ঞ. 


ভারতীয় অর্থনীতি 
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( চতুর্থ সংস্করণ ) 


অৰুণ কুমার বন্ন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ (অর্থনাতি ও ইতিহাস ) 
অধ্যাপক, সিটি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ) ও স্কটিশ চার্চ কলেজ ; 
ভূতপুর্বব অধ্যাপক, প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ ( বাগেরহাট ), বিদ্যাসাগর কলেজ 
(নবদ্বীপ), হরগঙ্গা কলেজ (যুন্দিগঞ্জ), ভিক্টোরিয়া কলেজ 
(কুচবিহার), ভিক্টোরিয়! ইন্ষ্টটউশন (কলিকাতা) । 


রিপাবলিক বুক সিণ্ডিকেট 
২০৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কািকাতা-৬ . 


'. প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ 


বিশ্ববিষ্ভালয় যে ঘোঘণা করিয়াছেন উহাতে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
দেওয়া হইয়াছে । বাঙলাদেশে বাঙলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে 
একদিন প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে- কিন্ত প্রথমেই ইংরাজী ও বাঙলার ছন্দ 
যুদ্ধ বাধাইয় দিলে ছাত্র ছাত্রীদিগকে কেবল হতচকিত করা হইত-_কোন 
লাভ হইত না। সেই জন্য প্রথমে ইংরাজীর পাশে বাঙলার একটু স্থান 
সঙ্কুলান করা হইয়াছে ; কিন্তু এই স্থান সঙ্কুলানের সার্থকতা আনিতে 
হইবে এবং ইহার বিস্তৃতি ঘটাইতে হইবে । 


এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির নিমিত্ত গত বৎসর বি, এ ছাত্র ছাত্রীদিগের জন্য 
“'রাষ্্রবিজ্ঞান'” প্রকাশ করিয়াছিলাম | ছাত্র ছাত্রীসাজ এবং শিক্ষকবৃন্দ 
প্র পুস্তকখানি যে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন ইহ! আমাকে বিশেষ 
উৎসাহিত করিয়াছে ; এবং উহার দ্বারাই “ভারতীয় অর্থনীতি” নামে 
বাঙলায় Indian Ec০n০m৷i০৪ লিখিতে প্রণোদিত হইয়াছিলাম । ভারতীয় 
অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির জটিল সমস্তাসমূহ পরিশুদ্ধ অথচ বি, এ, বি, কম 
ছাত্র ছাত্রীদিগের পক্ষে সহজবোধ্য ভাষায় আলোচনা করিবার জন্য যথাসাধ্য 
প্রয়াস করিয়াছি । জটিল সমস্যাগুলি পরিহার না করিয়া গুলিকে 
, যতদুর সম্ভৰ সরল পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি । 
বিভিন্ন সমস্যাগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব যথাযথ অন্ুধাবনের জন্য, এবং এগুলি 
সম্পর্কে প্রশ্নপত্রের ধরণ এবং উহাদের যথোচিত উত্তর প্রদানের ধরণ 
প্রদর্শনের জন্য, পুর্ব পুর্ব বৎসরের প্রশ্ন প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 
আলোচনার নিকট স্থাপন করিয়াছি । আমার মনে হইয়াছে যে সাধারণ 
পাঠকের পক্ষে দেশের অর্থ নৈতিক বিভিন্ন সমস্য! যথাযথ অন্ুধাবনের জন্য 
এবং ছাত্র ছাত্রীদিগের পক্ষে উহ] ব্যতীতও পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রের যথাযথ 
উত্তর প্রদানের রীতি শিক্ষার জন্য, এই রীতি বিশেষ স্ুফলপ্রস্থ হইবে | 


এই পুস্তকের পাঙুলিপি প্রণ্মনের কাধ্যে শ্রীমতী মুকুলিক! 


বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে বিশেষ সহায়তা পাইয়াছি। তবে তাহার 
সহিত আমার যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাহাতে ধন্তবাদ জান।ইবার অবকাশ নাই । 


“ভিষাকুটার*” 


বারাসত, ২৪ পরগণা অক্ঞণকুমার ৱন্ন্দ্যাপাধ্যায় 
শ্রাবণ, ১৩৫৭ | 


ভারতীয় অর্থনীতি 


সুীপত্র 


প্রথম অধ্যায় দেশ এ ইহার ০1০ 
Her Resources) 
ভৌগোলিঞ্ক অবস্থান-_মাটির প্রকার ভেদ বৃষ্টিপাত বা 
মৌসুমী বায়ু (মৌসুমী বায়ুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব ) খনিজ 
সম্পদ-_সাধারণ বৈশিষ্ট্য-_খনিভ সম্পদ, ধাতু ও অ-ধাতু (খনিজ 
ধাতু সম্পদ, অ-ধাতু খনিজ সম্পদ)__খনিজ সামগ্ৰী সম্পকিত জাতীয় 
নীতি__অরণ্য সম্পদ_ ইহার. অর্থনৈতিক গুরুত্ব_সরকারের 
অরণ্য নীতি-__জলশক্তি ( জল বিদ্যুত )। পৃষ্ঠা__১-১৬ 


দ্বিতীয় অধ্যায়__সমাজ ব্যবস্থা (The Social System) 
একান্নবন্তী পরিবার ( একান্রবন্তী পরিবারের গুণ ও অপগুণ, 


একান্নবর্তী পরিবারের বর্তমান অবস্থা )__জাতিভেদ প্রথা (জাতিভেদ 
প্রথার গুণ, জাতিভেদ প্রথার অপগুণ, জাতিভেদ প্রথার বর্তমান 
অবস্থা)__উত্তরাধিকার ব্যবস্থা । পৃষ্ঠা__১৭-২৩ 


তৃতীয় অধ্যায়-_ভারতের অর্থীনাতিক ৱিবৰ্তন (Econo 
mic Transition in India) 
অর্থনৈতিক বিবর্তনের অর্থ__ গ্রামে এবং সহরে প্রাচীন অর্থ নৈতিক 
কাঠামো প্রাচীন এবং নূতন আমলের মুল পার্থক্য__বিবর্তনের 
কারণ__গ্রাম এবং সহরে নূতন প্রবণতা | পৃষ্ঠা_-২৪-২৮ 


চতুর্থ অথ্যায়_জনসৎখযা (Population) 
ভারতের জনসংখ্যার কতিপয় বৈশিষ্ট্য ( মোট জনসংখ্যা, গ্রাম্য ও 
সহরাঞ্চল অধিবাসী, উপজীবিকা অনুসারে বণ্টন, জন্মহার, মৃত্যুহার) 
_ বগতি-ঘনত্ব,_ইহার নির্ধারক- জনসংখ্যা ও খাগ্ সরবরাহ 
ভারত কি অভি-জনাকীর্ণ ?___পরিবার পরিকল্পনা ( ““পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা” )। পৃষ্ঠা__২৯-৪১ 


. lo 


পঞ্চম অধ্যায় কাষি এবং ইহার সমস্য! সম [হু (Agricul- 
ture and its Problems) 
ভারতের কৃষির গুরুত্ব প্রধান কষিজাত ফসল-__(খাদ্ব শস্য, বাণিজ্য 
ফসল [ বা.নগদ ফসল ], তৈলবীজ, পাণীয় ও ভেষজ )__কষির 
অনগ্রসরতা এবং ইহার কারণ-__কৃষি উন্নয়ন পদ্ধতি--জলসেচ ব্যবস্থা 
বিভিন্ন পর্যায়ের সেচকাধ্য-_েচকাধ্য-ইহার পরিমাণ, গুরুত্ব 
এবং পর্যাপ্ডি__পঞ্চদশ বাষিকী পরিকল্পনা ( জলসেচ ও শক্তি )__ 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় জলসেচ-_দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা 
অন্যান্য বহুমুখী পরিকল্পনা__জরমির খণ্ডতীকরণ ও অসন্বদ্ধতা 
(খণ্ডীকরণ ও অসন্বদ্ধতার কারণসমূহ, ইহার ফলাফল, প্রতিবিধান) 
- খণ্ডীকরণ এবং অসন্বদ্ধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ।  পৃষ্ঠা-_৪২-৬৫ 
ষর্ত অধ্যায়_কাষিকার্য7 £ঃ খণগ্রভ্ভতা, খণব্যবস্থা ও বিক্রয়- 
ব্যবস্থা (Agriculture: Indebtedness, Finance & 
Marketing) 
কৃষিগত থণগ্রস্ততার সমস্যা-_-কষিগত খাণগ্রস্ততার কারণ___কৃষিগত- 
খণপ্রস্ততার প্রতিবিধান__অব্লম্বিত..ব্যবস্থা__কষিগত থাণগ্রস্ততার 
বর্তমান অবস্থা-_কষিকার্য্ে অর্থসরবরাহ সমস্যা___কৃষিখণ ব্যবস্থার 
উন্নয়ন__কৃষি সামত্রীর বিক্রয় ব্যবস্থা (অপকষ্ট বিক্রয় ব্যবস্থার কারণ, 
অপকষ্ বিক্রয় ব্যবস্থার প্রতিবিধান)- বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য 
অবলম্বিত ব্যবস্থা (পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ) | পুষ্ঠা--৬৬-৮২ 


সপ্তম অধ্যায়__কৃষিকার্য; £ কাষি-পারিধি, পাতি ও উন্নয়ন 


(Agriculture : Scale, Technique and Development) 
কষিকাধ্যের পরিধি বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং পদ্ধতি ( বৃহৎ পরিধিতে 
উৎপাদনের প্রয়োজন, বৃহৎ পরিধি উৎপাদনের পদ্ধতি )-_কৃষি- 
কাধ্যের বর্তমান পদ্ধতি__ভারতে যান্ত্রিক রুষি__জাপানী প্রথায় 
ধান উৎপাদন-__কৃষির যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন__প্রথম পরিকল্পনায় কষি- 
উন্নয়ন । পৃষ্ঠা--৮৩-৯৯ 
অষ্টম অধ্যায়__কাষিকার্য7 £ দুর্ভিক্ষ, খাদ্য ও রাষ্ট্র 

(Agriculture : Famine, Food and the State) 
ভারতে ছুতিক্ষ__ভারতে দুর্ভিক্ষের কারণ (প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা) 

__ভারতে খাদ্য সমস্ত/--খাদ্বদ্রব্যের ক্রমিক বি-নিয়ন্ত্রণ | 
পৃষ্ঠা--১০০-১০৯ 


1/০0 


নবম অধ্যায়-সমবায় আন্দোলন (The Co-operative 
Movement) 
সমবায়ের ভাৎপর্ধ্য___সমবায়ের মূলনীতি-_-বিভিন্ন পর্য্যায়ের সমবায় 
সমিতি (গ্রাম্য সমিতি, কৃষি সমিতি, অ-কৃষি সমিতি, সহরাঞ্চল 
সমিতি )__ভারতের সমবায় থাণদান সমিতি__ভারতে সমবায় 
আন্দোলনের ইতিহাস- রাজ্য (প্রাদেশিক ) সমবায় বাক্ক_সমবায় 
কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক-_ইউনিয়ন-রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও সমবায় আন্দোলন-_দ্বিতায় 
মহায়ুদ্ধ ও সমবায়__বর্তমানের সমবায় সমিতি__সমবায় ও ভারতের 
কৃষি__সমবায় ও ভারতের কুটীর শিল্প-_জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ( ইহার 
লক্ষ্য ও ক্রিয়া পরিপর )- রাষ্ট্র ও সমবায় আন্দোলন-__সমবায় 
আন্দোলনের সাফল্য বিচারের মান__সমবায় আন্দোলনের অসন্তোষ- 
. জনক অবস্থার কারণ__উন্নয়নমুলক কর্মপ্রস্তাব__গরওয়ালা কমিটির 
প্রস্তাব___বছ উদ্দেশ্য সমিতি । পৃষ্ঠা__-১১০-১৪৩ 


দশম অধ্যায়__সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community 


Development Projects) 
সমষ্টিগত গ্রাম প্রচেষ্টা-_সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পন!__সমাজ উন্নয়ন 


পরিকল্পনার কার্য্য_জাতি সম্প্রসারণ কাধ্য__সমাজ উন্নয়ন পরি- 
কল্পনায় অর্থসরবরাহ-__অগ্রগতি | পৃষ্ঠা_-১৪৪-১৫১ 


একাদশ অধ্যায়_ভুমি বাজ 3 ভুমি ভত (Land 
Revenue and land Tenure) 
বিভিন্ন প্রকারে ভুমি স্বত্ব ( জমিদারী বন্দোবস্ত, মালগুজারী 
বন্দোবস্ত, মহলওয়ারী বন্দোবস্ত, রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত)__চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত প্রজাদের অবস্থা--চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার গুণাপগুণ__ 
অস্থায়ী ভুমি বন্দোবস্তের গুণাপগুণ-_রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে রাজস্ব 
নির্ধারণের নীতি-_জমির প্রজা সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন__ প্রথা, 
প্রতিযোগিতা এবং আইন-_ভুমি রাজস্ব,_খাজনা না কর? 
পৃষ্ঠা-_-১৫২-১৬৪ 


দ্বাদশ অধ্যায়_ভুমি সংস্কারের সমস্যা (Problems and 
land Reform) 
ভুমি সমস্যার প্রক্কৃতি__জমিদারী এবং মধ্যস্বত্ব বিলোপের প্রশ্ন__ 
জমিদারী এবং মধ্যস্বত্ব বিলোপের ব্যবস্থা-_পশ্চিমবজে জমিদারী 


0%০ 


উচ্ছেদ__পরিকল্পনা কমিশনের চক্ষে ভুমি সমস্যা ( বিভিন্ন 
পর্ধ্যায়ের মালিক )-_প্রজাস্বত্ব সংস্কার__ভুমি সংস্কারের কেন্দ্রীয় 
কমিটি-_চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিবার সম্ভাবিত ফলাফল-__ 
ভুদান যক্ত-ইহার অর্থনৈতিক তাৎপর্য । পুষ্ঠা__-১৬৫-১৭৯ 


ত্রয়োদশ অধ্যায়__কুটীর শিল্প (Cottage Industries) 
কুটীর শিল্প___কুটার শিল্পে বর্তমান অবস্থা___তুলা তন্তু-শিল্প-_কুটীর 
শিল্প-_ইহা কাম্য কেন? ( গুরুত্ব )__কুটীর শিল্প বীচাইয়। 
রাখার সম্ভ।বনা__কুটীর শিল্প এবং পরিকল্পনা কমিশন-__কার্ভে 
কমিটির বিবরণী _সাম্প্রতিক কালে ক্ষুদ্র শিল্পের সাহার্যযার্থে অবলম্থিত 
ব্যবস্থা । পুষ্ঠা__-১৮০-১৯৭ 


চতুর্দশ অধ্যায়__কারখানা শিল্প (Industries : Chief 


Manufacturing Industries) 
বৃহৎ যন্ত্র শিল্প- বস্ত্র. শিল্প__লৌহ ও ইম্পাত শিল্প__শর্করা শিল্প 
কাগজ শিল্প__রাসায়ন শিল্প-_পাট শিল্প ( বর্তমান সমস্যা ) 
সিমেন্ট শিল্প-_কয়লা শিল্প | 
পুষ্ঠা--১৯৮-২১২ 
পঞ্চদশ অধ্যায়_শিল্প ৪ অনগ্রসরতা এবং ইহাৱ প্রতিকার 
(Industry : Backwardness and its Remedies) 
ভারতীয় শিল্পের অন্থুবিধা__শিল্পোন্নয়নের পদ্ধতি__কতিপয় বাস্তব 
প্রস্তাব | | পৃষ্ঠা__-২১৩-২১৭ 
যোড়শ অধ্যায় শিল্প ও ব্রাষ্ট্রের ভামিকা (Industry : The 
Role of the State) 
শিল্পে রাষরীয় সাহার্য্যের যৌভিকতা-_শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভুমিকা 
( পরাধীনতার যুগ, স্বাধীনতার যুগ )- জাতীয়করণের সমস্যা 
( জাতীয়করণের স্বপক্ষে যুক্তি, জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি )-_ 
সরকারের শিল্পনীতি ( নূতন শিল্পনীতির যৌক্তিকতা বিচার )__ 
সরকারের মালিকানাধীন শিল্প ( সার উৎপাদন, হিন্দুস্থান বিমান 
কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা, জাতীয় যন্ত্রাদি কারখানা, 
পেনিসিলিন কারখানা, কারখানার বস্ত্র উৎপাদনের কারখানা, 
হিন্দুস্থান জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র, টেলিফোন ফ্যাক্টরী )--শিল্প 
উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ | পৃষ্ঠা__২১৮-২৩১ 
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সপ্তদশ অধ্যায়__শিলপ ৪ অর্থ ব্যবস্থা ও পারিভাভলা 
(Industry : Finance and Management) 
ভারতীয় শিল্পের পঁজি বা অর্থ বিনিয়োগ সমন্যা_ভারতীয় শিল্পের 
অর্থ প্রয়োজন_ পুজি সংগ্রহের সাধারণ পদ্ধতি-“শিল্পের অর্থ- 
ব্যবস্থা__ইহার সমস্যা কোথায় ?__( শিল্পে অর্থ-বিনিয়োগ পদ্ধতির 
উন্নয়ন )__ আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং পঁজি প্রয়োজনের মধ্যে ফাঁক__ 
সাম্প্রতিক কালে পঁজি__গঠনের প্রতিবন্ধক- শিল্প খণ সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠান ( গঠন পদ্ধতি, ক্রিয়াকলাপ, সমালোচনা, সংশোধন, 
সর্বশেষ বিবরণী)__উন্নর়নের কর্মপ্রস্তাব___রাজ্য অর্থ সরবরাহ সংস্থা 
বেসরকারী শিল্পে অর্থসরবরাহ সম্পর্কে শ্রপ কমিটি__ভারতীয় শিল্পে 
বৈদেশিক পঁজির সমস্যা (বৈদেশিক পুঁজির অপগুণ )_ বৈদেশিক 
পুপ্জি ও বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ( ফিসক্যাল কমিশনের 
অভিমত )-_ বৈদেশিক পুজি সম্পর্কে সরকারী নীতি__বৈদেশিক 
পুঁজির পরিমাণ ও উৎস-__আন্তর্াতিক খণদান সংস্কা__শিল্প খণ ও 
বিনিয়োগ কর্পোরেশন-_স্যানেজিং এজেন্সি প্রথা ( ম্যানেজিং 
এজেন্সি প্রথার দ্বারা সাধিত উপকার, ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার 
দ্বারা সাধিত অপকার )_ কোম্পানী বিধি কমিটির সুপারিশ 
(১৯৫২ )_ ম্যানেজিং এজেন্সি ও ১৯৫৫ সালের কোম্পানী 
বিধি । পৃষ্ঠা_২৩২-২৬৫ 


অষ্টাদশ অধ্যায় শিল্প 8 সংরক্ষণ নীতি (Industry : 


Policy of Protection) 

শিল্প সংরক্ষণের নীতি ( সংরক্ষণ কি? সংরক্ষণের পদ্ধতি কি? ) 
_ সংরক্ষণ কেন বা সংরক্ষণের ভিত্তি ( জাতীয় স্বয়ংসম্পুর্ণতা, 
শিল্পে বৈচিত্র্যবিধান, শিশু শিল্প রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বিচারমূলক ' 
সংরক্ষণ )- _বিচারমূলক সংরক্ষণ ও কতিপয় শিল্প ( রসায়ন শিল্প, 
কাগজ শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, তুলা তন্ত শিল্প, 
চিনি শিল্প )__বিচারমূলক সংরক্ষণের ক্রটি__যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর 
শুন্কনীতি__নৃতন ফিসক্যাল কমিশন ও তাহাদের সুপারিশ 
_ ট্যারিফ কমিশন । পৃষ্ঠা_২৬৬-২৭৮ 


উনবিংশ অধ্যায়__শিল্প ৪ পঞ্চবাধ্িকী পরিকল্পনায় 
শিল্পোন্নয়ন (Industry : Development under the 


Five Year Plan) 


uo 


শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা ( প্রয়োজন, শিল্পের ফাঁক, অগ্রাধিকার 
তালিকা )__মিশ্র আথিক কাঠামো-_সরকারী অংশ (বেসরকারী 
অংশ); _শিল্প পরিকল্পনার অর্থ ব্যবস্থা__কতিপয় বাস্তব কন প্রস্তাব__ 
পরিকল্পনা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে--জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন 
_ মিশ্র আথিক কাঠামো,__সরকারী অংশ ও বেসরকারী অংশ-_ 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন | পৃষ্ঠা_-২৭৯-২৯০ 


বিংশ অধ্যায় _শিল শ্রমিক (Industrial Labour) 
শিল্প শ্রমিক, ইহার ক্রাট সমূহ-_ শ্রমিকের দক্ষতাহীনতা__ শ্রমিক 
আন্দোলন ও শ্রমিক সঙ্ঘ ( ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের বলিষ্ঠতা- 
সুচক বিষয় )__ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের বা শ্রমিক সজ্ঘের 
দৌর্ববল্য-স্থচক বিষয়-_১৯২৬ খ্বষ্টাবের শ্রমিক সঙ্ঘ বিধি-_-১৯৪৭ 
খ্বষ্টাব্ধের শ্রমিক সঙ্ঘ বিধি__শিল্প বিরোধ-__শিল্প বিরোধের কারণ 
(শিল্প-শান্তির জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থা )__শিল্প বিরোধ বিধি 
( ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ বিধি )__-আইনের বাহিরে অবলম্বিত 
ব্যবস্থা__-বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তি না আপোষ ?-_( প্রথম মহাযুদ্ধের 
পরবর্তী যুগে ) শ্রমিক আইন-শ্রমিক কল্যাণ_ক্ষতি পুরণ_ 
মজুরী প্রদান (ন্যুনতম মজুরী )-_ মুনাফা বখ্রাঁ_শ্রমিকদিগের 
প্রভিডেণ্ট ফা, সামাজিক বীমা পরিকল্পনা ( অসুস্থতা উপকার, 
প্রস্ততি উপকার, অক্ষমতা উপকার, পোস্তের উপকার, চিকিৎস! 


উপকার )। পৃষ্ঠা__২৯১-৩১৮ 
একবিংশ অধ্যায় পারিবহন ব্যবস্থা (The Transport 
System) 


রেলপথ নিন্মাণের বিস্তার__শরকারী পরিচালনা বনাম কোম্পানী 
পরিচালনা__রেলপথের অর্থনৈতিক ফলাফল ( সুফল, কুফল )- 
রেলপথ ও ভারতের গ্রাম অর্থনীতি-(প্রাক্-রেলপথ যুগের গ্রাম 
অর্থনীতি, গ্রাম অর্থনীতির উপরে রেল+থ বিস্তারের প্রতিক্রিয়া )-_ 
রেল মাশুল ও ভারতের শিল্প বাণিজ্য-_রেলপরিবহন সমস্যা ও 
১৯৪৮ এর অনুসন্ধান কমিটি-__-দেশ বিভাগ এবং রেলপথ সম্পর্কে 
বর্তমান সমস্যা (নূতন চলমান সরঞ্জাম )_ রেলপথের 
অর্থ ব্যবস্থা-_সাধারণ বাজেট হইতে পুথকীকরণ__রেলপথের 
পুনবিন্তাস ( পুনবিন্তাসের সুবিধা, পুনবিন্যাসের অসুবিধা )- 
পথ পরিবহন-_ভারতের পথের অবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণ রাস্তার 
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গুরুত্ব__রান্তা ও রেলপথ-_পথ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন_-জলপোত 
চলাচল__ভারতের জলপোত-_ভারতীয় বাণিজ্যিক জাহাজী- 
পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা__বাণিজ্যপোত প্রসারের জন্য সাধিত 
প্রয়াস__বিমান চলাচল-__অসামরিক বিমান চলাচল-_বিমান . 
পরিবহণের রাষ্ট্রায়ত্ত করণ (রাষ্ট্রায়ত্ত করণের যৌক্তিকতা) | 
পৃষ্ঠা--৩১৯-৩৫৯ 


ঘাবিংশ অধ্যায় বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade) 
ভারতের বহির্ববাণিজ্য-ইতিব্বত্ত মন্দার পরে বাণিজ্য ব্যালান্স 
ও স্বর্ণ রগ্তানী__( দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ) ভারতের বহির্ববাণি- 
জ্যের বৈশিষ্্য_ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য 
রপ্তানী ও আমদানী বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ__ভারতের 
বহির্র্বাণিজ্যের দেশ অঙ্থ্যায়ী বণ্টন (রপ্তানী বাণিজ্যের বণ্টন, 
আমদানী বাণিজ্যের বণ্টন)__ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক 
প্রবণতা ও সমস্যা_ মুদ্রা মূল্যহাস এবং ভারতের বহির্রবাণিজ্য-_ 
রপ্তানী সম্ভাবনা সম্পর্কে “রপ্তানী বৃদ্ধি কমিটি”-_রপ্তানী বাণিজ্য 
বৃদ্ধির জন্য প্রয়াস__-আমদানী নিয়ন্ত্রণ_বাণিজ্য চুক্তি _দাআ্াজ্যিক 
পক্ষপাতিত্ব ও অটোয়া চুক্তি__ইজ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি__জাপ-ভারত 
বাণিজ্য চুক্তি__জেনিভা চুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সভ্ব-তুর্কে 
সম্মেলন ও ভারত___পাক্‌-ভাঁরত বাণিজ্য । পৃষ্ঠা-_-৩৬০-৪০২ 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায়_মুদ্রা ব্যবস্তা 3 বিনিময় (০০০৮০ 


and Exchange) 

ভারতে মুদ্রা ব্যবস্থা ( ১৮৩৫-৭৪ )-_১৮৭৪ সাল হইতে ১৮৯৩ 
সাল__১৮৯৩ হইতে ১৯১৭-_ন্বর্ণ বিনিময় মান ( কাউন্সিল বিল, 
“স্বর্ণ বিনিময় মান”এর বৈশিষ্ট্য )__চেম্বারলেন কমিশন, ১৯১৩-_ 
স্বর্ণ বিনিময় মান”এর অবসান-_-(১৯১৭-১৯১৯) যুদ্ধকালীন 
নিয়ন্ত্রণ__ব্যাবিংটন স্মিথ কমিটি-_সুদ্ধোত্তর বিবর্তন (১৯২০-২৭) 
ইপ্টন ইয়ং কমিশন ( মুদ্রামান, বিনিময় হার, মুদ্রা ব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ )--১৯২৭ হইতে ১৯৩১--১৯৩১ সাল 
হইতে ১৯৩৯ সাল স্বর্ণ রপ্তানী_-“ষ্টালিং বিনিময় মান” এর 
সুবিধা ও অসুবিধা ( ইণ্টন ইয়ং কমিশন ও ষ্টালিং বিনিময় মান) 
__কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থা ৷ পৃষ্ঠা--৪০৩-৪ ৪১ 


uso 


চতুরিংশ অধ্যায়_মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় ৪ যুদ্ধকালীন 
ও যুদ্ধোত্তর যুগ (Currency and Exchange: War 
and Post-War Period) 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতের মুদ্রা ব্যবস্বা--যুদ্ধকালীন বিনিময় 
নিয়ন্ত্রণ__সাআজ্যিক ডলার তহবিল-_্টালিং ব্যালান্স ( ষ্টালিং 
ব্যালান্স ব্যবহারের প্রকৃষ্ট উপায়, দেশের অর্থনীতিতে ট্টালিং 
ব্যালান্সের ফলাফল )- ্টালিং উদ্বত্তের বর্তমান অবস্থা__আন্ত- 
জ্ঞাতিক অর্থভাণ্ডার ও ভারত-_মুদ্রামানহ্াস ও ইহার ফলাফল 
( মুদ্রামান হাসের তাৎপধ্য, ব্রিটেনের মুদ্রামানহ্রাস, ব্রিটেনের 
অনুসরণে ভারত, উপসংহার)___পাকিস্থানের অন্বীকৃতি___পুনর্মুল্য 
নিরূপণ বা মুদ্রামান বৃদ্ধি__ভারতের বর্তমান মুদ্রামান_টাকার 
বিনিময় মূল্যের যৌক্তিকতা বিচার | পৃষ্ঠা--৪ ৪২-৪৭২ 


পঞ্চবিংশ অধ্যায়_ব্যান্ক ব্যবসায় ও টাকাব্র বাজার 
(Banking & Money Market) 
ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ( দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী, যৌথ পু জি ব্যাঙ্ক, 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, বিনিময় ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক )_ দেশী ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ী ক্রটি এবং উন্নয়নের কর্্মপ্রস্তাব-_যৌথ পুজি ব্যাঙ্ধ_ 
যৌথ পুঁজি ব্যান্কের ত্রুটি ও অস্গুবিধা_দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও 
ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবপায়_ব্যান্ক ফেল-_ছোট ব্যাঙ্কের সমস্যা 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ( ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের গঠন, ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
কার্যকলাপ )- ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয় করণের প্রশ্ন__“গ্রাম্য 
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটি” ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক__নৃতন 
রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন- রাষ্্র-ব্যান্ক কি উহার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে 
পারিবে বিনিময় ব্যাঙ্ক । পৃষ্ঠা__-8 ৭৩-৫০১ 


ষড়াবিংশ অধ্যায় ব্রিজার্ভ ব্যান্ক ও টাকার বাজার 
(The Reserve Bank and the Indian Money 
Market) 
ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্য-__রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
ও ভারতের টাকার বাজার ( ভারতের টাকার বাজারে বৈশিষ্ট্য, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভুমিকা )-_রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রাষ্টরয়ত্তকরণ 
( রাষ্্রায়ভ্তকরণের কারণ )-_ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ-ব্যাঙ্কিং 


jo ( ৰ 
কোম্পানী বিধি ১৯৪৯-_-১৯৫১ সালের রিজার্ভ | (যংশোধন) 
বিধি- ব্যাক ব্যাবস্থার সাহায্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ছ_ নূতন সুস্ানীতি 
( ব্যাঙ্করেট ব্দ্ধি)__বিল বাজার পরিকল্পনা__ভারত ও 
আন্তজ্জাতিক ব্যাঙ্ক । পৃষ্ঠ_৫০২-৫২৭ 


সপ্তাবিংশ অধ্যায়_গ্রাম্য ব্যাক ব্যবসায়ের সমস্যা £ 
গ্রাম) ৭ (Problems of Rural Banking: Rural 
Credit) 
গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমস্যা__“প্রাম্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অনুসন্ধান 
কমিটি’”’র বিবরণী-_নিখিল ভারত গ্রাম্য খণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ 
( গরওয়াল! কমিটির বিবরণী )। পৃষ্ঠা-_৫২৮-৫৩৬ 


অষ্টৱিংশ অধ্যায় 7 পরিবর্তন (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
3 Ma PG 415 War 
Il and Post-war Period) 
মুদ্রাস্কীতি ( দামস্তর ব্বদ্ধি ) ( মুদ্রাস্মীতির কারণ, মুদ্রান্্রীতির 
ফলাফল )-_সরকারের মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থা -_১৯৫২ সালের 
প্রথম ভাগে দ্রব্যমূল্য হাস । পৃষ্ঠা-_€৩৭-৫৪৮ 


উনতিংশ অধ্যায়_বৰাষ্ট্ীয় আর ব্যয় (Public Finance) 
১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার ও আর্থিক সম্পর্ক_১৯৩৫ সালের 
ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ব্টন-_ নীমেয়ার বীটোয়ারা__ 
ডমিনিয়ন মর্যাদা লাভের পর- নূতন শাসনতন্ত্রে রাজস্ব বণ্টন-__ 
দেশমুখ বাঁটোয়ারা__ফিনাঙ্গ কমিশনের সুপারিশ ( আয়কর, 
আবগারী শ্ুক্ক, পাট রপ্তানী শুন্ক, অর্থ সাহায্য )- কেন্দ্রীয় 
সরকারের আয় ও ব্যয়ের বিষয়__১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেট 
সংখ্যা__-আয়কর-পরিসর ও গুরুত্ব_আধগারী শুক্ক__্বত্যুকর 
ব। সম্পত্তিকর--১৯৫৩ সালের সম্পত্তিকর-_ প্রদেশের (রাজ্যের) 
আয় ও ব্যয়ের বিষয়__বাঙলা প্রদেশের আয় ব্যয় সম্পর্কিত 
উন্নয়ন-_বিক্রয় কর ( বিক্রয় করের গুণ, বিক্রয়করের অপগুণ 17 
কর ধার্য্যের নীতি ও ভারতের কর ব্যবস্থা__-কর-ব্যবস্থা অনুসন্ধান 
কমিটির (১৯৫৩-৫৪) বিবরণী ( ক্র-ব্যবস্থা ও সরকারী রাজস্বে 
প্রবণতা, সরকারী ব্যয়ে প্রবণতা, কর ব্যবস্থার ভার, উন্নয়ন 


৯২ 


কর্মসুচী ও বিনিয়োগের প্রবণতা, কর ব্যবস্থার মোটামুটি গঠন, 
কর বহির্ভ,ত রাজস্ব )_ভারতের সরকারী খণ--সরকারী ব্যয় 
বৃদ্ধি | পৃষ্ঠা__৫৪৯-৫৯৩ 


তিংশ অধ্যায়_জাতীয় ধনভাগার £ দারিদ্র্য ও 
গমস7া (National Dividend : Problem of Poverty 


and Plenty) - 
জাতীয় ধনভাণডার,-ইহার তাৎপৰ্য্য ও পরিমাণ--জাতীয় আয় 
নিদ্ধারক কমিটি-জনগণের দারিদ্র্য ( দারিদ্র্যের প্রতিবিধান) 
ভারতে বেকার সমস্যা ( গ্রাম্য বেকারত্ব, নগরাঞ্চলের বেকারত্ব, 
শিক্ষিত বেকার, পরিকল্পন! কমিশনের চক্ষে বেকার সমস্যা, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় বেকার সমস্যা )__জীবনযাত্রার মান 'ও ধনোৎপাদন- 
কৃষি শিল্প-উন্নতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা । পৃষ্ঠা-_৫৯৪-৬১২ 
একত্রিংশ অধ্যায়_অর্থনোতিক পারিকল্পনা (Economic 
Planning) 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অর্থ-__পরিকল্পনার প্রচেষ্টা ( বোম্বাই 
পরিকল্পনা, জনগণের পরিকল্পনা, গান্ধী পরিকল্পনা )-__জাতীয় 
পরিকল্পনা কনিশন-_প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা প্রথম পঞ্চ 
বাধষিকী পরিকল্পনার ফলাফল__গুরুত্বে পরিরর্ভন__দ্বিস্তীর 
পঞ্চবাঁষিকী পরিকল্পনার খসড়া । পৃষ্ঠা__৬১৩-৬৩৯ 


পাৱিশিষ্ট-নূতন শিল্পনীতি (এপ্রিল 39৫৬)! পুষ্ঠা--৬৪০-৬৪২ 


B. Com. Syllabus on Indian Economics 

( Calcutta University ) 
B. A. Syllabus for Economics ( Paper IHL) & 
B. A. Economics ( Paper III 1956) 


দেশ ও ইহার সক্গাতি 


The Country and Her Resources 


ভৌগোলিক অবস্ভান—Geographical Position 


অবিভক্ত ভারত উত্তর দক্ষিণে ছিল ছুই হাজার মাইল দীর্ঘ এবং পুর্ব 
পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য ছিল আড়াই হাজার মাইল-__ইহার মোট এলাকা ছিল 
১৫ লক্ষ ৭৪ হাজার বর্গ মাইল__সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় ২২ গুণ 
অধিক । রাশিয়া বাদ দিলে সমগ্র ইউরোপের সমান ছিল ভারতের 
এলাকা । ইহার স্থল সীমানা ছিল ৪,৬০০ মাইল এবং সমুদ্র সীমানা 
ছিল ৪,৩০০ মাইল | পৃথিবীর মোট ভুভাগের শতকরা ৩৪ ভাগ ছিল 
ভারতের অন্তর্ভু ক্র । ইহার পূর্বে ছিল ত্রক্মদেশ এবং পশ্চিমে আরব সাগর, 
উত্তরে ছিল বিরাট হিমালয় এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও 
বঙ্গোপসাগর । 


দেশ বিভক্ত হইবার পরে বর্ত্তমান ভারতের মোট এলাকা হইল ( কাশ্মীর 
সমেত ) ১২ লক্ষ ৬৯ হাজার বর্গ মাইল; ইহার পুর্বে্ব কতকাংশ ত্রক্মদেশ ও 
কতকাংশ পুর্ব পাকিস্থান, পশ্চিমে কতকাংশ আরব সাগর এবং কতকাংশ 
পশ্চিম পাকিস্থান; উত্তরে কতকাংশ পশ্চিম পাকিস্থান এবং অধিকাংশ 
হিমালয়, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও বলজোপসাগর | উত্তর দক্ষিণে ইহার 
দৈর্ঘ্য ২০০০ মাইল এবং পুর্ব পশ্চিমে ১,৭০০ মাইল । 


ভারতের মধ্যে সমগ্র এলাকাটীকে তিনটা পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত করিতে 
পার! যায় । (১) হিমালয়ের পার্বরত্য অঞ্চঅ--পশ্চিম পাকিস্থানের 
উত্তর পশ্চিম কোন হইতে সুরু করিয়া পুর্ববদিকে ব্ৰহ্মদেশ অবধি এই অঞ্চল 
বিস্তুত এবং ইহার গড় প্রস্থ (average width) হইল দুইশত মাইল । এই 
বিরাট পর্বত প্রাচীর অপর পারের এশিয়ার অবশিষ্ট অংশ হইতে ভারতকে 
বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। ইহা ভারতের প্রকৃতি-দত্ত রক্ষা-প্রাচীর বিশেষ ; মধ্য 


২ ॥ ভারতীয় অর্থনীতি 


এশিয়ার হিমবায়ু ইহাতে প্রতিহত হইয়া ভারতে প্রবেশ অধিকার হইতে 
বঞ্চিত থাকে এবং দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রতিহত করিয়৷ ইহ! ভারতকে 
বারিবর্ষণ প্রদান করে। শস্য ও শ্যামলিমা প্রদায়িনী একাধিক নদী হিমালয়ের 
বিরাট ক্রোড় হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং প্রাণীজ ও অরণ্য সম্পদে 
হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল বিশেষ ভাবেই সমৃদ্ধিশালী | হিমালয় যে নিছক 
তাহার বিরাটত্বের দ্বারা ভারতবাসীর কল্পনাপ্রবণতার খোরাক যোগাইয়াছে 
তাহাই নহে, ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনেও তাহার অবদান প্রচুর । (২) 
সিন্ধুগাল্সেয় উপত্যকা _ হিমালয় পাৰ্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে এবং 
দাক্ষিণাত্যের উত্তরে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতল ভুমি অবস্থিত ; ইহাই প্রাচীন 
আধ্যাবর্ত। ইহার এলাকা হইল তিন লক্ষ বর্গ মাইল । সিন্ধু ও তাহার শাখা 
নদী এবং গঙ্গা ও তাহার শাখা নদীর দ্বারা এই অঞ্চল বিধৌত ; পুর্ববদিকে 
বিরাট ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার সহিত যুক্ত হইয়াছে । এই অঞ্চলের আবহাওয়া 
সন্তোষ জনক, মাটি আর্দ্র এবং উর্বর, নদীর বুকের উপর চলাচলের প্রক্কৃতিদত্ত 
ব্যবস্থা আছে ; উপরস্ত এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে সর্বাপেক্ষা সম্বদ্ধিখ!লী । 
কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সমধিক । 
(৩) দাক্ষিণাত্যেৱ মালভূমি _বিদ্ধযপর্ববত হইতে সুরু করিয়া 
ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত এবং ছুইদিকে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের দ্বারা 
পরিবেষ্টিত ত্রিভুজ আকুতি অঞ্চল হইল দাক্ষিণাত্যের মালভুমি । ইহার 
ছুই পাৰ্শ্ব পশ্চিম ঘাট এবং পুর্ববঘাট নামে পরিচিত | ইহা সমতলভুমি 
নহে- সমুদ্রস্তর হইতে ইহার উচ্চতা কোন স্থানে ১০০০ ফুট আবার 
কোন স্থানে তাহার অধিক, সর্বের্বাচ্চ উচ্চতা ৩০০০ ফট । গোদাবরী, 
কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি বৃহৎ নদী ইহার মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়াছে । 


মাটির প্রকার (ভ্ব—Different Types of Soil 


Q. Briefly describe the important varieties of soil in 
India and point out their suitability for the growth of particular 
kinds of crop. (B. Com. 1941). 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের মাটি দেখিতে পাওয়া যায় £ 


(১) পাতালিক মাটি (ধ!!৷॥৮i৭! 5৪0i!) উত্তর ভারতের অধিকাংশ 
অঞ্চলে এই মাটি রহিয়াছে। উত্তর রাজপুতনা, পুর্বব পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, 
বিহার, পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের অর্ধেক এবং মাদ্রাজের গোদাবরী, কৃষ্ণা ও 
তাঞ্জোর জিলা সমূহ পাললিক মাটি বিশিষ্ট এলাকা | এই মাটি স্বাভাবিক 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি ৩ 


ভাবেই উর্বর এবং কৃষিকার্ষ্যের জন্য ইহ! বিশেষ ভাবেই উপযোগী । ইক্ষু, 
চাউল, তামাক প্রভৃতি ফপল এই মাটিতে চাষ হইয়া থাকে । 

(২) ল্লাল মাটি (৭ ৪০/)__মাদ্রাজ, মহীশুর এবং বোস্বাইয়ের 
দক্ষিণ পুর্বব এলাকা লাল মাটি বিশিষ্ট এবং ওঁ অঞ্চলগুলি হইতে সুরু করিয়া 
হায়দ্রাবাদ এবং মধ্য প্রদেশের মধ্য দিয়া এই লাল মাটি অঞ্চল উড়িস্তা, 
বিহারের ছোট নাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা, পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলা 
এবং যুক্ত প্রদেশের ঝাঁসী ও হামিরপুর জিলা অবধি বিস্তৃত আছে। 
আরাবল্লী পর্ববত এবং পুর্ব্ব রাজপুতানাতেও এই মাটি দেখিতে পাওয়া যায়| 
অধিকতর শুক বলিয়া ইহা অপেক্ষারুত অনুর্ববর মাটি । ইহাতে লৌহ ও 
খ্যালুমিনিয়াম আছে কিন্ত জৈব উপাদান নাই। সন্তোষজনক সেচ 
ব্যবস্থায় ইহা কিছু কিছু ফসল উৎপন্ন করিতে পারে । 

(৩) কৃষও মাটি (৮1০ ৪০/)-_মাদ্রাজের রামনাদ এবং তিন্পেভেলী 
জিলায়, হায়দ্রাবাদে, বিদর্ভে, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশে, কথিয়াবারে এবং 
বোম্বাই প্রদেশের অধিক অংশে এইরূপ মাটি রহিয়াছে । এই জমি তুলা 
উৎপাদনের জন্য বিশেষ ভাবেই উপযোগী | উহা ব্যতীত গম, নীবার, 
ছোলা প্রভৃতি শস্য ও এই মাটিতে উৎপন্ন হয় | 


বৃষ্টিপাত বা মৌসুমী বায়ু_ 7২5২7 fall or the Monsoons 


Q. What are the monsoons? Describe their influence on 
the economic life of India (B. Com. 1937). Describe the 
importance of rainfall in India (B. Com. 1945). 


মৌসুমী বায়ুর দ্বারাই ভারতে বৃষ্টিপাত নির্ধারিত হয়! জলীয় বাপপুর্ণ 
বায়ুকে মৌসুমী বায়ু বলা হয়; খতু পরিবর্তনের সহিত এই বায়ুর গতি 
পরিবর্তন ঘটে এবং উহার দ্বারাই বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে । ভারতের বৃষ্টিপাতের 
জন্য যে মৌসুমী বায়ু দায়ী, উৎপত্তি ও গতি অনুযায়ী উহ! ছুইভাগে 
বিভক্ত__দক্ষিণ-পশ্চিম-মৌন্ুমী বায়ু এবং উত্তর-পুর্বব মৌসুমী বায়ু । দক্ষিণ 
পশ্চিম মৌনুমী বায়ু আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়! প্রবাহিত 
হইয়া! আগে--ইহা আসে জুন ও সেপ্টেপ্বরের মধ্যে, সাধারণতঃ আমরা যে 
সময়টিকে বর্ষাকাল বলি। আরব সাগর হইতে প্রবাহিত বায়ু বোম্বাই, 
মধ্যপ্ৰদেশ ও পুর্বব পাঞ্জাবে এবং বঙ্গোপসাগর হইতে আগত বায়ু যুক্তপ্রদেশ, 
বিহার, উড়িস্তা, পশ্চিমবঙ্গ, আগাম প্রভৃতি স্থানে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে । 
মোট বৃষ্টিপাতের অধিক পরিমাণই এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হইতেই 


৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


হইয়া থাকে | উত্তর পুর্ব মৌসুমী বায়ু স্বলভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত 
হইয়া আসে বলিয়! উহার মধ্যে জলীয় বাপ্পের অংশ থাকে কম, সেই কারণে 
এই বায়ু হইতে যে বৃষ্টিপাত ঘটিয়া থাকে তাহার পরিমাণ মোট বৃষ্টিপাতের 
অল্লাংশ । এই উত্তর-পূর্ব মৌন্সুমী বায়ু হইতে যে বারিপাত ঘটে তাহার অংশ 
পায় মাদ্রাজ, বোস্বাই, মধ্যপ্ৰদেশ, হায়দ্রাবাদ ও পাঞ্জাবের কোন কোন অংশ । 


ভারতে বৃষ্টিপাতের মধ্যে সমতার অভাব বিশেষ ভাবেই পরিদৃষ্ট হয়। 
বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায__ 
কোথাও বৃষ্টিপাত হয় অত্যধিক এবং কোথাও বৃষ্টিপাত হয় অত্যন্প। 
আসামের খাসিয়া পাহাড়ে অবস্থিত চেরাপুঞ্জিতে বাধিক বৃষ্টিপাত ঘটে ৪৬০ 
ইঞ্চি কিন্ত পশ্চিম রাঁজপুতানায় উহার পরিমাণ ২০ ইঞ্চির কম । এক ইঞ্চি 
বৃষ্টিপাতের দ্বার! বুঝায় এক একর পরিমিত জমিতে একশত টন পরিমাণের 
জল | বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুযায়ী সমগ্র দেশকে চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত 
করিতে পারা যায় ? (ক) সিক্ত অঞ্চল, অর্থাৎ যে সকল স্থানে ন্যুনতম 


বৃষ্টিপাত হইল ১০০ শত ইঞ্চি; (খ) মধ্যবর্তী অঞ্চল, অর্থাৎ যে সকল 
অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হইল ৪০ ইঞ্চি হইতে ৮০ ইঞ্চির মধ্যে ; (গ) শুক অঞ্চল, 


অর্থাৎ যে স্থানে ২০ ইঞ্চি হইতে ৪০ ইঞ্চির মধ্যে বারিপাত হয় এবং 
(ঘ) মরু অঞ্চল, যে স্থানে বারিপাত ২০ ইঞ্চিরও কম। 


মৌসুমী বায়ুর অর্থ নৈতিক গুরুত-দেশের সমগ্র অর্থনীতিতে 
মৌসুমী বায়ুর সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহার আচরণের তারতমোর দ্বার) 
দেশের সমগ্র অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যাপক ফলাফল সংঘটিত হয় | বর্তমান 
ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৭ ভাগ কৃষিজীবি1% মোট অধিবাসীর 
ভত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তি. কষিজীবি--তাহাদের উপার্জ্জন কৃষির সাফল্য 
এবং অগাফল্যের উপর নির্ভর করে । কৃষির সাফল্য অর্থাৎ ফসল উৎপাদন 
নির্ভর করে বৃষ্টিপাতের উপর | প্রয়োজনের তুলনায় অল্প বৃষ্টি হইলে অথবা 
প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিয়া অত্যধিক বারিপাত হইলে ফল ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে । ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ফগল উৎপাদনকারী ক্লুষক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে 
-_-তাহার উপাজ্জন হাস পাইবে | কিন্ত কৃষকের উপাজ্জন হাস পাইলে 
কেবল কুষককুলই দুর্ভোগ ভুগিবে-_দেশের মধ্যে অন্থান্ত উপজীবিকায় 
নিযুক্ত অপর সকল ব্যক্তি উহার কুফল ভোগ করিবে না, ইহা মনে করিলে 
অবাস্তব কল্পনাবিলাসের দোষে দোষী হইতে হইবে । 


*ফিসক্যাল কমিশন ( ১৯৪৯-৫০ ) প্রদত্ত হিসাব । 


নিচ রল TY 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি 


দেশের মধ্যে ফঘল উৎপাদন যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে উহার 
দুইটা ফলাফল ঘটিবে £ (১) দেশের সংখ্যাধিক ব্যক্তির আয় কমিবে 
এবং (২) কৃষিজাত সামগ্রীর দুমপ্রাপ্যত! ঘটবে । 

(১) দেশের সংখ্যাধিক ব্যক্তির ( কৃষকের ) আয় কমিলে, শিল্পজাত 
সামগ্রীর বিক্রয় কমিতে বাধ্য ; ক্রেতার ব্যয় ক্ষমতা না থাকিলে, ক্রয় বিক্রয় 
হইবে কম এবং সামগ্রীর দাম হাস পাইবে । সামগ্রীর দাম হ্রাস পাইলে 
শিল্প উৎপাদকদিগের মুনাফা কমিবে । তাহারা সামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস 
করিবে ; ইহার অর্থ হইল কাঁচামাল ( ইহার মধ্যে কষিজাত সামগ্রীও 
আছে ) তাহারা কম পরিমাণে ক্রয় করিবে ( কৃষককে ইহাতে আরও 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে ) এবং শ্রমিক ছাটাই করা হইবে ; বেকার সমস্যা 
বৃদ্ধি পাইবে । যাহার! কৃষক নহে কিন্ত শিল্পোৎপাদন হইতে জীবিকা- 
অর্জন করে জনগণের সেই অংশেরও আয় কমিয়া যাইবে । সমগ্র ব্যবসা 
বাণিজ্যে মন্দা উপস্থিত হইবে | এ ক্ষেত্রে উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি 
বাক্তিদিগেরও কার্য ক্রয় করিবার মতন অর্থ সাধারণের হস্তে না থাকায় 
তাহাদেরও উপাজ্জন কমিবে | 

(২) কষিজাত সামগ্রীর ছুশ্রাপ্যতা ঘটিলে কীচামালের অভাবেও শিল্প 
মালিকগণ শিল্প সামগ্রী উৎপাদন হাস করিতে বাধ্য হইবে এবং জনসাধারণের 
পক্ষে খাদ্বশস্ত পাওয়া ছুকর হইবে | 


এইরূপ অবস্থায় সরকার জনগণের নিকট হইতে যে কর আদায় করেন 
তাহা হাস পাইবে, কারণ জনসাধারণের অধিক কর প্রদানের ক্ষমতাই 
থাকিবে না । সুতরাং সরকার তাহাদের ব্যয় কমাইয়া দিতে বাধ্য হইবেন-_- 
উহার আবার বিভিন্ন ফলাফল ঘটিবে । 

অপর দিকে ঠিক প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাত হইলে ফগল ভাল হইবে 
এবং কৃষকের উপাজ্জন হইবে ভাল; সেক্ষেত্রে উপরে বণিত অবস্থার 
বিপরীত ফলাফল ঘটিবে। 


খনিজ সম্পদ- সাধারণ বৱৈশিষ্টয_Mineral Resources, 
— general features 

খনিজ সামগ্রীর সম্পর্কে ভারতের অবস্থা চারিটী পর্য্যায়ে বিভক্ত করা 
চলে: (ক) কতিপয় খনিজ সম্পদ আছে যাহা ভারত বিদেশে রপ্তানী করিয়া 
বৈদেশিক বাজারে আধিপত্য করিতে পারে যথা লৌহ আকরিক, অন্র ইত্যাদি ; 
(খ) কতিপয় খনিজ সামগ্রী সম্পর্কে ভারুত বৈদেশিক বাজারে আধিপত্য 


৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


না করিতে পারিলেও যথেষ্ট পরিমাণে রঞ্চানী করিতে পারে যথা ম্যাঙ্গানীজ্‌ 
বক্সাইট ইত্যাদি; (গ) কতিপয় খনিজ সামগ্রী সম্পর্কে ভারত আত্মপর্ধযাু__ 
উহা! রপ্যানী করিতে সমর্থ হউক ৰ! না হউক, যথা ফসফেট নাইট্রেট ইত্যাদি; 
(ঘ) অপরাপর খনিজ সামগ্রী ভারতে উৎপাদিত হয় অতি নগন্য পরিমাণে, 
অথবা হয়ই না) এগুলির জন্য ভারতকে বিদেশ হইতে আমদানীর উপর 
নির্ভর করিতে হয়, যথা_-রৌপ্য, নিকেল, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি । 


ভারতের খনিজ সম্পর্কে কতিপয় মূল বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন । 

(১) একাধিক গুরুত্বপুর্ণ খনিজ সম্পদ, যথা কয়লা এবং লৌহ আকরিক, 
সর্বাধিক পরিমাণে দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত (concen- 
(7৮6৪৫) । সকল খনিজ সম্পদের সাধারণ স্থানিকতা লক্ষ্য করিলে, উত্তর 
ভারতেই উহাদের অধিক প্রাপ্তব্যতা (৪৮৮11811105) দেখিতে পাওয়া যায় ; 
ইহার মধ্যে বিহার সম্ভবতঃ সর্ববাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করে । 


(২) আধুনিক জীবনের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান অর্থাৎ পেট্রল 
আমাদের উৎপাদন হয় অতিশয় অল্প | 

(৩) ম্যাগনেসাইট এবং ইল্মিনাইট উৎপাদনে ভারত জগতের 
নেতৃত্ব করে । 

(৪) সমগ্র জগতে মোট যত পরিমাণ অল্র উৎপাদিত হয় তাহার তিন 
চতুর্থাংশ উৎপাদিত হয় একমাত্র ভারতে | 

(৫) ব্বটিশ জাতিপুঞ্জের মধ্যে কয়লা ও লৌহ আকরিক উৎপাদনে 
ভারতের স্থান দ্বিতীয় । অতি উৎকৃষ্ট গুণের লৌহ আকরিকের অস্তিত্বের 
দিক হইতে জগতের মধ্যে ভারতের স্থান প্রথম । 

(৬) বিশ বৎসর পুর্ব আমাদের দেশে উত্তোলিত খনিজ সামগ্রীর মূল্য 
ছিল ২০ কোটি টাকাপ্র কম ; এক্ষণে উহা ৭৫ কোটি টাকারও অধিক |% 


খনিজ সম্পদ, ধাতু 8 অ-ধাতু_ Mineral Resources— 


Metallic and Non-metallic 
/ Q. Give an account of the chief mineral resources of 
India and point out their utility for its industrial develop- 
ment (B. A. 1936, 47). Give a brief account of the mineral 
production of India. (B. Com. 1937, 139, '44, 45, '47, 145). 


*্ভারতীয় ভূতত্ব সমীক্ষার শতবাধিকী উৎগবে (১৩ই ভাতুয়ারী, ১৯৫ ১) 
এর এন্‌, ভি, গ্যাডগিল কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ । 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি ৭ 


খনিজ ধাতু সম্পদ Metallic Mineral) 


(১) (লৌহ (1"০")-উচ্চশ্রেণীর লৌহ আকরিকের (iron ০re) 
পরিমাণের দিক হইতে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান প্রথম। লৌহ 
আকরিকের খনি প্রধানতঃ বিহার এবং উড়িস্তায় অবস্থিত । এই আকরিক 
হইতে লৌহ সংগৃহীত হয় এবং আকরিকের মধ্যে লৌহাংশের পরিমাণ 
অন্থ্যায়ী আকরিকের গুণ বিচার করা হইয়া থাকে । উড়িস্তার নোয়ামণ্ডিতে 
এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ লৌহখনি অবস্থিত | পশ্চিমবঙ্গের বরাকর অঞ্চলে 
এবং মহীশুরেও লৌহ আকরিক পাওয়া যায় | ইহ! ভিন্ন যে সকল স্থানে 
আকরিক পাওয়! যায় সে সকল স্থানে, ( যথা মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি ) 
নিকটবর্তী কয়লার খনির অভাবে আকরিক গলাইয়া লৌহ আহরণ করা 
সম্ভব হয় না। ১৯৫১ সালে প্রায় ৩৬ লক্ষ টন লৌহ আকরিক 
উত্তোলিত হইয়াছে । 


(২) মযান্সানীজ (87৪৭০০)-্যাঙ্ানীজ বাড প্রধানত, 
ইস্পাত নিশ্মীণে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক শিল্পে এবং ড্রাই ব্যাটারী 
নির্শাণের কার্ষেও, ইহার প্রভূত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । সমগ্র 
পৃথিবীর মধ্যে ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয় এবং মোট 
উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ ভারতেই উৎপাদিত হয়। মধ্যপ্ৰদেশ, বিহার, 
বোম্বাই এবং মাদ্রাজ ম্যাঙ্গানীজ খনি অবস্থিত, ইহাদের মধ্যে মধ্যপ্রদেশই 
সর্ধবাধিক পরিমাণ উৎপাদন করে । গত কয়েক বৎ্যর যাবৎ ম্যাজানীজ 
উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছিল । ১৯৩৭ সালে ইহার উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ টনের কিঞ্চিৎ উৰ্দ্বে, ১৯৪৭ সালে উহা পরিণত হয় 
৪ই লক্ষ টনে। কিন্তু ১৯৫১ সালে প্রায় ১৩ লক্ষ টন উত্তোলিত হইয়াছে । 


(৩) তাজ (০০০০০) তাজ আঁকরিক প্রধানতঃ বিহারের সিংভুম 
জিলায় পাওয়া যায় । ইহ! ভিন্ন দাজ্জিলিংএর নিকটবন্তী অঞ্চল, আগাম, 
সিকিম ও গাড়োয়াল প্রভৃতি স্থানেও তাজ পাওয়া যায়-যুক্ত প্রদেশ এবং 
রাঁজপুতানার কোন কোন এলাকাতেও ইহার সন্ধান মিলে। বৎসরে ৩ লক্ষ 
টনের মতন তাঅ উত্তোলিত হয় । আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং শিল্পে 
তাত্রের বিবিধ বাবহার আছে । 


(৪) বক্সাইট (8919০) বল্সাইট ধাতু হইতে এ্যালুমিনিয়াম 
তৈয়ারী হয়। এরোপ্লেন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বামন প্রভৃতি নির্মাণে 


৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


এ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। বিহার এবং মধ্যপ্রদেশ বক্সাইট পাওয়া যায়। 
১৯৫১ সালে বক্সাইট উৎপাদনের পরিমান ছিল ৬৭ হাজার টন। 
ভারতে এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের প্রথম কারখানা স্থাপিত হয় ১৯৪৩ সালে 
ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে । 


(৫) স্বর্ণ (9০14)-মহীশুরের অন্তর্ভুক্ত কোলার স্বর্ণ খনিতে স্বর্ণ 
উত্তোলিত হয়। ত্তিন্ন হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, বোস্বাই এবং বিহারের ছোট- 
নাগপুর অঞ্চলে সামান্ঠ কিছু পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায়। ১৯০০-১৯৫০ 
সালের মধ্যে ২ কোটী ৭ লক্ষ আউন্ধ স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছিল ; উহার মধ্যে 
২ কোটী আউন্সেরও অধিক আসিয়াছিল শুধু কোলার হইতে । কিন্তু জগতের 
মোট স্বর্ণ উৎপাদনের শতকরা একভাগেরও কম উৎপাদিত হয় 
ভারতে । 


এইগুলি ভিন্নও ইল্মিনাইট, ক্রোমাইট, ম্যাগনেসাইট, ইউরেনিয়াম, 
থোরিয়াম প্রভৃতি ধাতু ও আমাদের দেশে পাওয়া যায় । 


অ-বাতু খানিজ সম্পদ ( Non-metallic minerals ) 

(১) কয়লা (০০০)-__কয়লা উৎপাদনের দিক হইতে ভারতবর্ষ 
পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে | এখানে বৎসরে আড়াই কোটা 
হইতে তিন কোটা টন কয়লা উৎপাদিত হয়। ইহার সধ্যে অধিকাংশই 
উৎপাদিত হয় গণ্ডোয়ানা কয়লা অঞ্চল হইতে | এই এলাকা বাঙ্গালা, বিহার, 
উড়িস্তা ও মধ্য প্রদেশের কয়েকটী অঞ্চল লইয়া প্রমারিত। এই এলাকা হইতে 
অবিভক্ত ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৮*১৩ ভাগ পাওয় যাইত ; 
আবার ইহার মধ্যে অধিকাংশই উৎপাদিত হয় বাঙ্গালার রাণীগঞ্জ এবং 
বিহারের ঝরিয়ায় | ও দুই স্থান হইতে মোট উৎপাদনের শতকরা ৭২ 
ভাগ পাওয়া যায় । এ স্থান ব্যতীত, মধ্যপ্রদেশ, মধ্য ভারতের রেওয়া 
রাজ্য এবং বিকানীরেও করল] পাওয়া যায় । 


(২) অভ্র (81০)-_-একাধিক কাৰ্য্যে ও সামগ্রী নিম্মাণে অভ্র 
ব্যবহৃত হয়__ইহাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নিৰ্ম্মাণ উল্লেখযোগ্য । 
পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণ অভ্র উৎপাদিত হইয়া 
থাকে-_পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৬৫% (২০ কোটা টন) ভারতে হইয়া 
থাকে | বিহার মাদ্রাজ ও রাজপুতনায় ইহা পাওয়া যায়-_ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
উৎকুষ্ট গুণের অত্র পাওয়। যায় বিহারের হাজারিবাগ ও গয়! জিলায় । 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি ৯ 


(৩) পেট্রোলিয়াম (Petroleum) — পেট্রোলিয়াম হইতে পেটুল 
এবং কেরোপিন পাওয়া যায় । আধুনিক যুগে চালনশক্তিরূপে ইহার প্রভূত 
কার্যকারিতা । অবিভক্ত ভারতে ৮ কোটী ২০ লক্ষ্য গ্যালন পেট্রোলিয়াম 
উৎপাদিত হইয়াছিল ; ইহা কিন্ত সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা 
০৬৩ ভাগ মাত্র । বর্তমানে ইহার মধ্যে ১ কোটী ২০ লক্ষ্য গ্যালন 
পাকিস্থানের অংশ বলিয়া অনুমিত হয় । ভারতের আসাম প্রদেশের ডিগবয় 
অঞ্চলে এবং পাকিস্থানের পাঞ্জাবের অন্তর্গত আটক ছিলায় ( কিছু পরিমাণে 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানে ) পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। 
বর্তমানে ভারতে কৃত্রিম তৈল উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতেছে 
এবং ভূতন্ব সমীক্ষা এ বিষয়ে অগ্রণী হইতেছেন।৯ | 


(৪) ল্রবণ (5৭6) খান্ত হিসাবে এবং কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য 
তৈয়ারীর কার্ধ্যে লবণ ব্যবহৃত হয় । অবিভক্ত ভারতে প্রায় সাড়ে উনিশ লক্ষ 
টন লবণ উৎপাদিত হইত-_উহার মধ্যে এক চতুর্থাংশ বর্তমান পাকিস্থানের 
উৎপাদন অংশ ॥ বর্তমান ভারতে লবণ উৎপন্ন হয় সম্ভর লবণ হদে, 
রাজপুতানার কতিপয় অন্যান্য অঞ্চলে এবং সমুদ্র সৈকতে । ভারতকে প্রায় 
১ কোটী টাকা মূল্যের লবণ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় | 


এইগুলি ব্যতীত ছিপসাম, মোনাজাইট, গন্ধক প্রভৃতি একাধিক অ-ধাতু 
খনিজ সামগ্রী আমাদের দেশে পাওয়া যায়| 


খনিজ সামগ্রী সম্পর্কিত জাতীয় নীতি ০০৪০1 


Mineral Policy 


দেশের খনিজ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বহন করে “প্রাকৃতিক সম্পদ 
এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা” দপ্তর ( Ministry of Natural Resources 
and Scientific Research ) | “ভারতীয় ভুতস্তব সমীক্ষা” (Geological 
Survey of India) নামে ভারত সরকারের একটি সুসংগঠিত বিভাগ আছে; 
ইহার কার্য্য হইল ভূতাস্বিক মানচিত্র সঙ্ধলন করা এবং খনিজ সামগ্রী সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহ এবং প্রচার করা । দেশের খনিজ সম্পদ ব্যবহারের পরিধি 
বিস্তার করাও ইহার প্রচেষ্টার অন্তর্ভু ্ত। সাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় 


*“ Preliminary Report on coal suitable for the manufacture 
of Synthetic Petroleum’”’—Published by Geological 
Survey of India. 


১০ ভারতীয় অর্থনীতি 


খনিজ সামগ্রী সম্পর্কে তথ্য প্রচারের নিমিত্ত ১৯৪৬ সালে “মিনারেল 
ইনফরমেশন ব্যুরো” স্থাপিত হইয়াছে । 


১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল ভারত সরকার ভাহদের শিল্পনীতি সম্পর্কে 
যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন উহাতে খনিজ শিল্পকে সেই সকল শিল্পের 
অন্তভূক্ত করা হইয়াছে, যাহাদের স্থানিকতা (Localisation) নির্ধারিত 
হইবে সর্ধবভারতের পক্ষে গুরুত্বপুর্ণ অর্থনৈতিক কারণের ছ্বার]। প্রচুর 
পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় অথবা অতি উচ্চস্তরের শিল্প পারদণিত। 
প্রয়োজন হয়_-এইরূপ শিল্পের মধ্যে খনিজ শিল্প অস্তভুক্তি; সুতরাং 
ইহাকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইয়াছে । ভারতীয় ভুতত্ব 
সমীক্ষার সম্প্রসারণের জন্য পঞ্চবাষিকী কাধ্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে । 
অধিকতর সংখ্যায় শিল্প পারদশী যাহাতে শিক্ষিত করা যায় সেই উদ্দেশ্যে 
ধানবাদ স্কুলের (Dhanbad School of Mines and Applied Geology) 
পুনর্গঠন কর! হইয়াছে। ভারত সরকারকে অভিজ্ঞ পরামর্শ প্রদানের নিমিত্ত 
১৯৪৮ সালে “ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইন্স্‌"” (Indian Bureau of Mines) 
স্থাপিত হইয়াছে। পালামেন্টের দ্বারা প্রণীত “খনি এবং খনিভসামগ্রী 
বিধি” (Mines and Mineral Act) অনুযায়ী ভারত সরকারের উপর যে 
কর্তব্য আরোপিত হইয়াছে উহার যথাযথ সম্পাদনের দায়িত্ব বিশিষ্ট প্রধান 
জাতীয় সংস্থা হইল “ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইন্পত | খনি এবং খনিজ 
সামগ্রীর মালিকান! মুলরাষ সমূহের (S৭০৪) কিন্তু উহাদের উপর ভারত 
সরকারের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ বিদ্ধমান। মৌলিক এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত গুরুত্ব 
রহিয়াছে এইরূপ খনিজ সামগ্রা উত্তোলন এবং ব্যবহার সম্পর্কে ভারত 
সরকার কাধ্যকরী নীতি অনুসরণ করিতেছেন। জামসেদপুরে ন্যাশানাল 
মেটালারজিক্যাল লেবরেটরী স্থাপনের জন্য ভারত সরকার ৩৮ লক্ষ টাকা 
দান করিয়াছেন। ১৯৫০ সালের ২৬শে নভেম্বর প্রধান মন্ত্রী ইহার 
দ্বারোদঘাটন করিয়াছেন। ধাতুশোধন সম্পর্কে তত্বমূলক এবং ব্যবহারিক 
গবেষণা কর! এই পরীক্ষাগারের উদেশ্য । 


/ অরণ্য সম্পদ-ইহার অৰ্থনৈতিক গুরুত__৮০,০৯ 
e 


sources—their economic importance 


“ Q. Describe the importance of forests in the economic 
life of India. (B. Com. 1938, 146, 48, B. A. 1950.) 


সি 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি ১১ 


ভারত অরণ্য সম্পদেও সমৃদ্ধ, যদিও অন্তাগ্ত কতিপয় দেশের তুলনায় 
ভারতের অরণ্য সম্পদ বিশেষ অধিক বলা চলে না। বর্তমান ভারতে 
অরণ্য এলাকা হইল ১৪,৭৭,০০০০০ একর-_ইহা হইল সমগ্র এলাকার 
শতকরা ১৮ ভাগ । কোন কোন দেশে ( যথা জাপান ) অরণ্য এলাকা! 
আমাদের দেশ অপেক্ষাও অধিক | 


দেশের অর্থনৈতিক জীবনে অরণ্য সম্পদ একাধিক কারণে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে । 


প্রথমতঃ, বৃক্ষসমূহ বাযুমগ্ুলকে আর্দ্র রাখে এবং উহার দ্বারা বৃষ্টিপাতে 
সহায়তা করে। অরণ্য বিহীন স্থান হয় শুক এবং সেহেতু বৃষ্টিহীন | 
আমাদের কষিপ্রধান দেশে ইহার তাৎপর্য সহজেই অস্থমেয় । 


দ্বিতীয়তঃ, মাটির উপরি ভাগের ক্ষয় (১০ er০৪i০৷) নিরোধের জন্য বন 
সমূহ বিশেষ উপকারী ৷ বৃক্ষের শাখা প্রশাখ। হইতে মাটিতে যে সকল 
পাতা পড়ে সেই গুলির পচনের দ্বারা মাটিতে উর্ববরতার যোগমাধন হয় । 


তৃতীয়তঃ, বনের বৃক্ষ হইতে আমরা তক্তা পাইয়া থাকি; এই তক্তার দ্বারা! 
বহু প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিশ্িত হয় । বন হইতে শুধু সামগ্রা নিশ্মাণের 
তক্তাই নহে, উহা হইতে জালানী কাঠও সংগৃহীত হয় । আমাদের বন-অঞ্চল 
হইতে প্রতি বৎসর ২৫1৩০ কোটী বর্গফুট তক্তা ও জালানী কাঠ সংগৃহীত 
হইয়া থাকে । শাল, সেগুন, জারুল, শিশু, বার্চ, সিডার, পাইন প্রভৃতি 
বৃক্ষ হইতে তক্তা পাওয়া যায়| 


চতুর্থতঃ, বন হইতে অন্যান্ত বহু প্রকার সামগ্রা পাওয়া যায় যেগুলি 
সরাসরি জনসাধারণের ভোগকার্ষ্যে ব্যবহৃত হয় অথবা দেশের শিল্পে কাচা 
মাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় অথবা বিদেশে রপ্তানী হইয়৷ ভারতের বৈদেশিক 
বাণিজ্য পরিপুষ্ট করে । অনেক বৃক্ষ আছে যেগুলির গাত্র বা ফল বা বীজ 
হইতে বিভিন্ন প্রকার তৈল পাওয়া যায় যথা নীম, মহুয়া, জয়পাল, পাইন, 
চালমুগরা ইত্যাদি । কোন কোন বৃক্ষ হইতে গঁদ বা অন্যান্য নির্যাস পাওয়া 
যায় যথা বাবুল, খয়ের, শাল, পাইন ইত্যাদি । বন হইতে বাশ ও বেত 
পাওয়া যায়। কাঠ্ঠখণ্ড (০০৭ 791) ও বংশমও (bamboo pulp) 
কাগজ প্রস্তুতের জন্য. ব্যবহৃত হয়। ইহ! ভিন্ন বনভূমি হইতে মধু, মোম 
লাক্ষ! ইত্যাদি বিবিধ সামগ্রীও পাওয়া যায়। 


পঞ্চমতঃ:, বনজসম্পদ আহরণকারীদিগের নিকট হইতে সরকার রাজস্ব 


2০০ ভারতীয় অর্থনীতি 


আদায় করিয়া থাকেন। অতএব অরণ্য সম্পদ হইতে সরকারের আয় 
হইয়া থাকে । 


বৃক্ষের প্রকৃতি এবং ভূমির অবস্থান অনুযায়ী ভারতের বনভুমিকে পাঁচটি 
পর্ষ্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) শুক্াব্রণা (Arid 
£০:956৪)-__-এই অরণ্য বাবুল জাতীয় বৃক্ষ বিশিষ্ট । ভারতের রাজপুতানায় 
এবং পাকিস্থানের সিদ্ধুপ্রদেশে এইরূপ বনভুমি অবস্থিত। (২) পত্রমোচী 
অব্রণয (Deciduous forest)—ইহ| ঘনবনভুমি ; ইহাকে মৌসুমী 
অরণ্যও বলা হয়। ইহাতে শাল ও সেগুন বৃক্ষ থাকে ; হিমালয়ের 
নিয়াংশে ও দক্ষিণীপথের পশ্চিম ও উত্তর পুর্বব অঞ্চলে এই পর্যায়ের অরণ্য 
রহিয়াছে । (৩) চিব্রহারিত অর্রণয (Evergreen forests)—4ই 
অরণ্যে তাল, খেজুর, বাশ ইত্যাদি থাকে । যেসকল অঞ্চলে অধিক 
বৃষ্টপাত হয়_যথা হিমালয়ের পুর্ব দিকের আর্দ্র ও নিয় অঞ্চলে ও আসামের 
পার্বত্য এলাকায়--এই অরণ্য বিদ্বামান। (৪) পার্ব্বত্য অরণ্য 
(Hill forests)— হিমালয়ের উচ্চভুমিতে যে অরণ্য অবস্থিত তাহাকে 
পার্বত্য অরণ্য বলা হয়। দেবদারু, পাইন, ফার প্রভৃতি প্রশস্ত ও 
সরলবগাঁয় পত্রয়ুক্ত ব্ক্ষাদি থাকে । (৫) উপকূল অৱণ্য (ida! 
{07505) উপকূল অঞ্চলের বনভুমি এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ; ইহাতে 
ম্যাটগ্রোভ নামক বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দরবনে এইরূপ 
বৃক্ষের প্রাচুষ্য | 


»সরকারের অৱণ্য নীতি_৮০৮৩৪ Policy of Government 


/  Q. Describe the forest policy of the Government (B. Com. 
80948). 

১৮৬৫ সালের পুর্ব অরণ্য সম্পদ সম্পর্কে আমাদের দেশের সরকারের 
কোন সুনিদদিষ্ট নীতি ছিল না। বৃটিশ শাসন আরন্ত হইবার কিছুকাল পর 
হইতেই বিভিন্ন কারণে অরণ্য ধ্বংস হইতে থাকে এবং অরণ্য অঞ্চল সঙ্কুচিত 
হইতে থাকে । সরকার অবশেষে অরণ্য সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
কথঞ্চিত সজাগ হন এবং ১৮৬৫ খ্রষ্টাব্ে অরণ্য সমূহের তত্বাবধানের জন্য 
ইন্পপেক্টার জেনারেল নিয়োগ করা হয়| এ সময় হইতে অরণ্যসমূহকে 
যথাযথ রক্ষা করিবার নীতি সরকার গ্রহণ করেন | .উহার জন্য শিক্ষিত 
কর্মচারীর প্রয়োজনও অনুভুত হয়। সেই উদ্দেশ্যে দেরাছুনে ১৮৭৬ খ্বষ্টাব্দে 
একটি ইস্কুল স্থাপিত হয় । বর্তমানে তথায় ফরেষ্ট রেঞ্জার কলেজ রহিয়াছে। 


না 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি ১৩ 


উহাতে রেঞ্জার শ্রেণীর কর্ম্ম চারীগণকে অরণ্য রক্ষা ও তত্বাবধান সম্পর্কে শিক্ষা 
প্রদান করা হইয়া থাকে । ত স্থানে ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্ষ্টটিউট্‌ নামে একটি 
গবেষণা প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত আছে-_ইহাতে অরণ্য সম্পর্কে বিবিধ পর্যায়ের 
গবেষণা পরিচালিত হয় । ইতিমধ্যে অরণ্য রক্ষা প্রাদেশিক শাসন বিষয়ের 
অন্তভূর্ত করা হইয়াছিল ; কিন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ইন্সপেক্টার জেনারেলের 
পদটি প্রচলিত রাখেন ॥ দেরাদুনের গবেষণাগারটীও কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাবীনে । ১৯৩৮ সালে ভারতীর ফরেষ্ট সাভিস স্থাপিত হয়। 
ফরেষ্ট সাভিস ব্যতীত আরও তিন পর্যায়ের ফরেষ্ট সাভিস আছে-_ভারতীয় 
ফরেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সাভিপ, প্রাদেশিক ফরেষ্ট সাভিস, এবং সাবডিনেট 
ফরেষ্ট সাভিস। 

অবিবেচনা! প্রস্থৃত ধ্বংসের হাত হইতে অরণ্য সম্পদ রক্ষা করা অথচ 
অরণ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সহজ করা-_ইহাই হইল সরকারের অরণ্য 
সম্পৰ্কিত নীতি । এই নীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে অরণ্য সমূহকে 
তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে | 

(ক) ৰিজাৰ্ভ অৱণ্য (Reserve forests)—এই শ্রেণীর অরণ্য 
সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীন | এই অরণ্য ব্যবহার সাধারণের জগ্য 
নিষিদ্ধ তবে ইহার ব্যতিক্রমও করা হয় ॥ 

(খ) সংরান্ষিত অরণ্য (Protected forests) —এই অরণ্য 
সাধারণ লোকে ব্যবহার করিতে পারে বটে তবে সরকার কর্তৃক রচিত 
নিয়মকান্নুনের আওতার মধ্যে এইরূপ ব্যবহার চলিয়া থাকে । এই 
নিরমকানুনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে যে পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হয় নাই, উহ! 
ব্যতীত অন্ত যেকোন পদ্ধতিতেই এই পর্য্যায়ের অরণ্য ব্যবহৃত হইতে 
পারে। 

(গ) অশ্রেণীভুক্ত অৱণ্য (Unclassified forests)—ইহাও 
জনগণের দ্বারা ব্যবহার্য্য | এই অরণ্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন 
সুশৃথল ব্যবস্থা! নাই | 

এইরূপে অরণ্য সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কর! ব্যতীতও, সরকার 
সুনিদ্দিষ্ট কর্মপন্থা! অনুসরণেরও প্রচেষ্টা করিয়াছেন । বৃক্ষ অপসারণের দ্বারা 
প্রকৃতির ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই ভারসাম্য পুনরুদ্ধার প্রয়োজন 
ইহা উপলব্ধি করা হইয়াছে । ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে দেরাছুনে 
ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে অভিভাষণ প্রদানে 
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সর্দার প্যাটেল ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বন সম্পদের যথাযথ ব্যবহার 
হইল জাতীয় উন্নতির অপরিহার্য উপাদান। এই “বথাযথ ব্যবহারের” 
অঙ্গ হিসাবে সরকার ধ্বংসরুত অরণ্যানীর পুনরুল্নয়নে প্রচেষ্টা নিবন্ধ না 
রাখিয়া, জনসাধারণকে বৃক্ষ রোপণ এবং যর সহকারে পালনের প্রয়োজনীয়তা 
বুঝাইতে বিশেষ ভাবেই সচেষ্ট হইয়াছেন । জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে 
কার্ধ্যকরী উৎসাহ স্থষ্টির জন্যও সরকার চেষ্টিত হইয়াছেন । এক্ষেত্রে 
সরকারের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা “অধিক বৃক্ষ রোপণ কর" আন্দোলনে এবং 
“বনমহোৎসবে” রূপান্তরিত হইয়াছে । বৃক্ষ রোপণ এবং তাহার পরিচর্যায় 
উৎসাহ প্রদানের জন্য তাহারা প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থাও 
করিয়াছেন । তবে এই সকল প্রচেষ্টার দেশব্যাপী প্রচারমূল্য থাকিলেও 
বাস্তব কার্যকারিতা খুব অধিক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। 


পঞ্চবাঁষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে নিয়মিত 
বনাঞ্চলের সম্প্রসারণ দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা রূপে থাকিলেও, মূলরার 
সরকারগুলির হাতে যে সকল অঞ্চল প্রদান করা হইয়াছে সেগুলির সংস্কারের 
কাৰ্য্যে আশু মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। অরণ্য স্থষ্টি, ভূমির 
উর্বরতা ক্ষয় (9০10 ০:০৪1০৪) প্রতিরোধ, খাল, রাস্তা, এবং রেলপথের 
ধারে ধারে বৃক্ষ রোপণ এবং গ্রামে গ্রামে জালানী এবং তক্তার জন্য বনভূমি 
সষ্টি_-এই সকল কাৰ্য্যে প্রচেষ্টা প্রয়োগ প্রয়োজন । গ্রামে গা স্ব্য প্রয়োজনে 
সস্তা জ্বালানী হিসাবে কয়লার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন | 
প্রথম পঞ্চবাধিক। পরিকল্পনার শেষে প্রাপ্তব্য তক্তার পরিমাণ ১৭ লক্ষ 
টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০ লক্ষ টনে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা 
হইয়াছে ॥ 


জলশত্তি ( জলবিদ্যুৎ )_Water power Hydro- 
Electricity.) 


যন্ত্র চালনা করিবার জন্য চালনশক্তির প্রয়োজন হয়। কয়লা, খনিজ 
তৈল এবং বিছ্যুৎ__এই তিনটী বিষয় হইতে চালন শক্তি পাওয়া যায়। 
কয়ল! আমাদের দেশে পাওয়া যায় বটে কিন্ত উহা অপরিমিত পরিমাণে 
নাই । “কয়লা উত্তোলন কমিটি” (0০৪11110198 Committee) হিসাব 
করিয়াছেন যে আমাদের যে উৎক্বষ্ট কয়লা আছে তাহা ১২২ বখ্গর 
মাত্র টিকিতে পারে । অতএব চালনশক্তির উৎসরূপে কয়লারও পরিমাণ 
একদিন নিঃশেষিত হইবে । উপরস্ধ কয়লার খনিগুলি একটি বিশেষ 


সার 7. TE EY 


সালালার রা হার তর ররর 


দেশ ও ইহার সঙ্গতি ১৫ 


অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত__-বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া নাই ; অতএব সকল স্থানে 
ইহা সহজ প্রাপ্য নহে । খনিজ তৈল আমাদের দেশে যাহা উৎপাদন হয় 
তাহার পরিমাণ খুবই কম এবং প্রয়োজনের তুলনায় উহা একান্ত 
অকিঞ্চিংকর | 


কিন্ত আমাদের নদীগুলির মধ্যে বহু পরিমাণ চালনশক্তি উৎপাদনের 
সম্ভাবনা রহিয়াছে ; নদীর জল হইতে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া এই 
চালনশক্তি লাভ করা যাইবে । ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম খরচায় বহু পরিমাণ 
বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। ইহাতে কম খরচায় সহর আলোকিত 
হইবে এবং কারখানা চলিবে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে বিছ্যুৎ্শক্তির দ্বারা 
ট্রেণ চলাচলও করিবে । জলবিদ্যুৎ শক্তি অপচয় করিবার অর্থ হইল 
চল্তি “উপাজ্জন'” (current 1090739) অপচয় করা এবং অন্তান্য শক্তির 
উৎসগুলিকে বথেচ্ছভাবে অপচয় করিলে উহ! হইবে “গঁভি'” অপচয় 
করিবার সমান । এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্শ্মপদ্থা হইবে চল্তি উপাজ্জনের 
ব্যবস্থা রাখা এবং পঁজিকে যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা | 


কিন্ত আমাদের দেশে যে অন্থুপাতে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হইতে 
পারে তাহার তুলনায় বর্তমানে প্রকৃত উৎপাদন হইল অতন্ত অল্প। সোভিয়েট 
রাশিয়ায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভাবনা হইল ১০ কোটী কিলওয়াট এবং 
প্রকৃত উৎপাদন হইল উহার শতকরা ২২ ভাগ। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
উৎপাদন সন্তাবনা হইল ৪২ কোটা কিলওয়াট এবং প্রকৃত উৎপাদন হইল 
উহার শতকরা ৩৪ ভাগ । ভারতে সর্বপ্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত 
হইয়াছিল মহীশুরে ; পরে বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে উহা! উৎপাদনের 
ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে ( পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ) 
আমাদের জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন সম্ভাবনা হইল ৪ কোটা কিলওয়াট 
কিন্ত প্রকৃত উৎপাদন হইল ৫ লক্ষ ৬০ হাজার কিলওয়াট মাত্র ।% 


অবশ্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের দিক হইতে ভারতের ভরত উন্নতির 
আশা করিতে পারা যায় এবং এ দিকে যথাসাধ্য প্রচেষ্টাও কর! 
হইতেছে । জাতীয় সরকার গঠনের পর হইতেই অনেকগুলি বহুমুখী 
নদীউপত্যকা পরিকল্পনা (multi-purpose river valley schemes) 


*অবশ্য ইহা ব্যতীত ১৭ লক্ষ কিলওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় অন্য 
শক্তি হইতে (thermal plant) | 


১৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


কার্যকরী করা শুরু হইয়াছে | নিন্মীয়মান এবং ভবিস্ততে নিশ্মাণের 
জন্য অপেক্ষমান পরিকল্পনাগুলি শেষ হইলে, ভলশক্তি কার্যকরী করার 
দিক হইতে ভারত পৃথিবীর অন্যতম উন্নত দেশের পর্ষ্যায়েই নিজেকে 
উন্নীত করিবে । যত পরিমাণ শক্তি ভারতের সমগ্র রেলপথ ব্যবহার করিয়া 
থাকে তত পরিমাণ শক্তি একমাত্র কোশী পরিকল্পনাতেই উৎপাদিত হইতে 
পারে। 


বহুমুখা নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলির (Multi-purpose river 
৪1195 Pr০je০৮৪) অন্যতম উদ্দেশ্য হইল বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন | পঞ্চ- 
বাষিকী পরিকল্পনা রচনার পুর্ব হইতে এইরূপ একাধিক নদী উপত্যকা! 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল । নিশ্মীয়মান কাধ্যগুলিকে 
শেষ করাই পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রধান কা্য রূপে গণ্য কর! হইয়াছে। 
পাঁচ বৎসরে এগুলির জন্য ৫৫৮ কোটী টাকা ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে । এই গুলির দ্বারা ( সেচকার্য্য ব্যতীত ) প্রায় ১১ লক্ষ 
কিলওয়াটের মতন বাড়তি শক্তি উৎপাদিত হইবে । এইগুলি এবং অনুরূপ 
সকল পরিকল্পনাগুলি শেষ হইলে ১৪ লক্ষ কিলওয়াট বাড়তি বৈদ্যুতিক শক্তি 
উৎপাদিত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে । পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত 
প্রধান উপত্যকা! পরিকল্পনাগুলি হইল ভাকর! নাঙ্গল, দামোদর উপত্যকা, 
হীরাকুদ বাধ ( এই গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের ) ; কাকরাপার ( বোম্বাই 
সরকার ) ;-তুঙ্গভদ্রা, মাঁচকুঁদ ( মাদ্রাজ সরকার ) ; ময়ুরাক্ষী ( পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার )। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ই রটে 


সমাজ ব্যবসা 
The Social Systems 


General Questions: Examine briefly the influence of 
social institutions on the economic life of india (B. A. 1942, 
*44). Discuss the various ways in which social conditions in 
India affect the economic life of its people (B. Com. 1949). 
Discuss the important features in the social structure of the 
people in India (B. A. 1937). Discuss the extent to which the 
industrial development of India is hindered or facilitated by 
social (and physical) conditions (B. Com. 1954). 


একান্নবর্তী পারিবার--7,৩ Joint Family 


_ Q. Consider the effects of the Indian Joint Family upon 
the supply of enterprise and saving (B. A. 1945). 
ভারতবাঁশীর সামাজিক জীবনে একটি বৈশিষ্ট্য হইল একান্নব্তী 
পরিবারের মধ্যে বগবাস । পাশ্চাত্য দেশসমূহে পারিবারিক জীবন হইল 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সাধারণতঃ স্বামী, স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র কন্যা লইয়াই 
তথায় পরিবার গঠিত । পুত্র বড় হইয়া বিবাহাদি করিলে সাধারণতঃ পৃথগন্ন 
হইয়া যায় এবং পৃথক সংসার স্থাপন করে। আমাদের দেশে কিন্ত বহু 
ব্যক্তি একই পরিবারের মধ্যে বসবাস করে, ইহাই সচরাচর দেখিতে পাওয়! 
যায়। একই সংসারের মধ্যে বসবাসকারী এইরূপ একাধিক ব্যক্তি অবশ্য 
পরম্পূরের সহিত সম্পর্কিত ; কোন সাধারণ উর্দ্ধতন পুরুষের বংশধর হইয়! 
তাহার! নিজেদের মধ্যে রক্তসম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ । ইহাদের বসবাসাদির 
এক ব্যবস্থা, ধর্ম অনুসরণে ইহারা অভিন্ন এবং ইহাদের সকলের সম্পত্তি 
একব্রিতভাবে সমগ্র পরিবারের যুক্ত মালিকানার মধ্যে থাকে। সম্পত্তির 
তদারক ও ব্যবহার এবং সমগ্র পরিবারটীকে পরিচালনার সকল ব্যবস্থাই 
হইল সমগ্র পরিবারের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির দায়িত্ব ; ইনি সাধারণতঃ 
কর্তা বলিয়া পরিচিত | পরিবারের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ এইরূপ কর্ত। 
বা অভিভাবকের স্থান অধিকার করিয়া থাকেন | সঠিক একান্নবৰ্ত্তী পরিবার 


৮. 


১৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


ব্যবস্থায়, একই পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপার্জন কর্তার হস্তে জমা 
দিতে হইবে_ ব্যক্তিগত উপার্জনের দ্বার! সমগ্র পরিবারের একত্রিত তহবিল 
গঠিত হইবে এবং এই একত্রিত তহবিল হইতে সমগ্র পরিবারের ব্যয়নির্ববাহ 


কর! হইবে | 
একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থায় একাধিক সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায় £ 


(১) একান্বন্তী পরিবারের অন্তভুক্তি প্রত্যেক বাক্তিই নিছক ভরণ- 
পৌধণের জন্য কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে । একজন ব্যক্তির উদ্রস্ত 
উপার্জন একই পরিবারভুক্ত অপর একজনের উপার্জনের ঘাঁটতি পুরণ 
করিতে পারে । কেহ উপার্জ্জনহীন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইলে সঙ্গে 
সঙ্গেই তাহাকে অন্নাভাবের সম্পুখান হইতে হয় না। এইরূপ সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপনা-আপনি স্থষ্ট হইয়া গিয়াছে এইরূপ বেকার বীমা 
ব্যবস্থা (unemployment Insurance) প্রচলিত হইয়া যায়! বিশেষ 
করিয়া স্বৃতভর্তূকা অগহায় স্ত্রীলোক অথব। পিতৃমাতৃহীন শিশু একাননবর্তী - 
পরিবারের মধ্যে জীবনধারণের উপায় সম্পর্কে যে নিশ্চিত থাকিতে পারে তাহ! 
কম লাভের কথা নহে, কারণ আমাদের দেশে অকাল মৃত্যুর সংখ্যা 
অত্যধিক | 

(২) একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে বাস করিলে প্রত্যেকের জীবন- 
ধারণের ব্যয়ে সক্কোচ-সাধন করা সম্ভব হয়, একাধিক ব্যক্তি একত্ৰিত 
ভাবে বসবাস করিলে প্রত্যেকেরই ব্যয় সঙ্কোচ ঘটে । আমাদের দরিদ্র 
দেশে ইহা কম লাভজনক নহে | ইহাতে সঞ্চয়ে সুবিধা হয় এবং দেশের 
মধ্যে পুজি ব্বদ্ধির অবকাশ ঘটে । 

(৩) এইরূপ পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের সম্পত্তি যৌথ মালিকানার মধ্যে 
থাকে-পৃথক পৃথক ভাবে বিভক্ত হইয়া উহা! পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না: 
ইহাতে জমির খণ্ডীকরণ ও অসন্বদ্ধত! প্রতিরদ্ধ হয় । আমাদের ] 
উত্তরাধিকার আইন এবং কতিপর অর্থ নৈতিক ঘটনা যখন ( কষির পক্ষে 
ক্ষতিকর ) জমির খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতা ত্বরান্বিত করে, তখন একান্নব | 
পরিবাররাপ সামাজিক সংগঠন উহার প্রতিরোধ শক্তিরূপে বিরাজ করিয়াছে 

(৪) একান্সবর্তী পরিবারের অন্তু ব্যক্তিগণের মধ্যে পারস্পূরিব 
সহযোগিতার বৃত্তি জাগরূক হয়__একজনের অভাবে ও বিপদে অপর 
আগাইয়া আসে । একান্নবর্ভী পরিবারে থাকিলে ব্যবসা বাণিজ্যের 
ঝুকি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হওয়া সহজ ও সম্ভব হয় । 


সমাজ ব্যবস্থা ১৯ 


একারবর্তী পরিবারের অপগুণ 


(১) এইরূপ পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকেই কিছুকালের জন্তু অন্যের 
সহযোগিতায় অন্নসংস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকায়, অনেকের মধ্যে আলস্য ও 
পরনিভরশীলতার প্রবৃত্তি জাগরূক হইতে পারে । উপাজ্জন না করিলেও 
অন্ততঃ দিন কয়েকের জন্তও ভরণপোষণের অভাব হইবে না--এইরূপ 
চেতনা অনেককেই শিল্পোছ্োগী হইতে বিমুখ করিয়া তুলে | 


(২) যিনি পরিবারে কর্তা, যাহার উপর একটি বৃহৎ পরিবার নির্ভর- 
শীল, তাহার পক্ষে ঝুকি বহুল শিল্প প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। 

(৩) পারিবারিক সংগঠনকে অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য লোকে যে যাহার 
গ্রামের মধ্যে উপাজ্জনের উপায় সন্ধান করে । একান্নবন্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া 
যাইবে এই আশঙ্কায় গৃহ কর্তা অনেক সময়ে তাহার পুত্রদিগকে দুরস্থানে 
যাইয়া উপাজ্জনের পথ- অবলম্বন হইতে বিরত করেন। ইহাতে শ্রমের 
গতিশীলতা ব্যাহত হয় এবং অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি সঙ্কুচিত থাকে । 

একারবন্তী পারিবারের বর্তমান আবস্থ্া__আধুনিক সময়ে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তিস্বাতদ্বাবাদের প্রভাব বহু পৰিমাণে বিস্তু ত 
হইয়াছে এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গিও কিছু পরিমাণে পরিবন্তিত 
হইয়াছে । উপরস্ত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে | অন্যত্র 
কোথাও সুনিশ্চিতভাবে উৎ্ক্ষ্টতর আয়ের পঙ্থ৷ পাওয়া যাইলে উহা দুর 
হইলেও পারিবারিক সংগঠন বজায় রাখিবার জন্য সেই পথ অবলম্বনে বিরত 
হওয়া এখন আর স্বাভাবিক নহে । কৃষির উপর অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তির 
নির্ভরশীলতার দরুণ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব এবং প্রসারের দরুণ, 
অনেকেই গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায় | আধুনিক চলাচল ব্যবস্থা উন্নত 
হওয়াতে স্থানান্তর গমনও সুবিধাজনক হইয়াছে । এই সকল কারণে 
বর্তমানে একানবন্তী পরিবার সংগঠন শিথিল হইয়াছে + 


জাতিভেদ প্রথা _-70,৩ Caste System 

ভারতের সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা সমাজ ব্যবস্থার 
আর একটি রূপ । হিন্দু সম্প্রদায় বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত | জাতি বিভাগ 
মূলতঃ চারি পর্য্যায়ের,__ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। প্রত্যেক জাতির 
জন্য একটি বিশেষ বৃত্তি বা পেশা নির্ধারিত থাকে ; ব্রাহ্মণের পেশা 
পৌরহিত্য, ক্ষব্রিয়ের পেশা যুদ্ধ ও শাসন পরিচালনা, বৈশ্বের বৃত্তি হইল 
ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শুদ্রের হইল কায়িক শ্রম। এই মুল পর্য্যায়গুলির 


২০ ভারতীয় অর্থনীতি 


ন্ন বিভাগ আছে। কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ জাতির অন্তভূর্ভ হইবে, 
ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে না, তাহার জন্মের দ্বারাই তাহার 
রিত। জাতি পরিবর্তনও সম্ভব নহে, জন্মের দ্বার! যাহার যে 
নাভ ঘটিয়াছে তাহাকে সেই জাতিই থাকিতে হইবে । জাতিগুলির 
মধ্যে আবার উচ্চনীচ বিভেদ আছে ; ব্রাহ্মণ হইল সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
এবং শুদ্র হইল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট । জাতির সংমিশ্রণ নিষিদ্ধ করিয়া জাতির 
এই উচ্চনীচ পার্থক্য বজায় রাখ! হয় । এক জাতির ব্যক্তি অপর জাতির 
সহিত একত্রে আহার করিবে না এবং ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ বন্ধনও 
স্থাপিত হইতে পারে না । সামাজিক জীবনেও একজন ব্যক্তির মর্য্যাদা 
তাহার জাতির দ্বারাই সুচিত ও নির্ধারিত হয়_-কোন জাতি অধিক মর্যাদা! 
ভোগ করিতে পারে আবার কোন জাতির বিভিন্ন অক্ষমতা থাকিতে পারে । 

Q. Describe the economic advantages and disadvantages 
of the caste system in India. (3. Com. 1935). 


জাতিভেদ প্রথার গুণ 


(১) জাতিভেদ প্রথার দ্বারা প্রত্যেকেরই অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে 
একটি নিদিষ্ট স্থান থাকে। কোনো ব্যক্তিকেই কোন্‌ পেশায় সে নিযুক্ত 
থাকিবে তাহ! চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। তাহার জাতিই তাঁহার 
বৃত্তি বা পেশা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে । 


(২) ইহার দ্বারা শ্রমবিভাগের নীতি আপনা-আপনিই কার্য্যকরী হইয়া 
যায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ প্রবন্তিত থাকিলে,_-অর্থাৎ একজন বা 
একদল ব্যক্তি শুধু একপ্রকার কার্ধ্যই সম্পন্ন করিবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে, 
= মোট উৎপাদনের পরিমাণ বদ্ধিত হয়-_কারণ ক্রমাগত অনুশীলনের দ্বারা 
প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজস্ব নির্দিষ্ট কার্যে দক্ষতা অজ্জন করে । জাতিভেদ 
প্রথা সমাজকে এই শ্রম বিভাগের সুবিধা উপহার দিয়াছে। 


ন প্রয়োজন হয় ; অনেক ক্ষেত্রে সেই বিশেষ জ্ঞান আহরণ করা 
1 এস শব সাপেক্ষ । ইহার জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও 


জ্জত হয়।, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে 


নির্ধারিত পেশার সহিত শিশুকাল হইতে পরিচিত থাকে । শিল্প চাতুর্য্য 
পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে যেন হাওয়ায় ভাগিয়া বেড়ায়__পিতা৷ তাহার 


5/ ৫৯৬ 


(৪) প্রত্যেক জাতির অন্তু ক্ত ব্যক্তিগণ নিজেদের মধ্যে সহৃদয়তীর 
ভাব বোধ করে । কোন ব্যক্তি কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইলে বা অন্ত কোন 
কারণে কাহারও শাঁহায্য তাহার পক্ষে প্রয়োজন হইলে, বহুক্ষেত্রে তাহার 
জাতির মধ্যেই সে সাহায্যের হস্ত প্রমারিত দেখে । 


জাতিভেদ প্রথার অপগুণ 

(১) জাতিভেদ প্রথা ব্যক্তিকে তাহার গুণ অন্থ্যায়ী মর্য্যাদা প্রদান 
করে না__মর্য্যাদ! প্রদান করা হয় জন্মরূপ দৈব ঘটনার দ্বার । ইহা 
আত্বোন্নতির প্রচেষ্টা ব্যাহত করে-নিজস্ব গুণ প্রদর্শন করিয়া সামাজিক 
মৰ্য্যাদা লাভের পথ রুদ্ধ থাকে । ইহার অর্থনৈতিক কুফল ঘটে,__কারণ 
অধিকতর অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ছারা সামাজিক মর্ধ্যাদায় অগ্রসর হওয়া 
সাধারণ মানুষের জীবনে একটি প্রলোভন। এই প্রলোভনের দরুণ অধিক 
অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা,__-এবং সেহেতু, অধিক সম্পদ স্বষ্টি, ঘটয়া থাকে । 

(২) ইহা প্রত্যেকের পেশা নির্ধারিত করিয়া দেয়__কিন্তু উহা 
নির্ধারিত কর! হয় একজন ব্যক্তির স্বাভাবিক ক্ষমতা বা.পারদশিতা অন্থসারে 
নহে । কাহার কোন্‌ বিষয়ে পারদশিতা সেই অস্ুসারে বিভিন্ন ব্যক্তির 
মধ্যে পেশা বন্টিত হয় না, প্রত্যেকের জন্য একটি পেশা নিদ্দিষ্ট থাকে এবং 
তাহাকে উহাতেই পারদশিতা অর্জন করিতে বলা হয়। ইহাতে বহু 
উদ্ভমের ও প্রতিভার অপচয় ঘটে । সমাজের সম্বদ্ধি এবং অর্থনৈতিক 
সম্ৃদ্ধিও, ইহাতে ব্যাহত হয়|. 

(৩) অসাম্যই হইল সমগ্র জাতিভেদের ভিত্তি-_সেই কারণে বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে পারস্পরিক হিংসা বা অবজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে সেই কারণে সহযোগিতার অভাব ঘটিতে পারে ; শ্রমবিভাগের 
নিজস্ব গুণ নাই-_-শ্রমবিভাগের সহিত সহযোগিতার সংযোগ ঘটিলে তবেই 
অমবিভাগের সুফল লাভ করিতে পারা যাঁয়। জাতিভেদ প্রথা সহযোগিতার 
পথ ব্যাহত করিয়া শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছে; ইহা আত্মবিরোধী 
আথিক কাঠামো (self contradictory economic order.) 1 


(৪) কায়িক পরিশ্রমের দ্বারাই সম্পদ উৎপাদিত হয়। কায়িক, 
পরিশ্রমকে যথোচিত মর্যাদা প্রদান অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভজন্ত 
প্রয়োজন | বিশ্বকবি বলিয়াছিলেন দেবতা বিরাজ করেন সেইখানে যে 


২২ ভারতীয় অর্থনীতি 


চাষী বারোমাস পরিশ্রম করে এবং মজুর পাথর কাটিয়া পথ নিন্মাণ করে। 
জাতিভেদ প্রথা শুদ্রকে সকল জাতির নিয়ে স্থান দিয়া কায়িক পরিশ্রমের 
উপর অবজ্ঞার ছাপ আঁকিয়া দিয়াছে। 


জাতিভেদ প্রথার বর্তমান অবস্থা বর্তমান সময়ে জাতিভেদ 
প্রথার কঠোরতা বহু পরিমাণে শিথিল হইয়াছে । পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
ভাবধারা জাতিতেদের কঠোরতার বিরুদ্ধে শিক্ষিত সমাজকে বহুপরিমাণে 
সজাগ করিয়াছে ; আধুনিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে জাতির দ্বারা পেশা 
নির্ধারণ বজায় রাখা ক্রমশ:ই অসম্ভব হইয়] উঠিয়াছে | প্রবল অর্থ নৈতিক 
প্রতিযোগিতার মধ্যে জাতিগত পেশায় নিযুক্ত থাকিবার ক্ষতি এবং অসম্ভাব্যতা 
(impracticability) ক্রমশঃই উপলব্ধি করা হইয়াছে । তবে সামাজিক 
এবং ধর্ম্মগত জীবনে জাতিভেদ মূলক ব্যবস্থা বহু পরিমাণেই প্রচলিত আছে। 


উত্তরাধিকার ব্যবস্ত!—The System of Inheritance 

উত্তরাধিকার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 
প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে । হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তরাধিকার নির্দ্ধারণে 
দুই প্রকার আইন আছে-_দায়ভাগ এবং মিতাক্ষর | বাঙ্গালা প্রদেশে 
দায়ভাগ ব্যবস্থা বিদ্যমান--অন্যান্য প্রদেশে যে ব্যবস্থা আছে তাহার নাম 
মিতাক্ষর। উভয় পদ্ধতির দ্বারাই পিতার সম্পত্তিতে সকল পুত্রের সমান 
অধিকার স্বীকৃত হয়। পাশ্চাত্যদেশের কেবলমাত্র জ্যোষ্ঠের উত্তরাধিকার 
(law of primogeniture) আমাদের দেশে প্রচলিত নাই | 


দায়ভাগ পদ্ধতির মধ্যে পিতা যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন তাহার 
সকল সম্পত্তির তিনিই একমাত্র মালিক | তাঁহার জীবদ্দশায় তাহার সম্পত্তির 
উপর পুত্রদিগের কোনই দাবী নাই । পিতার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্রগণ 
তাহার সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবে ; এবং সকল ভ্রাতা একসাথে বাস 
করিলেও তাহাদিগের সম্পত্তি পৃথক করিয়া লইতে পারে। কগ্ঠাগণ 
সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারে তাহাদের পিতা যদি অপুত্ৰক হন 
তবেই । মিতাক্ষর পদ্ধতিতে পিতার জীবদ্দশাতেই তাহার সম্পত্তির উপর 
পুত্রদিগের এবং পৌব্র থাকিলে পৌব্রদিগেরও মালিকানা থাকে | পিতার 
মৃত্যুর পর মালিকানার পরিবর্তন হয় না, কারণ তাহার জীবদ্দশাতেই পুব্রগণ 
সম্পত্তির অংশীদার ছিল । কন্ঠাগণ যতদিন অবিবাহিতা থাকিবে ততদিন 
ভরণপোষণ পাইবে মাত্র এবং বিবাহের ব্যয় পাইবে ; বিধবাগণ কেবলমাত্র 
ভরণপোষণের অধিকারিণী | 


সমাজ ব্যবস্থা ২৩ 


মুসলমান আইন অনুগারে পুত্র ও কন্তা উভয়েই সম্পত্তির উত্তরাধিকার 
লাভ করে ; তবে কন্যার অংশ হইল পুত্রের অংশের অৰ্দ্ধেক । সম্পত্তির 
মালিকের তাহার জীবদ্দশায় সম্পত্তির উপর অপ্রতিহত অধিকার থাকে । 
পর অনেক বাক্তির উপরে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বর্ততায়_পুত্র, কন্যা, 
পিতামাতা, ইত্যাদি | 


মোট কথা ভারতের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় একাধিক ব্যক্তির মধ্যে 
সম্পত্তির মালিকানা বন্টিত হয়। ইহার সুবিধা হইল (১) ইহ। সামাজিক 
নিরাপত্ত। ব্যবস্থার (social security scheme) মতন ক্রিয়া করে। এক 
ভ্রাতা সম্পত্তির অধিকারী আর সকলেই নিংস্ব এইরূপ না ঘটিয়া সকলেই 
জীবন যাত্রা সুরু করিবার কিছু পরিমাণ পাথেয় লাভ করে। (২) 
ইহাতে ধনবণ্টনের সাম্য বিধান সম্ভব হয় (equality in the distribution 
of wealth) | কিন্তু এই ব্যবস্থার অপগুণও রহিয়াছে: (১) সম্পদ 
ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় কাহারও পক্ষে উৎপাদনের কার্য্য অধিক 
পরিমাণ পঁজি নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। ইহাতে বৃহদায়তন উৎপাদন 
ব্যাহত হয়। (২) ইহার ছারা জমির খণ্ডীকরণ এবং অদদ্বদ্ধতা! 
(subdivision and fragmentation) বদ্ধিত হয়; ইহাউৎকষ্ট কৃষিকাধ্যের 


বিদ্বস্বরূপ | 


তৃতীয় অধ্যায় 
ভারতের অর্থনোতিক বিবর্তন 


Economic Transition in India 


অর্থনৈতিক বিবর্তনের অর্থ Meaning of Economic 
Transition 

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আরম্ভ হইতে, বিশেষ করিয়া গত এক 
শতাব্দী যাবৎ ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রাচীন পদ্ধতি হইতে নুতন 
পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হইতেছে । অর্থনৈতিক কাঠামোর এই বীর 
রূপান্তরকেই দেশের অর্থনৈতিক বিবর্তন রূপে অভিহিত করা হয়। 
এই অর্থনৈতিক বিবর্তন যে একমাত্র আমাদের দেশেই ঘটিতেছে তাহা 
নহে_-উহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ঘটিয়াছে এবং আজিও ঘটিতেছে। 
জার্মানী, ফ্রান্ম, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রাচীন কাঠামো নূতন 
কাঠামোর দ্বার! স্থানচ্যুত হইয়াছে এবং বিবর্তনের যুগ শেষ হইয়াছে । 
ভারতে কিন্তু এই বিবর্তন অদ্যাপি শেষ হয়. নাই, শুধু সাম্প্রতিক কালে 
ত্বরান্বিত হইতেছে । 


গ্রামে এবং সহরে প্রাচীন অর্থনৈতিক কার্ভাজো 01৭ 
Shape in Villages and Towns 

এই বিবর্তন অন্ুধাবনের জন্য প্রথমে প্রাচীন আমলের আথিক গঠন 
বিশ্লেষণ প্রয়োজন এই বিশ্লেষণ প্রয়োজন দুই দিক হইতে : (ক) গ্রাম 
এবং উহার শিল্প ও (খ) সহর এবং উহার শিল্প । 


(ক) সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামই ছিল মূল কেন্দ্র। 
গ্রামের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি; সেই কারণে গ্রামবাসীদিগের 
অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবিশ্রেণী। রুষিজীবি বাতীতও গ্রামে বহুসংখ্যক 
কারিগর থাকিত এবং শাসন প্রয়োজনে কিছু সংখ্যক কর্শাচারী থাকিত। 
এই তিন শ্রেণীর অধিবাসী লইয়া গ্রামগুলি ছিল এক একটি আত্বপর্য্যাপ্ 
অঞ্চল (self sufficient unit) ; গ্রামগুলি ছিল পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন, 
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সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ প্রামের মধ্যে 
উৎপাদিত হইত । গ্রামের এই বিচ্ছিন্নতা এবং আত্মপর্ধ্যাপ্তি কখনও 
কখনও বাহিরের ব্যবসায়ীর আগমনে অথবা গ্রামে উৎপাদিত হয় না 
এরূপ কোন সামগ্রী ( যথা লবণ ) আমদানীর প্রয়োজনে ভঙ্গ হইত। 
এরূপ অবস্থায় লোকের উপার্জনের প্রধান দুইটি উৎস ছিল কৃষি এবং 
ক্ষুদ্র শিল্প। কৃষির সংগঠন ছিল ভরণপোষণ মূলক (subsistence 
farming) ; কৃষকগণ মূলতঃ নিজস্ব প্রয়োজনেই চাষ করিত-__বিক্রয়ের 
উদ্দেশ্যে নহে । চাষের পদ্ধতি ছিল পুরাতনী এবং উপকরণও ছিল 
মামুলী এবং প্রাচীন ধরণের | গ্রাম্য শিল্পগুলি ছিল সমষ্টিগত গ্রাম্য জীবনের 
পরিপোষক ; প্রত্যেক গ্রামেই বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর থাকিত--কর্দ্মকার, 
কুন্ভকার, চর্মকার, ছুতোর ইত্যাদি; ইহারা গ্রামবাসীদিগকে কার্য 
প্রদান করিত ; বিনিময়ে তাহারা সাম্বাংসরিক ভরণপোষণ লাভ করিত। 


(খ) পূর্বেকার নগরগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল একাধিক বিষয় হইতে__ 
এইগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পার! যায় । কোন কোন স্থান 
তীর্ধস্থান বলিয়া, কোন কোন স্থান রাজধানী বলিয়া এবং কোনগুলি 
বাণিজ্য কেন্দ্র বলিয়া নগরাঞ্চলে পরিণত হইয়াছিল । ইহাদের মধ্যে 
তৃতীয়টি অপেক্ষা প্রথম ছুইটিরই গুরুত্ব ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক । এই 
নগরাঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প সামগ্রী উৎপাদিত হইত-_স্ৃতীর 
কাপড়, পশম, ধাতুদ্রব্য, অন্ত্রশস্ত্, কারুকাধ্য, জাহাজ নিৰ্ম্মাণ ইত্যাদি | 
এই সকল শিল্প জাতির ভিত্তিতে গিল্ড রূপ সংগঠনে সংগঠিত ছিল । 
ব্রিটিশ শাসনের প্রারভ্ত কাল হইতে এই সকল শিল্প সমেত সংশ্লিষ্ট 
নগরগুলির পতন ঘটিতে শুরু হয়। ইহার কারণ ছিল দেশীয় রাজ- 
দরবারের অবসান, বিদেশী প্রভাবে রীতি ও রুচির পরিবর্তন, সস্তা 
যন্ত্রোৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতা এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির দেশীয় 
শিল্পকে দমনের সুস্পষ্ট নীতি। 


প্রাচীন এবং নূতন আমলের মুত পাৰ্থক্য—Essentials 
of Old and New 

পুরাতন অর্থ নৈতিক কাঠামোর যে বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত হইল ক্রমে উহা 
নুতন অর্থনৈতিক কাঠামোয় রূপান্তরিত হইতেছে। পুরাতন কাঠামোর 
মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে উহাতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান 
নিয়ামক হইয়া দাড়ায় প্রথা এবং নির্দিষ্ট মর্ষ্যাদা (custom and status) | 


৫ 
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প্রতিযোগিতা এবং স্বাধীন ইচ্ছার দ্বার! সম্পাদিত চুক্তির (competition 
and contract) অবকাশ থাকে কম, পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলির 
মধ্যে গ্রামবাপীগণ আত্বপর্য্যাপ্ত জীবন যাপন করে, কষিই থাকে প্রধান 
উপজীবিক1] এবং সেই হেতু কৃষিজীবির সংখ্যাই মোট জনসমষ্টির বৃহত্তম 
অংশ হয়। পণ্যের বাজার থাকে সঙ্কীর্ণ, শ্রম বিভাগ হয় অত্যন্ত ঘরল 
এবং স্বাধীন বা অর্দস্বাধীন কারিগরদিগের দ্বার! ক্ষুদ্র আয়তনে শিল্প 
উত্পাদন হইয়। থাকে । বিনিময় ঘটে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ ভাবে 
সামগ্রীর মধ্যে এবং কঙ্জ ব্যবস্থারও উদ্ভব ঘটে না। 


এই বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনায় নুতন ধরণের অর্থ নৈতিক সংগঠন সহজেই 
অনুধাবন করিতে পারা যায়। এই নূতন আথিক সংগঠনে জনগণ 
তাহাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে প্রতিযোগিতা এবং চুক্তির 
দ্বারা চালিত হইতে সক্ষমতা অজ্জন করে| ক্রমশঃ জটিলতর শ্রমবিভাগ 
করা হইয়া থাকে, পণ্যের বাজার বিস্তৃত হয় এবং দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গড়িয়া উঠে। 
যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির এবং সম্প্রসারণের দ্বারা ইহ! 
সম্ভব হয়| কৃষিমুল উপজীবিকার স্থান হইতে বিচ্যুত হইতে থাকে, 
উহা! অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করে ; সুদক্ষ আঁত্রে- 
প্রথাদের অধীনে বৃহৎ যন্ত্র শিক্ষা স্থাপিত হয়, বহুপংখ্যক শ্রমিক একই 
সাথে নিযুক্ত হয় এবং রাশীকৃত পরিমাণে উৎপাদন ঘটে । সরাসরি 
সামগ্রী বিনিময় তিরোহিত হয়, মুদ্রা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটে, কর্জ্জ 
ব্যবস্থার সন্প্রমারণ হয়| 


বর্তমানে ভারত অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রাচীন পদ্ধতির যুগ হইতে 


বাহির হইয়া নুতন পদ্ধতির যুগের মধ্য দিয়া চলিতেছে । সেইজন্যই 
ভারত অর্থ নৈতিক বিবর্তনের মধ্যে রহিয়াছে । 


বিবর্তনের কাৰণ— Causes of the Transition 
কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের দ্বারাই এই বিবর্তন সম্ভব হইয়াছিল | 
বিষয়গুলি হইল 


প্রথমতঃ, যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্লবাজ্জক পরিবর্তন । 
অর্থনৈতিক জীবনের বিবর্তনে সহায়তাকারী সকল বিষয় গুলির মধ্যে 
ইহাই হইল এককভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপুর্ণ । আমাদের দেশে 
যদি কখনও কিছু পরিমাণে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বাণিজ্য- 
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বিপ্রব ( Commercial revolution ) তাহার আগ্রবর্তীরিপে ক্রিয়! 
করিয়াছে । 


দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাতদ্য চেতনার উদ্ভব । দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে 
এবং বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনে ব্যভিন্বাতন্ত্য চেতনার উদ্ভব ঘটিতেছিল । 
এইরূপ চেতনায় আবিষ্ট হইয়া ব্যক্তি তাহার দলগত এবং সমষ্টিগত জীবনের 
মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে অস্বীকার করিতেছিল | সেই কারণেই 
অর্থনৈতিক জীবনের নূতন ক্ষেত্র অনুসন্ধান করা হইতে লাগিল । 


তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শাসন স্থাপন । নূতন সাআজ্যকে সুসংহত 
করিবার প্রয়োজনে বৈদেশিক শাসকশ্রেণী বিকেন্দ্রীভুত গ্রাম-জীবনের 
( decentralised pattern of village life ) পরিবর্তে কেন্দ্রীয় শাগন 
কাঠামো! প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । ইহাতে গ্রামগুলির মধ্যে এবং জনসমাট্টির 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দুরীভূত হইতে লাগিল ও শান্তি শৃঙ্খলা 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল । উহ! অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্প্রসারণের 
সহায়করূপে ক্রিয়া করিল । ূ 


চতুর্থতঃ, বৈদেশিক পুজি। ভারতে বৈদেশিক পু'জির আমদানী 
হইবার পর প্রতীচ্যের কারবার সংগঠন ক্রমশঃই এদেশে প্রচলিত হইতে 
থাঁকে | উহার দ্বারা এদেশে নৃতন ধরণের অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের 


যুগ শুরু হইয়াছিল | 


গ্রাম এবং সহে নুতন প্রবণতা _খ০৬ Tendencies in 
Villages and Towns 

এ সকল বিষয়ের ক্রিয়ায় যে নূতন প্রবণতার সৃষ্টি হইল উহ] দুইটি 
ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইল £ (১) কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প সমেত গ্রামে এবং 
(২) নগরগুলিতে-_অর্থাৎ নূতন নগর এবং নূতন শিল্পের উদ্ভবে । 


(১) গ্রাম_ গ্রামের বিচ্ছিন্ন আত্মপর্য্যাপ্ত জীবন ভাঙ্গিয়া গেল। 
গ্রাম সমূহ নিজদিগের মধ্যে, এবং সহরের সহিত, ক্রমশঃ অধিকতর 
সংযুক্ত হইল | গ্রামবাসীদিগের মধ্যে স্থানান্তর যাতায়াতের অভ্যাস 
( শ্রমিকের গতিশীলতা ) ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সরাসরি 
সামগ্রী বিনিময়ের স্থলে মুদ্রার দ্বারা বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে 
লাগিল । কৃষির ক্ষেত্রে ভরণপোষণ মুলক কৃষি বাণিজ্য মূলক কৃষিতে 
পরিণত হইতে লাগিল । এই প্রবণতাগুলির সহিতই গ্রামে শ্রমিকের 
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যোগান হাস পাইতে লাগিল । রায়তগণ উৎখাত হইয়া অকৃষিশ্রেণীর 
হস্তে জমি হস্তান্তর হইতে লাগিল । গ্রামের হস্তশিল্প বিলুপ্ত হইতে লাগিল 
এবং উহার সহিত জমির বিভাজন এবং অমন্বদ্ধত] (Subdivision and 
fragmentation) বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে সকল কারিগর টিকিতে 
পারিল তাহার. কিছু কিছু আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে লাগিল । 


বাৎসরিক ভরণপোষণের পরিবর্তে কারিগরগণ নগদ পারিশ্রমিক পাইতে 
লাগিল । 


(২) নগর্র-পুর্ধেব যে সকল স্থান রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা 
পাইবার অথবা তীর্থস্থান হইবার নিমিত্ত নগর পর্য্যায়ভুক্ত ছিল এক্ষণে 
তাহাদের গৌরব তিরোহিত হইল | পূর্ব্বেকার বাণিজ্য কেন্দ্র যেগুলি 
ছিল সেগুলিরও মর্যাদা তিরোহিত হইল--কারণ নূতন যানবাহন ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থার সহিত অনেকেই খাপ খাইল না। বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ক্রমিক প্রসারের সহিত, নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সহিত এবং নূতন 
যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা অনুযায়ী নূতন নগর গড়িয়া উঠিতে লাগিল । 
শিল্পোন্নতির পদে দেশ পদক্ষেপ করিল । শিল্পোন্নতির এই প্রবণতা যে 
বিষয়গুলি হইতে পরিস্ফুট হয় সেগুলি হইল-_--শিল্পজীবি ব্যক্তিদের 
অনুপাত ক্রমিক বৃদ্ধি, নগরগুলির সম্প্রসারণ এবং মোট জননংখ্যার মধ্যে 
সহরাঞ্চলবাসীদের অনুপাত বৃদ্ধি, মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে শিল্প-লব্ধ 
আয়ের অনুপাত, বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে শিল্প-জাত পণ্যের রপ্তানীর 
অনুপাত । 


চতুর্থ অধ্যায় 


জললংখ7। 
Population 


ভারতের জনসংখ্যাৱ কতিপয় বৈশিষ্টয_১S০me Salient 
Features of India’s Population 


Q. Discuss the main features of India’s population 
problem (B. A. 1941) 


মোট জনস€খ7া_অবিভক্ত ভারতের ১৯৪১ সালের আদম সুমারী 
অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৮,৮৯৯,৭৯৫৫-__অর্থাৎ, প্রায় ৩৯ কোটা । 
অবিভক্ত ভারতের এই জনসংখ্যা ছিল সমগ্র ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের মোট 
জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ এবং সমগ্র জগতের লোক সংখ্যার মধ্যে ইহা 
ছিল প্রায় এক পঞ্চমাংশ । ১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী বর্তমান 
ভারতের লোক সংখ্যা হইল ৩৬ কোটি ১৮ লক্ষ ২০ হাজার । ১৯৪১ 
সালের তুলনায় বর্তমানে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে শতকরা ১৩৪ ভাগ । 
জনসংখ্যার বিপুলতার দিক হইতে ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় ; 
প্রথম স্থান হইল চীনদেশের-__তথায় জনসংখ্যা হইল প্রায় ৬০ কোটি । 
ভারতের লোকসংখ্যা হইল সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা ১৫'১ ভাগ 
অর্থাৎ প্রায় সাতভাগের একভাগ 1% 


গ্রাম্য ও সহ্রাঞ্চল আধিবাদী _সহর এবং গ্রামের অধিবাঁসী- 
দিগের মধ্যে অনুপাত বিগত কয়েকবৎসর যাবৎ পরিবর্তন হইতেছিল বলিয়া 
লক্ষ্য কর! যাঁয়। ১৯১১ সালে সহরাঞ্চলের অধিবাসী ছিল মোট জনসংখ্যার 
শতকরা ৯৩ ভাগ, ১৯২১ সালে উহ! শতকরা ১০"৩ ভাগ এবং ১৯৩১ সালে 
শতকরা ১১ ভাগে পরিণত হয়। অবিভক্ত ভারতের সর্ববশেষ আদম সুমারীতে 


ধরাষ্পু্জ বর্ষপপ্তীতে ভারতের লোকসংখ্যা ১৯৫২ সালের ১লা জুলাই 
তারিখে ৩৬ কোটি ৭০ লক্ষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । (United 
Nation year Book, 1953) 


৩০ ভারতীয় অর্থনীতি 


মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৭'২ ভাগ ছিল গ্রামের অধিবাসী এবং ১২৮ ভাগ 
ছিল সহরের অধিবাসী । বর্তমান ভারতে ( ১৯৫১ সালের আদম লুমারী 
অনুযায়ী ) গ্রামের অধিবাসী হইল শতকরা ৮২ ৬ ভাগ এবং সহরাঞ্চলের 
অধিবাসী হইল শতকরা ১৭৪ ভাগ । অনুপাতের এই পার্থক্যের কারণ 
পাকিস্থান অধিক গ্রামপ্রধান এবং ভারতে জনসংখ্যার সহরমুখী প্রবণতা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবুও প্রগতিশীল পাশ্চাত্য দেশ সমূহের তুলনায়, 
ভারতের জনসংখ্যার গ্রামাঞ্চল এবং সহরাঞ্চলের মধ্যে বণ্টন, অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির সাধারণ মাপকাটি অনুযায়ী পশ্চাদপদ রূপেই গণ্য করিতে পারা 
যায় । ইংলণ্ডে সহরাঞ্চলের অধিবাসী শতকরা ৭৭ ভাগ, জার্ল্মাণী ও মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রে শতকর! ৫৬ ভাগ, ইটালিতে ৭১ ভাগ | ইহার তাৎপৰ্য্য হইল 
যে সহরাঞ্চলের অধিবাসীর অনুপাত অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির 
পরিমাপ করা হইয়া থাকে । গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী সংখ্যার আধিক্য এবং 
সহরাঞ্চলে উহার আপেক্ষিক স্বল্পতা আমাদের শিল্প বাণিজ্যের অনগ্রসরতার 
পরিচয় বহন করে । আর এক দিক দিয়া বিচার করিলে, উহা জাতীয় 
চরিব্রেরও পরিচায়ক । গ্রামের শতগুণ থাকিলেও . উহ! রক্ষণশীলতার 
আধার, শহর শত দোষযুক্ত হইলেও সভ্যতা আমদানী রপ্তানীর বন্দর । 


উপজীবিকা অনুসারে বণ্টন--অবিভক্ত ভারতের মোট জনসংখ্যা 
উপভীবিকা অন্ুঘারে বণ্টন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় মোট অধিবাসীর 
মধ্যে কৃষিকার্য্ের দ্বারা জীবিকা অন করে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক 
লোক । ফিসক্যাল কমিশনের হিসাব অনুযায়ী কৃষিজীবির সংখ্য! মোট 
জনসংখ্যার শতকর! প্রায় ৬৭ ভাগ । “জাতীয় আয় কমিটি”? (National 
Income Committee) ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য উপজীবিক। বণ্টনের একটি 
হিসাব প্রণয়ন করিয়াছিলেন । কমিটির হিসাব অনুযায়ী, বর্তমান ভারতে 
উপার্জনকারী এবং কর্মরত পোস্তের মোট সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৬৮'২ 
ভাগ জীবিকা অৰ্জ্জন করে পশুপালন ও কৃষি হইতে, শতকরা ১৩৬ ভাগ 
শিল্প হইতে, ৬২ ভাগ বাণিজ্য হইতে, ১৮ ভাগ পরিবহণ ব্যবস্থা 
(transport) হইতে । 

১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী ভারতে কৃষিনির্ভর জনসংখ্যা 
হইল মোট জনসংখ্যার ৬৯৮% ভাগ এবং অকুষি জনসংখ্যা হইল অবশিষ্ট 
৩০২%॥ এই ৩০:২% ভাগের মধ্যে জনসংখ্যার শতকরা ১০ ৬ ভাগ 
উপার্জন করে শিল্প হইতে, ৬% ভাগ বাণিজ্য হইতে, ১'৬/০ ভাগ পরিবহণ 
হইতে এবং ১২% ভাগ অন্তান্ত সুত্র হইতে । 


£ 
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কষিকার্ষোর উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অতিশয় আধিক্য এবং শিল্প ও 
ব্যবদায় বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল সংখ্যার সেই অনুপাতে অত্যধিক অল্পত! 
ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠনের মৌলিক অবস্থার প্রতিফলন মাত্র । অত্যধিক 
ব্যক্তি কৃষিজীরি ও অত্যন্প ব্যক্তি শিল্পজীবি | এই অন্থপাতের পরিবর্তন 
প্রয়োজন কারণ ইহার মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান দৌর্ববল্য রহিয়া 
গিয়াছে । কৃষিকার্ধ্যর উপর অত্যবিক সংখ্যক ব্যক্তির নির্ভরশীলতা 

থাকিলেই যে উন্নত ধরণের কৃষিকাধ্য থাকিবে তাহার কোনই নিশ্চয়তা 
নাই-_বরং অধিক কষিভীবির সহিত আমাদের দেশে জমির খণ্ডভীকরণ এবং 
অনন্বদ্ধতা (Subdivision and fragmentation of land) অধিক পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষিকার্য্যের উপর অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তির নির্ভরশীলতা 
থাকিলে উহার বিপদ হইবে--প্রণমতঃ, কৃষিকাধ্য অধিক পরিমাণে প্রকৃতির 
উপর নির্ভরশীল বলিয়৷ প্রকৃতির খেয়াল খুশী অনুযারী, কুষির মধ্য দিয়া, 
দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর প্রতিক্রিয়া ঘটে ; দ্বিতীয়তঃ, 
কৃষিকার্ধ্ের ক্ষেত্রে- “ক্রনিক জায়হাসের নিয়ম” (14৯৮ of Diminishing 
9610.) শীঘ্রই ক্রিয়া করিতে থাকে | 
Q. . Enumerate “the chief factors which affect the size of 
India’s population (B. A. 1950) 

জন্মাহার-_ভারতে জন্মহার ( ১৯৫১ সালের আদম সুযারী অনুযায়ী ) 
প্রতি হাজার লোকপিছু ৪০ । ফ্রান্সে জন্মহার প্রতি হাজার লোকপিছু ২১, 
যুক্তরাজ্যে ১৭ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ২৪1* ভারতে জন্মহার প্রগতিশীল দেশগুলির 
তুলনায় কিছু অধিক। জন্মহারের এই আপেক্ষিক আধিক্যের জন্য 
একাধিক কারণ দায়ী । আমাদের দেশে তরীন্মপ্রধান আবহাওয়ার দরুণ 
যৌবনাগম হইয়া থাকে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ; শিক্ষার অভাবের দরুণ 
দুরদৃষ্টি ও জ্ঞানের যে অভাব ঘটে তাহাও অধিক জন্মহারের অন্যতম কারণ । 
জনগণের জীবনযাত্রা নির্বাহের মানও অনেক নিচু সেই কারণে বৃদ্ধিবৃত্তি 
প্রয়োগের দ্বার! জীবন উপভোগের অবকাশ কম বলিয়া দৈহিক লালযামূলক 
প্রবস্তিমার্গে বিচরণের মাধ্যমে জীবন-উপভোগের প্রবণতা অধিকমাত্রায় ক্রিয়! 
করে| উপরন্ত বিবাহ অনুষ্ঠান আমাদের দেশে খুবই ব্যাপক । অর্থনৈতিক 
স্বাবলম্বন লাভের পরে তবেই বিবাহ করা কর্তব্য, এই নীতি খুব কম 
লোকেই অনুসরণ করে | সামাজিক আচার, এমন কি ধৰ্মীয় অন্থুশামন অল্প 
বয়সে পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে জনগণকে অত্যধিক মারায় প্রণোদিত করে। 


*U. N. Statistical Year Book, 1949-50, 1951.52. 
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ভারতের জন্মহার অধিক হইলেও উহার এই আধিক্যকে অতিরঞ্জিত 
করিবার কোনই প্রয়োজন নাই । আদম সুমীরীর হিসাব ১০ বৎসরের গড় 
হিসাব-_্উহা প্রতি বৎসরের নহে । প্রতি বৎসরের হিসাবে, ১৯৪৯ 
সালে জন্মহার ছিল ২৬২ এবং ১৯৫০ সালে ২৫৫ | নিছক জন্মের হারের 
দিক হইতে লক্ষ্য করিলে ভারতের সহিত সমান অথবা ভারত অপেক্ষা 
অধিক জন্মহার বিশিষ্ট একাধিক রাষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যাইবে ( কানাডা 
২৭'১, জাপান ২৫-৬, পর্তুগাল ২৪২ ).। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বিবিধ ' 
কারণে কয়েকবৎসর যাবৎ আমাদের দেশে জন্মের হার হাস পাইয়াছে। 
১৯৪১ সালের জন্মের হার ছিল প্রতিহাজার লোকপিছু ৩২, ১৯৪২ 
সালে ২৯, ১৯৪৩ সালে ২৬। ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে উহা কিছু বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল কিন্ত পরে উহ! পুনরায় হ্রাস পায় । 


_ আমাদের দেশে জন্মের হার যেরূপ আশা ব্যঞ্জক নহে, 
(হাস প্রাপ্তি সত্বেও) মৃত্যুর হারও সেইরূপ আনন্দদায়ক নহে । ভারতবাসীর 
গড়পড়তা আয় অতিশয় অল্প, তাহার দারিদ্র্য প্রায় বর্ণনার অতীত । 
পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ তাহার ভাগ্যে নাই বলিলেই চলে __-পেট পুরিয়া খাওয়াও 
সকলের ভাগ্যে জুটে না। তাহার জীবনযাত্রার পরিবেশও নিতান্ত 
অস্বাস্থ্যকর । এই সকল কারণে তাহার রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা 
অতিশয় অল্প! ১৯৫১ সালের আনম সুমারী অনুযায়ী প্রতি হাজার লোক পিছু 
ভারতে মৃত্যুর সংখ্য। হইল বৎসরে ২টী। যুক্তরাজ্যে এই হার হইল ১১৭ 
এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৯:৭1%& আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর হারও অত্যধিক ) 
প্রতিবতসরে হাজার শিশুর মধ্যে ( ১৯৪৯ সালের হিসাবে ) ১২৩টী শিশু 
মারা যায় ; এই হার কত অধিক তাহা যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের শিশু-মৃত্যুর 
হার হইতে বোধগম্য হইবে । এ হার হইল যথাক্রমে ৩০'৯ ও ২৮৬ | 
প্রতিবতমর ভারতে ছুইলক্ষ প্রস্থৃতির মৃত্যু ঘটে । 


অবশ্য কিছুকাল যাবৎ ভারতে মৃত্যুর হার হাস পাইয়া তবেই উপরে 
প্রদত্ত সংখ্যায় দীড়াইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে (decade) 
মৃত্যুহার ছিল হাজার পিছু ৩৪ | তৃতীয় দশকে উহ! ২৬-এ পরিণত 
হয়। ১৯৪১ সালে উহা ছিল ২২ এবং পর বৎসর উহা হইয়াছিল 
২১। ১৯৪৩-৪৪ সালে দুভিক্ষ জনিত অবস্থায় মৃত্যুহার বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল ( গেই কারণেই ১৯৫১ সালের আদম জুমারীতে দশ বৎসরের: 
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জনসংখা! ৩৩ 


হিসাব ধরিয়া গড় বাৎসরিক বত্যুহার ২৭ ) কিন্তু ১৯৪৫ সালের পর উহা? 
পুনরায় হাস পাইয়াছিল। এ সম্পর্কে ১৯৪৪-৪৫ সালের হুভিক্ষ কমিশন 
(Famine Commission of 1944-45) বলিয়াছিলেন, “মৃহামারীর বিরুদ্ধে 
সনস্বাস্থ্যবূলক ব্যবস্থা, প্রস্ততি ও শিশুম্ল সম্পকিত সেবাকার্য 
হাসপাতালগুলির উন্নয়ন প্রভৃতি দ্বারা স্বত্যুহারের উপর ক্রমবর্দ্ধমান পুষ্টি- 
হীনতার সন্তাবিত ফলাফল বিনষ্ট হইয়াছে ।”' ১৯৫০ সালে, ভারতে 
মৃত্যুহার ছিল হাজার পিছু ১৬৭ / 


বঙ্গাতি-ঘনত,_ ইহার নির্ভারক--0০7818৮ of population 


—its determinants 


৫. Discuss the factors that determine the density of 
population in India (B. Com. 1936). 


প্রতি বর্গনাইলে গড়ে যত সংখ্যক লোক বসবাস করে তাহাকেই 
জনগণের বসতি-ধনত্ব বলা হয়। বর্তমান ভারতের, গড় ধনত্ব হইল 
(১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী ) ৩১২। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে বসতি ঘনত্বের যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । সিন্ধু ও গাঙ্গেয় 
উপত্যকায় ভারতের প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসী বসবাস করে। আবার 
পার্বত্য অঞ্চলে এবং প্রান্তস্থিত মরুঅঞ্চলে বসতি ঘনত্ব অল্প । ভারতের 
দিল্লী রাজ্যে বসতি ঘনত্ব হইল ৩০১৭ আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে 
বসতি ঘনত্ব হইল ১০। পশ্চিমবঙ্গে উহা ৮০৬ | যে বিষয়গুলির দ্বারা 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি ঘনত্ব নির্ধারিত হয় সেগুলি এই ভাবে 
বিশ্লেষণ করা চলে £ 

(১) বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার প্রন্কতির উপরে বসতি ঘনত্ব 
অনেকাংশে নির্ভর করে ; যে সকল স্থানে অত্যধিক শীত বা অত্যধিক গরম, 
সেই সকল স্থানে অন্ত কোন কারণে বসবাস কর লাভজনক না হইলে__জনগণ 
ওঁ সকল স্থানে বসবাস পরিহার করিয়। থাকে । নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সেই 
কারণে বসতি ঘনত্বের আধিক্যের প্রবণতা দেখা যায় । 


**পশ্চিম বঙ্গের ডাইরেক্টর অফ হেলথ সাভিসেস ডাঃ বি, সি, দাশগুপ্ত 
কলিকাতা রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তথ্য প্রদান করিয়াছিলেন যে 
১৯১১ সালে ভারতবাসীর গড় আয়ু ছিল ২১, বর্তমানে উহা ৪০-এ পরিণত 
হইয়াছে । 


৩ 


৩৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


(২) যে সকল অঞ্চলে জমি স্বাভাবিক ভাবেই উর্ব্বর সেই সকল অঞ্চল 
কৃষিকাধ্যের জন্য প্রকৃষ্ট বলিয়া! গণ্য । প্রকৃতি যেখানে মানুষের প্রচেষ্টাকে 
অকৃপণ হস্তে পুরস্কৃত করে, কৃষিপ্রধান দেশের অধিবাসী স্বভীবতঃই সেই 
স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হয় । 

(৩) কুষিকার্য্যের জন্য জল অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান-_ স্বাভাবিক 
বৃষ্টিপাত হইতে যেখানে বিন! প্রচেষ্টায় পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণ জল পাওয়া যায় সেই 
সকল স্থানে কৃষিকাধ্য সহজ-সাধ্য হয় এবং মেই সকল স্থানে লোক সংখ্যার 
আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় | 

(৪) কৃত্রিম ভাবে মানুষের প্রচেষ্টার জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা 
যাইতে পারে-__ইহাকে বলা হয় জলসেচ ব্যবস্থা | সেচ ব্যবস্থা সমন্বিত 
অঞ্চলে (irrigated areas) বসতি ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় । 


(৫) যে সকল স্থান অস্বাস্থ্যকর, কোন বিশেষ ধরণের রোগের প্রাচুধ্য 
যে সকল অঞ্চলে আছে, সে সকল অঞ্চল জনসাধারণ পরিহার করে এবং যথা 
সম্ভব রোগমুক্ত স্থান তাঁহারা বাছিয়া লয় | 

(৬) দেশের কোন কোন অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত আছে 
দেখিতে পাওয়! যায় । এই সকল অঞ্চলে কলকারখানা ও অফিসে নিশ্চিত 
উপার্জনের পথ পাওয়া যায় বলিয়া! জনসাধারণের বসবাস বৃদ্ধি পায় । 


জনদংখ7া ও খাদ্যসৰবৰাহ_Population and Food 
Supply 

Q. Discuss the growth of population in this country in 
relation to the growth in food supply. (B. A. 1944) 

আমাদের দেশে জনসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভীগে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ১৫ কোটা, ১৮৭২ সালে উহা] ২০ 
কোটা ৩০ লক্ষে দাড়ায় এবং ১৮৮১ সালে এ সংখ্যা ২৫ কোটাতে পরিণত 
হয়। বর্তমান শতাব্দীতে, ১৯২১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী ভারতের 
লোকসংখ্যা! ছিল প্রায় ৩২ কোটা ; দশ বতমর পরে ও সংখ্যা প্রায় ৩৫ 
কোটিতে পরিণত হয়, এবং আরও দশ বতমর পার ও সংখ্যা দাড়ায় ৩৯ 
কোটী । ভারত ও পাকিস্থানের মিলিত লোকসংখ্যা উহা অপেক্ষাও যথেষ্ট 
অধিক হইয়াছিল ; অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ অবধি, এই একশত বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা তিনগুণ বদ্ধিত 
হইয়াছে । 


জনসংখ্যা ৩৫ 


কিন্ত ভারতে খাদ্ধশস্যের উৎপাদন সেই অন্থপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। 
১৯১১ সালে গড় আবাদী জমির (average net area ৪০%।) পরিমাণ ছিল 
২০ কোটী ৮০ লক্ষ একর ; ১৯৪১ সালে উহার পরিমাণ হইয়াছিল ২১ কোটী 
«০ লক্ষ একর মাত্র । প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পাঁচবৎসর পুর্বেবের গড় হিসাব 
করিয়া ও সময়কার জনসংখ্যাকে ১০০ সংখ্যা এবং খাদ্ধশস্ত উৎপাদনকে 
১০০ সংখ্যা ধরিয়া উহার সহিত তুলনা করিয়া পরবর্তী কালের জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি ও খাগ্ঘশস্তর্দ্ধির একটি সুচক সংখ্যা (index-number) গঠন করা 
যাইতে পারে এবং উহাদের যথাক্রমে শতকর! হার নির্ণয় করা সম্ভব হয়। 
এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পুৰ্বববত্তী 
পাঁচবৎগরের তুলনায় ১৯৩৭-৩৮ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা 
২৫ ভাগ কিন্তু খাগ্ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ১০ ভাগ ; ১৯৩১-৩২ 
সাল হইতেই প্রতিবৎসর আমাদিগকে বাহির হইতে খাদ্য আমদানীর উপর 
নির্ভর করিতে হইয়াছে। ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের হিসাব অনুযায়ী 
১৯৩১ সালেই ভারতে মাত্র ২৯ কোটী ১০ লক্ষ লোকের খাদ্ধ ছিল কিন্তু 
প্রকৃত লোকসংখ্যা এ সময়ে ছিল ৩৫ কোটী ৩০ লক্ষ। তাহার হিসাব 
অশ্নযায়ী, সাধারণ বৎসরেই ভারতে শতকরা ১২ ভাগখাগ্ঠের অপ্রতুল থাকে। 
ইহা শুধু খাদ্যের পরিমাণের দিক হইতে : খাদ্বের গুণের দিক হইতে অনুরূপ 
অগন্তোষজনক অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। স্যার বয়েড্‌, ওর্‌ (Sir Boyd Orr) 
বলিয়াছেন, “ সাধারণ শ্রময়েই (ভারতে) শতকরা ত্রিশভাগ লোক যথেষ্ট 
আহাধ্য পায় না এবং উহা অপেক্ষা ব্হত্তর শ্রেণীকে সুনিশ্চিতভাবে 
ভারসাম্যবিহীন খাদ্য গ্রহণ করিয়াই সন্তষ্ট থাকিতে হয়--এখাদ্কে থাকে শস্য 
খাছের আধিক্য এবং উচ্চস্তরের পুষ্টিমূলক সার বিশিষ্ট রক্ষামূলক খাছ্ের 
অপ্রাচুর্য্য ৷’ পুষ্টিবিশারদ্‌ ডাক্তার গ্যাক্রয়েড্‌ (VW. RB. Aykroyd) আমাদের 
দেশের জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্ দ্রব্যের ঘাঁটতির পরিমাণ দেড়কোটী টন 
বলিয়া অভিমত দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পুবের্ও আমাদের দেশে 
প্রতিবৎসর প্রভূত পরিমাণ খাগ্ঠশস্ত বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত I 
কিন্তু উহাতে বদ্ধিত জনসংখ্যার খা্বের প্রয়োজন, খাদ্যের পরিমানের দিক 
হইতে ও গুণের দিক হইতে, মিটে নাই | 


যুদ্ধের পর সমগ্র জগতে খাঁদ্মুণস্তের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল এবং 
বৈদেশিক বাজার হইতে ভারতের খাাশস্য ক্রয় করিবার ক্ষমতার উপরে 
অত্যধিক চাপ পড়িয়াছিল ; সেই কারণে যুদ্ধোত্তর কালে খাদ্যশস্তের বৃদ্ধির ও 
িনসংখ্যার বৃদ্ধির অন্থুপাত একটি গুরুত্বপুর্ণ সমস্যার আকার ধারণ করিয়াছে। 


gs ভাঁরতীয় অর্থনীতি 


প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বের ১৮৮০ শ্বষ্টাব্দের দুভিক্ষ কমিশন (Famine 
Commission 0f 1880) বলিয়াছিলেন যে তখন খাদ্যোৎপাদনের যে উদ্বত্ত 
ছিল তাহার দ্বার। দেশের যে কোন দ্ুভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের প্রয়োজন মিটানো। 
যাইত বটে কিন্ত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা শীত্রই এই উদ্ধভটুকু গ্রাস করিয়া 
ফেলিবে ; ভারতে তখন খাদ্যাভাব প্রবল আঁকার ধারণ করিবে | জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি সম্পর্কে দুভিক্ষ কমিশনের সেই ভবিস্তবাণী শীপ্রই ফললাভ 
করিয়াছিল |. 


তবুও কিন্ত এই বদ্ধিত জনভার দেশ বহন করিতেছে । বরং গত কয়েক 
বৎসর মৃত্যুহার কমিয়! গিয়াছে । ইহার কারণ ব্যাখ্যা! করা যায় মোটামুটি 
তিন ভাবে £ (১) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টার ছারা যৃত্যুসংখ্যা কমিয়াছে ; 
(২) প্রতিবৎসর প্রভূত পরিমাণ খাদ্যশস্য বাহির হইতে আমদানী করিতে 
হইয়াছে এবং (৩) জনসাধারণ শরীর গঠনের দিক হইতে ভ্রাসমান খাদ্য 
পরিমাণের সহিত নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়| লইতেছে। ১৯৪৪-৪৫ সালের 
দুর্ভিক্ষ কমিশনের ভাষায়, “এই সম্ভাবনা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 
খাদ্যের নিক্ষষ্টতার দরুণ গড় উচ্চতা ও ওজন হ্রাস পাইয়াছে, অর্থাৎ মাথাপিছু 
খাদ্য সরবরাহের হাসমান পরিমাণের সহিত শারীরিক সংযোজনের প্রক্রিয়া 
ঘটিয়াছে । জনসংখ্যা খাদ্য পাইতেছে বটে কিন্ত নিকৃষ্ট স্তরের | অল্প পুষ্টি ও 
পুষ্টিহীনতা ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে ।”” [“The possibility may 
also be mentioned that average height and weight have fallen 
as a result of deterioration in diet, i. e. that there has been a 
process of physical adaptation to a decreasing per capita 
food supply...The population is indeed being fed but fed at a 


low level.  Under-nutrition and malnutrition 
widespread.”] 


are 


পনের হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স্কা নারীর-_অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা প্রজননক্ষম 
বয়সের নারীর সংখ্যা-ৃদ্ধি দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে ভবিষ্যতেও ভারতের 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষ ভাবেই ঘটিতে থাকিবে। অবিভক্ত ভারতের জন্য 
অধ্যাপক ফিশার (Prof. R. A. Fisher) হিসাব করিয়াছিলেন যে ১৯৬৫- 
৭০. সালে উহার জনসংখ্যা ৫০ কোটী দাড়াইবে। জাতীয় পরিকল্পনা 
কমিটির জনসংখ্যা সম্পর্কিত সাব কমিটিও প্রায় অনুরূপ হিযাব করিয়াছিলেন | 
প্রকৃতপক্ষে ১৯৫১ সালে দশ বৎসরের পূর্ব্বেকার তুলনায় জনসংখ্যা শতকরা 
১৩'৪ ভাগ ব্বদ্ধি পাইয়াছে। অতএব আমাদের দেশে খাদ্যশস্তের উৎপাদন 


|) 


জনসংখ্যা ৩৭ 


বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন ; ভারতের ভুতপুর্বব কষিকমিশনার ডাঃ বার্নস ভারতে 
কষিপামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে তাহা একাধিক 
কষিসামগ্রীর ক্ষেত্রে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন |. জাতীয় সরকার 
দেশকে যথাশীদ্র সম্ভব খাদ্যসামগ্রীতে আত্মাপধ্যাপ্ত করিবার জন্য যে উদ্যোগে 
আয়োজন করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় | 


কিন্ত এ সম্পর্কে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । প্রথমতঃ, 
অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ, 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে. হইবে । খাদ্যশস্য ও 
জনসংখ্যার মধ্যে যথাযোগ্য ভারসাম্য আনিবার জন্য খাদ্যশস্তের বৃদ্ধি যেরূপ 
প্রয়োজন, জনসংখ্যার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন. করাও সেইরূপ 
প্রয়োজন | 


/ 
ভারত কি আতি-জলাকীর্ণ 2715 India Over-populated? 


/ Q. How faris it true to say that over-population is the 
main cause of India’s poverty? (B.A. 1936; 40). “The 
problem of population is not one of mere size but of efficient 
production and equitable distribution.’ Explain (B. Com. 
1938). “A rapidly growing population is the most funda- 
mental obstacle to economic progress in India.’ (B. Com. 
1950) 


একশত বৎসরের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় তিনগুণ বদ্ধিত হইয়াছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১৫ কোটী ; অবিভক্ত 
ভারতে ১৯৪১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ কোটী। 
বর্তমান: ভারতেই জনসংখ্যা ৩৬ কোটীর উপর। এই বিপুল 


এ জনসংখ্যার জীবন যাত্রা নির্বাহের মান অত্যধিক নিচু ; যুদ্ধ-পুর্ব্বকালে 


ভারতবাপীর বাৎসরিক গড় মাথাপিছু আয় ছিল ৬৫-৭০ টাকার মতন । 
১৯৫১ সালের মে মাসে জাতীয় আয় নির্দারণ কমিটি যে প্রাথমিক বিবরণী 
প্রদান করিয়াছিলেন তদন্থ্যায়ী ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় ২৫৫ টাকা বলিয়া 
হিসাব করা হইয়াছে । ইহা ভারতবাসীর অতিশয় নিচু জীবন যাত্রার 
মান সুচনা করে । আমাদের দেশে জন্মের হারও অধিক, মৃত্যুর হারও 
কিছু কম নহে। দেশে খাদ্যসামগ্রীর একান্ত অভাব ; যে অনুপাতে 


৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই অনুপাতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই । 
পুষ্টিহীনত অতিশয় ব্যাপক । 


এই সকল কারণে একাধিক অর্থনীতিবিদ্‌ অভিমত দিয়াছেন যে ভারত 
জনাধিক্যের দ্বারা প্রগীড়িত। ভারতের দারিদ্র্যের দ্বারা এই জনাধিক্যই 
প্রমাণিত হয় এবং এই জনাধিক্যই হইল ভারতের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ । 
অধ্যাপক কারসণ্ডার্ন বলেন যে মালথাসের দ্বারা বণিত অবস্থা ভারতে প্রত্যক্ষ 
করা যায়। 


কিন্ত ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা তাহা দেখিতে হইলে জনাধিক্যের 

তৃত্ব বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা! বৃদ্ধি পাইলেই জনাধিক্য 

ঘটিয়াছে বলিলে ভুল হইবে । জনগংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে সেই অনুপাতে যদি 

সম্পদ উৎপাদন ব্বদ্ধিন! পায়, তাহ! হইলেই দারিদ্র্য আসিবে। সম্পদ উৎপাদন 

* বৃদ্ধি পাইলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি সত্বেও জাতীয় আয় (National Income) 

বদ্ধিত হইতে পারে এবং ফেক্ষেত্রে দারিদ্র্যের পরিবর্তে স্বাচ্ছল্য 
ঘটিতে পারে | 


আমাদের দেশে সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টাই করা হইয়াছে 
যে পরিমাণ সম্পদ উৎপাদন করা সম্ভব তাহা উৎপাদিত হইয়াছে অথচ মাথা 
পিছু আয় কম,__ইহা' প্রতিপন্ন করা সম্ভব নহে। দেশের সম্পদ রদ্ধির 
দুইটা উৎস হইল কৃষি এবং শিল্প। কষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির 
এখনও প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে । বর্তমানে আমাদের দেশে যে পরিমাণ 
কৃষিজাত সামগ্রী উৎপাদিত হয়, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং উপযুক্ত প্রচে্টা 
সাধনের দ্বারা তাহ! বিশেষ ভাবেই বদ্ধিত করা যাইতে পারে। প্রয়োজন 
হইল, কৃষি উন্নয়ন মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং ভুমিস্বত্ব ব্যবস্থার যথাযোগ্য 
পরিবর্তন_-সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একটি সাহগিকতাপুর্ণ পরিকল্পনা এবং 
উহ! কার্ধ্যকরী করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প । শিল্পের ক্ষেত্রেও এ একই কথা 
প্রযোজ্য | শিল্প সম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান অষ্টম | কিন্ত 
ভারতে যে পরিমাণ শিল্প সম্ভাবনা আছে সে তুলনায়, শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়াছে 
খুবই কম। ভারতে বিপুল পরিমাণ শ্রমিক আছে, কাচা মাল আছে প্রভূত 
( কষির উন্নতির দ্বার] যেটুকু নাই সেটুকুও পাওয়া সম্ভব ) .এবং দেশের 
মধ্যেই বিস্তীর্ণ বাজার আছে। পুজি যাহা আছে তাহাও নগণ্য নহে-- 
উহার উপরেও যে পরিমাণ পু জি প্রয়োজন তাহ! বাহির হইতে আনিতে 


পারা যায়| পুজি সামগ্রা (capital 8০০৫৪) এবং  বদ্্রকুশলীর 
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(technician) আমদানীর দ্বারা দেশকে অতিক্রত শিল্প সমৃদ্ধ করা যাইতে 
পারিবে । মোট কথা দক্ষ উৎপাদন, অর্থাৎ অধিক উৎপাদন, 
প্রয়োজন । 


কিন্তু নিছক অধিক উৎপাদনের দ্বার! উহার অন্থুপাতেই গড় মাথাপিছু 
আয় বৃদ্ধি পাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ জাতীয় আয়ের 
অধিকাংশই যদি মুষ্টিমেয় ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া যায় তাহা হইলে 
জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির অনুপাতে সাধারণের জীবনে সমৃদ্ধি ঘটিবে না। উহার 
জন্য প্রয়োজন যে উৎপাদিত সম্পদ যাহাতে গ্তায় সঙ্গত পরিমাণে জনসাধারণের 
মধ্যে ব্টিত হয়, অর্থাৎ যাহাতে উহা ন্যায় সঙ্গত পরিমাণে জনসাধারণ লাভ 
করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধিক উৎপাদনের আয়োজন 
এবং উৎপাদিত সামগ্রীর প্যায় সঙ্গত বণ্টন--ইহা যদি ঘটে তাহ! হইলে 
৩৬ কোটী জনসংখ্যা অধ্যুষিত ভারতেও মাথাপিছু আয় বদ্ধিত হইতে পারে। 
মাথাপিছু আয় যে দেশে বদ্ধিত হইতে পারে__হইবার প্রচুর অবকাশ 
রহিয়াছে_:সে দেশে দারিদ্র্যের জন্ দায়ী করিয়া একটি জনাধিক্যের মতৰাদ 
প্রচার বিভ্রান্তিকর | 


অধ্যাপক সেলিগম্যান বলেন, “জনসংখ্যার সমস্যা নিছক সংখ্যার 
সমস্থা নহে__ইহা দক্ষ উৎপাদন এবং স্যায় সঙ্গত বণ্টনের সমস্যা 1” 


কিন্ত তবুও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বর্তমানে আমাদের দেশের জনসংখ্যার 
বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া থাকেন । যে ভাবে জন সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে উহা 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী বলিয়াই অভিমত প্রদত্ত হইয়া থাকে । 
এই অভিমতও অগ্রাহ করিবার নহে । ইহার কারণ হইল যে অধিক 
উৎপাদন এবং উপযুক্ত বণ্টনের দ্বার! মাথাপিছু আয় বদ্ধিত করিতে পারা 
যায় বটে কিন্ত উহ! হইল দীর্ঘ-কালীন ব্যবস্থা । জনসংখ্যার সহিত শুধু 
খাদ্য দ্রবোরই নহে সকল প্রকার উৎপাদিত সম্পদের তুলনা করা বিধেয় 
ইহা গতা : ইহাও সত্য যে শুধু খাদ্যশস্তই নহে, সকল প্রকার সম্পদের 
বৃদ্ধির দ্বারাই জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয় এবং সেহেতু মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি 
ঘটে । কিন্ত আমাদের দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি এরূপ পর্ষ্যায়ে উপনীত 
হইয়াছে যাহাতে ভবিষ্যতে সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা উপলব্ধির পক্ষে উহ! প্রবল 
অন্তরায় হইয়াই ফড়াইয়াছে । জনসংখ্যার যেরূপ ত্রত ব্বদ্ধি হইতেছে 
তাহাতে স্বাস্থ্য-সন্রত এবং বুদ্ধি-সম্মত জীবন যাপন ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া 
উঠিতেছে। কৃষি ও শিল্পের পরিপুর্ণ সম্ভবনা উপলব্ধি করিয়া সম্পদ 


৪৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


উৎপাদন বৃদ্ধি সময় সাপেক্ষ,_-বহু পরিশ্রম ও ধৈর্য সাপেক্ষ । জনসংখ্যার 
দ্রুত বৃদ্ধি অপ্রচুর খাদ্য সঙ্গতির চাপ বৃদ্ধি করিতেছে, শিক্ষাহীন ও 
স্বাস্ব্যহীন জাবন যাপনে জনগণকে বাধ্য করিতেছে__মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির 
জন্য সম্পদের যে অধিক বৃদ্ধি প্রয়োজন তাহাও পিছাইয়া যাইতেছে । 


সেই কারণে সেলিগম্যানের তত্ব স্বীকার করিলেও, ভারতের জনসংখ্যা 
নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হয় । আসল কথা, খাদ্য সঙ্গতির 
উপর জনসংখ্যার চাপ হইল আশু সমস্যা এবং আরও সমস্যা হইল সম্পদ 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক হইতে সক্ষম 
করিয়া তোলা | “বিশ্ব স্বাস্থ্য সভ্বের”' ( World Health Organisation) 
পরামর্শদাতা ডাঃ এত্রাহাম ষ্টোন কলিকাতায় রোটারী ক্লাবে এক ভাষণ প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে ৩০০ বৎসর পুর্বৰ পর্য্যন্ত বিশ্বের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ছিল 
অত্যন্ত মন্থর এবং ক্রমিক (51০% ৪0 ৪981) | বিগত তিনশত বৎসরের 
মধ্যে ( পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যন্ত অল্প সময় ) পৃথিবীর লোক সংখ্যা ৫০ 
কোটা হইতে ২২৫ কোটীতে পরিণত হইয়াছে । পৃথিবীর সঙ্গতি এবং খাদ্য 
সরবরাহ যদি উহার সহিত তাল রাখিতে পারিত তাহা হইলে উহা আনন্দেরই 
বিষয় হইত। বর্তমানে কিন্তু মানবিক উর্ববরতার বৃদ্ধি এবং মুত্তিকার 
উর্ববরতা হাস ঘটিতেছে। এই সমস্যার সমাধান হইল সকল উপায়ে 
অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা করা, দ্বিতীয়তঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণের দ্বারা 
পরিবার পরিকল্পনা (family planning) করা | “আমাদের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন | কিন্তু আমাদের 
সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে কিছুটা জৈব পরিকল্পনা থাকিতেই হইবে ।” 


{ “We have to plan for our social and economic developments. 
But in our social planning there must also be certain amount 
of biological planning”—Dr. Abraham Stone ] A 


পরিবার পরিকল্পনা (“পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা” )= 


Family Planning ( “Five-year Plan” ) 


ভারত সরকারের দ্বারা নিযুক্ত পরিকল্পনা কমিশন (Planning 
Commission) যে পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন উহাতে 
তাহারা পোস্টের সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখিবার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ 
ভাবেই বলিয়াছেন। ও সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য তাহার! একটি 
সাব কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কমিশন বলিয়াছেন যে অর্থনৈতিক 
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এবং সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা হইল একটি অত্যাবশ্যক 
কার্ধা। এ উদ্দেশ্যে অল্লকীলীন ব্যবস্থা হইবে জনসাধারণকে বংশ বৃদ্ধি 
রোধ করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোল]। জন্ম 
নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করিতে হইবে__ 
উহাতে স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যেক পরিবারের প্রচেষ্টা প্রয়োজন । রাষ্ট্র এক্ষেত্রে 
সীমাবদ্ধ কাৰ্য্যই সম্পাদন করিতে পারে | সাব কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 
কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন (১) স্বাস্থ্যের কারণে প্রয়োজন হইলে, 
রাষ্ট্র জন্ম-নিরোধ পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করিবে এবং সন্তানোৎ্পাদন 
ক্ষমতা ধ্বংসের ব্যবস্থাও প্রদান করিবে ; (২) সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
কারণে যাহাদের প্রয়োজন হইবে -তাহাদিগকেও রাষ্ট্র ও পরামর্শ ও সাহায্য 
প্রদান করিবে ; (৩) আথিক সাহায্য ও অন্থান্ উপায়ে, রাষ্ট্র জন্ম নিয়ন্ত্র 
সম্পর্কে গবেষণার এবং তথ্য সরবরাহের কেন্দ্র সংগঠনে উদ্যোগী 
হইবে । 


পঞ্চম অধ্যায় 
কাষি এবং ইহার সমস্য! সমূহ 


Agriculture and its Problems 


ভারতের কৃষির গুৰুত্_Importance of Indian Agri- 


culture 


কৃষিকার্ধ্য হইল ভারতের মোট লোকসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের 
উপজীবিকা। মোট জনসংখ্যার এত অধিক অংশের নির্ভরতা থাকার দরুণ ; 
আমাদের দেশের অর্থনীতিতে কৃষিকার্যের সমধিক গুরুত্ব । কৃষির সাফল্য 
এবং অসাফল্যের উপর শুধুই যে জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের আথিক 
অবস্থার উত্থান পতন নির্ভরশীল তাহাই নহে, উহার সহিত পরোক্ষভাবে 
সমগ্র জনসমঠির আথিক ভাগ্য জড়িত। কৃষকের আয়ের উপর জনসাধারণের 
অন্যান্য অংশের আয় এবং সরকারের রাজস্ব বহুপরিমাণে নির্ভরশীল । 
কৃষিকার্য্যের দ্বারা আমাদের প্রয়োজনীয় সকলপ্রকার খাদ্যই আমরা উৎপাদন 
করিয়া থাকি । কষিজাত সামগ্রীর দ্বারা আভ্যন্তরীণ শিল্পে প্রয়োজনীয় 
কাঁচামাল সরবরাহ করা হইয়া থাকে । উপরস্ত আমাদের বহির্ববাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে কষিজাত সামগ্রীর সমধিক প্রাধান্য | বিদেশ হইতে আমরা যে 
সকল সামগ্রী আমদানী করিয়া থাকি, তাহার দরুণ নূল্যের অধিকাংশই 
আমরা কৃষিজাত সামগ্রী বাহিরে প্রেরণ করিয়। প্রদান করিয়া থাকি । 


ভারতের অর্থনীতিতে কষির তাৎ্পধ্য ফিসক্যাল কমিশন এইরূপ 
ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন £ “আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতে উন্নয়ন মূলক 
কোন নীতি গ্রহণ কালে দেশের জীবনে এবং অর্থনীতিতে কষিকার্যোর 
মৌলিক তাৎপৰ্য্য সম্মুখে রাখিতে হইবে | ইহার কারণ সুস্পষ্ট | জনসংখ্যার 
শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল । অধিকস্ত, কমি 
নিছক একটি পেশাই নহে--ইহাংবহছু শতাব্দী ধরিয়া বহু কোটী ব্যক্তির 
চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করিয়াছে এইরূপ একটী জীবন দর্শন । ভারতের 
অর্থনীতিতে কৃষির তাৎপর্য্য ইহা অপেক্ষাও গভীরতর কারণ কৃষির যুক্তি সিদ্ধ 
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সম্প্রসারণ এবং শিল্লোন্নয়ন পরস্পরের সহিত গভীরভাবে জড়িত এবং সংযুক্ত 
ভিত্তিতেই ইহাদের পরিকল্পনা প্রয়োজন 


প্রধান কাষিজাত ফসল Chief Agricultural Crops 

বিভিন্ন প্রকারের কষিজাত সামগ্রী আমাদের দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
এইগুলিকে মোটামুটি চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, খাছ্াশস্থা, 
দ্বিতীয়ত,, তত্তময় উদ্ভিদ, তৃতীয়ত? তৈলবীজ, চতুৰ্থত:ঃ ভেষজ ও পানীয় 
উপাদান । 


১ খাদ্যশসয__৮০০৭ crops 

৮৮০. Give & critical estimate of the food resources of India. 
Discuss in the connection how this country’s food economy 
has been affected by Partition (B. A. 1949) 

(ক) চাউ্টল্র_শমগ্র পৃথিবীতে মোট উৎপাদিত চাউলের মধ্যে 
অৰ্দ্ধেক পরিমাণ চাউলের উৎপাদন ভারতেই হইত । অবিভক্ত ভারতে মোট 
কৃষিভুূমির শতকরা ৩০ ভাগ চাউল উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল। 
প্রায় গাড়ে সাত কোটী একর জমিতে বৎসরে প্রায় আড়াই কোটী টন চাউল 
উৎপন্ন হইত । দেশ বিভাগের পরে পাকিস্থানের অংশে পড়িয়াছিল প্রায় 
৮০ লক্ষ টনের মত উৎপাদন । ১৯৫১ সালে ভারতে চাউলের উৎপাদন 
হইয়াছিল সাড়ে সাত কোটী একর জমিতে ২ই কোটা টন__অর্থাৎ অবিভক্ত 
ভারতের সমান । ধান চাষের অন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং উষ্ণ ও আর্দ্র 
জলবায়, আবশ্যক ৷ সেই জন্য দক্ষিণ ভারত ও উত্তর পূর্ব ভারতেই ধান 
চাষ কর! হইয়া থাকে । মাদ্রাজ, বোদ্বাই, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তরপ্রদেশ, 
উড়িস্তা, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে ধান চাষ হইয়া থাকে । মে হইতে আগষ্ট 
মাসের মধ্যে যে ধান বপন করা হয় এবং শীতকালে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী 
মাসে ফসল সংগ্রহ কর! হয় তাহাকে বলা হয় আমন ধান । ইহ! ভিন্ন 
আউস ও বোরো, এই ছুই প্রকার ধানও আছে। তবে মোট উৎপাদিত 
ধানের মধ্যে আমন ধানের উৎপাদনই সর্ববাপেক্ষা অধিক । 

(৭) গম-_কষিজ সামগ্রীর মধ্যে চাউলের পরেই গমের স্থান। 
অপেক্ষাকৃত শুক ও শীতল জলবায়,তে ইহ! ভাল জন্মায় | অবিভক্ত ভারতে 
গম চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৪১ লক্ষ একর এবং উহাতে গমের 
উৎপাদন হইত ৩৫ লক্ষ টন। সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের মধ্যে 
ইহা ছিল শতকরা ২০ ভাগ । 
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অবিভক্ত ভারতে মোট যে পরিমাণ গম উৎপাদন হইত দেশ বিভাগের 
পর ভারতের অংশে পড়িয়াছিল উহার ৬৬ ভাগ এবং পাকিস্থানের অংশে 
শতকরা ৩৪ ভাগ । ভারতের পুর্বব পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ, 
বোন্বাই এবং রাজপুতনায় এবং পাকিস্থানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে গম উৎপন্ন হইয়া থাকে । বর্তমানে ২ই কোটি একর 
জমিতে ৬৫ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয় । 


(গ) ইক্ষু__ইক্ষুর চাষের জন্য প্রচুর জল এবং উষ্ণ আবহাওয়া 
প্রয়োজন ; সেই কারণে উত্তরভারতের প্রদেশগুলিতেই প্রধানতঃ ইক্ষুর চাষ 
হইয়া থাকে । অবিভক্ত ভারতের ৪০ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইত 
এবং ইহা হইতে ৫০ লক্ষ টন গুড় পাওয়া যাইত। অবিভক্ত ভারতে 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ইক্ষু উৎপাদন হইত । 


অবিভক্ত ভারতের মোট উৎপাদনের মধ্যে দেশ বিভাগের দরুণ ভারতের 
অংশে পড়ে শতকরা সাড়ে চুরাশি ভাগ এবং পাকিস্থানের অংশে শতকরা 
সাড়ে পনর ভাগ। ভারতে ইহা উৎপন্ন হয় পুর্বব পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, 
বিহার, উড়িস্যা, পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই ও আসামে । পাকিস্থানের উৎপন্ন হয় 
পুর্বববঙ্গে । বর্তমানে ভারতে ৩৫1৩৬ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হয় 
এবং উৎপাদন প্রায় ৫৪ লক্ষ টন গুড় | 


(ঘ) নীবার ও ভুষ্টা_জোয়ার ও বজরা এই দুই প্রকারের নীবার 
(millets) উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহ! ভারতের লোকসংখ্যায় প্রায় এক 
তৃতীয়াংশের খাদ্য এবং পরিমাণের দিক হইতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের মধ্যে 
ইহার স্থান তৃতীয়। অবিভক্ত ভারতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি একর 
পরিমিত জমিতে জোয়ার ও বজরার চাষ হইত এবং উৎপাদন হইত বৎসরে 


৭০ লক্ষটন। ভারতের প্রায় সর্ধবত্র বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতে ভুটার 
চাষ হয়। 


বর্তমানে পাকিস্থানের অংশ হইল জোয়ার উৎপাদনের শতকরা ৩ ভাগ, 
বজরা উৎপাদনের শতকরা ১২ ভাগ এবং ভুট্টা উৎপাদনের শতকরা ১৮ 
ভাগ। পাকিস্থানের পশ্চিম পাঞ্জাবে নীবার উৎপন্ন হয় এবং ভারতে উহা 
উৎপন্ন হয় বোস্বাই, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, রাঁজপুতন! প্রভৃতি স্থানে | বর্তমানে 


ভারতের জোয়ার ও বজরা চাষের এলাকা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াচে । 


এলাকা হইল ৩২ কোটি একর উপর এবং উৎপাদন হইল ৮০ লক্ষ টনের 
অধিক | 
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(ও) ভ্াইল-ভারতে বিভিন্ন প্রকার ডাইল উৎপন্ন হয়_-এবং প্রায় 
কল অঞ্চলের অধিবাসীদিগের খাদ্যের মধ্যে ডাইল অন্তভূরক্ত। ছোলা, 
মুগ, মসুর, মটর, কালাই ইত্যাদি ডাইল উৎপন্ন হইয়। থাকে । 


এই সকল খাদ্যশস্য ভিন্নও ভারতে নানাপ্রকার মশল্লাদ্রব্য উৎপন্ন হয়_ 
যথা লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, গোলমরিচ, জায়ফল ইত্যাদি । আম, জাম, 
লেবু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ফলও উৎপন্ন হইয়া থাকে । আলু, পিয়াজ, 
কপি, বেগুন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ফলও উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

দেশ বিভাগের দরুণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিক হইতে ভারতের প্রভূত 
ক্ষতি হইয়াছিল । দেশ বিভাগে ভারতের অংশে লোক সংখ্যা পড়িয়াছিল 
শতকরা ৭৭৭ ভাগ কিন্তু ধান চাষের জমি পড়িয়াছিল ৭২'৫ ভাগ এবং 
গম চাষের জমি ৭০ ভাগ । সেচ ব্যবস্থা সমন্বিত অঞ্চলের ৩০ ভাগ 
পড়িয়াছিল পাকিস্থানের অংশে, অবিভক্ত ভারতের সর্ববাপেক্ষা মূল্যবান 
সেচ ব্যবস্থাগুলি উহার মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত ছিল। উৎকৃষ্ট ধরণের গম 
উৎপাদনের অঞ্চল অধিকাংশ পাকিস্থানের অন্তর্ভু ্ত হইয়াছে। সাম্প্রতিক 
কালে খাদ্য ঘাটতির. অন্যতম কারণ এই দেশ বিভাগ । ১৯৪৮ সালে 
খাগ্ঠশস্য আমদানী হইয়াছে ২৮ লক্ষ টন, ১৯৪৯ সালে ৩৭ লক্ষ টন, 
১৯৫০ সালে ২১ লক্ষ টন, ১৯৫১ সালে ৪৭ লক্ষ টন ।% 


(২) বাণিজ্য ফসল (বা নগদ ফসল )-Commercial 
Crop (or Cash Crop) 
এই ৫ Give an account of the Commercial Crops of India 
at present. 

State the regional distribution of the more important 
commercial crops of India. Consider in this connection how 
Partition has affected India’s position asa source of agri- 
cultural raw materials (B. A. 1951) 

(ক) তুলা-_তুলা উৎপাদনের দিক হইতে অবিভক্ত ভারতের স্থান 
ছিল পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় । তুলা চাষের জমি ছিল ২ কোটি একরেরও 
অধিক এবং উৎপাদন ছিল ৪০ লক্ষ গাইট। ছোট আঁশযুক্ত তুলার 
পরিমাণই ছিল অধিক ; লম্বা আঁশযুক্ত তুলা ( যাহার দ্বারা সুগম বস্ত্র বয়ন 
করা হয় ) বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত । দেশ বিভাগের পর 
তুলা উৎপাদনের শতকর! ৩৩ ভাগ পাকিস্থানের অংশীভুত হয় ; ইহার মধ্যে 


.. *পরিসংখ্যা প্ল্যানিং কমিশন দ্বারা প্রদত্ত | 
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অধিকাংশই লম্বা জীশযুক্ত ; এই ধরণের তুলা উৎপাদনে পাকিস্থানের অংশ 
ভারতের প্রার দ্বিগুণ । পাকিস্থান স্থষ্টি ব্যতীতও, নানা কারণে ভারতে তুলা 
উৎপাদন সাম্প্রতিক কালে ত্রাস পাইয়াছিল ॥ তুলা চাষের এলাকা এবং 
পরিমাণ যথাক্রমে ১ কোটি একর এবং ২৪ লক্ষ গাইটে হাস পাইয়াছিল । 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অবশ্য প্রচেষ্টা করা হইতেছে কারণ ভারতে ৪৯ লক্ষ 
গাইট তুলার প্রয়োজন | ১৯৫০-৫১ সালে তুলা উৎপাদন হইয়াছিল প্রায় 
৩১ লক্ষ ৩০ হাজার গাঁইট-_ও বৎসর তুল! চাষের জমি ছিল ১ কোটি ৬২ 
লক্ষ একর । ১৯৫৩-৫৪ সালে, ১ কোটি ৭০ লক্ষ একর জমিতে তুলা 
উৎপাদন হইয়াছে__-আশা। করা হয় উহার দ্বারা ৩৯ লক্ষ ৩০ হাজার 
গাইট উৎপাদন হইবে । বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, 
পুরব্ব পাঞ্জাব, বরোদা, মধ্যভারত প্রভৃতি স্থানে তুলা উৎপন্ন হয় । কৃষ্ণ 
মাটি অঞ্চল তুল উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ ভাবেই উপযোগী । 

(ধ) পাট-_পাট ছিল অবিভক্ত ভারতের একচেটিয়া উৎপাদন-- তখন 
সমগ্র ভারতে পাট উৎপাদন হইত মোট ২ কোটি একর জমিতে । উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল বৎসরে ১২৫ লক্ষ গাঁইট; ইহার মধ্যে ৬৫ লক্ষ গাইট বিদেশে 
রপ্তানী হইত এবং ৬০ লক্ষ গাঁইট দেশের মিলগুলিতে ব্যবহৃত হইত। 
অবিভক্ত ভারতে মোট রপ্তানীর মধ্যে পাট রপ্তানী ছিল ২০।২৫ ভাগ | দেশ 
বিভাগের পর ভারতকে পাট সম্পর্কে বিশেষ অন্ুবিধাতেই পড়িতে হইয়াছিল | 
ভারতের পক্ষে উৎপাদনের অংশ পড়িয়াছিল মাত্র ১৭ লক্ষ গাঁইট-___পাট 
উৎপাদক অঞ্চলের অধিকাংশই পড়িয়াছে পাকিস্থানে 1% দেশের অর্থনীতিতে 
পাটের গুরুত্ব অত্যধিক বিধায় সরকার দেশের মধ্যে পাট উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 
যত্ববান হইয়াছেন । পাটের মূল্যবৃদ্ধিও উহার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা 
করিয়াছে । ১৯৫০-৫১ গালে পাট চাষের জমি সাড়ে ছয় লক্ষ একর হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়া চৌদ্দ লক্ষ একর হইয়াছিল এবং ১৯৫১-৫২ সালে উহা হইয়াছিল 
সাড়ে উনিশ লক্ষ | ১৯৫০ সালে উৎপাদন হইয়াছিল প্রায় ৩৩ লক্ষ গাঁইট 1 
পরবর্তী দুই বৎসর পাট উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালে উৎপাদন 
ছিল ৪৬ লক্ষ ১০ হাজার গাইট এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে উৎপাদন হইয়াছে 
৩১ লক্ষ ৩০ হাজার গাইট । ইহার প্রধান কারণ পাটের মূল্য হাস এবং 
বন্তা ও পতঙ্গের জন্য ক্ষতি ।** সরকার নানাভাবেই কৃষকদিগকে সাহায্য 

* Progress Report of Five year Plan (September, 1954) 


**কলিকাতায় গেণ্টাল জুট কমিটির ত্রিংশ অধিবেশনে সর্দার দাতার 
সিং কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ হইতে এই পরিসংখ্যা গৃহীত হইল | 


কৃষি এবং ইহার সমস্য! সমূহ ৪৭ 


করিতে অগ্রসর হইয়াছেন--যথা অর্থদান, খণদান, সার সরবরাহ, উৎকট 
বীজ সরবরাহ | বারাকপুরে উৎপাদিত ১৯৭ মন উৎকৃষ্ট বীজ বিভিন্ন 
মূলরাষ্ট্রের (৪৮০৪) মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে। 

বর্তমান ভারতে পাট উৎপাদন অঞ্চল হইল পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার 
এবং উত্তরপ্রদেশ | 


(৩) টতলবীজ--(9% seeds) 


পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণ তৈলবীজ উৎপন্ন 
হয়। তিল, রেড়ি, সরিষা, তিসি, চীনাবাদাম, তুলাবীজ-_গ্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রকারের তৈলবীজ এইস্থানে জন্মে । এই সমুদয় নিপ্পেষণ হইতে তৈল 
পাওয়া যায় এবং অবশিষ্টাংশ জমির সার এবং গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে 
ব্যবহৃত হয় । সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন তিল ও চীনা বাদামের অৰ্দ্ধেক, 
সরিষা ও তুলা বীজের এক তৃতীয়াংশ, মসিনারের এক চতুর্থাংশ ভারতে 
উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত, রেডি ও তিমি যথেষ্ট পরিমাণেই ভারতে উৎপন্ন 
হয়। তৈল আহরণযোগ্য প্রচুর পরিমাণ নারিকেলও এই স্থানে উৎপন্ন 
হয় । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সকল বীজ উৎপন্ন হয়__যথা মধ্যপ্ৰদেশ, 
যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্া, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব । অবিভক্ত 
ভারতের মোট রপ্তানীর মধ্যে প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ থাকিত তৈলবীজ ৷ 

দেশ বিভক্ত হইবার পরেও তৈলবীজের দিক হইতে ভারতের সঙ্গতিতে 
বিশেষ পার্থক্য ঘটে নাই | পাকিস্থানে তৈলবীজ উৎপাদনের অংশ অতি অল্প; 
পুর্ব পাকিস্থানে কিছু পরিমাণ নারিকেল ও সরিষা এবং অন্যান্য পাকিস্থান 
প্রদেশে কিছু পরিমাণ রেড়ি উৎপন্ন হয়। তুলাবীজও পাকিস্থান উৎপন্ন হয়। 


(৪) পানীয় ৪ ভেষজ — (Beverages and Drugs) 

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পানীয় দ্রব্যের__অর্থাৎ চায়ের 
উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় | পর্বতের ঢালুদেশে এবং 
অগ্ঠান্ত যে সকল স্থানে জলবায়, উষ্ণ এবং আর্দ্র এবং প্রচুর স্থুর্যাকিরণ 
পাওয়া যায়_-সেই সকল স্থানই চা উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী । ভারতে 
চা উৎপাদনের প্রধান এলাকা হইল উত্তর ভারতের আসাম, দাঁছ্জিলিং এবং 
জলপাইগুড়ি জেলার দুয়ার (১০০৭৮৪) অঞ্চল । আটলক্ষ একরেরও অধিক 
জমি চা উৎপাদনের কার্্যে ব্যবহৃত হয় এবং ৫০ কোটী পাউণ্ড চা প্রতিবৎসর 
উৎপন্ন হয় । মোট উৎপাদনের প্রায় তিনচতুর্থাংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া 
থাকে। পূর্ব পাকিস্থানে ভ্রীহটে চা উৎপন্ন হয়। 


৪৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


কফি উৎপাদনও ভারতে হইয়া থাকে | মাদ্রাজ, কুর্গ, মহীশুর, 
ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে কফি উৎপন্ন হয় | বৎসরে প্রায় সাড়ে তিন কোটা 
পাউণ্ড কফি উৎপন্ন হইয়া! থাকে-_ইহার মধ্যে অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী 
হয়। 


ভেষজ সামগ্রীর মধ্যেও অনেকগুলি ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়! থাকে | 
সমগ্র পৃথিবীর তামাক উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ ভারতে উৎপন্ন হয় । 
তামাক উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরে ৬ লক্ষটন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
ইহা উৎপন্ন হয়, তবে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা, বিহার, মাদ্রাজ এবং 
বোম্বাইতে । 

সিনকোনা এবং অহিফেনের চাষও আমাদের দেশে হইয়া থাকে | 
সরকারের একচেটিয়া কারবাররূপে গিনকোনা উৎপাদন হইয়া থাকে-_ 
ইহা! উৎপন্ন হয় দার্জ্জি লিং এবং নীলগিরি পর্ববতে | পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও 
মালাবারে গাজা উৎপন্ন হইয়া থাকে । 


কষির অনগ্রসরতা এবং ইহার কারণ Agricultural 


Backwardness and its Causes 


কার্ট Q. State briefly the chief causes of the low productivity 
of agriculture in India. (B.A.1946). Discuss the main 
features of agriculture in Bengal (B. Com. 1938). 


ভারত কৃষিপ্রবান দেশ-এই দেশের বিপুল সংখ্যক অধিবাসী 
জীবিকা অজ্জনের জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল 
এবং সেই কারণে কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং অবনতির সহিত ভারতের 
সামগ্রিক অর্থনীতি গভীরভাবে জড়িত। কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে অন্তান্য 
কতিপয় দেশের সহিত তুলনা করিলে ভারতের কষিকার্যের অনগ্রসরতা 
অন্গভৰ করিতে হয়-_একাধিক কষিসামণ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রেই এই 
অনগ্রসরতা বিশেষভাবে প্রকটিত। এখানে কষিসামগ্রীর উৎপাদন যে খুব কম 
হয় তাহা নহে, তবে বিভিন্ন দেশে সমপরিমাণ জমির হিসাবে কত পরিমাণ 
ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার তুলনার দ্বারাই কোন্‌ দেশ কৃষিকাধ্যে কি পরিমাণে 
অগ্রসর তাহা বুঝা যায়। ভারত ও প্রাকিস্থানে মিলিত ভাবে পৃথিবীর 
প্রায় অৰ্দ্ধেক চাউল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভারতেই হউক ব! পাকিস্থানেই 
হউক, একর প্রতি জমিতে যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয় পৃথিবীর অপর 
অনেক দেশে তাহা অপেক্ষা সমপরিমাণ জমিতে অধিক চাউল উৎপন্ন হইয়া 


কষি এবং ইহার সমস্যা সমূহ ৪৯ 


থাকে । এখানে প্রতি একর জমিতে ৮৫৪ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হয় কিন্ত 
চীনদেশে উৎপন্ন হয় ১,৪০০ পাউণ্ড, মিশরে ১,৮৪৫ পাউণ্ড, জাপানে ২,১২৪ 
পাউণ্ড এবং ইটালীতে ২,৭৯৭ পাউণ্ড । গম উৎপাদনের পরিমাণ এক একর 
জমিতে ৬৬০ পাউণ্ড; চীনদেশে উহা ৮৯৮, জাপানে ১,৭১৩ এবং মিশরে 
১,৯২৮ পাউণ্ড । অন্যান্ত অনেক খাদ্যশস্য (০০৫ ০:০৪) এবং নগদ 
শস্যের (0888 ০:০৪) পক্ষেও একই কথা প্রযোজ্য | ভারতের কষির 
এই অনগ্রসরতাঁর দরুণ দেশের সমগ্র অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত । এই 'অনগ্রসরতার 
কারণ সমূহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে উৎপাদনে কার্যকরী বিভিন্ন 
উপাদানগুলির সহিত এই কারণ সমূহ জড়িত রহিয়াছে। 

(ক) জম্ি__কষিকার্য্ের জন্য যথাযোগ্য জলসরবরাহ একান্তই 
প্রয়োজন কিন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জমিতে সন্তোষজনক জল-ব্যবস্থা 
নাই_£অনেক ক্ষেত্রে বর্ষা নিয়মিতভাবে হয় না; কোথাও বা অনাবৃষ্ট 
কোথাও বা অতিবুষ্টি । অনাবৃষ্টি পরিপুরণের জন্য যে জলসেচ ব্যবস্থা আছে 
তাহা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নহে ; অতিষ্ট প্রতিবিধানের জন্য জল 
নিকাশের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে | দ্বিতীয়তঃ, জমির খণ্ডীকরণ এবং 
অসম্বদ্ধত! (subdivision and fragmentation of land) উন্নত ধরণের 
কৃষিকার্য্ের গুরুতর অন্তরায় | চাষের জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 
( খণডীকরণ ) এবং একজন চাষীর চাষের জমি একই স্থানে একত্ৰিত 
ভাবে থাকে না--বিভিন্নদিকে ছড়াইয়া থাকে ( অসস্বদ্ধতা ) ইহা দ্বার! 
কষিকার্য্যে উন্নত ধরণের ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ অযম্ভব হয়। তৃতীয়তঃ, 
বিভিন্ন কারণে জমির স্থায়ী উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়া উঠে না। 
রাসায়নিক সার ব্যবহারের পদ্ধতি একপ্রকার নাই বলিলেই চলে | দরিদ্র 
কষকদিগের পক্ষে সহজলভ্য সার, অর্থাৎ গোময়, অন্থৎপাদক কাধ্যে 
ব্যবহৃত হইয়া যায়। চতুর্থত:, বহুপরিমাণ জমি আছে যাহা বর্তমানে 
চাষ করা হয় না কিন্ত যেগুলি সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা করিলে উহার! 
চাষযোগ্য হইতে পারে । ভারত ও প্রাকিস্থানে মিলিতভাবে তের কোটি 
একরেরও অধিক পরিমাণ জমি এইরূপ কৃষিযোগ্য পতিত ভুমিরূপে 
রহিয়াছে । বর্তমান ভারত যুক্তরাষ্ট্র এইরূপ জমির আয়তন হইল ৫ 
কোটি ২০ লক্ষ একরের কিছু অধিক | 


(খ) কৃষি শ্রামিক-কষি কার্যে যাহাদের মেহনতের উপর নির্ভর 
করিতে হয় সেই কষকদিগের একাধিক ক্রটী রহিয়াছে এবং তাহাদিগকে 
বহু অসুবিধার সন্মুখীন হইতে হয়। কষকদিগের এই সকল ক্রটী ও 
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অন্গুবিধার জন্য, ভারতের ক্ৃষিকার্ধ্য বিশেষভাবেই ব্যাহত | প্রথমতঃ, 
শিক্ষাবিস্তারের অভাবে ভারতের কুষকগণ অধিকাংশই নিরক্ষর এবং 
অন্তু__ইছার ফলে তাহারা অধিক মাত্রায় রক্ষণশীল, প্রগতিশীল ভাবধারা 
গ্রহণে তাহারা অক্ষম । চিরাচরিত পদ্ধতি ভিন্ন নূতন কৃষিপদ্ধতি অবলম্বনে 
তাঁহারা বিমুখ । দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের দারিদ্র্যের জন্তু, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান 
এবং পুষ্টিকর খাগ্ভের অভাবে তাহার! হীনস্বাস্থ্য | তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন 
কারণে তাঁহার! গভীরভাবে খণজালে আবদ্ধ-_ ইহ! প্রকারান্তরে তাহাদের 
আয় ব্বদ্ধির পথ রুদ্ধ করে। ইহাতে তাহাদের কন্মোদ্যম ও কর্ম্মশক্তি 
উভয়ই ব্যাহত হয়। 


(গ) পুজি _একজোডা বলদ একখানি লাঙ্গল এবং কিছু বীজ_ 
ইহাই হইল আমাদের চাষীর একমাত্র পঁজি-__কিন্ত অনেকের ইহাও নাই । 
প্রতিবৎসর জমির চাষ করিবার জন্য যে চল্তি পঁভি (working capital) 
প্রয়োজন তাহ বহু কৃষকের নাই । উপরস্ত যদি কোন কারণে কৃষকের 
কোন থোক্‌ ব্যয় প্রয়োজন হয়-__যথা নুতন বলদ বা লাঙ্গল ক্রয়, তাহা 
হইলে অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে মহাজনের নিকট খণ কর! ভিন্ন গত্যন্তর 
থাকে ন! । পীঁজির অভাবে দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্প মেয়াদী কৃষি-উন্নয়নমূলক 
কোন বাবস্থা করা কুষকদিগের পক্ষে সম্ভব নহে । আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিকাধ্য করিবার পদ্ধতি আমাদের দেশে নাই | 

(ঘ) ব্যবস্তাপনা-কষির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বহু ত্রুটি রহিয়াছে। 
গতানুগতিক পদ্ধতির দ্বারা কোন ক্রমে কিছু পরিমাণ ফসল উৎপাদন 
করিয়। সংসার যাত্রা নির্বাহের মতন কিছু অর্থসংগ্রহ কৃষকদের প্রধান চিন্তা ; 
উন্নত ধরণের উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বনের বিশেষ কোন প্রয়াস নাই। 
উপরন্ত জমির খণ্তীকরণ ও অসন্বদ্ধতার জন্য উন্নত ব্যবস্থাপনা করিবার 
অবকাশও থাকে কম। অন্তান্য প্রাণীতে বহু শস্য নষ্ট করে, তাহার যথাযথ 
প্রতিবিধান করা হয় না । শুধুই যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অব্যবস্থা তাহাই 
নহে, উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যেও বহু ক্রটী রহিয়াছে 


ক্কাষি উন্নয়ন পদ্ধাত—Methods for Improving 


Agriculture 
Q. Suggest measures by which it (agriculture) can be 


improved (B. Com. 1938). What, in your opinion, should be 


the main lines of agricultural reorganisation in India? 
(B. Com. 1954). 


কষি এবং ইহার সমস্যা সমূহ ৪১ 


কৃষির উন্নয়নের জন্য উত্তম জলসেচ ব্যবস্থা ও জলনিকাশন ব্যবস্থা 
প্রয়োজন কারণ জলের অপ্রাচুর্য্য যেরূপ কৃষির পক্ষে ক্ষতিকর, জল 
জমায়েতও (%৮৪"1০88118) সেইরূপ ক্ষতিকর | জমির খণ্ডীকরণ ও 
অসম্বদ্ধতার প্রতিকার করা প্রয়োজন__-ইহ সম্ভব হইবে আইনের দ্বারা এবং 
সমবায়ের ভিত্তিতে । বিভিন্ন প্রকার সার ব্যবহারের সহিত কৃষকদিগকে 
পরিচিত করাইতে হইবে, বিশেষ করিয়া রাসায়নিক সার ; এবং সরকারী 
দপ্তর ও সমবায় সমিতির মারফত ইহা! কৃষককে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । চাষযোগ্য পতিত জমির আবাদ করিলে কষিসামগ্রীর 
মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে । 


কৃষকের ক্রটী ও অন্গুবিধা সমূহ দুরীভুত না করিলে কৃষির উন্নয়ন সম্ভব 
নহে | কৃষকের শ্রমের দ্বারা কৃষি--তাহার ঘাম মাটীতে পড়িয়া কঘল 
উৎপন্ন করে । 


তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা প্রগতিশীল ভাবধারার অন্থপ্রবেশ 
করানো প্রয়োজন যাহাতে তাহারা রক্ষণশীলতা অতিক্রম করিতে পারে-- 
কোন কিছু নুতনের ভয়ে ভীত না হয়| ইহাতে তাহারা উন্নত কষিপদ্ধতি 
অবলম্বনে প্রণোদিত হইবে । তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য গ্রামে গ্রামে 
্বাস্থ্যকেন্্র স্থাপন এবং আন্থুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি করিতে হইবে। সমবায় 
সমিতির মাধ্যমে এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে তাহাদিগের খণ জাল হইতে 
মুক্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে । 


কিন্ত সেই সঙ্গেই তাহাদিগকে অল্প সুদে খণ প্রদানেরও ব্যবস্থা করিতে 
হইবে ; তাহাদের চলতি পঁ,জির প্রয়োজন মিটাইতে হইবে এবং দীর্ঘমেয়াদী 
উন্নয়ন মূলক ব্যবস্থাও যাহাতে তাহারা করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে 
দীর্ঘমেয়াদী খণ দানেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে | আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতির সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করাইতে হইবে । 


উন্নত ধরণের ব্যবস্থাপনার দ্বারা কি ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, আদর্শ 
কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া, তাহার বাস্তব ফলাফল  কষকদিগের সম্মুখে 
উপস্থাপিত করিতে হইবে । শস্য যাহাতে পতঙ্গপাল বা অন্যান্য প্রাণীর 
দ্বার! নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি- 
বিধান করিয়া শস্যের মূলোর ন্যায়সঙ্গত অংশ যাহাতে চাষী পায় তাহ! 
দেখিতে হইবে । কারণ উহার দ্বার! চাষীর চাষের উদ্যম বৃদ্ধি পাইবে । 
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জলসেচ ব্যবস্থা _17180০7 Works 

ভারতের মাটীতে গোনা ফলে এবং উহ! ফলাইবার অবশ্য প্রয়োজনীয় 
উপাদান হইল জল ৷ ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিজীবি ; এখানকার 
সম্পদ উৎপাদনের প্রধান উৎস হইল কৃষি। কৃষকের আয় বৃদ্ধি হইলে 
সমাজের সকল স্তরের লোকের আিক অবস্থার স্বাচ্ছন্দ্য হইবে; অপরপক্ষে 
কৃষকের আর হাঁস হইলে সকল ব্যক্তিকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উহার 
ফলাফল ভোগ করিতে হইবে ; কারণ ভারতের মোট জন-সংখ্যার মধ্যে 
বিপুলাংশই হইল কৃষককুল এবং বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য ও পেশায় নিযুক্ত 
ব্যক্তিগণ ইহাদের ব্যয় হইতেই আয় করিয়া থাকে । সরকারের বাজেট 
পর্য্যন্ত কুষকদিগের আথিক অবস্থার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত । 
কৃষকের আথিক অবস্থা নির্ভর করে কৃষির ফলনের উপর এবং কৃষির 
ফলন বহুলাংশে নির্ভর করে জল সরবরাহের উপর। সেই জন্যই বলা 
হয়, ভারতে স্বর্ণ অপেক্ষা জল অধিক মূল্যবান | কিন্তু বৃষ্টির জল সকল 
সময়ে বা অঞ্চলে পর্ধ্যাপ্ত ও নিশ্চিত নহে ; সেই কারণে কৃষিক্ষেত্রে কৃত্রিম 
জল সরবরাহের প্রয়োজন হয় । ইহারই নাম সেচ ব্যবস্থা (irrigation) | 


বিভির পর্য্যায়ের সেচ কাৰ্য্য —Different Types of Irri- 
gation Works 


0. Give an account of the various types of irrigation 
works in India and indicate. their economic importance. 
(B. A. 1937; B. Com. 1939, °41, °43, °47.) What are the 
different types of irrigation that are tobe found in different 


parts of the country? Critically estimate their importance. 
( B. Com. 1955 ) 


টা 


ভারতে তিন পধ্যায়ের ফেচ ব্যবস্থা আছে := 


(১) কুপ-কুপের মধ্যে পাতকুয়া ও নলকুপ, উভয়ই অন্তর্ভুক্ত । 
সেচ ব্যবস্থাযুক্ত মোট এলাকার প্রায় এক চতুর্থাংশের সেচ ব্যবস্থা হইল 
কুপের সাহায্যে । এই সকল কুপ হইতে কায়িক শ্রমে অথবা পশুর 
সাহায্যে জল উত্তোলন করা হয় এবং নালার সাহায্যে উহা ক্ষেত্র পর্য্যন্ত 
প্রবাহিত করা হয় । বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে কূপ সাহায্যে 
জল গেচ প্রচলিত আছে । পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে বিদ্যুৎ চালিত কুপের 
সাহায্যে জল সেচ ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে । ভারতে প্রায় বিশ লক্ষ গেচ 


jh 


কৃষিকাধ্য এবং ইহার সমস্যা সমূহ ৫৩, 


কূপ আছে।  এইগুলি জনসাধারণের উদ্যোগেই নিপ্মিত তবে বহুক্ষেত্রে 
সরকার এই উদ্দেশ্যে খণ প্রদান করিয়া থাকেন । কূপের দ্বারা জলসেচ 
সমন্বিত জমির আয়তন হইল ১,৫৯,৪৭,০০০ একর | 


(২) পুক্তব্রিণী-_পুকরিণীর সাহায্যে জল সেচের ব্যবস্থা অল্প বিস্তর 
প্রায় সকল অঞ্চলেই বিদ্যমান, তবে মাদ্রাজ প্রদেশেই ইহার সংখ্যা 
সর্ধবাপেক্ষা অধিক । ১৯৫১-৫২ সালের হিসাবে ৮৬ লক্ষ ২৬ হাজার 
একর পরিমিত জমিতে পু্ধরিণীর দ্বারা সেচ ব্যবস্থা আছে। 

(৩) খাল-_খালের ছারা জল সেচ ব্যবস্থা বিভিন্ন কারণে সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপুণ। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই খালের দ্বার জল সেচের ব্যবস্থা 
আছে ; ১৯৫১-৫২ সালের হিসাব অনুযায়ী ২ কোটি ১২ লক্ষ একর জমিতে 


’ 


এইরূপ খাল সেচ ব্যবস্থা আছে । জল সেচ খাল আছে তিন পধ্যায়ের £ 


(ক) প্লাবন খাভ (Inundation canals)—-প্লাবন খালে সারা 
বংসর জল থাকে না; এই খালগুলি নদী হইতে কাটিয়া লইয়া যাওয়া হয় 
কিন্তু নদী অপেক্ষা ইহা কম গভীর । সেই কারণে নদীতে একটি নিদ্দিষ্ট 
স্তর অবধি জল উঠিলে তবেই এই খালগুলি জলপুর্ণ হয় এবং যেই স্তর 
হইতে নদীর জল নামিয়া গেলে এই খালগুলি আর জল বহন করে না। 
সুতরাং এই ধরণের খাল কেবলমাত্র বর্ধাকালেই কাধ্যকরী হয়। মাদ্রাজ এবং 
বর্তমানে পাকিস্থানের অস্তভু স্ত শিল্ধুপ্রদেশে এই ধরণের খাল বর্তমান । 

(খ) নিত্যবহ খাল (Perennial canals)—পিত্যবহ খালগুলি 
সারাবৎসরই জলপুর্ণ থাকে | হিমালয় হইতে উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ 
নদীগুলিতে নিত্যবহ খাল নিপল্লিত হয় । এই নদীগুলি হিমালয়ের তুষার 
গলিত জলদ্বারা বারোমাস পুর্ণ থাকে। সেচ ব্যবস্থার উৎস স্থলে নদীর 
মধ্যে বাধ বাধিয়া দেওয়া হয় । ইহার সাহায্যে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং 
খালগুলির মধ্যে জল পরিচালনা করা হয়। মাদ্রাজ, বোঘাই, যুক্ত প্রদেশ, 
পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে এইরূপ খাল আছে। 


(গ) সঞ্চয় বিশিষ্ট খাল (Storage 087)918)___বর্ধাকালে 
উপত্যকায় আড়া আডিভাবে বাধ গঠন করিয়া জল সঞ্চয় করা হয়। 
পাৰ্শ্ববৰ্তী এলাকা সমূহে এই সঞ্চিত জল বিভিন্ন খালের সাহায্যে প্রবাহিত 
করা হয়। প্রধানত: দক্ষিণাপথ এবং মধ্যপ্রদেশে এই ধরণের খাল 
বিদ্যমান । 


সরকারের পক্ষ হইতে এই সকল সেচ কার্ধ্যকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা 


৫৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


হয়__উৎপাদনশীল এবং অন্ুৎপাদনশীল । উৎপাদনশীল কাৰ্য্যগুলি খণের 
ছারা অথবা ছুতিক্ষ নিবারণী তহবিল (Famine Insurance Grant) 
হইতে অর্থ লইয়া সম্পন্ন করা হয়। এই পর্য্যায়ের সেচ কার্য্য হইতে 
সরকার আয় আশা করেন এবং এই সেচ কাধ্য এইরূপ হইবে বলিয়া আশা 
করা যায় যাহাতে ওঁ কাধ্যের জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইয়াছিল তাহার 
জন্য প্রদেয় জুদ এবং উহাদিগকে চালু রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় ‘চলতি 
খরচ! উস্থুল হইয়া যাইবে । সরকারের দ্বারা সম্পাদিত সেচকাধ্য হইতে 
জল যোগান দেওয়া হইলে কৃষক অধিক শস্য ফলাইতে পারিবে এবং 
কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাইবে ; এক্ষেত্রে কৃষকের নিকট হইতে সেচকর 
আদায় করা হইবে । অনুৎপাদনশীল সেচকা্ধ্যগুলি সরকারের চলতি 
আয় হইতে সম্পন্ন কর! হয় এবং এই গুলি হইতে সরকার আয় করেন নাঃ 
ইহাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছুভিক্ষ নিবারণী তহবিল হইতেও লওয়া 
হয় ॥ এই ধরণের সেচকার্ধ্য প্রধানতঃ দুভিক্ষ নিবারক 4 


সেচকার্ধয- ইহার পরিমাণ, গুরুত এবং পর্যযাপ্তি_ 


Irrigation—its Extent, [701১0787005 and Adequacy 


অবিভক্ত ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার দ্বারা মোট সিক্ত এলাকার পরিমাণ 
ছিল ( দেশীয় রাজ্যসমূহ সমেত ) সাত কোটী একর জমি। পৃথিবীতে 
যে দেশগুলিতে উত্তমরূপ জলসেচ ব্যবস্থা আছে, এইরূপ দশটি দেশ একত্রিত 
করিলে তাহাদের যে পরিমাণ জমি জলসেচ-ব্যবস্থা-সমস্থিত হয়, ভারতের 
সেচ ব্যবস্থা সমন্বিত জমির পরিমাণ তাহা অপেক্ষাও অধিক ছিল। শুধু 
জমির পরিমাণের দিক হইতেই নহে, সেচ ব্যবস্থা পরিকল্পনার বিরাটতের 
দিক হইতে দেখিলেও মানুষের দ্বারা সম্পাদিত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সেচকাধ্য 
ভারতেই ছিল-_বর্তমানে উহা পাকিস্থানের অন্তর ক্ত-_-অর্থাৎ সুর র বাধ 
(Sukkur barrage) | ১৯৪১-৪২ সাল পৰ্য্যন্ত অবিভক্ত ভারতের ব্রিটিশ 
এলাকায় সেচকাধ্যে মোট ১৪৫ কোটি টাকার অধিক মূলধনী ব্যয় 
(capital expenditure) হইয়াছিল । কেবলমাত্র ত্রিটিশ ভারতেই মোট 
সেচ ব্যবস্থা সমন্বিত জমির পরিমাণ ছিল সাড়ে পাঁচ কোটি একরেরও উপর । 
এই সকল সেচকাধ্য হইতে ভারতের ( এবং বর্তমানে পাকিস্থানের ) 
কষিকাধ্য প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছে। ভারতের (ও পাকিস্থানের) 
কতিপয় অঞ্চল আছে যে স্থানে ভুমি অতিশয় শুক এবং বৃষ্টিপাত অতিশয় 
অল্প | ভারতের রাজপুতানা ( এবং পাকিস্থানের সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব ) 


— 


কৃষিকার্য্য এবং ইহার সমস্যা সমুহ ৫ 


এই প্রকার অঞ্চল | এই সকল অঞ্চলে কৃষিকাধ্ধয হইত অতি কম, ক্বষিগত 
আয় ছিল অতি অল্প । সেচ ব্যবস্থার দ্বারা এই সকল অঞ্চল সুজলা সুফলা 
হইয়া উঠিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সকল এবং অন্তান্ত 
সেচ ব্যবস্থা সমন্বিত অঞ্চলে রুষকদিগের দ্বারা অধিক পরিমাণে ফসল 
উৎপন্ন হয় এবং ক্ষিকার্য্য হইতে আয় সেই কারণে বহুগুণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। গত শতাব্দী অপেক্ষা বর্তমান শতাব্দীতে গম এবং ইক্ষু 
চাষ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; সেচ ব্যবস্থাই ইহার প্রধান 
কারণ । কুষিসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের পক্ষ হইতে 
দুভিক্ষজনিত ব্যয় কমিয়া গিয়াছে এবং কৃষির আয় বৃদ্ধির দরুণ সরকারের 
রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের সেচকাধ্য হইতে সস্তায় 
বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং সেচ ব্যবস্থার খাল 
পণ্য দ্রব্য বহনের জন্য ব্যবহৃত হইবার এবং সেই দিক হইতে ব্যবসায়ে 
সহায়তা করিবার দৃষ্টান্ত রাখিয়াছে--যথ! মেদিনীপুর খাল । 


কিন্তু ইহা সত্বেও, ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় জলসেচ ব্যবস্থা যে 
পর্যাপ্ত নহে এই উপসংহার পরিহার করা চলে না। অবিভক্ত ভারতের 
মোট কথিত ভূমির শতকরা ২৬'৫ ভাগে সেচকাধ্য ছিল ; বর্তমান ভারতে 
এই শতকরা অংশ উহ! অপেক্ষা কম । বর্তমান ভারত প্রজাত্্ে মোট কৃষি 
জমির এলাকা! হইল ২৭ কোটি ৭০ লক্ষ একর; ইহার মধ্যে মেচব্যবস্থ! 
সমগ্থিত জমি হইল ৫ কোটি একরেরও কম। সুতরাং সেচব্যবস্থা সমন্বিত 
অঞ্চল মোট কৃষিভুমির শতকরা ১৮ ভাগ মাত্র ।* যে সকল বিস্তীর্ণ এলাক! 
মরুভূমি সর্দশ জমি হইতে সুজল! 'ও শস্যশ্ামলা জমিতে পরিণত হইয়াছিল 
তাহার অধিকাংশই বর্তমান ভারতের অন্তভূর্ত নহে ; উপরস্ত বর্তমান ভারত 
খাগ্ভণস্যের দিক হইতে ঘাঁটতি এলাক! বলা চলে_ অতএব অধিকতর 
খাদাখসোর উংপাদনের জন্য অধিক পরিমাণ সেচ-ব্যবস্থার আত প্রয়োজন ; 
শুধু সরকারী উদ্যোগেই নে, সাধারণের উদ্যোগেও কুপ ও পু্রিণীর 
সাহায্যে সেচ ব্যবস্থার প্রসার প্রয়োজন ; কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগের (শুধু 
সেচ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই নহে, অন্তান্ত বিবিধ কষিগত উন্নতির ক্ষেত্রেই) প্রধান 
অন্তরায় হইল,_-জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা এবং পুজির অভাব | 


পঞ্চদশ বাধ্িকী পরিকল্পনা (জলসেচ ও শক্তি )_ 


৫৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


১৯৫০ সালের ২৬শে অক্টোবর “জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন”' কেন্দ্রীয় 
জলসেচ বোর্ডের নিকট একটি পঞ্চদশ বাধিকী পরিকল্পনা উপস্থাপিত 
করিয়াছিলেন । যে সকল বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে 
এবং কিছু কিছু কার্যকরী কর! সুরু হইয়াছে তাহাদের আথিক ও 
টেকনিক্যাল দিক সমূহ সমন্বয় করিয়া এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছিল । 
জলসেচ ব্যবস্থা এবং বিদুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার প্রসার এই পরিকল্পনার লক্ষ্য । 
এই পরিকল্পনার মধ্যে জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের উন্নয়নের 
সহিত সম্পৰ্কিত ২€৭টা কার্যযপ্রস্তাব (31)97095) গ্রথিত ছিল। ইহাদের 
মধ্যে ১৩৫টী স্কীম দেশের বিভিন্ন অংশে কাধ্যকরী কর! হইতেছিল__ 
১২টী বৃহৎ, ২৪টী মধ্যম, এবং ৯৯টী ক্ষুদ্র। অবশিষ্ট ১২২টী স্কীম 
অনুসন্ধান সাপেক্ষ ছিল । যে ১৩৫টী স্কীমকে কাধ্যকরী করা হইতেছিল 
উহাদের আনুমানিক ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৫৯০ কোটী টাকা; এইগুলি 
শেষ করিতে সময় লাগিবে ধরা হইয়াছিল ছয় হইতে দশ বৎসর | এই 
স্কীমগ্ডলি কার্যকরী করা হইলে ১ কোটী ২৯ লক্ষ একর নূতন জমিতে 
জলসেচ হইবে বলিয়। ধরা হইয়াছিল : ৪৩ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য 
উৎপাদিত হইবে এবং ২০ লক্ষ কিলওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন 
হইবে । অবশিষ্ট যে ১২২টী স্কীম অনুসন্ধান সাপেক্ষ ছিল-+ইহাদের 
দরুণ ব্যয় ধরা হইয়াছিল প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা | 

কার্যকরী কর! হইতেছিল এবং অনুসন্ধান সাপেক্ষ ছিল এইরূপ সকল 
প্রকার স্কীম কাধ্যকরী হইলে সর্ববসমেত ৪ কোটী ২০ লক্ষ একর অতিরিক্ত 
জমিতে জলমেচ হইলে, ১ কোটা ৪০ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত 
হইবে এবং ৭০ লক্ষ কিলওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইবে বলিয়। 
অনুমান করা হইয়াছিল 

পঞ্চবাধিকী গারিকল্পনায় জললেচ—lrrigation in the 
Five year Plan রা 

পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পূর্বের হইতেই কতিপয় সেচ 
পরিকল্পনা দেশের মধ্যে কার্ধ্যকরী করা শুরু হইয়াছিল । ইহার মধ্যে 
অন্তর্ভু ছিল কতকগুলি বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা (Multipurpose 
River valley Projects ) 1 ১৯৫১, সালে অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিকী 
পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে, যে পরিকল্পনাগুলি কাধ্যকরী হইতেছিল সেগুলি 
শেষ করিতে মোট ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৭৬৫ কোটী টাকা। ১৯৫১ সালের 
৩১শে মার্চ অবধি ইহাদের জন্য ব্যয় হইয়াছিল ১৫৩ কোটী টাকা । 


কষিকাধ্য এবং ইহার সমস্যা সমূহ ৫৭ 


এইরূপ বৃহৎ পরিমাণ ব্যয় যে সকল কাধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, 
সেইগুলি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অগ্রে শেষ করিতে হইবে বলিয়। ধরা 
হইয়াছে । এই সকল চল্‌ তি স্কীমগুলির জন্য পাঁচ বছরে ৫১৮ কোটা 
টাকা ব্যয় বরাদ্দ কর! হইয়াছে । এই সকল নির্দীয়মান স্কীমগুলি শেষ 
করিবার উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে আবার ইহাদের 
মধ্যে যেগুলি খাদ্যোৎপাদনের পক্ষে অধিকতর সহায়ক সেই গুলিকে 
অধিকতর পক্ষপাতিত্ব প্রদান করা হইয়াছে । বহুমুখী পরিকল্পনাগুলিকে 
এরূপ ভাবে বিন্তস্ত করা হইয়াছে যাহাতে উহাদের সেচব্যবস্থা প্রদায়ী 
ক্ষমতাকে অগ্রে লাভ করা যায়, শক্তি উৎপাদন ধীরে ধীরে চাহিদা 
অনুযায়ী করা হইবে । 


পাঁচ বত্সরের শেষে এই সকল স্কীম হইতে ৮৫ লক্ষ একর বাড়তি 
জমিতে জলসেচ হইবে এবং ১১ লক্ষ কিলওয়াট বাড়তি জলবিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হইবে | যখন এই স্কীমগুলি (পরবর্তী পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
দ্বারা ) পুরাপুরি শেষ হইয়া যাইবে তখন উহাদের দ্বারা ১ কোটী 
৬৯ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমিতে জলসেচ হইবে এবং ১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার 
কিলওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে। 


আরন্ধ স্কীমগ্ুলির উপরেই সর্ববাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইলেও, 
কিছু কিছু নুতন স্কীম, পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কর! হইয়াছে । 
এই স্কীমগুলি হইল কোশী, কয়না, কৃষ্ণা, চদ্বল, রিহান্দ। এইগুলির 
জন্য মোট ২০০ কোটী টাকা ব্যয় হইবে-__তাহার মধ্যে এই পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা কালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে । 


এই বৃহৎ সেচকার্ধযগুলি ব্যতীতও পরিকল্পনা কমিশন ছোট ছোট 
সেচকাধ্যের কর্শ্মসুচী প্রণয়ন করিয়াছেন। পাঁচ বৎসরে এই ছোট সেচ 
কাধ্যগুলির জন্য ৪৭ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে ; ইহাদের দ্বারা 
বাড়তি ৮২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে । এইগুলি ব্যতীতও ৩০ 
লক্ষ একর বাড়তি জমিতে জ্লগেচ হইবে এইরূপ কতিপয় ছোট এবং 
মাঝারী সেচ পরিকল্পনা রচনা করা হইবে । ইহাদের নিমিত্ত ব্যয় হইবে 
৩০ কোটী টাকা। 

জলসেচ এবং বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিখিল ভারতের 
ভিত্তিতে একটি জাতীয় নীতি অনুসরণের প্রয়োজন কমিশন বিশেষ ভাবে 
উল্লেখ করিয়াছেন | প্রথমতঃ, তাহারা বলেন যে দেশের সকল অংশেই 


৫৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


যে জলসেচের সমান সুবিধা আছে এরূপ নহে কিন্ত যেখানে এরূপ সুবিধা 
আছে সেখানে সমগ্র জাতির খাদ্য প্রয়োজনের স্বার্থে এই সুবিধাগুলিকে 
যথাসম্ভব কার্ধ্যে ব্যবহার করাই উচিত । দ্বিতীয়তঃ, বহুমুখী পরিকল্পনা 
গুলির যান্ত্রিক এবং অন্যান্ত দুরহ সমস্যার সমাধানের জন্য দেশের মধ্যে 
প্রাপ্তব্য সকল প্রতিভা এবং সঙ্গতির একত্রীকরণ প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, 
নদীউপত্যকাগুলি রাজ্যগীমানার মধ্যেই সীমায়িত নহে, সুতরাং উন্নয়ন 
পরিকল্পনাগুলির মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করিতে হইবে । চতুর্থতঃ, 
প্রত্যেকটি পরিকল্পনার জন্য যে বিট অর্থব্যয় প্রয়োজন তাহ! পৃথক 
পৃথক রাজ্যগুলির একার পক্ষে সাধ্যাতীত, সেই কারণে কেন্দ্রীয় সহায়তা 
ব্যতীত এইরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। 


দামোদৰ উপতাকা পৱিকল্পন!—Damodar Valley 
Project 

প্রকৃতিদত্ত নদীর জল মানুষের দ্বারা যথাযথ নিয়ন্ত্রিত না হইলে বন্যার 
দ্বারা উহা মানুষের বহু অপকার সাধন করিতে পারে : আবার যথাযথ ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হইলে উহা মানুষের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারে। 
খেয়ালী দামোদর নদীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া উহার অপকার সাধনের ক্ষমতা 
হরণ এবং উপকার সাধনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত একটি পরিকল্পন] 
গ্রহণ করা হইয়াছে । ইহার নাম “'দামোদর উপত্যকা বহুমুখী পরিকল্পনা”” 
(Damodar Valley Multipurpose Project) | যে সকল বহুমুখী নদী 
উপত্যকা পরিকল্পনার কাজ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা রচনার পুর্বের্ইই শুরু 


হইয়াছিল এবং পরে পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হইয়াছে, দামোদর 
পরিকল্পনা তাহাদের অন্যতম | 


এই পরিকল্পন| কার্যকরী করিবার দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা 
হইয়াছে “দামোদর উপত্যকা করপোরেশন” (Damodar Valley 
Corporation) নামে স্বায়ত্ব শাসন ভোগী একটি সংস্থার উপর । ১৯৪৮ 


সালে একটি পার্লামেন্ট বিধির দ্বারা ইহা স্থষ্ট হইয়াছিল । তিন জন সদস্য 
লইয়া এই করপোরেশন গঠিত । 


এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল দামোদর নদীতে একাধিক বাঁধ ও 
জলাধার নিশ্মাণ করা । ইহার দ্বার! পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এলাকায় চারিটি 
উদ্দেশ্য সাধিত হইবে £ (১) বন্যা এবং মাটির উর্ববরত৷ ক্ষয় প্রতিরোধ 
(২) বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচ (৩) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং (৪) নৌ- 


৯. - 


ed 


কৃষিকার্ষ্য এবং ইহার সমস্য! সমূহ ৫৯ 


চলাচল যোগ্য খাল নির্মাণ । দামোদর নদীতে একাধিক বীধ নির্মাণ 
করা হইবে এবং জলাধার (reservoirs) সৃষ্ট করা হইবে । প্রথমে 
চারিটি বাধ নির্মাণের কথা-_তিলায়া, মাইথন, পাঞ্চেৎ এবং কোনার | 
মাইথন এবং পাঞ্চেতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ থাকিবে এবং সর্ব্বোচ্চ 
বন্ঠাসীমানা ৬২ লক্ষ কিউসেক হইতে ২ই লক্ষ কিউসেকে পরিণত কর। 
হইবে | এই পরিমাণ জল দামোদর নদীর ব-দ্বীপ-অংশ (deltaic portion) 
দক্ষিণ দিক প্লাবিত না করিয়াই এবং বাম পার্খের বাঁধ নাভাঙ্গিয়াই প্রবাহিত 
করিতে পারিবে । চারিটি বাধ হইতেই বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে-__ 
১ লক্ষ ২৪ হাজার কিলওয়াট । ইহা ছাড়াও বোকারো নামক স্থানে 
তাপতাড়িত বিদ্যুৎ কেন্দ্র (thermal plant) প্রতিষ্ঠিত করা হইবে _ 
ইহার বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তি হইবে ২ লক্ষ কিলওয়াট | 


সেচকার্ষ্ের ক্ষেত্রেও ইহার প্রচুর সম্ভাবনা উপলব্ধির আয়োজন করা 
হইয়াছে | বাধ গুলির নীচে নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ দুর্গাপুরে ধরা হইবে এবং 
এই স্থানে বাধ (৮৮৮৭৪০) নিন্মাণের দ্বারা ও জল খালের মধ্যে প্রবাহিত 
করা হইবে । এই সকল খালের দ্বার! খারিফ শসা ফলনের জমি ১০ লক্ষ 
২৬ হাজার একর এবং রবি শস্য ফলনের জমি ৩০ লক্ষ একর জলসেচ 
লাভ করিবে । এই খাল ব্যবস্থার একাংশ নৌ চলাচলের জন্য ব্যবহৃত 
হইবে-_ইহার দ্বার! রাণীগঞ্জ কয়লাখনি এবং কলিকাতার মধ্যে জলপথ 
থাকিবে । 

বর্তমানে এই পরিকল্পনার কাজ বহু পরিমাণে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। 
১৯৫৩ সালেই বৌকারোর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ব্যবহৃত হইতেছে এবং 
ইহাতে বর্তমানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হইতেছে ৫০,০০০ কিলওয়াট । 
তিলায়ায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে 
কাৰ্য্য সুরু করিয়াছে । ১৯৫৪ সালের মে মাগে কোনার বাধ নিশ্মাণ 
শেষ হইয়াছে । মাইথনে মাটির বাঁধের দুই তৃতীয়াংশ কাৰ্য্য শেষ হইয়াছে । 
অন্তান্ত কার্য__পাঞ্চেৎ বাধ, দুর্গাপুর বাঁধ এবং খাল যথারীতি অগ্রসর 
হইতেছে । 


অন্যান্য বন্ধমুখী পরিকল্পন!-—Other Multipurpose 
Projects 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অন্তভু ক্র অন্তান্ত ব্বহৎ নদী উপত্যকা 
পরিকল্পনাগুলি হইল £ 


৬০ ভাঁরতীয় অর্থনীতি 


(১) হীরার্বদ বাঁধ (Hirakud Dam Project) মহানদী 
চে ~~ 

উপত্যকার উন্নয়নের জন্য এই পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার 

দ্বারা নদীমুখস্থ অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হইবে, ১৯ লক্ষ একর জমি 


জলগিক্ত করা হইবে এবং প্রায় ২ লক্ষ কিলওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন 
হইবে । 


এই বাঁধ প্রায় ১৫ হাজার ফুট দীর্ঘ ইহার নিৰ্ম্মাণ কার্য. শেষ হইলে 
ইহাই হইবে পৃথিবীর দীর্ঘতম বাধ। ইহার দ্বারা ৬৭. লক্ষ একর ফুট 
পরিমিত জল ধরিয়া রাখা হইবে এবং ইহার দ্বারা যে হ্রদ স্যষ্টি কর! হইবে 
তাহার আয়তন হইবে প্রায় ২৫০ বর্গ মাইল | সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী 
এই পরিকল্পনার জন্য ব্যয় হইবে প্রায় ৯২ কোটি টাকা। 


এই পরিকল্পনা কাধ্যকরী করায় যথেষ্ট অগ্রগতি হইয়াছে । জল 
দক্ষিণদিকের বাধের (451৩২) শতকরা ৫৪ ভাগ এবং বামদিকের বীধের 
শতকরা ৭৫ ভাগ কাৰ্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। জমিতে জল লইয়া যাইবার 
খাল খননের কাধ্যের শতকরা ২০ ভাগ সম্পুর্ণ হইয়াছে । 


(২) ভাকরা নাক্সল পৱিক্ৰল্মন!1—(Bhakra-Nangal 
roject)__এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাকরার নিকট শতদ্র নদীতে ৮০ 
ফুট উঁচু একটি জমায়েৎ বাধ (Storage dam) নির্মিত হইবে ; আট 
মাইল নীচে নাঙ্গলে আর একটি বাঁধ নির্শ্মাণ করা হইবে । বহুসংখ্যক 
সেচ খাল কাটা হইবে-__বৎসরে এগুলির দ্বার! প্রায় ৩৪ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচ হইবে । বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের খাল (Hydel canal) কাটা 
হইবে ; মোট ১ লক্ষ ৪৪ হাজার কিলওয়াট বিদ্ুৎশক্তি উৎপাদিত হইবে । 


এই পরিকল্পনার মধ্যে নাঙ্গল বাধ, খাল নিরামক (can৭! regulator), 
নাঙ্গল জলবিদ্যুৎ খাল, (98৪1 hydel channel) এবং পাঞ্জাবে ভাঁকরা 
খাল খনন--এই কার্য্যগুলী সমাপ্ত হইয়াছে । আংশিকভাবে সেচকার্ধা 
সুরু হইয়া গিয়াছে । ১৯৫৪ সালে জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী খাল-ব্যবস্থার 
উদ্বোধন করিয়াছিলেন | রাজস্থান এবং পেপস্থ এলাকায় খালখননের 
কাৰ্য্য চলিতেছে । ভাক্র! বাধের গতি ঘোরানো সুরঙ্গের (diversion 
tunnels) কার্যযও অপ্রমর হইতেছে। গাচ্ছবাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 
১৯৫৫ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করিয়াছেন এবং 
এই সালের নভেম্বর মাসেই প্রধানমন্ত্রীর পৌরহিত্যে ভাক্রা বাধের কংক্রীট 
অংশের নিশ্মান কাধ্য আনুষ্ঠানিক ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। 


গর অসার রা রানা 


পি সপ পদ কত 


কৃষিকার্ষ্য এবং ইহার সমস্যা সমূহ ৬১ 


(৩) ময়ুৱাক্ষী পার্রকল্পন1—(Maurakshi Project) দুইটি 
পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । 
প্রথম পর্ধ্যায়ে সিউড়ির নিকট তিলপাড়া নামক স্থানে একটি গতি পরিবর্তনী 
বাধ (diversion barrage) নিন্রিত হইয়াছে। উহার ছুইদিক হইতে দুইটি 

ধল প্রবাহিত হইয়া ৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করিবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে 
এ বাধ হইতে ২০ মাইল দুরে একটি ভমায়েৎ বাধ (৪০৮৪৪০ ৪m) নিন্মিত 
হইবে ; ইহাতে ৫ লক্ষ একর ফুট জল জমা থাকিতে পারিবে | এই 
পরিকল্পনা মূলতঃ সেচ-পরিকল্পনা হইলেও ইহাতে চার হাজার কিলওয়াট 
বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। 


(৪) মাচকঁ_দ পারৱকল্পন1—(Machkund Project) এই 


পরিকল্পনায় জলপুতে ৬ লক্ষ ১২ হাজার একর ফট জল জম! রাখিবার মত 
জমীয়েৎ বাঁধ এবং ১৭ মাইল নীচে একটি উচ্চ গতি পরিবর্তনী বাঁধ 
নিৰ্ম্মাণ করা হইবে | ইহাতে একলক্ষ কিলওয়াটের কিছু অধিক বিদ্যুৎশক্তি 
উৎপাদিত হইবে । জলপুতে বাঁধের নির্দাণ কাধ্য শেষ হইয়াছে এই 
বাঁধের দৈর্ঘ্য হইল ১,৩০০ ফট এবং উচ্চতা হইল ১৩৪ ফট। 


(৫) তুক্গভদ্রা বাধ পারিকল্পন1—(Tungabhadre Dam 
P10০৮) ইহাতে তুঙ্গভদ্রা নদীতে ৮০০০ কুট লম্বা বাধ নির্মিত হইবে । 
নদীর দক্ষিণ দিক হইতে একটি খাল অন্ধ, এবং মহীশুর রাজ্যের ২ই লক্ষ 
একর জমি, এবং বাম ভাগ হইতে একটি খাল হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ৪ই লক্ষ 
একর জমিতে জলসেচ করিবে । ইহাতে মোট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত 
হইবে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কিলওয়াট | 

ইহার নির্মাণ কার্য অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে । গাথার কার্যের 
দুই তৃতীয়াংশ শেষ হইয়াছে এবং ২০০ মাইল দীর্ঘ খাল খনন হইয়াছে । 


জমির খগ্ভীকরণ ও অসম্বদ্ধতা_ Subdivision and 
Fragmentation of Land 

Q. “One of the main causes for backwardness of agri- 
culture in India is the endless subdivision and fragmentation 
of land.” Discuss (B.A. 1943). Examine the causes. and 
effects of subdivision and fragmentation of agricultural holdings 
in India. What remedies would you suggest ? (B.A. 1948) 


ভারতের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী, জমির মালিকের মৃত্যুর পর 


৬২ ভারতীয় অর্থনীতি 


তাহার বিভিন্ন উত্তরাধিকারীর মধ্যে তাহা সমভাবে বন্টিত হইয়া! যায় । 
এইভাবে জমি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে । 
বাঙ্গলায় একজন রুষকের গড়ে প্রায় ৩ একর পরিমাণ জমি আছে মাত্র, এবং 
কোনো কোনে! প্রদেশে কষকের জমি-মালিকানা (08010019108) উহা 
অপেক্ষাও অল্প খণ্ডের উপর | উপরন্ত একজন কৃষকের মোট যত পরির্মীণ 
জমি আছে-_তাহার সমস্তটাই একক্রিতভাবে রহিয়াছে এমন কোন নিশ্চয়তা 
নাই । একজন ব্যক্তির গ্রামের বিভিন্ন স্থানে উৎকৃষ্ট এবং নিক্কষ্ট জমি 
থাকিতে পারে ; তাহার মৃত্যুর পর তাহার ওয়ারিশগণ উৎকৃষ্ট এবং নিকষ্ট 
সকলপ্রকার জমির অংশ গ্রহণ করিবে । ফলে একজন ব্যক্তির মোট যে 
পরিমাণ জমি আছে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়। চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত 
হইয়া থাকিবে-__একই স্থানে সুসংবদ্ধ অবস্থায় থাকিবে না। 


খগ্ীকরণ ৪ অসন্বদ্ধতার কারণ সমুহ (Causes of sub- 
division and fragmentation)—প্রক্বতপক্ষে জমির খণ্ভীকরণ ও অসন্বদ্ধতার 
বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান । (১) আমাদের দেশে উত্তরাধিকার আইনের 
দ্বারা বহু ব্যক্তি জমির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে । সেই কারণে জমি 
ক্রমশ£ই খণ্ডিত হইতে থাকে । (২) যতদিন ভারত শিল্প সমুদ্ধ ছিল, 
কুটীর শিল্পে সামগ্রী উৎপাদন করিয়া এবং দেশ বিদেশে সেই পণ্য বিক্রয় 
করিয়া দেশের জনসংখ্যার একটি প্রধান অংশ তাহাদের জীবিকা অজ্জন 
করিত, ততদিন প্রত্যেক জমির মালিকই কৃষিকাধ্য করিত ন। ; অনেকেই 
তাহাদের জমি পার্শ্ববর্তী জমির মালিককে বিক্রয় করিয়া দিতে কুঠিত হইত 
না, অন্ততঃ ভাড়া দিয়া দিত। কিন্তু যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীর 
প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবার পর এবং সেই 
অনুপাতে আধুনিক যন্ত্রশিল্প আমাদের দেশে স্থাপিত না হইবার দরুণ, 
ক্রমশঃই অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ক্ুষিকাধ্যকেই উপজীবিকা করিয়া লইতে 
বাধ্য হইয়াছে । ফলে যে ব্যক্তি যে টুকু জমির মালিক সে সেই জমিটুকৃতেই 
নিজস্ব কৃষিকাঁধ্য করিয়া থাকে এবং খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা। বৃদ্ধি পায় । 
(৩) প্রতি দশবতমর অন্তর জনমংখ্যার হিসাব হইতে দেখ! যায় যে 
জনসংখ্যা ক্রমাগতই ব্বদ্ধি পাইয়াছে ; সে ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীর সংখা! 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জমি ক্রমশঃই ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে । 
(৪) একান্নব্তী পরিবারে বসবাসের রীতি আমাদের দেশে বহুকাল হইতে 
প্রচলিত ছিল। একাগ্সবন্তী পরিবারের মধ্যে পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গের 
সম্পত্তি যুক্ত ভাবেই থাকিত। এক্ষেত্রে জমির মালিকানা অনুযায়ী জনিকে 
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বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইত না। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বিভিন্ন 
কারণে এবং ব্যক্তিস্বাতত্ব্যবাদের উগ্র প্রভাবে একান্নবর্তী পরিবার ধ্বংস 
হইতেছে। উহাতে জমির মালিকানা পৃথক ভাবে ভাগ করিয়া লওয়! হইতেছে। 


ইহার ফলাফল --(1৪ effeots)-—জমির খণ্ডীকরণ ও অমন্বদ্ধতা 
কৃষিকার্যের অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। রুধিকাধ্যের পক্ষে ইহার 
একাধিক কুফল ফলিয়াছে। (১) খঁওীকরণ এবং অসন্বদ্ধতার দরুণ 
আমাদের দেশে কৃষিকার্্যে বৃহদায়তনের উৎপাদন ব্যবস্থা করা সম্ভব 
হয় না। কুষিকার্ষ্যে অগ্রসর দেশগুলিতে কষিকার্ষ্যে বৃহদায়তন-উৎপাদনের 
আয়োজন কর! হয়-_ বৃহদায়তন উৎপাদনের জন্য কষিকাধ্যে উন্নত ধরণের 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা পোঁষায় এবং সম্ভব হয়। 
কিন্তু আমাদের দেশে চাষীর জমির পরিমাণ একেই অল্প ; তাহার উপর 
যাহ! আছে তাহাও আবার বিভিন্ন ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। 
এক্ষেত্রে ব্ৃহদায়তন উৎপাঁদনও সম্ভব নহে এবং বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারও সম্ভব নহে। (২) দীর্ঘ মেয়াদী কোন উন্নয়ন-ব্যবস্থা করাও 
সম্ভব হয় না। ক্ষুদ্র জমিতে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয়ে উন্নয়ন-মূলক কাৰ্য্য 
করিলে উহা! হইতে যথোচিত অর্থাৎ আনুপাতিক ভাবে আয় দিবে না। 
কারণ দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন-মূলক কাধ্যকে জমির খণ্ডীকরণ এবং অসন্বদ্ধতার 
দরুণ পরিপুর্ণরূপে ব্যবহার করা সম্ভব নছে। সেই কারণে জমিতে 
উপ্নয়ন-মূলক কার্ধ্য করিতে (যথা কূপ বা পুফরিণী) চাষী তো! একেই 
সমর্থ নহে, আবার সমর্থ হইলেও উৎসাহিত নহে | (৩) প্রত্যেকের 
ক্ষুদ্র কুদ্র জমির খণ্ড পৃথক করিবার জন্য যে বেড়া অথবা আইল নির্মাণের 
প্রয়োজন হয় উহাতে বহু পরিমাণ জমি চাষ-বহির্ভূত থাকিয়া যায়। 
(8) সকল সময়েই কৃষিকার্য্যের তদারকের জন্য এবং ফসলের উপর নজর 
রাখিবার জন্য চাষের জমির নিকটেই গৃহনিম্মাণ করিয়া বসবাস করিলে 
কৃষক লাভবান হইবে | কিন্তু আমাদের দেশে ইহা সম্ভব হয় না, কারণ 
চাষীর সকল জমিই তো আর একন্থানে নাই। (৫) চাষী তাহার 
বলদ ও লাঙ্গল লইয়া বিভিন্ন খণ্ডদমিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাষ করে । ইহাতে 
প্রচুর সমর ও শ্রমের অপচয় ঘটে । 


» প্রাতাবিধান-- (185 remedies) 

Q Suggest measures for preventing Subdivision and 
fragmentation (B. A. 1944). Discuss the lines on which 
attempts have been made in some parts of India to remedy 


৬৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


the evils of subdivision and fragmentation. What methods 
would you suggest for remedying them ? (3 Com. 1944). 


জমির -খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতা যাহাতে আর ঘটিতে না পারে এবং 
যাহা ঘটিয়াছে তাহা যাহাতে একত্রিত ও সুসংবদ্ধ করা যাইতে পারে 
তাহার যথোচিত ব্যবস্থা কর! একান্তই প্রয়োজন । এক একজন চাষীর 
জমির পরিমাণ এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে গে ও জমির চাষ হইতে 
নিজের ও পরিবারবর্গের স্যায়-সঙ্গত জীবন যাত্রার মানে ভরণপোষণ করিতে 
পারে। প্রত্যেকের জমির পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে উহ! 
“আথিক জমি মালিকানা” (economic holding) কূপে বিবেচিত 
হইতে পারে। প্রথমতঃ, উত্তরাধিকার আইনের যথাযোগ্য পরিবর্তন 
প্রয়োজন ৷ অবশ্য ইংলণ্ড ন্যায় পিতার জোষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হইবে এইরূপ আইনের প্রবল বিরোধিতা হইবে এবং উহ! কর বাস্তবক্ষেত্রে 
সম্ভব হইবে না। পিতার সম্পত্তি সকল পুত্রসন্তানদিগের মধ্যে সমানভাবে 
বিভাগ হইবে, ইহার সহিতই ভারতবাসী আবহমান কাল হইতে পরিচিত । 
তবে এইরূপ নিয়ম করা যাইতে পারে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অন্যান্য ভ্রাতার 
সম্পত্তি ন্যায্য মূল্যে (আদালত হইতে উহ! নির্ধারিত হইতে পারে ) ক্রয় 
করিয়া লইতে পারিবে । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসম্মত বা অসমর্থ হইলে, 
তাহার পরবর্তী ভ্রাতাকে এইরূপ ইচ্ছাপ্রয়োগের অধিকার (০১৮০৮) 
দেওয়া হইবে ; এবং সে অক্ষম বা অনিচ্ছক হইলে, তাহার পরবর্তী 
ভ্রাতাকে_ এইরূপ চলিতে থাকিবে । অনেকগুলি ভাই থাকিলে যে 
কোন ছুইভাই বা তিনভাই অন্যান্য ভাইদের ভুসম্পতি কিনিতে পারিবে । 
নীতিটী গৃহীত হইলে বিস্তারিত ক্রিয়াপদ্ধতি বাহির করা দুরূহ নহে । 
দ্বিতীয়তঃ, পৃথক মালিকানা বজায় রাখিয়াই যৌথ কৃষির ব্যবস্থা করা 
যাইতে পারে ; পাশাপাশি অবস্থিত জমির খণ্ডগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির 
অধিকারভুক্ত থাকিলেও, সকল মালিকের সহযোগিতার দ্বারা উহা যৌথ 
ভাবে চাষ করা যাইতে পারে। ইহাতে সকল জমির খণ্ডগুলি একত্রিতভাবে 
একটি মাত্র খণ্ডের ন্যায় হইবে ; ফসল উৎপন্ন হইলে বিভিন্ন মালিকের 
মধ্যে তাহাদের জমির পরিমাণ বা অন্য কোন যথাযোগ্য মাপ অনুযায়ী 
উৎপন্ন ফল বা উহার দাম বণ্টন করা হইবে। সেই অনুপাতে মালিকগণ 
খরচাও বহন করিবে । পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনায় 
এইরূপ যৌথ কৃষির সুপারিশ করিয়াছেন । তৃতীয়তঃ, জমির সংহতি 
সাধনের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে । বিভিন্ন জমির মালিকগণ তাহাদের 
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পরস্পরের মধ্যে জমি হস্তান্তরিত করিয়া প্রত্যেকের বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলি 
একত্রিত করিয়া লইতে পারে। এইরূপ সংহতি সাধন ইচ্ছামূলক হইতে 
পারে অথবা বাধ্যতামূলক হইতে পারে | সমবায় সমিতি স্থাপনের দ্বারা 
ইচ্ছামূলক সংহতি সাধনা করা যাইতে পারে এবং বাধ্যতামূলক সংহতি 
সাধন করা যাইতে পারে সরকারের আইন প্রণয়নের দ্বারা । 

খগ্ডীকরণ এবং অপন্বজতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
Measures taken against Subdivision and Fragmentation 

খণ্ডীকরণের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যবস্থা আমাদের দেশে অবলদ্বিত 
হইয়াছে সেগুলিকে ছুই পর্য্যায়ে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, 
প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা (Preventive Measures) এবং দ্বিতীয়তঃ, 
প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা (Corrective & Curative Measures) । 

(১) প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় জমির একটি ন্যুনতম 
আয়তন নির্ধারিত থাকিবে এবং এই আয়তনে পৌছাইবার পর কোন জমি 
আর ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইবে না। এইরূপ নির্দেশ প্রদান করিয়া 
একাধিক মূলরাষ্ট্রে বর্তমানে আইন প্রণীত হইয়াছে । এই মূলরাটগুলি 
হইল উত্তরপ্রদেশ ( ৬ একর ), দিল্লী (৮ একর ), মধ্যভারত ( ১৫ 
একর ), ভুপাল ( ১৫ একর ), বিদ্ধ্প্রদেশ ( ৫ একর জলসেচ সমন্বিত 
জমি এবং ১০ একর শুদ্ধ জমি ) | হায়দ্রাবাদ এবং রাজস্থানেও অনুরূপ 
আইন প্রণীত হইয়াছে। 

(২) প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় খণ্ডিত জমিগুলিকে 
পারস্পরিক হস্তান্তরের দ্বারা বৃহত্তর খণ্ডে পরিণত করা। ইহাকেই জমির 
সংহতি সাধন (consolidation of holdings) রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । 
বোম্বাই, মধ্যপ্ৰদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, কাশ্মীর, পেপন্থু, হিমাচল প্রদেশ, 
দিল্লী__এই অঞ্চলগুলিতে সংহতি সাধনের আইন প্রণীত ও প্রযুক্ত হইয়াছে। 
মধ্যপ্ৰদেশ এবং কাশ্মীরে--আংশিক ভাবে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা (Partial 
measure of compulsion) করা হইয়াছে | অন্যান্য মূলরাষ্ট্রে-__আজমীঢ 
ব্যতীত পরিপূর্ণ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা (total compulsion) প্রবর্তন কর! 
হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যে সংহতিসাধন এইরূপ অগ্রসর হইয়াছে £ 

বোম্বাই__-১০ লক্ষ একর; মধ্যপ্রদেশ_ প্রায় ২৭ লক্ষ একর, 
পাপ্রাব_ প্রায় ৩৮ লক্ষ একর ; উত্তরপ্রদেশ_৪ই লক্ষ একরের কিছু 


অধিক ; পেপন্থ--৮ লক্ষ একর ; দিল্লী-৯০ হাজার একর |% 


*Progress of the Five year Plan (September 1954). 
৫ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
কাষিকার্য7 ৪ খণগ্রন্ভতা, খণব্যবস্থা এ বিক্রয়ব্যবস্থা 


Agriculture : Indebtedness, Finance & Marketing 


কাষিগত খণগ্রভভতার সমস্য1—Problem of Agricultural 
Indebtedness 

আমাদের দেশে কৃষককুল গভীরভাবে থাণজালে আবদ্ধ । তাহারা 
মহাজনদিগের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
খণের সুদ দিতে দিতেই জীবন অতিবাহিত করিয়া দেয়, আসল পরিশোধ 
করা হইয়া উঠে না। ভারতের কৃষক “জন্মগ্রহণ করে খণের মধ্যে ; 
খণের মধ্যেই সে জীবন অতিবাহিত করে, এবং খণের মধ্যে থাকিয়াই 
সে স্ৃতুবরণ করে |” ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় তদন্ত 
কমিটি অন্ুুমাঁন করিয়াছিলেন যে সমগ্র ভারতে কৃষকদিগের খণের পরিমাণ 
ছিল ৯০০ কোটি টাকার মতন। ইহার মধ্যে সর্ববাপেক্ষা অধিক ছিল 
মাদ্রাজ প্রদেশে । সেখানে কৃষিগত খণের পরিমাণ ছিল ১৫০ কোটি 
টাকা । বাঙ্গালায় এই খণের পরিমাণ ছিল একশত কোটি টাকার মতন । 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় তদন্ত কমিটি যে সময়ে এই হিসাব করিয়াছিলেন তাহার 
পরবন্তীকালে এই খণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়াই অনুমান হয়-_ 
কারণ উহার পর হইতে ক্রমশঃই বাজার মন্দ! হইতে থাকে ; কষকদিগের 
এই বিপুল খণভার আমাদের দেশে একটি গুরুত্বপুর্ণ কৃষি সমস্যা । কারণ 
এই অত্যধিক গুরুভার বহন করিতে বাধ্য হইয়া কৃষক যথাযথভাবে 
কষিকাধ্য সম্পন্ন করিতে বা কৃষির উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ হয় না। 


কষকদিগের এই খণকে “গ্রাম্য-খণ''ও (Rural indebtedness) বলা 
হইয়া থাকে । 


কাষিগত খণগ্রভতার কাৰণ-—Causes of Agricultural 
Indebtedness 


Q. Analyse the causes of agricultural indebtedness in 
India. (B. A. 1936, 149) B. Com. 1937, °41, 146). Examine 


A 


কষিকাধ্য £ খ্নণগ্রস্ততা, খণব্যবস্থা। ও বিক্রয়ব্যবস্থা ৬৪ 


the - problem of indebtedness of the Indian. -agriculturist. 
(Cal. B. Com. 1955) 


আয় হইতে যখন ব্যয় সঙ্কুলান ন! হয় তখনই খণ গ্রহণের প্রয়োজন 
হয়। আমাদের দেশে কুষকদিগের আয় অতি অল্প কিন্তু ব্যয়াধিকোর 
গ্ররোচনামূলক বিবিধ বিষয় ও সামাজিক আচার রহিয়াছে । উপরন্ত 
খণ গ্রহণের উপায় বর্তমান না থাকিলে খণগ্রস্ততা সম্ভব নহে । অতএব 
কষিগত থণের মোটামুটি কারণ হইল £ (ক) কৃষকের আয়ের স্বল্পতা 
(খ) কষকের ব্যয় বাহুল্য (গ) খপপ্রাপ্তির সুবিধা । 


(ক) আয়ের ক্ল্পতা-_ভারতের কুষকগণ অতিশয় দরিদ্র ॥ 
অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তি কৃষির উপর নির্ভরশীল বলিয়া জমির উপর 
অত্যধিক চাপ পড়ে । সুতরাং এমন অবস্থা শীঘ্রই আসিয়া পড়ে যে অবস্থায় 
জমিতে “ক্রমিক উৎপাদন হাসের নিয়ম” ক্রিয়া করিতে থাকে (1ম্দ ০£ 
Diminishing Returns) | জমির খওীকরণ ও অনস্দ্ধতা সুষ্ঠু কষিকার্য্ের 
প্রবল অন্তরায় । উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় হইতে যে অর্থ পাওয়া যায় 
তাহার ন্যায়-সঙ্গত অংশ কৃষকদের হস্তগত হয় না; উহার মোটা অংশ 
মধ্যবর্তী ব্যবসাদার বা ফড়ে মহাজন গ্রাস করিয়া ফেলে। কৃষিকার্ধ্য 
সারাবৎসর ধরিয়া চলে না অথচ তাহাদের পার্শ্বজীবিকার (Bye-occupation) 
সুবিধা নাই | শেচকাৰ্য্য প্রয়োজন মত নাই, বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার দরুণ 
তাহাকে প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় । তাহার স্বাস্থ্য ভাল নহে, অসুস্থতা 
এবং পরিশ্রমে অক্ষমতাও ( বিযুখতা নহে ) তাহার আয়ের স্বল্পতার কারণ । 


(খ) ব্যায় বান্তুল7-অত্যধিক পরিমাণে মামলা মোকর্দিমার স্পৃহা 
ককের ব্যয়বাহুল্যের অন্যতম কারণ | জমির মালিকানা সংক্রান্ত আইনে 
বহু জটিলতা থাকার জন্য এবং বহু উত্তরাধিকারীর অস্তিত্ব থাকার ভন্য 
বহুক্ষেত্ৰে মামলা-মোকর্দিমা অপরিহার্য হইয়া পড়ে । চাষীর বলদের মৃত্যু 
হইলে বা লাঙ্গল ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে চাষীর পক্ষে থাণ ভিন্ন উপায় 
থাকে৷ না|. -সামাজিক জীবনে তাহাদের বহু অপব্যয়ও আছে। 
পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে অথবা কন্যার বিবাহে অথবা অপরাপর বিবিধ সামাজিক 
অনুষ্ঠানে তাহারা বহু অর্থব্যয় করিয়া ফেলে | : পৈতৃক খণের গুরু বোঝাও 
তাহাদিগকে বহন করিতে হয় এবং প্রতি বৎসর তাহার দরুণ সুদ বাবদ 
বহু টাক! প্রদান করিতে হয়; এই সুদের হারও অত্যধিক | ব্রিটিশ 


সরকার যে ভুমি রাজস্ব আদায় করিতেন তাহা সমসাময়িক অর্থনৈতিক 


৬৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


পরিপ্রেক্ষিতে অত্যধিক ছিলি । দরিদ্র কৃষকগণ এত উচ্চহারে রাদস্ব 
প্রদান করিতে না পারিয়া প্ণগ্রস্ত হইয়া পড়িত | 


(গ) খ্রণপ্রাপ্তির সুবিধা- গ্রামাঞ্চলের মহাজনদিগের নিকট 
কষকগণ খণ চাহিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা পাইয়া থাকে । দুই একজন 
এইরূপ মহাজনের উপস্থিতি প্রায় গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং 
তাহাদিগের নিকট হইতেই কৃষকগণ খণ গ্রহণ করিয়া থাকে । ভারতে 
ব্রিটিশ শাসন পত্তন হইবার পর হইতে বিভিন্ন কারণে জমির মূল্য বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে ; চাষীর সম্পত্তির এই মূল্য বৃদ্ধি তাহার খণ প্রাপ্তির 
স্কৃবিধা বদ্ধিত করে, কারণ ইহার দ্বারা মহাজন খণ প্রদান করিতে অধিক 
প্রণোদিত হয় । অধিক্ত ইংরাজদিগের বিচার পদ্ধতির উৎকর্ষের দরুণ, 
প্রাপা অর্থ আদায় করিবার সুবিধা বৃদ্ধি পায়; সেই কারণেও মহাজন 
তাহার খণ প্রদানের অনিচ্ছাকে অধিক অতিক্রম করিতে পারে । অবশ্য 
মহান্বন এই থণের জন্য যে সুদ দাবী করে তাহ! অত্যধিক- আসল অপেক্ষা 
জই তাহার নিকট অধিক মুল্যবান । কৃষকগণের অধিকাংশই অশিক্ষিত 
বলিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করা মহাজনদিগের পক্ষে সহজ । অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে মহাজন প্রাণের প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক 
পরিমাণ অর্থ কর্জপত্রের মধ্যে লিখাইয়া লইত এবং যেহেতু সুদের হার 
ছিল অত্যধিক এবং সুদ প্রদানের যথারীতি রশিদ প্রদান এবং হিসাৰ 
রক্ষা সকল সময় করা হইত না সেহেতু একবার খণ জালে আবদ্ধ হইলে 
উহা হইতে বাহির হইয়া আসা কৃষকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়! 
দীডাইয়াছে। 


কাষিগত খণগ্রভতার প্ৰতিধিধান—Remedies of Agri- 
cultural Indebtedness 

Q. Suggest measures for checking such indebtedness 
(B. Com. 1955). 


কষিগত খণগ্রস্ততার প্রতিবিধানমূলক যে নকল ব্যবস্থা প্রয়োজন, 
সেগুলি বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে । 


(ক) কষকদিগের আয়বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করাই কষিগত 
খণ গ্রস্ততার প্রধান প্রতিবিধান| কৃষকদিগের আয় বৃদ্ধি হইলে তবেই 
তাহারা পুরাতন থণ পরিশোধ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগের আয 
হইতে ব্যয় সঙ্কুলান হইলে তাহাদিগের পক্ষে কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন 
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থাকিবে না। ব্যয়ের উপর আয় তাহাদের যতই অধিক থাকিষে ততই 
তাহাদের সঞ্চয় ক্ষমতা ব্বদ্ধি পাইবে এবং সেই অনুপাতে খপ গ্রহণের 
প্রয়োজন হাম পাইবে । অবশ্য এই বিষয়টি বড়ই জটিল, কারণ 
রুষকের আয় বৃদ্ধি নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে কৃষির উকৃতির উপরে ; 
ইহার জন্য বিস্তারিত, সুষ্ঠু এবং বলিষ্ঠ পরিকল্পনা প্রয়োজন । মোটামুটিভাবে 
বলিতে গেলে কৃষকের আয় ব্বদ্ধির জন্য জমির সংহতি সাধন, জলমেচ 
ব্যবস্থার প্রসার, উৎকৃষ্ট ৰীজ ও উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রয়োজন | 


(খ) কিন্তু পুরাতন থণের বোঝা যতদিন কৃষকদিগকে বহন করিতে 
হইবে ততদিন উন্নয়নমূলক কার্ধ্যগুলি ঝুসাধিত করা কষ্টকর হইবে এবং 
তাহার স্ুফলগুলি বহুলাংশে বাতিল হইয়া যাইবে । অতএব পুরাতন যে 
খণ রহিয়াছে তাহা লাঘব করিতে হইবে । থণ শালিসের (Debt-conci- 
175097) দ্বারা ইহা করা যাইতে পারে। প্রাপক ও খাতকের মধ্যে 
উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মারফৎ আপোষ করিয়া পুরাতন খাণের হাস করিতে 
হইবে এবং অবশিষ্ট যাহ! থাকিবে তাহা সহজ কিস্তিবন্দিতে পরিশোধের 
ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে । 

(গ) মহাজনদিগের অপপদ্ধতি (20810759968) বন্ধ করিবার জন্য 
চেষ্টা করিতে হইবে । মহাজনদিগকে লাইসেন্স করাইয়া তাহাদিগকে 
বাধ্য করিতে হইবে যাহাতে তাহারা যথাযথ হিসাব রাখে এবং যথাযথ সুদ 
প্রদানের ও আসল পরিশোধের রসিদ প্রদান করে । তাহাদের সুদের 
হারও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন । তবে এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন 
করিতে হইবে, কারণ তাহাদিগকে উৎখাত করিলে কৃষকদিগেরই অনিষ্ট 
হইবে । কৃষকদিগের পক্ষে দুঃসময়ে মহাজনদিগকে প্রয়োজন হইবে । 
কষিগত অর্থনীতিতে গ্রাম্য মহাজনদিগের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা 
বাস্তবক্ষেত্রে অস্বীকার করা যাইবে না। 


(ঘ) ইতিমধ্যে অন্য উপায়ে কৃষকদিগকে অল্প সুদে খণ প্রদানের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । কারণ শিল্পের ন্যায় কৃষিকার্য্যেও উৎপাদনের চলতি 
খরচার জন্য (working expenses of production) কর্জ্জ করা প্রয়োজন 
হইবে । এই উদ্দেশ্যে সমবায় খণদান সমিতির প্রসার প্রয়োজন । 


(ও) উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে । বিক্রীত 
সামঞ্জীর দামের একটি ন্যায্য অংশ যাহাতে ক্লষকদিগের হস্তগত হয় সেই 
উদ্দেশ্যে বিক্রয় ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করিতে হইবে | 
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(চ) ধৰ্ম্মগত ও সামাজিক অনুষ্ঠানে কষকদিগের যে ব্যয়" বাহুল্যের 
অভ্যাস আছে তা দুর করিতে হইবে। ইহার জন্য শিক্ষার বিস্তার এবং 
উপযুক্ত প্রচারকাধ্য প্রয়োজন | উপযুক্ত আইন প্রণয়নও প্রয়োজন হইতে 
পারে। 

গ্যাজিল কমিটি ( Agricultural Finance Sub Committee ) 
প্রস্তাব করেন যে বাধ্যতামূলক ভাবে আমলের পরিমাণ কমাইয়! দিয়! 
“জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক”গুলির মাধ্যমে উহা পরিশোধের ব্যবস্থা কর! উচিত । 
কিন্তু উহার অঙ্ুবিধা হইল এক সঙ্গে এত পরিমাণ অর্থ বাজারে. সংগ্রহ 
করা বর্ত্তমান টাকার বাজারে সম্ভব নহে ; শুধু তাহাও নহে, উহা করিতে 
হইলে চলতি কৃষি খণের সমগ্র অংশই সরবরাহ করিতে প্রস্তুত থাকিতে 
হইবে, উহাও সম্ভব নহে । 


অবলফ্কিত ব্যবস্!—Measures that have been adopted 


Q. To what extent has the. debt legislation recently 
enacted in the different provinces helped to solve the problem ? 
(B. Com. 1941). What steps. have been taken by the 
Government to solve this problem of indebtedness? (B. A. 
1949). What -are the main objects of debt legislation in 
India? How far have they been successful? (B. A. 1952). 


কষিগত খণ-গ্রস্ততার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব অনুভব করিয়া কেন্দ্রীয় 
সরকার ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ইহার প্রতিবিধানের জন্য বিভিন্ন 
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। 


প্রথমতঃ, তাহার! কষকদিগকে খণ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে “ভুমি উন্নয়ন খণ বিধি"? (Land Improvement Loan 
4০ ০£ 1883) প্রণীত হয়; ইহার দ্বারা ভুমির কোনে! স্থায়ী উন্নতি 
বিধানের জন্য কৃষককে খণ প্রদানের ব্যবস্থা! হয় ; পরবৎ্যর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 
“কৃষকদিগের খণ বিধি” (Agriculturists Loan Act of 1884) প্রণীত 
হয়। ইহার দ্বারা কৃষককে চল্তি খরচার জন্য খণ প্রদানের বাবস্থা কর! 
হয়। পরবস্তী কালে সরকারী উদ্বোগে সমবায় সমিতি স্থাপন কর] হয় । 


দ্বিতীয়তঃ, তাহারা আইন প্রণয়নের দ্বারা কৃষকদিগকে রক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । “দাক্ষিণাত্য কৃষক পরিত্রাণ বিধির”? (Deccan Agri- 
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culturists Relief Act) দ্বারা ব্যবস্থা করা৷ হইয়াছিল যে নিদ্দিষ্টভাবে 
যদি দায়-বদ্ধ না থাকে তাহ! হইলে কৃষকের জমি ধণের দায়ে বিক্রয় কর! 
যাইবে না; ইহা অত্যধিক সুদের হারও হ্রাস করিয়াছিল । উপরস্ত এই 
আইনের দ্বারা খণ পরিশোধে অক্ষমতার দরুণ রুষককে কয়েদ করিবার 
ব্যবস্থা রহিত করা হইল এবং প্রাপক ও খাতকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি 
সংশোধনের জন্য আদালতকে ক্ষমতা দেওয়া হইল । 


তৃতীয়ত, বিভিন্ন প্রদেশে মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন . 
প্রণয়ন করা. হইয়াছে।. এই সকল আইনের দ্বারা কষককে প্রদত্ত খাণের 
সুদের হার বীধিয় দেওয়া হইয়াছে এবং মহাজনদিগকে লাইসেন্স করাইবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । মহাজনের] যাহাতে ব্বীতিমত হিসাব রাখে এবং সুদ 
ও আসল প্রদানের যথাযথ রশিদ প্রদান করে তাহার বিধান দেওয়া হইয়াছে। 


চতুর্থতঃ, খণের দায়ে সহজে যাহাতে জমি হস্তান্তরিত হইতে ন! পারে 
কোনো কোনো প্রদেশে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ইহার উদ্দেশ্য 
হইল মহাজনের! খণের দায়ে জমি দখল লইতে পারিবে না, ইহা জানিলে 
তাহারা অত্যধিক খাণপ্রদানে বিরত হইবে ; অপরদিকে. কৃষকগণ জমি 
হারাইয় নিঃস্ব হইতে বাধ্য হইবে না। . 


পঞ্চমতঃ, বিভিন্নপ্রদেশে থাণ সালিশের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । এই 
ব্যবস্থায় থাণ সালিশ বোর্ড গঠন করা হয়। ইহার মধ্যস্থতায় পুরাতন খণের 
পরিমাণ হ্রাস করিয়া উহা সহজ কিণ্ডিবন্দীতে পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা 
করা হয় । যুদ্ধের পূর্বেই একাধিক প্রদেশ এইরূপ আয়োজন করিয়াছিল 
যথা মধ্যপ্ৰদেশ, পাঞ্জাব, বাঙ্গালা, আঁগাঁম এবং মাদ্রাজ | কোন কোন 
প্রদেশে বাধ্যতামূলকভাবে আমলের পরিমাণ কমাইয়! দিবার এবং সুদ বা 
আসল মকুব করাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল-_যথা মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশ, 
ঝোস্বাই এবং যুক্তপ্রদেশ (-১৯৩৯ )। 

বিভিন্নপ্রদেশের এই সকল খণ সংক্রান্ত আইন খণ লাঘবের ক্ষেত্রে যে 
বিশেষ সুফলপ্রস্থ হইয়াছে তাহা বলা চলে না। কারণ প্রত্যেক দেশের 
ন্যায় আমাদের দেশেও চল্তি কষিকাধ্যের জন্য কষকদিগের পক্ষে করছ 
করা প্রয়োজন হইবেই | পুরাতন খণ লাঘব কর! প্রয়োজন কিন্ত সেই 
সঙ্গে নূতন খণ সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাও করিতে হইবে। অধিকস্ত 
মহাদনদিগকে আইনের দ্বারা বঁধিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং কিন্ত গ্রাম্য 
অর্থনীতিতে এখনও যে মহাজনদিগের সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে এবং. 
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বহুকাল অবধি যে তাহাদের কাজ বা কারবার গ্রাম্য চাষাদের পক্ষে 
প্রয়োজন হইবে তাহা উপলব্ধি করা হয় নাই। প্রানে খণ সরবরাহের 
সন্তোষজনক বিকল্প ব্যবস্থা করা হইলেও উহার মধ্যে গ্রাম্য মহাজনদিগকে 
খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে 1. 


কাষিগত খণগ্রভতার বর্তমান অৱস্ক!—-Present Condi- 
tion of Agricultural Indebtedness 

যুদ্ধের মধ্যে এবং যুদ্ধোত্তর কালে কষিগত খণগ্রস্ততার হাস হইয়াছ্বিল 
বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কর্ণাটক এবং দাক্ষিণাভ্য 
অঞ্চলে বোদ্বাই প্রাদেশিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এসম্পর্কে একটি অনুসন্ধান 
করিয়া বলিয়াছিলেন যে ১৯৩৯ এবং ১৯৪৪ সালের মধ্যে গ্রাম্য খণগ্রস্ততার 
বেশ কিছু হ্রাস ঘটিয়াছিল। তবে ইহার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ হাস 
ঘটিয়াছিল বৃহৎ কষিজীবিদের ক্ষেত্রে; ক্ষুদ্র কষিজীবিদিগের ক্ষেত্রে 
খণগ্রস্ততার হাস হইয়াছিল অল্পই। অর্থনীতিক ডাঃ বি, ভি, এন, নাইডু 
মাদ্রাজে অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে তথায় কৃষি-খণ প্রায় শতকরা 
২০ ভাগ হাস পাইয়াছে। কিন্ত এক্ষেত্রেও খাণগরস্ততার হাস অধিকাংশই 
ঘটয়াছে বৃহত্তর কষিজীবিদিগের ক্ষেত্রে । সমবায় খণদান সমিতিগুলিভে 
খণ পরিশোধের পরিমাণ হইতেও কৃষিথাণের হাস অনুমান করিতে পারা 
যায়। ১৯৫০ সালে “গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটি” বলিয়াছিলেন 
“যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্কীতির দ্বারা গ্রাম্য খণের যুদ্রান্থ্যায়ী 
বোঝা এবং যথার্থ বোঝা বেশ কিছু হাস ঘটিয়াছে এবং বর্তমানে সম্ভবন্তঃ 
অধিকাংশ রুষিজীবিই তাহাদের খাণ আরও সহজে বহিতে সক্ষম |”? 
[4787 and post-war inflation had led to a substantial 


reduction in the money and 768] burden of rural debt and 
the majority of the cultivators aren 


OW probably in a position 
to bear their debts more easily.” 


] এই কমিটি আরও বলিয়াছেন, 
যে কষিখণের পরিমাণ এখনও অধিক হইলেও উহার অধিকাংশই চল্ঙি 
খণ-অর্থাৎ কষিকাধ্যের চল্তি পুজি | 


১৯৫৪ সালে ভারত সরকারের শ্রম দপ্তর কৃষি শমিকদিগের সম্পর্কে 
একটি অঙুসন্ধান পরিচালন! করিয়াছিলেন । এই অনুসন্ধান হইতে তাহার! 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কৃষি শ্রমিক পরিবারদিগের শতকরা ৪০ ভাগ খণগ্রস্ত 
এবং পরিবার পিছু গড় খণগ্রস্ততা (average indebtedness per 
. indebted family) হইল ১০৫ টাকা । 


টিসি, 
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*কাষিকার্ধ্যে অর্থসরবরাহ সমসযা_ ৮০৮৩০ of Agd- 
cultural Finance 


# Q. What are the main sources of supply of rural credit 
in India? (B. A. 1955) 


কষিকার্য্যে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন-_যথাযথ ব্যবস্থা 
না থাকিলে ক্রটিবহল কোন না কোন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবেই | কিন্ত 
কষিকাধ্যে অর্থ সরবরাহ সম্পর্কে ক্রটিপুর্ণ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলে, 
উন্নত কৃষিকাধ্য সম্ভব হয় না। সেই কারণে অর্থ সরবরাহ সম্পর্কে 
সমস্যার উদ্ভব ঘটে । 

শিল্পের ন্যায় কৃষিকার্ষেয দীর্ঘমেয়াদী (long term) এবং স্বপ্ন ও মাঝারি 
মেয়াদী (Short cum medium term) খণের প্রয়োজন হয়। কিন্ত 
আমাদের কৃষিকার্ধ্যের একাধিক বৈশিষ্ট্য থাকিবার দরুণ, উহাতে অর্থ 
সরবরাহ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য স্থষ্ট হইয়াছে। আমাদের দেশে কৃষিকার্ধয 
ব্যক্তিকেন্্রিক এবং ক্ষুদ্র আয়তনের ; অল্প সঙ্গতি বিশিষ্ট কৃষি মালিক 
স্বয়ং এবং ভাড়া করা শ্রমিকের সাহায্যে জমি চাষ করিয়া থাকে। 
যৌথ ক্ষামার (collective farming) বা বৃহৎ কৃষি ব্যবস্থা নাই । সুতরাং 
কৃষক কোন বৃহৎ বা মূল্যবান জামিন (59০070) প্রদান করিতে 
পারে না । অধিকন্ত কৃষিকার্্যে খুব অধিক লাভ হয়না এবং টাকাও 
খুব শীঘ্র ফির আগে না। কৃষকগণ দরিদ্র এবং অশিক্ষিত-নুতরাং 
যথাযথ সুদ আদায় এবং আসল আদায় দুক্কর এবং হিসাব বুঝানো 
অনেক সময়ে কষ্টকর | 


এই সকল কারণে, কষকদিগের সহিত প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক 
বজায় রাখিতে পারে কেবলমাত্র এরূপ ব্যক্তিই কৃষিকার্ষ্যে খণ সরবরাহ 
করিতে সক্ষম | সুতরাং গ্রামের মহাজন এবং দেশীয় ব্যাস্ক ব্যবসায়ীগণই 
কষিখণ সরবরাহ করিয়া আসিতেছে ৷ ইহার! জামিন লইয়া এবং কখন 
কখন বিনা জামিনে কষকদিগকে খণ প্রদান করে । সুদের হার শতকরা 
১২ হইতে ৫০২ টাকা এবং বকেয়া সুদ চক্রবদ্ধিহারে হিসাব করা হয় । 
স্থান কাল পাত্র ভেদে সুদের হারের পার্থক্য ঘটে । মহাজনদের খাণ 
প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক কুখ্যাত অপকাধ্য আছে-_-সেই কারণে বর্তমানে 


*এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য “গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা” 
শীর্ষক অধ্যায় দ্রব্য | 


৭৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


সরকার ইহাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন |. দেশীয় 


ব্যাঙ্কারগণ বিশেষ বিশেষ ভাতিভুক্ত এবং পারিবারিক ব্যবসা হিসাবে 
ইহার! ব্যাঞ্কিং কার্য্য করিয়া থাকে । 


দেশের সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি (commercial banks)” 


কধিগামঞ্জী উৎপাদনের ব্যাপারে খণ প্রদানে অগ্রসর হইতে পারে না। 
কারণ কৃষিকার্য্য অত্যন্ত ঝুকি বহুল-__সামান্য বৃষ্টির তারতম্যে সমস্ত 
প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে । উহা ব্যতীতও, উপরে বণিত 
কারণে, ইহাদের পক্ষে লাভজনকতা ও সম্পত্তির তরলতা একই সঙ্গে 
বজায় রাখিয়া কৃষিকার্য্যে খণ সরবরাহ সম্ভব হয় না। তবে ইহারা 


ক্ষিজাত পণ্য বিক্রয় কার্যেয__গ্রাম হইতে সহরে চালান দিবার 
কাৰ্য্যে খণ প্রদান করিয়া থাকে । 


উৎপাদনের কার্যে গ্রাম্য মহাজন এবং দেশীয় ব্যাঙ্কার ব্যতীত, সমবায় 
সমিতিগুলিও বর্তমানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে । ১৯৫১-৫২ সালে 
১ লক্ষ ৫২ হাজার কৃষি সমবায় সমিতি ছিল এবং ইহারা মোট ৩৭ কোটি 
৫৮ লক্ষ টাকা খণ দিয়াছিল।* জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘমেয়াদী 
ধাণ প্রদান করিয়া থাকে ; ১৯৫১-৫২ সালে ইহারা ২২ লক্ষ টাকা খণ 
দিয়াছিল। এই থণ অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম । 

সরকারও কৃষকদিগকে সরাগরিভাবে, খণ সরবরাহের আয়োজন গত 
শতাব্দী হইতেই করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ সালের “জমি উন্নয়ন বিধি” এবং 
১৮৮৪ সালের “কৃষক থাণ বিধি” এই দুইটি আইন প্রণয়ন করিয়! সরকার 
কষকদিগকে খণ প্রদানের আয়োজন করেন। এই খণকে তাকাভি খণ 
বলা হইয়া থাকে । ইহার পরিমাণ কিন্ত খুবই কম এবং এই খণের 
দ্বারা খণ সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অজ্জিত হয় নাই। স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পরে অবশ্য এই ধরণের থণ প্রদান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। যথা 
১৯৪৭-৪৮ সালে উত্তরপ্রদেশে ( পূর্বেকার যুক্তপ্রদেশ ) তাঁকাভি খণের 
পরিমাণ ছিল ৮২,৭৮,০০০ টাক! কিন্তু ১৯৫২-৫৩ সালে উহা 
»,৮০,৯৭,০০০ টাকায় পরিণত হইয়াছে । 

গ্রাম্য খণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত শ্রী এ, ডি, গরওয়ালার 
সভাপতিত্বে রিজার্ভব্যাঙ্ক কর্তৃক যে কমিটি নিয়োগ কর! হইয়াছিল 
- ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে সেই কমিটি তাহাদের পর্যবেক্ষণের বিবরণী 


*Progress Report of the Five year Plan (Sept. 1954), 


চি 
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প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিবরণীতে কমিটি বলেন যে গ্রাম্য থাণ 
সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকার এবং সমবায় সমিতিগুলি যে কাৰ্য্য করিয়া 
থাকে তাহ! অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর | গড়ে প্রতিবৎসর ভারতের কৃষককুলের 
খণের প্রয়োজন হইল ৭৫০ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে সরকার 
প্রদান করিয়াছেন শতকরা ৩'৩ ভাগ এবং সমবায় সমিতিগুলি প্রদান : 
করিয়াছে শতকরা ৩'১ ভাগ মাত্র | এই অকিঞ্চিংকর খণের বৃহদংশই 
আবার বড় চাষীগণই পাইয়া থাকেন ছোটখাটো চাষীগণ সরকার ও 
সমবায় সমিতিগুলির নিকট হইতে যে ধাণ পাইয়া থাকে তাহা একান্তই 
নগণ্য। অন্যাগ্ত দিক হইতে বিবেচনা! করিলেও যথা থণের টাকাকে 
উৎপাদনমূলক কার্যে নিয়োগ করা,__সরকার এবং সমবায় ব্যবস্থার 
কার্য সন্তোষজনক খণ ব্যবস্থা স্ষ্টি করিতে পারে নাই। কৃষকের 
প্রয়োজনের শতকরা ৭০ ভাগ এবং ততোধিক অংশ বেসরকারী খণ 
প্রদাতৃগণ সরবরাহ করিয়া থাকে । এই সকল মহাঁজনগণ দেশের একটি 
বিশেষ প্রয়োজন মিটাইলেও উৎপাদন বৃদ্ধিতে বা সম্পদের জুসম 
বণ্টনে কোনই সহায়ত! করে না। 


কাষিখণ ব্যবস্তার উন্নয়ন_lImprovement of Asgricul- 
tural Finance 

Q. Suggest some measures for improving the organisa 
tion of rural credit. (Cal. B. A. 1955) 


কৃষিকার্য্যে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও 
কমিটির দ্বারা বিভিন্ন প্রস্তাব প্রদত্ত হইয়াছে । ১৯৪৫ সালে গ্যাজিল 
কমিটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া কৃষি 
খণ কর্পোরেশন (Agricultural credit corporation) স্থাপন করা 
যাইতে পারে ; যে সকল প্রদেশে সমবায় সমিতি তাহাদের প্রক্কত 
ব। সন্ভাবিত শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে-সেই সকল প্রদেশ ভিন্ন 
অন্ঠান্ত সকল প্রদেশে এইরূপ সংস্থা স্থাপন করা লাভজনক হইবে। 
ইহার কারণ হইল যে সমবায় সমিতিগুলি গ্রামবাসীদিগের একটি নগন্য 
অংশের উপকার করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং অল্প কতিপয় স্থান 
ব্যতীত সর্বত্রই উহাদের কার্যের অসাফল্যই প্রকটিত হয়। সেই 
কারণে কি খণ সংস্বারূপে একটি বিশেষ সংস্থার স্বাপন কৃষি খণ 
সরবরাহের ক্ষেত্রে উপকার প্রদর্শন করিতে পারে। এইরূপ সংস্থাকে 


৭৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


স্বায়ত্বশাসনী সংগঠন রূপে (৫৩১০০০০১০০৪ body ) প্রতিষ্ঠিত কর! হইবে 
ইহার পুজির শতকরা ৫০ ভাগ সরকার প্রদান করিতে পারেন 
এবং অবশিষ্ট ৫০ ভাগ প্রদান করিতে পারে যৌথপু জি ব্যাঙ্ক, সমবায় 
_ সমিতি ইত্যাদি । এই সংস্থা বিভিন্ন প্রকারের খণ প্রদানের জন্য 
এজেন্সি এবং শাখা স্থাপন করিবে । গ্যাজিল কমিটির এই প্রস্তাব কিন্ত 
প্রভাবশালী মহলে বিশেষ ব্যাপক সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। 
১৯৪৬ সালের “'সমবায় পরিকল্পনা কমিটি?” (Co-operative Planning 
Committee) এই প্রস্তাবের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন ; তাহার! 
বলেন যে এইরূপ সংস্থা কষকদিগকে যে সুবিধা প্রদান করিবে 
বলিয়া ধারণ! কর! হয় অনুরূপ সুবিধা প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক বা 
সমবায় কেন্দ্রীয় অর্থ সরবরাহ অন্য প্রতিষ্ঠান প্রদান করিতে পারে 
সুতরাং প্রস্তাবিত সংস্থাকে যে সকল সাহায্য প্রদানের কথা বলা হইয়াছে 
সরকার কর্তৃক সেই সকল সাহায্য প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কে প্রদান 
করা হইলে পৃথক কোন সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজন হইবে না । 


কৌন কোন মহলে প্রস্তাব কর! হইয়াছে যে ইন্ডাসটি,য়াল ক্রেডিট 
কর্পোরেশনের ন্যায় একটি কেন্দ্রীয় এপ্রিকালচারাল ক্রেডিট কর্পোরেশন 
স্থাপন করা৷ যাইতে পারে। এই কর্পোরেশন বৃহৎ চাষীদিগকে 
ক্ঝরাসরিভাবে অথবা সমবায় সমিতিসমূহের মাধ্যমে মাঝারী-মেয়াদী 
(medium-term) এবং দীর্ঘমেয়াদী (০০৪ ৪৮00) খাণ সরবরাহ করিবে 
এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের ইহা শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্ক রূপে 
প্রতিঠিত থাকিবে । এই প্রস্তাবেরও এই বলিয়া বিরোধিতা করা৷ হয় 
যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভুমি স্বত্ব ব্যবস্থা. এবং ভুমি-সংক্রান্ত 
আইনের বহু পার্থক্য থাকায় এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার দ্বারা 
ঠিক পথে কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভব নাও হইতে পারে । 


চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের অধিকাংশের নিকটেই কৃষি খণ ব্যবস্থার 
উন্নয়নের উপায় হইল সমবায় ব্যবস্থার উন্নয়ন করা বিশেষ করিয়া 
জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রসার ঘটানো । কি উপায়ে ইহা সাধিত 
হইতে পারে তাহা সমবায় সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচ্য, তবে একটি বিষয় 
এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন ৷ কৃষি কার্য্যে অর্থ সরবরাহের পরিকল্পনায় 
যৌথ পু'জি ব্যাঙ্কগুলিকে বাদ দেওয়া সঙ্গত নহে। বাস্তবক্ষেত্রে এই 
ব্যাক্ষগুলি কৃষিসামগ্রী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বহু কোটি টাকা স্বন্ মেয়াদী 


AF 
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খণ প্রদান করিয়া থাকে । সুতরাং শস্তের বন্ধকীতে কৃষকদিগকে 
অর্থ প্রদানের ক্ষমতা এই ব্যাঙ্কগুলির রহিয়াছে। নিয়ন্ত্রিত বাজার 
(Regulated Markets) স্থাপন করিলে এবং মাননির্ণয় ও গ্রেড- 
বিভাজন ব্যবস্থার (standardisation and grading) উন্নতি করিতে 
পারিলে এই বা্ণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি কষিগত অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
ব্র্মশ:ই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে থাকিবে । “গ্রাম্য 
ব্যাঙ্কব্যবসায় অনুসন্ধানী কমিটি” ( Rural Banking Enquiry 
Committee) একদিকে বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক এবং অপরদিকে সমবায় 
ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কষির ক্ষেত্রে অর্থ সরবরাহের কার্য্যকে ভাগ করিয়া 
দিবার পক্ষপাতী-অবশ্য অভিন্ন উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য উহাদের কার্ষ্যের 
মধ্যে সামঞ্জস্ত বিধান করা হইবে । 


সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিভিন্ন পর্যায়ের খাণদ!ন 
প্রতিষ্ঠানের পুর্ণতম সম্প্রসারণের দ্বারাই ভারতের কৃষির : আথিক 
প্রয়োজন মিটাইতে পারা যায় । যথাযথ তত্ত্বাবধান করিলে এবং উত্তম 
ভিত্তির উপর স্থাপন করিলে সমবায় সমিতিগমূহ এই কাৰ্য্যে সর্ববাপেক্ষ। 
গুরুত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে । ইহাদের কার্ম্যে সহায়তা প্রদান করিবে 
একদিকে বাণিজামুলক ব্যাঙ্ক এবং অপরদিকে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ৷ 
কিন্ত গ্রাম্য মহাজনদিগের উৎরুষ্ট বিকল্প ব্যবস্থা খুজিয়া না পাওয়া পর্যান্ত 
তাহাদের কার্য্যের পরিধি সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না। > 


কাষি সামগ্রীর বিজয় ব্যবস্থ/_Asriculturel Marketing 


Q. Describe the difficulties of the marketing of agri- 
cultural produce in India. Show how these difficulties can 
be overcome or mitigated (B. A. 1943). What measures 
would you suggest for removing the existing difficulties of 
marketing of agricultural crops in India. (B. A. 1952). 


আমাদের দেশে কৃষি সামগ্রীর উত্তম বিক্রয় ব্যবস্থার অভাব কৃষকদিগের 
দারিদ্র ও দুর্দশার অন্যতম কারণ । উৎপাদিত ফসল বাঁজারে ক্রেতাদিগের 
নিকট যে দামে বিক্রয় হয় উহার ্যাষ্য অংশ যদি কৃষকদিগের হস্তগত 
হইত, তাহ] হইলে সন্তোষজনক বিক্রয় ব্যবস্থা আছে বলা চলিত। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে চাষীদের উৎপাদিত ফসল যে দামে চূড়ান্ত ভোগকারীগণ 
কিনিয়! থাকে তাহার শতকরা ৫০ ভাগের কম চাষীদের হস্তগত হয় । 


ন্ড ভারতীয় অর্থনীতি 


অপরুষ্ট বিজয় ব্যবস্থার কাৰণ (Causes of bad 


marketing system) অসন্তোষজনক বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য একাধিক কারণ 
বিশ্লেষণ কর। যাইতে পারে । 


(১) কষকদিগের ফসল ধরিয়া রাখার ক্ষমতা কম। তাহারা এতই 
দরিদ্র এবং খণভারগ্রস্ত যে ফল উৎপন্ন হইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহারা 
উহ! বিক্রয় করিতে ‘বাধ্য হয়। ফসল উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পরেই 
উহার দাম কমিয়া যায় কিন্ত পরে উহার দাম বৃদ্ধি পায়। কৃষকগণ ফগল 
উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি বিক্রয় না করিয়া নিজেদের কাছে উহা 
কিছুকাল রাখিরা দিতে পারে তাহা হইলে পরে বদ্ধিত বাজার দামেই 
তাহারা উহা বিক্রয় করিয়া বদ্ধিত দামের সুফলটুকু লাভ করিতে পারিবে । 
কিন্ত কষকগণ তাহাদের ফসল বিক্রয় করিয়! দিতে বাধ্য হয় এবং ফড়ে মহাজন 
বা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীগণ উহা ক্ৰয় করিয়া! মজুদ করিয়া ফেলে । দাম 
বাঁড়িলে ইহারা ফসল বাজারে বিক্রয় করে । এইভাবে ক্রেতারা যে দামে 
ফসল ক্রয় করে তাহার একটি বৃহৎ অংশ মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদিগের 
হস্তগত হয় | 


(২) উপরন্ত  খণভারগ্রস্ত কৃষক প্রায়ই মহাজনের দ্বারস্থ হয়। 
একাধিক ক্ষেত্রে এই খণদাঁতা মহাজন হইল স্বয়ং বেপারী-_-এবং কজ্জ 
দিবার সময়ে মহাজন কৃষকদিগের উপর এই সর্ত আরোপ করে যে কৃষক 
সেই বৎসর যে ফসল - উৎপন্ন করিবে উহা মহাজনকেই বিক্রয় করিতে 
হইবে |. এইভাবে বীজ-বপনের সময়েই সম্তাবিত ফসলের বিক্রয় -কাধ্য 
অগ্রিম সম্পন্ন হইয়া থাকে । এইরূপ কর্জ্জদানকে দাদন বলা হয় । অনেক 
সময়ে দাদন দিবার কালে চাষী মহাজনকে কি দামে ফসল বিক্রয় করিবে 
তাহাও মহাজন স্থির করিয়া দেয় ; এক্ষেত্রে কৃষক কর্জ্জ লইবার সময়ে; 
মহাজনের সহিত বেশী দর কষাকষি করিতে পারে না, কারণ মহাজন 
অমন্তষ্ট হইলে হয়তো কৰ্জ্জ পাওয়াই যাইবে না। : 


(৩) গ্রামগুলির মধ্যে উত্তম রাস্তা না থাকায় দুর বাজারের সহিত 
সংযোগ রক্ষা করা গ্রামের চাষীদিগের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে | "বাজারে 
ফগল লইয়া যাইবার মতন যানবাহনাদি রক্ষা করাও সকল চাষীর পক্ষে 
সম্ভব হয় না। এই সকল কারণে চাষী গ্রামের নিকটস্থ হাট-বাজারে 
ফসল বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। গ্রামের ফড়িয়া বা বেপারী এই 
ফদলের অধিকাংশই ক্রয় করিয়া লয় ; ও সকল ফগল তাহার! দুর সহরে 


গালি 
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পাঠাইয়া' অধিক দরে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে সক্ষম হয়, কারণ 
সাধারণ চামী অপেক্ষা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীগণ অধিক সঙ্গতিশালী এবং 
তাহাদের অধিক লোকবল এবং যানবাহনাদি থাকে। 

(৪) কষকদিগের অধিকাংশই অশিক্ষিত ও অঙ্ঞ, বাজার দাম সম্পর্কে 
তাঁহারা সকল সময়ে সম্যক অবহিত থাকে না--বেপারীদিগের দ্বার! প্রদত্ত 
১. দাঁমই তাহারা যথার্থ দাম বলিয়াই বিবেচনা করে। উপরস্ত তাহাদের 
_ অন্ঞুতার ও সরলতার সুযোগ লইয়া বেপারীগণ তাহাদিগের নিকট হইতে 
ই বাড়তি বা ফাউ আদায় করে এবং এইভাবেও চাষীগণ প্রবঞ্চিত হয় । 

(৫) পাল্লার ওজনের মধ্যেও নানা প্রকার তারতম্য দেখা যায়। 
ফড়িয়াগণ অনেক সময়ে অধিক ওজনের পাল্লার সাহায্যে কৃষকদিগের 
নিকট হইতে ফপল ক্রয় করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ওজনের. 
- পাল্লা দেখিতে পাওয়া যায়__ইহার দরুণ একদিকে যেরূপ কৃষকদিগের 
বাস্তব অন্গুবিধার সন্মুখীন হইতে হয় অপর দিকেও সেইরূপ -বেপারীদিগের 
পক্ষে কষকদিগকে প্রবঞ্চিত কর! সহজষাব্য হয়| 
_.. অপকৃষ্ট বিক্ৰয় ব্যবস্থার প্রতিবিধান— (Remedies of 
Bad Marketing System)-—যথায়থ ব্যবস্থা অবলম্বনের ছারা বিক্রয় 
ব্যবস্থার এই সকল অসুবিধা দুরীভুত কর! সম্ভব | 
(১) ক্ষকদিগের মধ্যে যাহাতে “সমবায় বিক্রয় সমিতি" গঠিত 


হইতে পারে তাহার ন্যবন্থা করিতে হইবে | সমবায় বিক্রয় সমিতি 
কুষকগণের ফসল একত্রিত করিয়া যে স্থানে উহা সর্বাপেক্ষা অধিক দামে 
বিক্রয় হইতেছে সেই স্থানে--অর্থাৎ সরাসরি চুড়ান্ত ভোগকারীদের নিকট 
বিক্রয় করিবে ; অতঃপর বিক্রয়লন্ধ অর্থ কষকদিগের ফসলের পরিমাণ 
অনুযায়ী তাহাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে । এইভাবে সমবায় 
সমিতি গঠনের দ্বারা কৃষকগণ সরাসরিভাবে ক্রেতার সহিত সংযোগ স্থাপন 
করিতে পারে এবং বিক্রয়দামের মধ্যে যে অংশটি মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদিগের 
নিকট চলিয়া যাইত, তাঁহা নিজেদের নিকটেই রাখিতে পারে । একাধিক 
প্রদেশে এইরূপ সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন করা হইয়াছিল ; তবে সুযোগ্য 
 তন্বাবধায়ক এবং অর্থ এই ছু'য়েরই অভাবের দরুণ ইহাদের বিশেষ প্রগার 
লাভ ঘটে নাই । 

(২) এই সকল সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলি যাহাতে নিজ নিজ এলাকার 
মধ্যে গুদাম ঘর (ম701০9৪০) নির্মাণ করিতে পারে তাহার জন্য সচেষ্ট 


৮০ ভারতীয় অর্থনীতি 


হইতে হইবে |. কুষকগণ উৎপন্ন শস্য এই গুদামে জমা রাখিয়া রসিদ 
লইতে পারিবে । সমবায় খণদান সমিতিগুলি এই রগিদের উপর ভিত্তি 
করিয়া কৃষকদিগকে খণ প্রদান করিলে কৃষকদিগকে আর ফড়ে মহাজনের 
কবলে পড়িতে হইবে না। অন্ায় সর্ভে কষকগণ মহাজনের নিকট হইতে 
দাদন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকেই ফসল বিক্রয় করিতে পুর্বব হইতেই 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকিবে না। 


(৩) মিউনিসিপ্যালিটি, জিল! বোর্ড এবং সরকারের উদ্যোগে গ্রামের 
মধ্যে, এবং গ্রামের সহিত সহরাঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের জন্য উত্তম পথ 
নিশ্মাণ প্রয়োজন । 


(৪) সর্বত্রই যাহাতে সাধারণ গ্রাহ মাপের পাল্লা! অর্থাৎ সমান 
ওজনের পাল্লা ব্যবহৃত হয় এবং উহার অভাবে ব্যবসায়ীগণ যাহাতে 
কৃষকদিগকে প্রবঞ্চিত করিতে না পারে, তাহার ষথাযথ ব্যবস্থা! করিতে 
হইবে । একাধিক প্রাদেশিক সরকার এইরূপ ব্যবস্থা কাধ্যতঃ অবলম্বন 
করিয়াছেন । 

(৫) একই ফসল বিভিন্ন গুণের থাকিতে পারে এবং গুণের ভিত্তিতে 
ফ্ণলের প্রকার-ভাগ (9789178) করিলে এবং প্রত্যেক প্রকারের নমুন! 
করণের (৪৯mplin6) ব্যবস্থা থাকিলে, সরাসরি ক্রেতার নিকট মাল 
বিক্রয় করা বিশেষ সুবিধা হয়। 


বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নয়নের জনয অবলাশ্বিত ব্যবস্থা 
Steps taken for Improving Marketing 

কৃষি কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, ১৯৩৫ সালে একটি কেন্দ্রীয় 
কমি বিপনিকরণ দপ্তর (Central Agricultural Marketing Depart- 
ment) স্থাপিত হইয়াছিল । এই দপ্তরের উদ্দেশ্য হইল কৃষি-ফমলের 
প্রকার ভাগ (৪7%৫108) এবং গুণগত মান নির্ধারণ (standardisation), 
নিয়ন্ত্রিত বাজার (regulated markets), কৃষিসামগ্রী সংগ্রহ ও বিক্রয়ের 
উদ্দেশ্যে কমকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করানো, এবং গ্রাম্য যোগাযোগ ব্যবস্থার 
উন্নতি বিধান। বিপনিকরণ দগুরের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতিপয় 
বিপনিকরণ কর্মচারী (Marketing ০f০er৪) নিয়োগ করা হইয়াছে। 
এই কন্ম্চারীগণ বিপনিকরণ সম্পর্কিত পরিস্থিতির এবং সমস্যা সমূহের 
অনুসন্ধান কাৰ্য্য পরিচালনা করেন, বিপনিকরণ সম্পর্কিত ক্রটি সমূহ 
অপসারণে সাহায্যের দ্বারা উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টা করেন এবং মান 
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নির্ধারণ সম্পর্কেও কাধ্য করেন। বিপনিকরণ দপ্তর একাধিক বিষয় 

সম্পর্কে বাজার পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং একাধিক কষিজাত পণ্যের 

বাজার সম্পর্কে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন | ১৯৩৭ সালে “'কৃষিসামগ্রী 

বিধি”. (48719016078) Produce 4১০৮) প্রণীত হইয়াছিল__অগ্যান্তা 

বন্দোবস্তের মধ্যে ইহা “আগমার্ক'” (AGMARK) চিহ্ন প্রদানের . 
বন্দোবস্ত প্রবর্তন করিয়াছে । যে সামগ্রী সরকারের দ্বার! এইরূপ চিহ্নিত 

হইবে উহা সরকারের দ্বারা নির্ধারিত মানের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত 

হইবে । 


সাম্থতিক কালে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি দপ্তর বিভিন্ন রাজ্যে যাহাতে 
নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপিত হয় তাহার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই 
উদ্দেশ্যে তাহার! বিভিন্ন রাজ্য সরকারের নিকট একটি খসড়া বিল প্রেরণ 
করিয়াছিলেন এবং ইহার ভিত্তিতে একাধিক রাজ্য সরকার স্বীয় অঞ্চলে 
নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপনের আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই আইনের 
দ্বারা “বাজার কমিটি” (Market Committees) গঠন করা হইয়াছে । 
এই কমিটির কার্ধ্য হইল বাজারের পরিচালনা যাহাতে সততার সহিত 
করা হয় তাহ! লেখা, নির্ধারিত মানের ওজন যাহাতে ব্যবহৃত হয় তাহার 
ব্যবস্থা! কর! এবং সামণ্রী ক্রয় বিক্রয়ে ব্যবসাদারীর একটা মান বজায় 
রাখা । 


দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সঙ্গবায় বিক্রয় সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে। 
তবে সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থার ইতিহাস অনাফল্যের দৃষ্টান্তেই ভারাক্রান্ত | 
বর্তমানে ইহার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করা হইতেছে ॥ 


পৱিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ 


পরিকল্পনা কমিশন কৃষিসামগ্রী বিক্রয় ব্যবস্থার অসান্তোষদনক অবস্থার 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং সকল রাজোই “কষিদ্রব্য বিক্রয় বিধি" 
প্রয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত বলিয়া কমিশন অভিমত প্রদান করিয়াছেন । 
অবশ্য কমিশনের অভিমতে বাজারের কাঠামো পরিবর্তন ন! করিয়া বিক্রয় 
খরচা এবং মধ্যবর্তী বাবসায়ীর সংখ্যা কমানো সম্ভব নহে। কোন কোন 
রাজ্যে বিক্রয় সমিতির মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা কর! হইয়াছে বটে কিন্তু বিক্রয় 
সমিতির সাফল্য খুব বেশী হয় নাই । ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট 
হইতে ইহারা সহযোগিতা তো দুরের কথা বিরোধিতাই পাইয়াছে। সমবায় 

৬ 


৮২ ভারতীয় অর্থনীতি 


সমিতিগুলির নিজদিগের প্রসেসিং ব্যবস্থা এবং মাল রাখিবার সন্তোষজনক 
ব্যবস্থা (৪6০৭৪০) থাকা প্রয়োজন | গুদামঘর নিম্মীণের জন্য রাঁজ্যসরকার 
এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা উচিত । 


সম্প্রতি, ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা নিযুক্ত 
“গ্রাম্য খণ ব্যবস্থা, অন্ুসন্ধানকারী কমিটি? কৃষিসামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থা 
উন্নয়নের জন্য একাধিক গুরুত্বপুর্ণ সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন । এই 
সকল সুপারিশ একদিকে সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থা এবং প্রসেসিং ব্যবস্থার 
উন্নয়ন এবং অপরদিকে মাল গুদামভাত করিবার ব্যবস্থার উন্নয়নের সহিত 
সম্পৰ্কত J 


সপ্তম অধ্যায় 
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Agriculture : Scale, Technique and Development 


কাষিকার্ষে/র পরিধি বৃদ্ধির প্ৰয়োজন এবং পলাতি_ 


Necessity and Methods of Enlarging the Scale 


রহৎ পরিধিতে উৎপাদনের প্রয়োজন 

আমাদের দেশে কৃষিকার্ষ্য হয় অল্প পরিধিতে, কিন্তু বৃহৎ পরিধিতে 
উৎপাদন করিলে যে অনেকগুলি সুবিধালাভ সম্ভব হয় তাঁহা সকলেই 
জ্ঞাত আছে] বৃহৎ পরিধির উৎপাদনের দ্বারা কৃষি সামশ্রীর উৎপাদনে 
এবং বিক্রয়ে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংগঠনী ক্ষমতা প্রয়োগের অবকাশ 
ঘটে । ইহার দ্বার! কৃষিকার্ধ্যে উৎকষ্ট কিন্ত ব্যয়বহুল পুঃজী সামগ্রী 
ব্যবহাঁর করা সম্ভব হয় । ব্যয়বহুল হইলেও এই সকল পুগ্জী-সামগ্রীর 
দ্বারা ভবিষ্যতে উৎপাদন ঘটে অনেক অধিক । সুতরাং দীর্ঘকালীন 
বিবেচনায় ইহাদের ব্যবহার ব্যয়সক্কোচমূলক (Economical) | অন্ুরূপ- 
ভাৰে বৃহৎ পরিধিতে কৃষিকার্ধ্য করিলে বীজ এবং সারের উপর অনেক 
অধিক ব্যয় করা পোষাইবে এবং সেইকারণে তত্যুত্রুষ্ট বীজ এবং সার 
ব্যবহার করা সম্ভব হইবে | বৃহদায়তনের উৎপাদনের দ্বারা কৃষক 
কর্তৃক জমির স্থারী উন্নতিবিধানের প্রয়াস কর! সম্ভব হইবে ৷ বিক্রয় 
ব্যবস্থার দিক হইতেও কৃষিকাধ্যের আয়তন বৃদ্ধির সুফল লাভ অহজেই 
অনুমেয় | বৃহদায়তনের উৎপাদক অধিকতর সঙ্গতিবিশিষ্ট হইবে এবং 
এই সঙ্গতি বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োগ করিতে পারিবে । 
বাজারের অবস্থা সম্পর্কে তাহার অধিকতর জ্ঞান থাকিবে এবং এই 
বিশেষত্বশীল জ্ঞানের ভিত্তিতে বাারের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন 
তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে। সেক্ষেত্রে কৃষিসামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থা 
সম্পরকিত বিবিধ সমস্যার সমাধান সহ হইয়া পড়িবে । অবশ্য 
আমাদের দেশে ব্বহৎ পরিধির উৎপাদন বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব কিনা তাহা 
নির্ভর করে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের উপর এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে 


৮৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


প্রজাসত্ব আইনের যথাযথ পরিবর্তনের উপর | ইহার সাফল্য নির্ভর করে 
যান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি (Mechanical Firming) কি পরিমাণে গৃহীত 
হইতেছে তাহার উপর । কিন্তু জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদের কাধ্য 
নিখতভাবে সম্পন্ন হইলেও এবং যান্ত্রিক কষিপদ্ধতি ব্যাপকভাবে 
গৃহীত হইলেও বৃহৎ পরিধির কৃষিকার্ধ্য বাস্তবক্ষেত্রে কি আকার 
গ্রহণ করিবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন থাকিয়া যায় । 


বৃহৎ পরিধি উৎপাদনের পদ্ধতি_ 


এক আান্িকানা__সংগঠনের মধ্যেও বৃহৎ পরিধি কষিকার্ধা 
সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে একজন বড় চাষী 
এককভাবে বিস্তীর্ণ ভুমিখণ্ড চাষ করিতেছে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করা বিভিন্ন কারণেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবশ্য এ কথা৷ সত্য যে 
আমাদের দেশের চাষী সাধারণ বুদ্ধিরত্ভিতে অথবা কৃষিকার্্য সম্পর্কে সাধারণ 
জ্ঞানে যে নিতান্তই হীন এরূপ ধারণা করা একান্তই অসঙ্গত | তথাপি 
আমাদের দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর মধ্য হইতে এরূপ ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া 
যাইবে যাহারা আথিক সঙ্গতিতে বিশেষত্বশল জ্ঞানে এবং সংগঠনী 
প্রতিভাতে একটি বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র পরিচালনায় নিজের যোগ্যতা প্রতিপন্ন 
করিতে পারিবে ॥ উহা সম্ভব হইলেও এই শ্রেণীর বৃহৎ পরিধির 
উৎপাদন বিভিন্ন কারণেই আপত্তিজনক বলিয়া মনে হয়| উহার দ্বারা 
কষিকার্ধ্যে পুঁজিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে এবং অতীতের জমিদারী 
ব্যবস্থার অপেক্ষা নিকুষ্টতর কোন ব্যবস্থার উপর উদ্ভব ঘাটিবে । সুতরাং 
ইচ্ছাক্‌তভাবে বিপজ্জনক ক্‌ষিসংগঠন গড়িয়া তুলিবার কোনই 
যৌক্তিকতা৷ নাই । 
৫ Discuss the merits and demerits of co-operative 
farming and collective farming with reference to their appli- 
cability to India after the Zemindari abolition (Delhi 1952). 

বৃহৎ আয়তন ক্ষিকাধ্যের আর একটি পদ্ধতি হইল যৌথ 
খামার (Collective Farming) | ইহার ছারা দেশের সকল জমি 
সমষ্টগতভাবে জনগণের দ্বারা অর্থাৎ রাষ্ট্রের দ্বারা গৃহীত হয়| সুতরাং 
সমগ্র জমির রাষ্্রায়াত্বকরণ হইল এই ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ । অতঃপর 
বিভিন্ন অঞ্চলে জমিগুলি বিভক্ত করিয়া এক একটি বৃহৎ কৃপিক্ষেত্র 
গঠিত হয়| প্রত্যেক রুষিক্ষেত্রে বহু শ্রমিক কার্য করে । উৎপাদনের 


স্ব 
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সকল পরিকল্পনা রাষ্ট্রের কৃষি দপ্তরই রচনা করে, কিন্ত আভ্যন্তরীন 
দায়িত্ব বহু পরিমাণে কৃষি শ্রমিকদিগের উপরেই অর্পণ করা হয়। 
শ্রমিকগণ তাহাদের কার্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী মজুরী লাভ 
করিয়া থাকে । সোভিয়েট রাশিয়ায় এই ধরণের যৌথ কৃষি প্রবন্তিত 
হইয়াছে এবং ইহা হইতে নানা সুফলও লাভ সম্ভব হইয়াছে । কিন্ত 
আমাদের দেশে এইরূপ ব্যবস্থা! প্রবর্তনে একাধিক অসুবিধা দেখিতে 
পাওয়া যায় । আমাদের দেশে কৃষককুল জমির অধিকার সম্পর্কে 
অত্যন্ত সচেতন | সামান্যতম জমিতে সামান্যতম মালিকানা সত্ব তাহারা 
অত্যন্ত গর্বেবের সহিত রক্ষা করিয়া থাকে । সুতরাং সরকারের দ্বারা 
জমির সত্ব বিচ্যুত হইলে প্রজাসাধারণ উহার তীত্রতম বিরোধিতা : 
করিবে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় । আমাদের গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে সরকার জনসাধারণের ভোটের উপর নির্ভরশীল এবং জনসাধারণের 
মধ্যে বিপুলভাবে সংখ্যাধিক অংশ হইল কৃষিজীবি। অতএব 
কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কষকদিগকে উত্তেজিত করাইয়া দিয়া 
নির্ববাচনে জয়লাভ করা৷ অসম্ভব । সুতরাং এরূপ কোন ব্যবস্থা করিতে 
হইলে উহা হিংসাত্বক বিপ্লবের দ্বারাই করিতে হইবে এবং ইহার 
বিরুদ্ধবাদিরা বলেন “এই ব্যবস্থাকে রাষট্রকর্তৃক ভীতি প্রদর্শনের 
দ্বারাই বজায় রাখিতে হইবে ।” এ সম্পর্কে অবশ্য ॥ সকলেই একমত 
নহেন | তবে যৌথ খামারের বিরদ্ধে এ সমালোচনা সহজেই করিতে 
পার! যায় যে পুজিবাদিদিগের ব্যক্তি মালিকানা হইতে পুজি কাড়িয়া 
না লইয়া রাষ্ট্র কতক কৃষকদিগের নিকট হইতে জমি মালিকানা 
গ্রহণ করিয়া লওয়! প্যায়ধর্ম্ম বিরোধী । 

বৃহৎ পরিধিতে কৃষি কার্য্যের আর একটি পদ্ধতি হইল সমবায় 
কৃষি (Co-operative farming) | এই পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র চাষীগণ 
তাহাদের ক্ষুদ্র জমিখগুগুলিকে একত্রিত করিয়া একটি বৃহত্তর 
কষিক্ষেত্র গঠন করে । যে জমির যে মালিক ছিল সেই জমির 
উপর সে তাহার মালিকানা স্বত্ব বজায় রাখিল কিন্তু এই সকল 
যালিকগণ সম্মিলিত হইয়। বৃহত্তর কৃষিক্ষেত্রটি চাষের জন্য একটি সমবায় 
সমিতি গঠন করে; এই সমিতিকে তাহারা তাহাদের জমি, শ্রম এবং 
কার্য্যকরী পুঁজি (working capital) প্রদান করে | এক্ষেত্রে প্রত্যেক 
চাষী একাঁধারেই মালিক এবং শ্রমিক। বাহিরের শ্রমিকও নিয়োগ 
করা যাইতে পারে এবং শ্রমিক হিগাবে সকলেই সমবায় সমিতির 
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নিকট হইতে মজুরী লাভ করিবে ; উহা ব্যতীত যাহারা জমি প্রদান 
করিয়াছে তাহারা একটি মালিকানা-ডিভিডেও (ownership-dividend) 
লাভ করিবে । ফসল উৎপন্ন হইলে সমিতির দ্বারা উহ! বিক্রয় হইবে 
এবং উহার বিক্রয়ন্ধ অর্থ হইতে খরচা বাদে যে নীট লাভ থাকিবে 
তাহাই মুনাফারূপে সদস্তদিগের মধ্যে বন্টিত হইবে | এই মুনাফা 
মালিকানার ভিত্তিতেও প্রদান করা যাইতে পারে_-তখন আর স্বতন্ত্র 
কোন মালিকানা ডিভিডেও প্রদান কর হইবে না। 


এইরূপ সমবায় কৃষিতে যৌথক্ষামারের একাধিক ক্রাটি পরিহার 
করা সম্ভব হয়। ইহার দ্বারা জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে 
সুতরাং ইহা ব্যক্তির স্বত্ব চেতনা জাগরূক রাখিয়া তাহার আন্তরিক 
সহযোগিতা এবং উদ্ম আকর্ষণ করিতে পারে। অথচ ইহার দ্বারা 
ব্ৃহদায়তনের উৎপাদনের সকল সুবিধা লাভ সম্ভব । বর্তমানের কৃষি 
যম্পকিত বিবিধ সমস্তারও ইহা সমাধান করিতে পারিবে-_ইহাদের 
মধ্যে স্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা হইল কৃষিকাধ্যে কার্যকরী পুজি 
সরবরাহ এবং কৃষিসামগ্রীর বিক্রয় । 


১৯৪৯ সালে কংগ্রেসের কৃষি-সংস্কার কমিটি (Congress 
Agrarian Reforms Committee) গ্রামে গ্রামে এইর্ূপে সমবায় কৃষির 
প্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া অভিমত প্রদান করেন। তাহারা 
এরূপও বলিয়াছিলেন যে ইচ্ছামূলক প্রচেষ্টা যদি সেরূপ ফলপ্রদ না 
হয় তাহা হইলে কিছুপরিমাণে বাধ্যতামূলক আদেশ প্রদানও যুক্তিসঙ্গত 
হইবে । অবশ্য কমিটি এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে কালক্রমে 
সরকারের সাহায্য ও তত্বাবধান পাইলে ভারতের কৃষককুল ক্রমশই 
সমবায় কৃষিক্ষেত্র গঠন করিবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে সমবায় রষি 
প্রবর্তনের প্রয়োজন ঘটিবে অল্পই | 


পরিকল্পনা কমিশন সমবায় কৃষি সম্পর্কে অত্যন্ত উৎপাহী । প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা রচনায় কমিটি বলেন যে ক্ষুদ্র জমি মালিকানাগুলি 
কষিউন্নতির অন্তরায় সমূহের প্রধান উৎশ | জমির উপর যত চাপ 
পড়িতেছে ক্ষুদ্র জমিখণ্ডের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং ছোট 
এবং মাঝারি চাষীগণ যাহাতে ইচ্ছাকৃতভাবে সমবায় কষিসমিতি গঠন 
করে তাহার জন্য সাহায্য এবং উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে । এইরূপ 
ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের একাধিক কর্ম্মপ্রস্তাবও (suggestions) পরিকল্পনা 
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কমিশন প্রদান করিয়াছেন । কমিশন আরও বলেন যে সমবায় কৃষির 
এবং সাধারণভাবে সমবায় ক্রিয়াকলাপের প্রসার গ্রামসমুহের সামাজিক 
এবং অর্থনৈতিক জীবন উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা করিবে এবং ছোট 
মাঝারি চাষীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে | 


আমাদের দেশে সমবায় কৃষিপদ্ধতির কতিপয় অন্তরায় রহিয়াছে 
তাহাও স্বীকার করিতে হইবে । প্রথমতঃ, ক্ষষকদিগের মধ্যে সমবায়মূলক 
মনোরত্তির অভাবে সমবায় আন্দোলন সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই 
এবং এ অভাবই সমবায় কৃষির সাফলোর অন্তরায় হইবে। দ্বিতীয়তঃ, 
সমবায় সমিতির ভিত্তিতে বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র সংগঠনের মত যোগাতা সম্পন্ন 
ব্যক্তির একান্তই অভাব পরিলক্ষিত হয় । তৃতীয়তঃ, সমবায় সমিতিগুলি 
যন্তরব্যবহারে সক্ষম হইবে এবং সেক্ষেত্রে কৃষি শ্রমিকের মধ্যে বেকার 
সমস্থ বৃদ্ধি পাইবে । চতুর্থতঃ, এই সমিতিগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পুজি 
সংগ্রহ করিতে পারিবে কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। তবে এই সকল 
বাধা সরকারের যথাযথ সাহায্য এবং তত্বাবধানের দ্বারা দুরীভুত করা সন্তক 


হইবে | / 
কাষিকার্ষেযর বর্তসান পদ্ধাত—Existing methods of 


Indian Agriculture 


Q. Discuss the existing methods of Indian agriculture 
and suggest measures for improving them. (B. Com. 1940). 


আমাদের কৃষকদিগের কৃষিকাধ্যের পদ্ধতি হইল পুরাতনী_বংশ-_ 
পরল্পরাগত-ভাবে যে পদ্ধতি রুষকগণ দেখিয়া আসিতেছে, সেই পদ্ধতি 
অবলম্বন করিয়াই তাহারা ক্ষিকার্ধ্য করিয়া থাকে। বিংশ শতাব্দীর 
বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতির আওতার সম্পূর্ণ বাহিরে থাকিয়াই তাহারা কৃষিকাধ্য 
করে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে 
আমাদের দেশে যে জমিতে গম উৎপন্ন হয় তাহা বৎসরে কয়েক-মাস 
অকধিত থাকে ; এই সময়ে কোনো কিছু পশ্ুখাগ্শস্ত (fodder crops) 
জন্মানোর জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে এইরূপ 
প্রগতিশীল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে । উপরস্ত আমাদের 
চাষীরা বীজ সম্পর্কে সেরূপ বিচার করে না; উন্নত ধরণের বীজের 
উপকারিতা সন্বন্ধে তাহারা সচেতন বা আগ্রহান্িত নহে_-ফলে আমাদের 
কষিকার্যযে উন্নত ধরণের বীজের বাবহার ব্যাপক নহে । পুর্বব বৎসরের 
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উৎপন্ন শস্য হইতে বীজ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাই পর বৎসর চাষী 
ব্যবহার করে-_উতকুষ্ট বীজ ব্যবহারের জন্য সে আগ্ৰহান্বিত হয় না। 
পালা করিয়া শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা আমাদের দেশে খুবই কম ; অন্যান্য 
অগ্রসর দেশে পাণ্টি-শস্য উৎপাদনের (০৮০ ০৪1০7) কাজ বৈজ্ঞানিক 
প্রক্রিয়ারপে সম্পন্ন হয়। মাটীকে চাষোপযোগী করিবার যে প্রাথমিক 
কাৰ্য্য চাষীর! সম্পন্ন করে তাহাও যথেষ্ট নহে | সার প্রদানের রীতিও 
পুরাতন ধরণের । আধুনিক বৈজ্ঞানিক সার প্রদান চাষীর পক্ষে সম্ভব 
হয় না--কোনেো৷ কোনে। ধরণের সার প্রদান ধর্মাগত সংস্কার বা রক্ষণশীলতার 
ভন্ত সম্ভব হইয়া উঠে না। অবশ্য ধীরে ধীরে এই অবস্থার উন্নতি ঘটতেছে 
এবং বৈজ্ঞানিক সার সহজ প্রাপ্য হইলে উহা ব্যবহারের জন্য কষকদিগের 
আগ্রহ সুপরিস্কুট হয়। চাষীর চাষের যন্ত্র কিন্ত সেই চিরপুরাতন একটি 
লাঙ্গল এবং একজোরা বলদ । উন্নত ধরণের আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারের 
দ্বার! কৃষিকার্য্য করিবার পদ্ধতি সাধারণ কৃষকের মধ্যে নাই । 


কষিকার্ষ্যে এইরূপ অনুগত পদ্ধতি অবলম্বনের ভন্ঠই ভারতের রুসিগত 
উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম | এই পদ্ধতির উন্নতিবিধানের অবকাশ রহিয়াছে 
প্রচুর । আদর্শ ুষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া উন্নত কৃষিপদ্ধতির বাস্তব ফলাফল 
ক্কষষকের সন্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে-_এই উদ্দেশ্য মাঝে মাঝে গ্রামের 
মধ্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াও কিছু পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে | 
উৎকষ্ট বীজ যাহাতে ক্‌ষকদিগের পক্ষে সহজলভ্য হয় তাহারও ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । প্রত্যেক গ্রামের কৃষিক্ষেত্রে এক দিকে লালের চাষ ও 
অপরদিকে আধুনিক যন্ত্রের চাষ করাইয়া তুলনামূলক ফলাফল দেখাইতে 
হইবে এবং এই সকল আদর্শ কষিক্ষেত্রের সহিত কষকদিগের ঘনিষ্ঠ 


সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে । গবাদি পশু উন্নয়নের ব্যবস্থাও কষিপদ্ধতি 


উন্নয়নের অংশ স্বরূপ । কৃষকদিগকে আধুনিক সারের উপকারিতা ও 
দেখাইতে হইবে এবং উৎকুষ্ট সার সরবরাহ করিতে হইবে | 


ভারতে যাত্ৰিক কা্য়—Mechanised Agriculture in 


Indi 

rd Would you like mechanised agriculture in India? 
Explain clearly its possibilities and drawbacks in a country 
like India. (B. A. 1951) Discuss the possibilities and limita- 
tions of mechanised farming in India. ( Cal. B. A. 1955 ) 


WE 


Wr 
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সুষ্ঠুভাবে কৃষিকায করিবার ভন্য-_অর্থা২ অধিক ও উৎরষ্ট শস্ত 
ফলাইবার জন্য, বিভিন্ন প্রকারের কার্ধযকরী যন্ত্র আধুনিক বিজ্ঞানে আবিঞ্ত 
হইয়াছে । পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশ সমূহে এই সকল যন্ত্র ব্যবহার করিয়া 
কুষিকাষ্যের পদ্ধতিতে যেরূপ আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, উৎপন্ন 
ফসলের পরিমাণও সেইরূপ আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত 
দেখিয়া আমাদের দেশে ক্‌ষিকার্ষের জন্য যে ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত 
হয়, তাহার প্রয়োগ-যোগ্যতা সম্পর্কে স্বভাবত:ই প্রশ্ন উথাপিত হইয়া থাকে | 
বিশেষ করিয়া যান্ত্রিক ক.ষিপদ্ধতি অবলম্বনকারী দেশ সমূহের নিকট আমরা 
বাগ্ঠাশস্ত যা্া করিতে যাইলে আমাদের দেশে যান্ত্রিক কূষি কেন অবলদ্বিত 
হয় না, গে সম্পর্কে কারণ দর্শাইবার প্রয়োজন ঘটে । 


লাঙ্গল ও বলদের সাহায্যেই আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে । 
কিন্ত ট্রাক্টর সাহায্যে জমি কর্ষণ করা এবং কৃষিসম্পকিত অন্যান্য কাৰ্য্যে 
অপরাপর বৈজ্ঞানিক যন্্রাদি ব্যবহার করা আমাদের কৃষিকার্যের পক্ষে 
সুস্পষ্ট ভাবেই লাভজনক হইত । এক জোড়া বলদ ৮১০ একর জমি 
চাষযোগ্য রাখে, একটি ট্রাক্টর ১০০ একর জমি চাষযোগ্য রাখিতে পারে | 
বলদ চালিত লালে একদিনের ৮ ঘণ্টা পরিশ্রমে এক বিঘা জমি খুঁড়িতে 
পারা যায় কিন্তু ট্রাক্টরের সাহায্যে ত্র একই সময়ে ২৫1৩০ বিঘা জমি চষিতে 
পারা যাঁয়। এক জোড়া ভাল বলদের দাম ৮০০।১০০০২ টাকা__এক 


জোড়া বলদ রাখিবার বাৎসরিক খরচাও ৬০০।৭০০২ টাকা । অথচ এক 


জোড়া বলদ অপেক্ষা একটি ভালো ট্রাক্টর ২৫1৩০ গুণ অধিক কার্য প্রদান 
করিবে ; সেইদিক হইতে বিচার করিলে দীর্ঘকালীন দিক হইতে উহাদের 
খরচায় কোনই পার্থক্য থাকে না। 


অবশ্য যান্িক রুষি বলিতে নিছক ট্রাক্টর বুঝায় না। তথাপি, পণ্ডিত 
নেহেরুর ভাষায়, “সর্বশেষ আবিকার অনুযায়ীই আমাদের উৎপাদন পদ্ধতি 
গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ পুরাতন পদ্ধতি গ্রহণ করিলে অন্যান্য দেশের 
সহিত সাফল্যজনক ভাবে আমরা! প্রতিযোগিতা করিতে পারিব না1” খুব 
দামী যন্ত্র ব্যবহার না করিয়াও. ছোট খাটো যন্ত্রপাতির সাহায্যেও যান্িক 
কৃষির প্রচলন করিতে পারা যায় । 

যান্ত্রিক রুষি প্রবর্তনের যে কোনরূপ বিরোধিতা করা হয় না, তাহা 


নহে। ইহার বিরোধিতার যুক্তি হইল, অজ্ঞ ও দরিদ্র কষকদিগের পক্ষে 
যন্ত্র ব্যবহার করা শিক্ষার দিক হইতে এবং আথিক ক্ষমতার দিক হইতে 


৯০ ভারতীয় অর্থনীতি 


সম্ভব নহে ; দ্বিতীয়তঃ, জমির খণ্তীকরণ এবং অসম্বদ্ধতা ট্রাক্টর রূপ যন্ত্র 
ব্যবহারের গুরুতর অন্তরায়, কারণ একজন চাষীর একসঙ্গে অনেকখানি 
জমি না থাকিলে তাহার পক্ষে এইরূপ যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব নহে ; 
তৃতীরতঃ, যন্ত্র ব্যবহারের দ্বারা কৃষি শ্রমিকদিগের মধ্যে অধিকতর বেকার 
সমস্যার উদ্তৰ হইবে | প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এ যুক্তির প্রত্যেকটিই উহার 
সধ্যেকার নিহিত ক্রটী সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাই প্রদর্শন করে ; এ ক্রটী 
ংশোধন শুধু যান্ত্রিক কৃষির জন্যই নহে, কৃষির যে কোন উন্নয়নের জন্যই 
অবশ্য প্রয়োজনীয় । কৃষি উন্নয়নের যে কোন পরিকল্পনা করিলেই 
কুষকদিগের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য দুর করিতে হইবে, জমির খণ্তীকরণ ও 
অসম্বদ্ধতার প্রতিকার করিতে হইবে এবং শিল্প-স্প্রসারণের দ্বার] বাড়তি 
কৃষি শ্রমিক টানিয়া লইতে হইবে । 


যাক্লিক কৃষি প্রবর্তনের প্রয়াস _ভারত সরকার মূল রাষ্ট্র সরকার- 
গুলির সহযোগিতায় ভারতে যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তনের জন্য প্রয়াস করিতেছেন! 
কেন্দ্রীয় ট্রা্টর সঙ্ঘ নামে একটি সভ্ঘ গঠিত হইয়াছিল-_পতিত জমি উদ্ধারের 
জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ট্রাক্টর সরবরাহ করা ইহার কার্ধয । ১৯৪৯ সালে 
ভারত সরকারের অন্থুরোধ ক্রমে “আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক" 
(International Bank for Reconstruction and Development) 
ভারতে পতিত জমি উদ্ধারের নিমিত্ত যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য ভারত 
সরকারকে ১ কোটি ডলার খাণ প্রদান করিয়াছেন। এই খাণের সহিত 
আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক সর্ত আরোপ করিয়াছিলেন যে ট্রাক্টরের সাহায্যে কমিত 
জমিতে বৎসরে অন্ততঃ একবার খাগ্ভশস্য ফলাইতে হইবে । ভারত 
সরকারের নির্দেশে মূলরা সরকারগুলি এই ব্যবস্থা অনুমোদন করে| 
কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সঙ্ঘ সম্প্রতি পুনর্গঠিত করা হইল । ডিসপোজাল হইতে 
২৮০ টী ট্রাক্টর ক্রয় করা হইল এবং ট্রাক্টর ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রে আমদানীর 
উপর বাধা নিষেধ অপসারিত হইল । ট্রাক্টর কিত ভূমিতে অন্তান্ত 
যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কাধ্যক্রমও মূলরাষ্্র সরকার গুলি, ভারত সরকারের 
উদ্যোগে, প্রণয়ন করিয়াছেন । প্রথম দিকে এই সকল যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
অন্ুবিধাজনকই হইয়াছিল ; প্রায়ই ইহারা খারাপ হইয়া যাইত এবং নুতন 
যন্ত্রাংশ (০৪৮০) পাওয়া যাইত না, ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় 
ভ্ঞানেরও অভাব ছিল। প্রাথমিক এই অগাফল্যের পরে কিন্তু যাপ্রিক 
কৃষি ক্রমশঃই জনপ্রিয় হইতেছে |, 
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কৃষিকাধ্য : কৃষি-পরিধি, পদ্ধতি ও উন্নয়ন ৯১ 


জাপানী প্রথায় ধান উৎপাদন-_-4১1২০:০ onthe Japanese 
Method 


ভারতের মোট অধিবাসী সংখ্যার ছুই তৃতীয়াংশের মূল খাদ্য হইল 
চাউল কিন্তু চাউল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই ছুশ্রাপ্যতা অনুভুত হইয়াছে 
সর্বাপেক্ষা অধিক । সরকারের মনোযোগ সেই কারণে জাপানী প্রথায় 
ধান উৎপাদনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে । জাপানে আমাদের দেশ হইতে 
স্বত্হ প্রথার ধান উৎপাদনে উৎপগ্ন ফসলের পরিমাণ অনেক বেশী পাওয়া 
গিয়া থাকে । সরকার আমাদের দেশে জাপানী প্রথা প্রবর্তনের অভিযান 
সুরু করিয়াছেন ; ১৯৫৩ সালের ১৬ই মার্চ খাগ্যসচিব শ্রীদেশমুখ ইহ! 
আরম্ভ করিয়াছেন! জাপানী প্রথার চাষে দেশীর পদ্ধতিতে অপেক্ষা 
কম পরিমাণ বীজ ব্যবহৃত হয় বেশী পরিমাণ সার ব্যবহার এবং বীজ 
বপনের পুর্বে জমি তৈয়ারী হয় স্বতন্ত্র ভাবে । একর পিছু ৮ হইতে 
১২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ধান বীজ কূপে ব্যবহৃত হয় আমাদের দেশে সমপরিমাণ 
জমিতে ৪০ হইতে ৬০ পাউণ্ড ধান ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তদ্বারা 
২০ কোটি টাকার বান প্রতি বৎসর অপচয় হয় | জাপানী প্রথায় মাটি 
এরূপ ভাবে সাজানো হয় যাহাতে উহা জমি হইতে কিছুটা উঁচু হয় এবং 
প্রতি চার ফুট অন্তর একফুট ড্রেন থাকে । মাটি খুব উত্তমরূপে 
নাড়াচাড়া করাও হইয়া থাকে । অধিকন্ত তিনদফায় সার প্রয়োগ করা হয় । 


১৯৫৩ সালের প্রথম ভাগে বিভিন্ন রাজ্য সরকার খারিফ শস্যের জন্য 
জাগানী প্রথায় চাষ হইবে এরূপ জমির আয়তনের তাগ্‌ (target) 
নির্ধারণ করিয়াছিলেন । পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ তাগ.ছিল ৯ লক্ষ একর 
জমি; উত্তরপ্রদেশে উহা ছিল ৪ লক্ষ একর এবং বোস্বাইতে ৫২ লক্ষ 
একর | বিভিন্ন রাজ্যে প্রদর্শনী কৃষিক্ষেত্রও স্থাপিত হইয়াছে | ১৯৫৩ 
সালের মার্চ হইতে ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে 
৬২৬০ লক্ষ একর জমিতে জাপানী প্রথা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আরও 
৩০ লক্ষ একর জমিতে উহা! আংশিক ভাবে প্রবন্তিত হইয়াছে । একর 
প্রতি ইহার দ্বারা ৪০ মণ ধান বাড়তি উৎপাদন হইয়াছে । 


কৃষির যুক্তিসিদ্ধ পুনগৰ্ঠন-—Rationalisation of Agri- 
culture 

Q. What, in your opinion, should be the main lines of 
agricultural re-organisation in India? (Cal. B. Com. 1954) 


৯২ ভারতীয় অর্থনীতি 


আমাদের দেশের কৃষির ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক পদ্ধতি অবলম্বনের 
প্রয়োজন স্ুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ১১৪৯-৫০ 
সালের ফিমকাল কমিশন ইহার উপর বিশেষ ভাবেই জোর দিয়াছিলেন | 
শিল্প সম্প্রসারণের সহিত তাল রাখিয়া কিকার্ধযের যুক্তিসিদ্ধ পুন্গঠনকে 
অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের রুষির ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণ 
উন-কর্ম্মমংস্থান (under-employment) এবং ছদ্মবেশী বেকার অবস্থার 
(disguised unemployment) অস্তিত্ব রহিয়াছে । একইগাথে ছিবিধ 
কাৰ্য্যক্ৰম অবলদ্বনের দ্বারা এই অবস্থার প্রতিকার করা! সম্ভব £ (১) কষি- 
কাধ্যের পদ্ধতি উন্নয়নের দ্বারা এবং মিশ্র কষি-ব্যবস্থার (mixed farming) 
ব্যাপক অন্রুসরণের দ্বারা একর প্রতি উৎপাদনের হার বদ্ধিত করিয়া 
যতদুর সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি এবং (২) জমি হইতে বাড়তি শ্রমিক টানিয়া 
লইয়া শিল্প এবং অন্ান্ত পেশায় গ্রহণ করিতে হইবে | ফিপকাল কমিশন 
একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে বিশেষ অনুকুল মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন এবং ভবিস্তৎ কৃষিনীতির একটি আভাষ প্রদান করিয়াছিলেন 
এই নীতিকে ব্যাপক কুষিসংস্কারের পরিকল্পনার মধ্যে গ্রহণ করিতে 
হইবে । প্রথমতঃ, ব্বহৎ সেচ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা এবং 
ছোট সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। উর্ববরতা ক্ষয়ের দ্বার! 
(৯০ ৩,০৪1০7) যে সকল জমি চাষের অযোগ্য হইয়াছে তাহাদের যথাযথ 
ব্যবহারের জন্যও যথাযোগ্য পরিকল্পনা! থাকিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, 
কষিকার্ষ্যের পদ্ধতি যাহাতে উন্নত হয় তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকিতে 
হইবে । ইহ করা হইবে গবেষণার দ্বারা, গবেষণা ফল জমিতে প্রয়োগ 
করিয়া, উত্কষ্ট বীজ এবং সার সরবরাহ করিয়া, জমিতে হাল দিবার পদ্ধতি 
উন্নত করিয়া এবং যেখানে সম্ভব সেখানে বাড়তি জমি চাষে আনিয়া । 
সমবায় পদ্ধতিতে জমির সংহতি সাধন করিতে হইবে এবং বিবিধ প্রকার 
শস্যের চাষ (diversified agriculture) করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, 
সু-পরিকল্পিত পার্শ্বজীবিকার (subsidiary occupations)  ব্যবস্থ| 
থাকিতে হইবে | চতুর্থত:, বিক্রয় ব্যবস্থা! এবং গুদাম ব্যবস্থা (storage 
arrangements) উন্নত করিতে হইবে । পঞ্চমতঃ, কৃষিতে অর্থ সরবরাহ 
সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এবং প্রয়োজন বোধে দাম-সমর্থন ব্যবস্থা 
(price-support measures) করিতে হইবে । ষষ্ঠতঃ, উহার সহিত 
একাধিক অন্থুপুরক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যথা ভুমিস্বত্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন, 
গ্রাম্য শিক্ষার বিস্তার, গ্রাম্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি । 
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জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যের (Extension Service) ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের 
সংগঠনের প্রস্তাবও ফিসকাল কমিশন প্রদান করিয়াছিলেন | 


2 
প্রথম পারি ঘকল্পনায় ক্র্ষি-উন্নয়ন—Asricultural Improve- 


ment in the Five year Plan 


কৃষিজাত ফগল এবং উহার আনুষঙ্গিক বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন বাড়াইবার 
জন্য পরিকল্পনা কমিশন ব্যাপক পরিকল্পনা করিয়াছেন। ভারতের কৃষি 
সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন নানা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং 
পরিকল্পনা রচন! করিতে এবং উহার সার্থকতা! বিচার করিতে উহাদিগকে 
নানা ভাবে কাজে লাগাইয়াছেন । পরিকল্পনা কতখানি প্রয়োজন তাহা 
বুঝাইবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন আমাদের ক্রষিগত ফসলের ক্ষেত্রে 
কিরূপ ঘাঁটিতি তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন | খাছদ্রব্য এবং নগঁদ-শস্যা 
(যেগুলি খাইবার নহে, শিল্প দ্রব্য উৎপাদনের কাঁচামাল রূপে ব্যবহার 
করা হয় )--উভয়ের ক্ষেত্রেই এই ঘাঁটতি, অতএব উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন 
দেখিতে পাওয়া যায় । প্রতি বছর আমরা প্রভূত পরিমাণ খাগ্ শস্য 
আমদানী কুরি_-১৯৫১ সালেও আমদানী হইয়াছে প্রায় ৪০ লক্ষ টনেরও 
অধিক, তাহাতেও ঠিক সঙ্কুলান হয় নাই। পরিকল্পনার কালে খাদ্ধশস্তে 
ঘাটতি হইবে প্রায় ৭৮ লক্ষ টন ; ডাইলে ঘাটতি হইবে ৪০ লক্ষ টন। 
সহায়ক খাদ্য ( আলু, রাঙ্গা আলু ইত্যাদি ) এবং রক্ষা মূলক খাদ্যে ( মাছ, 
 ভিম, দুধ ইত্যাদি ) প্রচুর ঘখটতি। তৈল এবং স্সেহজাতীয় পদার্থে 
(£৭৮) অনেক ঘাঁটতি ; গুড় ২২ লক্ষ টন ধঘাঁটতি। তুলায় ঘাটতি 
২৪ লক্ষ বেল এবং পাটে ঘাটতি প্রায় ৩৩ লক্ষ বেল । রবার উৎপাদনের 
বৃদ্ধিও একান্ত প্রয়োজন । 


এই ঘাটতি যথাসম্ভব পুরণের জন্য কমিশন উৎপাদনের তাগ (target 
of production)-—অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে কতখানি উৎপাদন বাড়াইতে 
হইবে__তাহা স্থির করিয়াছেন ॥ রাজ্য সরকারগুলির সহিত পরামর্শ 
ক্রমে এই উৎপাদন-তাগ স্থির করা হইয়াছিল ; কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ সামগ্রীর 
তাগ এইরূপ £ 


*ইংরাজীতে ইহাকে 089) ০:০ বলে | 


৯৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


সামগ্রী পরিমাণ ( মিলিয়ন ) বৃদ্ধির হার 
খাদ্যশস্য ৭৬: (টন) ১৪% 
তুলা ১২৬ (বেল) ২৪%, 
পাট ২'০৯ (বেল) ৬৩%, 
ইক্ষু ০৭ (টন) ১২% 
তৈলবীজ ০'৪ (টন) ৮% 


এই তাগ হইল ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় বাড়তি উৎপাদন-তাগ | 
খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রে: উৎপাদনের দুইটি হিসাব আছে। একটি হিসাব 
হইল রাজ্য সরকরগুলির কাধ্যস্কুচীর ফল স্বরূপ, ইহাতে মোট ৬০ লক্ষ টন 
খাদ্যশস্য বাড়তি উৎপাদন হইবে ; আর একটি হিসাব হইল পরিকল্পনা 
কমিশনের দ্বারা প্রস্তাবিত অনুপুরক কাধ্য সুচীর (Supplementary 
schemes) ফল স্বরূপ, ইহাতে ১৬ লক্ষ টন বাড়তি উৎপাদন হইবে | 
১৯৫৫-৫৬ সালে সর্ববশুদ্ধ মোট উৎপাদন হইবে-_ 


খাদ্যশস্য__৬ কোটি ১৬ লক্ষ টন ; তুলা_-৪২ লক্ষ ২০ হাজার বেল, 
পাট প্রায় ৫৪ লক্ষ বেল ; ইক্ষু-_-৬৩ লক্ষ টন ; তৈলবীজ-_৫€ লক্ষ টন । 
খাদ্যশস্যের বাড়তি আসিবে বড এবং ছোট সেচকাধ্য হইতে, পতিত জমি 
উদ্ধার এবং উন্নয়ন হইতে, এবং সার প্রদান এবং উন্নত বীজ ব্যবহার 
হইতে । 


সুনিদ্দি্ট মূল্য-নীতি অনুসরণ যে খুব প্রয়োজন, এ কথা পরিকল্পনা 
কমিশন বিশেষ ভাবেই বলিয়াছেন । এ সম্বন্ধে তাহাদের মূল বক্তব্য 
হইল যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল করিতে দেওয়া উচিৎ হইবে না। জিনিষ 
পত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং দাম বাঁধিয়া রাখা! খুবই প্রয়োজন | 
কারণ পরিকল্পনা রচনা করিবার সময়ে, নগদ শস্য এবং খাদ্য শস্যের 
মধ্যে যেরূপ দাম ছিল, তাহার ভিত্তিতেই উহাদের উৎপাদনতাগ ঠিক 
করা হইয়াছে । যদি দামের পরিবর্তন হয় তাহা হইলে, নগদ শস্য এবং 
খাদ্য শস্যের যেরূপ উৎপাদন ধরা হইয়াছে তাহ! সফল হইয়া উঠিতে 
পারিবে না। দামের পরিবর্তন হইলে জমি এক ফগলের চাষ হইতে 
( কম দামী ) অন্য ফসলের ( বেশী দামী ) চাষে চলিয়া যাইবে । ইহার 
সহিতই কমিশন জুনিদ্দিষ্ট খাদ্য-নীতি অনুসরণের প্রয়োজন উল্লেখ 
করিয়াছেন । বরাদ্দ ব্যবস্থা (rationing) শস্য সংগ্রহ (procurement) 
এবং ন্যুনতম আমদানী-_এইগুলিই হইবে পরিকল্পনা কালে সুদৃঢ় খাদ্য 
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নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভিত্তি । খাদ্য নীতির লক্ষ্য হইবে, দেশের খাদ্য আরও 
অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা, বিক্রয় করিবার মত উদ্বৃত্ত বাহির করা, 
অপ্রচুর খাদ্য যাহাতে সকলেই কিছু কিছু পায় ( ইহাই রেশনিংয়ের 
উদ্দেশ্য ) এবং ক্রমশঃ খাদ্যশস্য আমদানীর প্রয়োজন দ,র করা। অধিকস্ত 
খাদ্যনীতির উপর নির্ভর করে, জনগণের বিনিয়োগ প্রচেষ্টার সাফল্য 
( শ্রমিকগণ খাদ্য না পাইলে কল কারখানা গড়িয়া উঠিতে পারে না ) 
এবং 18018 financing বা ঘাটতি ব্যয়ের সাফল্য । ঘাটতি ব্যয়ের 
মধ্যে মুদ্রাস্কী তির সম্ভবনা থাকে এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা উহার প্রতিরোধ 
করিতে হইবে । 


কৃষিকার্ধয সম্পন্ন হয় জমিতে এবং জমির স্বত্বের সহিত উহার ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক আছে। জমির অধিকারের উপর ফগলের ভাগ নির্ভর করে, 
কোন একটি জমির উপর চাষীর কিরূপ অধিকার তাহার উপর চাষীর 
চাষের উৎপাহ এবং জমি উন্নয়নের উৎসাহ নির্ভর করে। আবার উহার 
উপর নির্ভর করে সমগ্র সমাজে কৃষি সামগ্রী উৎপাদনের সাফল্য | অধিকন্ত 
জমি, যাহা প্রকৃতির দান, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কিরূপ ভাবে বন্টিত 
আছে__তাহার সহিত ন্যায়ধশ্মশ বা সামাজিক গ্তায়-বিচারের (১০০1৪ 
15০০) প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে । এই সকল কারণে পরিকল্পনা কমিশন 
ভুনি-নীতির প্রশ্ন বিবেচনা করিয়াছেন | এ সম্পর্কে তাহারা যে সুপারিশ 
করিয়াছেন সেগুলি হইল,__-একজন ব্যক্তি কতখানি জমি রাখিতে পারে 
তাহার উর্দ্ধতম সীমা নির্ধারণ করা, যে সকল বড় মালিক নিজে চাষ করেন 
তাহাদিগকে কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া, চাষের কাজে যাহাতে একটি 
দক্ষতার মান বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা, ছোট এবং 
মাঝারি মালিকদের চাষে সমবায় ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা। 
জমির উর্দ্ধতম পরিমাণ কিসের দ্বার! সাব্যস্ত হইবে এ সম্পর্কে কমিশন বলেন, 
পরিবার-মালিকানার (family holding) কিছু গুণক (some multiple) 
অন্যতম পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে । বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 
তারতম্য ঘটা অত্যন্ত স্বাভাবিক বটে, তবে সাধারণতঃ পরিবার-মালিকানার 
তিনগুণ জমিকে মোটামুটি সীমারপে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 
(৯) একদিকে বড় মালিক এবং (২) আর একদিকে ছোট এবং মাঝারি 
মালিক-__ইহাদের সম্পর্কে কমিশন পৃথক সুপারিশ করিয়াছেন | 


বড় মালিকদের সম্পর্কে কমিশন বলিয়াছেন, যেখানে ইহাদের জমি 
প্রজার! (6০78005-৮0-ঘ11) চাষ করে, সেখানে তাহারা যাহাতে বাড়তি 
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জমির মালিক হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা বিধেয় । কিন্ত যেখানে 
বড়-মালিকগণ সরাপরি নিজেরাই জমি চাষ করেন, সেখানে দুইটি নীতি 
অনুস্থত হওয়া উচিত__(১) উৰ্দ্ধতম সীমা পুরাপুরি নির্ধারণ করিয়া 
দেওয়া, (২) আইনের দ্বারা দক্ষতার মান নির্ধারণ করিয়া! দেওয়া এবং 
ও মান বজায় রাখিতে বাধ্য করা । অধিকন্ত ব্যক্তিগত তত্বাবধানে 
রহিয়াছে এরূপ বড় রুষি ক্ষেত্রের যেগুলি দক্ষতা সহকারে পরিচালিত 
হয় না, সেগুলি যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ স্বহস্তে গ্রহগ,করিবে এবং চাষের 
ব্যবস্থা করিবে । এই চাষের ব্যবস্থায় সমবায় সমিতি গঠনের; দিকে 
নজর দিতে হইবে । : 


ছোট এবং মাঝারি মালিকদের সম্পর্কে, কমিশন বলিয়াছেন, যে ইহারা 
যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে এবং যথাপন্তব অধিক সংখ্যায় সমবায় 
সমিতি গঠনে উৎসাহিত হয়, তাঁহার জন্য চেষ্টত হইতে হইবে । ছোট 
চাষীদের জন্য, প্রত্যেক রাজ্য সরকারের কর্তব্য জমির সংহতি সাধনের 
জন্য চেষ্টিত হওয়া/এবং জমি বিভাজনের একটি নৃযুনতম পরিমাণও স্থির 
করা_ যাহার নিচে জমির ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ হইতে দেওয়া হইবে না । 


কৃষি উন্নয়নের পথে যত বাধা তাঁহাদের মূলে আছে ছোট এবং 
অলাভজনক জমি (small and uneconomic holdin৪) । জমির উপর 
লোক সংখ্যার যতই চাপ পড়ে, ততই জনি ক্রমশঃ এইরূপ ক্ষুদ্র হইতে 
ক্ষুদ্তর অংশে বিভক্ত হয়। সেই জন্য ছোট এবং মাঝারি কষকদিগকে সমবায় 
কৃষি সমিতি গঠন করিতে উৎসাহ দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন । সমবায় 
কষি এবং অন্তাগ্য ক্ষেত্রে সমবায় ক্রিয়াকলাপ শুধুই যে ছোট এবং মাঝারি 
কুষকদিগের উপকার সাধন করিবে তাহাই নহে, উহ] গ্রামের সমগ্র সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক জীবন উন্নততর করিবে । কারণ, উহার দ্বার! পারস্পরিক 
সহায়তার ভিত্তিতে গ্রাম্য জীবন পরিচালনা করার অভ্যাস জাগরূক হইবে | 
বন্তঃপক্ষে পরিকল্পনা কমিশন “সমবায় গ্রাম ব্যবস্থাপনার”' (Co-operative 
village management) প্রয়োজন উল্লেখ করিয়াছেন ইহা গ্রাম পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থারই নুতন নাম করণ। | 


দরিদ্র চাষীদের পক্ষে ভাল চাষের অর্থ নাই--অথচ প্রয়োজনীয় 
অর্থ না পাইলে ভাল বীজ, সার প্রভৃতি ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে,সম্ভব 
নহে । সেই কারণে 'স্ব্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ, মেয়াদী খাণ 
সরবরাহের নির্দিষ্ট সুপারিশ পরিকল্পনা কমিশন প্রদান করিয়াছেন |: প্রথম 
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পর্য্যায়ের খণ ১০০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ২৫ কোটি টাকা, 
এবং তৃতীয় পর্য্যায়ের ৫ কোটি টাকা কৃষকদিগকে প্রদানের জন্য কমিশন 
সুপারিশ করিয়াছেন । উৎপাদনের পূর্বের যেরূপ চল্‌ তি পুঁজির জন্য 
কোথা হইতে অর্থ পাওয়া যাইবে ভাবিতে হয়, উৎপাদনের পরে সেইরূপ 
সুদে আসলে খরচা উন্গুলের প্রশ্ন উঠে__অর্থাৎ ইহা হইল ন্যায্য লাভে 
বিক্রয়ের সমস্যা । বর্তমানে কৃষি সামগ্রী বিক্রয়-ব্যবস্থা (marketing 
arrangement) অত্যন্ত অসন্ভোষজনক | এ সম্পর্কে কষকদিগের অক্ষমতা 
দূরীকরণের জন্য একাধিক রাজ্যে নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপিত হইয়াছে ॥ 
পরিকল্পনা-কালের মধ্যে সকল রাজ্যে “কৃষিদ্রব্য বিক্রয় বিধি” প্রয়োগের 
ব্যবস্থা করা উচিত বলিয়া কমিশন অভিমত প্রদান করিয়াছেন । অবশ্য 
কমিশন বলিয়াছেন, যে বাজারের কাঠামো পরিবর্তন না করিয়া বিক্রয় 
খরচা এবং মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী সংখ্যা কমানো সম্ভব নহে। কোন কোন 
রাজ্যে সমবায় বিক্রয় সমিতির মধ্য দিয়া এই প্রচেষ্টা করা হইয়াছে । 
বিক্রয় সমিতির অগ্রগতি কিন্তু বিশেষ হয় নাই। নিছক এজেপ্টরূপে 
কাৰ্য্য করিলেও ইহাদিগকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিতে পারে ন! 
_ সহযোগিতা তো দুরের কথা। সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলির 
নিজদিগের প্রসেসিং ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন__ইহাতে কৃষক এবং কৃষি 
উপকৃত হইবে । মাল রাখিবার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন_ 
ইহার অভাবে অনেক মুল্যবান ফসল নষ্ট হয়। সমবায় সমিতি সমুহের 
মাল রাখিবার (9৮০:০৪০) ব্যবস্থা করা উচিত এবং গুদাম ঘর নির্মাণের 
জন্য রাজ্য সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা 
উচিত। পরিকল্পনা কমিশন কৃষি দ্রব্যের গুণ-বিভাগেরও (grading) 
কথা বলিয়াছেন_এবং পশম, লাক্ষা, ছাগ-চন্ম প্রভৃতি কতিপয় সামগ্রীর 
বাধ্যতামূলক গুণ বিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সম্পর্কে তাহারা 
'আগমার্ক' এর উপকারিতারও উল্লেখ করিয়াছেন। 

পরিকল্পনা কমিশন ভারতে রুষি উন্নয়নের বিবিধ সমস্যা উল্লেখ 
করিয়! এ সম্পর্কে তাহাদের সুচিন্তিত প্রস্তাব প্রদান করিয়াছেন । ছোট 
খাটো সেচকার্যয কর! এবং উহাদিগকে ঠিক কাধ্যকরী রাখা কর্তব্য এবং 
শুকনো কষির (dry farming). প্রয়োগ কর্তৃব্য। উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার 
করিতে এবং তাহাদের উৎকর্ষ বজায় রাখিতে হইবে ; যথোচিত গুণের 
এবং পরিমাণে সার প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে মাটিতে নাইট্রোজেন 
ফস্ফরাস এবং পট্যাশ-এর অনুপ্রবেশ ঘটিয়া মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি 
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হয়। তবে শুধু বা অত্যধিক রসায়নিক সার ব্যবহার না করিয়া 
জৈব সার (organic manure) ব্যবহার অধিক করা উচিত। কৃষি 
যন্ত্রপাতির উন্নতির জন্য গবেষণা করা উচিত এবং উন্নত যন্ত্রপাতি বিতরণের 
সুব্যবস্থা করা উচিত। পতঙ্গ পালের আক্রমণ হইতে শশ্ রক্ষার যথোচিত 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । যে সকল কর্মীদের মধ্য দিয়া কৃষি উন্নয়নের 
চেষ্টা করা হইবে তাহাদিগকে মঠিক শিক্ষা প্রদান কর! কর্তব্য । 


মৃত্তিকার উর্ব্বরতা-প্রদায়ী উপাদানের ক্ষয় বা মাটি ক্ষয় একটি সমস্য! ; 
অরণ্য এবং ঢালু জমির গাছ গাছড়া ধ্বংস করা এই ভয়াবহ মাটি-ক্ষয়ের 
প্রধান কারণ। জমি ব্যবহার করিবার ক্রুটি হইতেও মাটি-ক্ষর ঘটিয়া 
খাকে। এই মাটি-ক্ষয় নিবারণ করিয়! মৃত্তিকা রক্ষণের (S০0il Conser- 
ation) কথ! পরিকল্পনা কমিশন বিশেষভাবেই বলিয়াছেন এবং উহার 
জন্য প্রয়োজনীয় একাধিক ব্যবস্থাও প্রদান করিয়াছেন _যথা জমি ব্যবহার 
নিয়ন্ত্রণ, বৃক্ষরোপণ ও অরণ্যরক্ষা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল । 


স্‌ ৫. The Five Year Plan has accorded the highest priority 
o Agriculture. How far do you think this emphasis on 
Agriculture is justified (Cal. B. Com. 1951; Cal. B. A. 1953). 


পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় জলসেচ, বিদ্যুৎ ও সমাজ উন্নয়ন সহ কৃষির 
উপরেই সর্ববাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে । জলসেচের উদ্দেশ্য কৃষি 
উৎপাদন বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন জলমেচ পরিকল্পনার আনুষঙ্গিক 
এবং উহার সহিতই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা 
(Community Development Projects) গাম উন্নয়নের ক্ন্মস্থূচী 
এবং গ্রাম যেহেতু কষিপ্রধান সেহেতু সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পন! ক্কষি 
উন্নয়নের সহায়ক | এইগুলি মিলিয়া পরিকল্পনার মোট ব্যয় ২০৬৯ 
কোটি টাকার মধ্যে ৯২১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৪৪৬ 
ভাগ পাইবে । আমাদের দেশে সকলেই কিন্তু এযাবৎ শিল্পের সম্প্রমারণই 
সব থেকে বেশী প্রয়োজন বলিয়া শুনিয়া আসিতেছে । সেই কারণে 
প্রশ্ন উঠে যে পরিকল্পনায় কৃষির উপর এত অধিক গুরুত্ব প্রদান ঠিক 
হইয়াছে কিনা | 


আগলে কিন্ত মনে হয় উহা ঠিকই হইয়াছে । শিল্পোনয়ন আমাদের 
একান্ত প্রয়োজন__কিন্ত উহ! সম্ভব করিবার জন্য দ্রুত কৃষি উন্নতি 


কৃষিকাধ্য : কৃষি-পরিধি, পদ্ধতি ও উন্নয়ন ৯৯ 


প্রয়োজন । লক্ষ্য করা প্রয়োজন, পরিকল্পিত অর্থনীতির মধ্যে সঙ্কটের 
(৩7815) স্থান নাই । সঙ্কট ঘটিলে বুঝিতে হইবে, পরিকল্পনা সফল 
হয় নাই । এই সঙ্কটের সম্ভাবনা দ.র করিয়া আমাদের দেশে যদি স্থায়ী 
ভারসাম্যযুক্ত অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে সর্বপ্রথম 
ক্ুষির সর্বাধিক উন্নয়ন সাধন করিতে হইবে । কৃষির উন্নতি হইলে 
তবেই (১) যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্য পাওয়া যাইবে ; ইহা পাওয়া না 
গেলে ঘাটতি ব্যয়ের (deficit financing) ছারা মুদ্রাস্কীতি (inflation) 
টয়! সবই বানচাল হইয়া যাইবে, শ্রমিক বিক্ষোভ হইবে এবং দেশে 
স্থায়ীপু"জি অর্থাৎ কলকারখানা গঠন ( যাহার উপর শিল্পোন্নতি একান্তই 
নির্ভরশীল ) সম্ভব হইবে না; (২) শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল 
(৮৭ material) যথোচিত গুণের এবং যথেষ্ট পরিমাণে যোগান হইতে 
পারিবে (৩) গ্রামবাসীদের হাতে পয়সা আসিবে এবং তাহারা শিল্প 
সামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা লাভ করিবে । অনগ্রসর দেশে, যেখানে কৃষিই 
সংখ্যাধিক ব্যক্তির উপজীবিকা অথচ অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, সেখানে 
কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে কোন সংঘর্ষ নাই, কিন্তু আথিক কাঠামো 
ভিত্তি হইতে শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রথমে কৃষির ব্যাপক 
উন্নয়ন প্রয়োজন | 


অষ্টম অধ্যায় 
কাষিকার্যয £ দুর্ভিক্ষ, খাদ্য ও ৱাই 


Agriculture : Famine, Food and the State 


ভারতে দুভিস্ক—Famines in India 


আমাদের দেশে সাময়িক দুভিক্ষ উনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক 
জীবনে প্রায় নিয়মিত ঘটনায় পর্যবসিত হইয়াছিল। কিন্ত বিংশ 
শতাব্দীতে সভ্য জগতের কোন অংশে জনগণ দুর্ভিক্ষের দ্বার! প্রগীড়িত 
হইলে নিঃসন্দেহে উহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় | কিন্তু আমাদের দেশে 
তাহাও ঘটিয়াছে। সেই কারণে এইরূপ ঘটনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং 
প্রতিবিধানমুলক ব্যবস্থার আলোচনা প্রয়োজন হয়। কখন কখন ভারতে, 
ছুভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণে বলা হইয়া থাকে যে আমাদের দেশে দুভিক্ষ 
বলিতে খাছ্যের অভাব যতটা না বুঝায় ততটা বুঝায় টাকার অভাব | কিন্তু 
১৯৪৩ সালের বাঙ্গলার ছুতিক্ষের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ছুভিক্ষের 
দ্বার! খাগ্াাভাবই বুঝাইয়া থাকে । বরং ১৯৪৩ সালে যুদ্রপরিস্থিতিতে 
দেশের মধ্যে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। সুতরাং ছুভিক্ষের 
প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য উহার কারণ যথাযথ বিশ্লেষণের প্রয়োজন 
রহিয়াছে। 


ভারতে দুর্ভিক্ষের কাঘণ—Causes of Famines in India 
“ Q. Discuss the causes of famines in India. What 
measures would you like to adopt to prevent famines in the 
country? (13, A. 1949). 


(১) অর্থনৈতিক্ত কাৱণ-_অৰ্থনৈতিক কারণ বলিতে বুঝায় 
জনগণের চরম দারিদ্র্য ; বিভিন্ন কারণে দেশের জনসাধারণের আিক অবস্থা 
অতিশয় হীন । লোক সংখ্যার ব্বদ্ধির সহিত সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় 
নাই | কুটারশিল্পের ধ্বংস হইয়াছে কিন্ত দেশের সম্ভাবনা অনুযায়ী আধুনিক 


কষিকা্য £ দুভিক্ষ; খাদ্য ও রাষ্ট্র ১০১ 


শিল্পের প্রপার লাভ ঘটে নাই। কৃষিকাধ্যের প্রাচীন পদ্ধতির জন্য কষি 
উৎপাদন অত্যন্ত অল্প । উপরস্ত ভারতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রসিদ্ধ 
বিশ্লেষক স্বীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত দেখাইয়াছিলেন যে দরিদ্র কৃষকদিগের 
নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এতই অধিক ছিল যে কষকগণ 
রাজস্ব প্রদানের জন্য সমগ্র খাদ্যশস্য বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইত । 
এই সকল শস্য বৈদেশিক দায় মিটাইবার জন্য বিদেশে চালান হইয়া 
যাইত। কুষকগণ খণজালে আবদ্ধ হইত এবং তাহাদের থাণের বোঝা 
বংশানুক্ৰমিক ভাবে বহন করা হইত। 


যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত কারণ-_দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে সন্তোষজনক যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকাও আমাদের দেশে 
ছুভিক্ষের আর একটি কারণ । কোন বিশেষ অঞ্চলে খাগ্য শস্যের অভাব 
ঘটিলে, অন্য অঞ্চল হইতে খাগ্ঠশস্য দ্রুত আনয়ন করা সম্ভব হয় না। 


প্রাকৃতিক কারণ-_প্রান্কৃতিক কারণগুলির মধ্যে বৃষ্টিপাতের 
অনিশ্চয়তা অন্যতম | কৃষিভূমিতে জলসেচ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় 
পৰ্য্যাপ্ত নহে এবং বন্তা নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ত কোন ব্যবস্থা নাই । 
অনাবাষ্টি বা অতিনৃষ্টির দরুণ সহজেই ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবিবেচকের 
ন্যায় অরণ্যসমুহের ধ্বংসও ছুভিক্ষের অন্যতম কারণ-_অরণ্যের সহিত 
যথারীতি বৃষ্টিপাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিগ্তমান। উপরস্ত শস্যভুক বিভিন্ন 
প্রাণীর দ্বার! বহু কোটি টাকা মূল্যের শস্য ধ্বংস হয়। 


অধিকস্ত কোন কোন সময়ে খাস্ছের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয় থাকে 
এবং তখন খাদ্ধ সামগ্রী জনসাধারণের মধ্যে একস্তরের লোকের ক্রয় 
ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে স্বাভাবিক ভাবে 
যে পরিমাণ খাগ্ঘশস্য বিদেশে রপ্তানী হইত তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক 
বাহিরে চালান হইয়া যাইত। উপরনস্ত ভ্রক্মদেশ হইতে স্বাভাবিকভাবে 
যে পরিমাণ চাউল আমদানী হইত যুদ্ধজনিত অবস্থার দরুণ তাহা বন্ধ 
হইয়া যাঁয়। কোন কোন অঞ্চলে বন্যার ভগ্ত খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়া 
গিয়াছিল। সৈন্য চলাচল ও রণসন্তার প্রেরণে রেল বিভাগ অত্যধিক 
ব্যস্ত থাকায় রেলযোগে ঘাঁটিতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য আনয়নের দ্রুত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা যায় নাই | এই সময়ে ধীরে ধীরে খাস্ের মূল্য বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে । বেপারীগণ এবং জনসাধারণের মধ্যে কিছু সঙ্গতিশালী 


১০২ ভারতীয় অর্থনীতি 


ব্যক্তি খাদ্যশস্য মজুদ করিতে থাকায় কিছুকালের মধ্যে উহাদের দাম 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকে । যুদ্ধ জনিত প্রয়োজনে খাগ্ভশসোর চাহিদাও 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং যুদ্ধ জনিত ব্যয়ের দরুণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় 
দামস্তর অত্যধিক উচ্চ হইয়াছিল | 


প্রতিবিধানমুলক ব্যবস্কা 


অবিভক্ত ভারতে দেশীয় রাজ্যসমূহবাদে, কৃষিযোগ্য পতিত জমির 
পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে তের কোটী একর । দেশীয় রাজ্যসমেত ভারত 
প্রজাতম্বে বর্তমানে কষিযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ নগণ্য হইবে না। 
এই সকল জমির উদ্ধার সাধন করিয়া উহাতে কুষির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 
অতিরবাষ্ট হইতে যাহাতে শস্য নষ্ট হইয়া না! যায় তাহার জন্য জল নিকাশের 
সুব্যবস্থা এবং অন্তান্য ব্যাপক জল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । 
বিভিন্ন উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারত সরকার এই কাধ্য সম্পাদনেরও 
প্রয়াস করিতেছেন । দেশের মোট কষিভুমির একপঞ্চমাংশে মাত্র 
জলসেচ ব্যবস্থা আছে। জলসেচ ব্যবস্থার অধিকতর প্রয়াস প্রয়োজন । 
সরকার জলসেচ ব্যবস্থার প্রসারের জন্য বিভিন্ন পরিকল্নন! কাধ্যকরী 
করিতে অগ্রসর হইয়াছেন ; কষকগণ সমবায়ের ভিত্তিতেও জলসেচ ব্যবস্থার 
জন্য সমিতি গঠন করিলে লাভবান হইতে পারে। অরণ্য সংরক্ষণের 
জন্যও সরকারকে অধিকতর চেষ্টিত হইতে হইবে--সুখের বিষয় সরকার এ 
বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন | বনমহোৎসব সপ্তাহ উদযাপনই তাহার 
পরিচায়ক । জনসাধারণের চরম দারিদ্র্য দুর করিবার জন্য সর্বববিধ 
উপায়ে কষির উন্নতিবিধান প্রয়োজন এবং কুটিরশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের প্রসার 
প্রয়োজন । দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থার 
জন্য উত্তম রাস্ত। ও রেলপথ নিশ্মাণ প্রয়োজন । 


Q. Discuss the objective of attaining self-sufficiency in 
food-supplies within the country. Examine the means adopted 
for its attainment (Agra 1951). 


+H খাদ) সমস্য! —The Food Problem in India 


Examine briefly the measures adopted by the Government 
of India for dealing with the food problem of the country. 
(Cal. B. Com. 1951). Give a critical account of the measures 


অহ. 
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adopted by the Government of India for dealing with the 
food problem of the country (Cal. B. A. 1953). Write a note 
on the food problem in India (Allahabad 1950). 


বহুকাল অবধি ভারতে খাদ্যের অপ্রতুল ঘটিতেছিল। সেই কারণে 
১৯৩০ সাল হইতেই ভারতের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যে খাগ্যশস্যের নীট 
আমদানী দেখিতে পাওয়া যায় । স্বাভাবিক সময়ে ভারতের উৎপাদিত 
খাদ্যণস্যের দ্বারা তাঁহার সমগ্র অধিবাসী-সংখ্যার খানের প্রয়োজন মিটানো 
যাইত না। দেশ বিভাগের পর, বর্তমান ভারতের খাদ্যশস্যের ঘাটতি 
অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে কারণ খাগ্শস্যের উদ্ধন্ত অঞ্চলগুলি, যথা সিন্ধু এবং 
পশ্চিম পাঞ্জাব, পাকিস্থানের অন্তভু ক্ত হইয়াছে। অবিভক্ত ভারতের 
চাউল উৎপাদনের জমি শতকরা ২৬ ভাগের কিঞ্চিদধিক বৰ্তমানে 
পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত এবং গম উৎপাদন জমির শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ 
পাকিস্থানভুক্ত, যদিও পাকিস্থানের লোকসংখ্যা অবিভক্ত ভারতের 
লোকসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ মাত্র । 


সেই জন্য ভারতকে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে খাগ্যশস্য আমদানী 
করিয়া তাহার ঘাঁটতি পুরণ করিতে হয় । এই বাবদ বিদেশকে বহু টাক! 
প্রদান করিতে হয় এবং আমাদের সঙ্কুচিত বৈদেশিক মুদ্রা-সঙ্গতির 
(holding of foreign currency) উপর সেই কারণে অত্যধিক চাপ 
পড়ে। রাজস্বের উপরেও যে প্রভূত চাপ পড়ে তাহা সহজেই অনুমেয় । 
১৯৪৭ সালে আমাদের দেশে খাছ্শস্যের আমদানী করিতে হইয়াছিল 
৯৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার এবং ১৯৪৮ সালে ১৩০ কোটি টাকার । এই 
প্রভূত পরিমাণ খাগ্যবস্য বাহির হইতে আমদানী করিয়া তবেই দেশের খাগ্য 
সরবরাহ কর! গিয়াছে । 


কিন্ত এইরূপ বিপুল পরিমাণ অর্থের খাগ্ভশসা আমদানী অধিকদিন 
চলিতে দেওয়া! সম্ভব নহে | সেই কারণে ভারতকে "খাদ্যশস্য আত্মপর্ষ্যাপ্ত 
করিবার একটি পরিকল্পনা ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন--১৯৫৯ 
সালের পরে ভারতকে যাহাতে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে 
না হয় তাঁহার আয়োজন করাই এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল । 
১৯৪৯ সালের মাচ্চ মাসে ভারতের তদানীন্তন খাদ্যসচিব শ্রীজয়রামদাস 
ঘোষণা করেন, “১৯৫১ সালের পরে ভারত সরকার বাহির হইতে কোনই 
খাদ্যশস্য আমদানী করিবেন না_ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ 


১০৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনে এবং কোন গুরুতর বিপধ্যয় ঘটিলে, যথা 
ব্যাপক শস্যের ক্ষতি |” এ তাগ-তারিখ (৮৪০6 ০৮০) পরে পুনরায় 
পরিবর্তন করা হইয়াছিল ; ১৯৫০ সালের শেষ দিকে ভারত সরকার 
ও তাগ-তারিখকে ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত পিছাইয়া লন এবং 
ও তারিখের পরে খাদ্যশস্য আমদানী তিন কারণে হইতে পারিবে বলিয়া 
ঘোষণা করেন-_পুর্বব প্রদত্ত দুইটি কারণ ব্যতীত আর একটি কারণ 
হইবে, নগদ শস্যে জমি পরিবর্তনের প্রয়োজন | 


ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে এই সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত ৪৫ 
লক্ষ টন খাদ্যশপ্য আমাদের দেশে উৎপন্ন করিতে হইবে । এই উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্য তাহারা কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন । জলসেচ 
ব্যবস্থা আছে এবং নিশ্চিত বারিধারা পাওয়া যায় এইরূপ ভুমির পরিমাণ 
হইল মোট কৃষিভুমির শতকরা ২৫ ভাগের অধিক নহে। সেইজন্য 
সরকারী পরিকল্পনায় প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে intensive 
cultivation বা একই জমিতে অধিক প্রচেষ্টা সমন্বিত কৃষির উপরে | 
ইহার তাৎপধ্য হইল যে যথাযোগ্য অঞ্চলগুলি হইতেই যাহাতে শস্য 
উৎপাদন করা যাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই সকল অঞ্চলগুলির উপরেই 
অধিক প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে । অবশ্য চাষযোগ্য জমি 
উদ্ধারেরও একটি পরিকল্পনা সরকার করিয়াছেন । আমাদের দেশে প্রায় 
সাড়ে আট কোটী একর পতিত জমি আছে যদিও ইহার মধ্যে উত্তম উর্ববর 
জমি হইবে ১ কোটি একরের মতন | ইহার মধ্যে হইতে ৪০ লক্ষ একর 
আগাছায়ুক্ত (eed infested) জমি ও ২০ লক্ষ একর নূতন জমি উদ্ধারের 
একটি ষষ্ঠ বাখিকী পরিকল্পনা গ্রহণ কর] হইয়াছিল । উদ্ধারকৃত এই 
সকল জমির মধ্যে যেগুলি সরকার উদ্ধার করিবেন গেগুলিতে খাদ্যশস্যই 
উৎপন্ন হইবে_-এই গুলিতে উন্নত ধরণের বীজ ও উৎপন্ন হইতে পারে । 
তবে যে সকল জমি কষকগণই উদ্ধার করিবে-_:অবশ্য সরকারের অনুমোদন- 
ক্রমে, সেই সকল জমিকে ১৫ বৎসরের জন্য রাজস্ব প্রদান হইতে রেহাই 
দেওয়া হইবে, তবে এই ১৫ বৎসর গণনা করা হইবে, যে সময়ে জমিতে 
খাদ্যশস্য ফলানো হইবে সেই সময় হইতে । পতিত জমির উদ্ধার ব্যতীত 
সেচব্যবস্থার প্রসারও করা হইবে_ ইহা করা হইবে ৩০০০ অতিরিক্ত 
নলকুপ বসাইয়া, একটি নলকুপ ২০০।৩০০ একর জমিতে জলসেচ করিতে 
পারিবে । ১৯৫০-৫১ সালে ভারত সরকার মুলরাষ্র সরকারগুলিকে 


সি un") 
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নলকুপ বসাইবার জন্য প্রায় ২৭ কোটী টাকা খণ ও সাহায্য প্রদান 
করিয়াছিলেন । উপরস্ত প্রায় ৩ লক্ষ একর জমি ইক্ষুর চাষ হইতে টানিয়া 
লইয়া অন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদনে নিয়োগ করা হইবে । 


কিন্ত এই সকল সত্বেও প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপিত থাকিবে পুর্বেবকার 
জমিতেই অধিক প্রচেষ্টা সমন্বিত কৃষির উপর (intensive cultivation) । 
এই ধরণের কৃষি প্রচেষ্টা করা হইবে উত্রুষ্টতর সারের ব্যবহার, পুঞ্করিণী ও 
খালের উন্নয়ন, কুপ নিন্মাণ ও পুরাতন কুপ সংস্কার, পাম্প ও টিউবওয়েল 
স্থাপন, উৎকৃষ্টতর বীজ সরবরাহ প্রভৃতির দ্বারা। উৎক্বষ্ট কৃষি পদ্ধতির যে 
গুলি সরকার অনুমোদন করিবেন সেগুলির শতকরা ২৫ ভাগ খরচা কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং আরও ২৫ ভাগ প্রাদেশিক সরকার বহন করিবেন | অর্থাৎ 
কষির উন্নয়নমূলক কোন কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় খরচা কৃষক ও সরকারের 
মধ্যে আধাআধি ভাগ হইয়া যাইবে । ১৯৪৮ সালে এই বাবদ কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রায় ৪ কোটী টাকা এবং ১৯৪৯ সালে প্রায় ৬ কোটি টাকা মঞ্জুর 
করিয়াছিলেন । উপরস্ত নাইট্রোজেন সারের আমদানী বৃদ্ধির আয়োজন 
করা হইয়াছে ; যাহাতে খাদ্যশস্যের ফলনে এ সার ব্যবহৃত হয় সেই 
উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে রাসায়নিক সার কেবলমাত্র সেই 
সকল অঞ্চলেই এবং সেই সময়ে বিতরণ করা হইবে যে সকল অঞ্চলে এবং যে 
সময়ে খাদ্যশস্য উৎপাদন হইয়া থাকে । 


সরকারের এই সকল প্রচেষ্টা সত্বেও ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চের 
মধ্যে আত্মপর্যযাপ্ত হইবার সক্ষমতা ভারত অজ্জন করে নাই |. ১৯৫০-৫১ 
সালে ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদন ১৯৪৯-৫০ সালের তুলনায় ৪০ লক্ষ টন 
হাস পাইয়াছিল । ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতে মোট খাদ্যোৎপাদন হইয়াছিল 
৪,৫৬,২৮,০০০ টন কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালে উহা হইয়াছিল ৪,১৬,১৫,০০০ 
টন ।% ১৯৫১ সালে বাহির হইতে ১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ লক্ষ 
৭২ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইয়াছিল । ১৯৫২ সালে 
প্রায় ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবে বলিয়া অনুমান কর! 


হইয়াছিল 1%% 


*এই পরিসংখ্যা শ্রী কে, এম,, মুন্সী (খাদ্য ও কৃষি সচিব ) কর্তৃক 
পার্লামেন্টে প্রদত্ত হইয়াছিল | 
*ক্ডিসেম্বর (১৯৫১) তারিখে প্রচারিত ভারত সরকারের প্রেস নোট। 


১০৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


১৯৫২-৫৩ সাল হইতে অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। উত্তম 
বৃষ্টিপাত এবং আবহাওয়ার দরুণ ১৯৫২-৫৩ সালে ২০ কোটি একর জমিতে 
খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইয়াছিল ( এত অধিক পরিমাণ জমিতে ইতিপূর্বে 
খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় নাই ) এবং মোট উৎপাদন হইয়াছিল পুর্বব বৎসরের 
তুলনায় ৫০ লক্ষ টন অধিক ।} কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য বিভাগের 
উপমন্ত্রী তথ্য সরবরাহ করিয়াছিলেন যে ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে 
উদ্ধত্ত রাজ্য সমূহ ১২ লক্ষ টন চাউল উদ্ধ ত্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল 
এবং এই উত্বৃস্ত ঘাটতি এলাকাগুলির চাহিদা মিটাইবার পক্ষে পধ্যাণ্ড । 
সুতরাং শুধু রিজার্ভ রাখিবার জন্যই খাদ্য আমদানী করা হইল । 


বর্তমান ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদনে পঞ্চবাঁষিকী পরিকল্পনায় যে তাগ 
ধরা হইয়াছিল তাহা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সালের 
তুলনায় ১৯৫৩-৫৪ সালে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদিত 
হইয়াছে। (Progress Report of the Five year Plan: Sept, 
1954). 


১৯৫৪-৫৫ সালের কৃষি বৎসরে (জুনমাঁস পর্য্যন্ত কৃষি বৎসর হিসাব 
করা হয়) শস্য উৎপাদনের এলাকায় এবং পরিমাণে ১৯৪৯-৫০ সালের 
তুলনায় অনেক বৃদ্ধি ঘটিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৎসরে মোট 
খাদ্যশস্য (০০:৪৪) উৎপাদন হইয়াছে ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টন; 
১৯৪৯-৫০ সালের অপেক্ষা ইহা ৯৩ লক্ষ টন বেশী। উৎপাদনের 
এলাকার দিক হইতে দেখিলে ১৯৫৪-৫৫ কৃষি-বৎসরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের 
এলাকা ছিল ২০ কোটি ৯০ লক্ষ একর জমি, ১৯৫০-৫১ কৃষি বত্মরে 
ও জমির আয়তন ছিল ১৯ কোটি ৩৬ লক্ষ একর। সুতরাং এই কয় 
বৎসরে খাদ্যশস্য উৎপাদক জমির আয়তন বাড়িয়াছে ৬৯ শতাংশ, কিন্ত 
খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়িয়াছে ২০২ শতাংশ । এই বৎসরে গম 
উৎপাদন হইয়াছে ৮৫ লক্ষ টন_-পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার তাগ্‌ অপেক্ষাও 
২ লক্ষ টন অধিক | চাউল উৎপাদন হইয়াছে ২ কোটি ৪২ লক্ষ টন। 
অবশ্য ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলনায় ইহা কম, ওঁ সালে চাউল উৎপাদন 
হাসার, ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টন। 


১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে রাত্যকধিবরীযার ন কনফারেন্সে কেন্দ্রীয় 
কৃষিমন্ত্রী দ্বারা প্রদত্ত হিসাব | 


বট, 


কৃষিকার্য : ছুভিক্ষ, খাদ্য ও রাষ্ট্র ১০৭ 


শস্যোৎপাদন ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ টন ধরিলে এবং লোকসংখ্যা ৩৭ 
কোটি ৮০ লক্ষ%* অনুমান করিলে, মাথাপিছু শস্য-প্রাপ্তি ঘটে ১৪'৪ 
আউন্স । প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনাতে ধরা হইয়াছিল যে ১৩:৭১ 
আউন্স করিয়া মাথাপিছু শস্য প্রাপ্তি ঘটানো হইবে। ভারসাম্য যুক্ত 
খাদ্যের (balanced diet) জন্য মাথাপিছু ১৪ আউন্স শস্য প্রয়োজন বলিয়া 
পুষ্টি পরামর্শ কমিটি’ (Nutrition Advisory  ommittee) অভিমত 
দিয়াছেন। সুতরাং খাদ্য সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা ফলবতী হইয়াছে 
বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে । ১৯৫৫ জুলাই মাস অবধি বিদেশ 
হইতে শস্য আমদানী করা হইয়াছে ৬ লক্ষ ৯০ হাজার টন মাত্র । 


সাম্প্রতিক কালের খাদ্যশসা উৎপাদন নিয়রূপ তালিকা হইতে বুঝিতে 
পারা যায় £ 


টনের হিসাব 
শস্য. পঞ্চবাষিকী ১৯৫৩-৫৪ ১৯৫৪-৫৫ পরিকল্পনার 
পরিকল্পনার তাগ, 
ভিত্তি বৎসর (১৯৫৫-৫৬) 
(১৯৪৯-৫০) 
চাউল ২,৩২,০০০,০০ ২,৭৬,০০০,০০ ২,৪২,০০০,০০ ২৯১৭২১০০০০০ 
গম ৬৩,০০০,০০ ৭৯,০০০,০০ ৮৫১০০০,০০ ৮৩,০০০,০০ 


অন্যান্য ১,৬৫,০০০১,০০ ২১২৪,০০০১০০ ২,২৬,০০০১,০০ ১,৭০১০০০+০০ 

শস্যের এই উৎপাদন বৃদ্ধি, বিশেষ করিয়া একর প্রতি অধিক 
উৎপাদন, কেবলমাত্র অনুকুল আবহাওয়ার জন্যই সম্ভব হইয়াছে এরূপ 
মনে করিবার কোনই কারণ নাই | ১৯৫৪-৫৫ সালে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ 
এবং উত্তর প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোথাও বন্যা এবং জলাভাব ঘটিয়াছে ; 
সুতরাং উৎপাদন ব্বদ্ধির কারণ রূপে, সেচব্যবস্থার প্রসার, উৎকষ্ট বীজ বণ্টন, 
অধিকতর সার ব্যবহার এবং উন্নততর কৃষিপদ্ধতি অবলম্বনের কথা উল্লেখ 


করা যাইতে পারে । 


*১৯৫১ সালের আদমনুমারী অনুযায়ী লোকসংখ্যা ছিল '৩৬ কোটি 
কিন্তু আমাদের দেশে প্রতি বৎমর ৫০ লক্ষ করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়! 
থাকে । পু 


১০৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


খাদ্যড্রবের ক্রমিক বি-নিয়ন্ত্রণ Progressive De-control 
of Food 
৮০১ Examine critically Government of India’s present 


policy of progressive de.control with regard to food. 
(B. A. 1954). 


যুদ্ধের সময়ে খাদ্মশস্যের ঘাটতি হওয়ায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে 
খাদ্যখষ্যের সমানভাবে বন্টিত হইবার পক্ষে বিভিন্ন বিদ্ব স্থষ্টি হওয়ায় 
সরকার খাদ্যশস্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করিয়াছিলেন। এই 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কিছুটা সাফল্য অর্জ্জন করিলেও ইহাতে অনেক অস্ুবিধাও 
স্থষ্ট হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্তরালে জনগণ কষ্ট ও 
অস্গুবিধা অঙ্ণুভব করিতেছিল। অধিকন্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অস্বাভাবিক 
পরিস্থিতি হইতে উদ্ভুত,_ স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে উহা নিশ্রয়োজন। 
এই সকল কারণে ১৯৪৭ সালে সরকার খাদ্যশস্য এবং অন্তান্ত একাধিক 
সামগ্রীর উপর হইতে নিযন্ত্রণ-ব্যবস্থা অপসারণের আয়োজন করেন। 
কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অপসারণের এই পরীক্ষা সফল হইল না এবং পুনরায় 
নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে হইল । সরকার কিন্তু খাদ্যশস্যের উপর হইতে 
খীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সরাইয়া লইবার নীতি পরিত্যাগ করিলেন না । 
ক্রমিক বিনিয়ন্ নীতির সহিত সংগ্রহ ব্যবস্থা, (procurement policy) 
চলিতে লাগিল। ১৯৫২ সালে মাদ্রাজ সরকার খাদ্যদ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণ 
সরাইয়া লইলেন এবং তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হইল। কেন্দ্রীয় 
সরকার এ বিষয়ে পুনরায় প্রচেষ্টা করিতে অগ্রসর হইলেন । ১৯৫২ 
সালের জুলাই মাসে খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে পরিপুর্ণভাবে 
বিনিয়ন্ত্রণ না করিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্রমশ: শিথিল করা হইবে। এ 
সালের অক্টোবর মাসে তিনি আরও ঘোষণা করিলেন যে সকল রাজ্যসরকারই 
খাদ্যদ্রব্য বিনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন ; সুতরাং এ সম্পর্কে 
একটি নূতন পরিকল্পনা শুরু করা হইবে । ইহাতে অল্প কতিপয় বৃহৎ 
সহর এবং শিল্পাঞ্চল ব্যতীত দেশের সর্বত্রই খাদ্যদ্রব্য বি-নিয়নত্রিত হইবে । 
আন্তঃ-রাজ্য খাদ্যদ্রব্য চলাচলের উপর বাধা নিষেধ অপসারিত হইল 
এবং সমগ্র দেশের মধ্যে ঘাটতি এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল সাজাইয়া কয়েকটি 
খাদ্য-এলাকা (০০৫ 2০9০) গঠন করা হইল । রেশন এলাকা ব্যতীত, 
বিভিন্ন জিলার মধ্যে চাউল চলাচলের উপর নিষেধ অপসারিত হইল | 

সহগ! নিয়ন্ত্রণ অপসারিত না করিয়া এইরূপ ক্রমিক বি-নিয়নত্রণের 


বা 


কৃষিকার্য্য £ দুর্ভিক্ষ, খাদ্য ও রাষ্ট্র ১০৯ 


পদ্ধতি দেশের পক্ষে হিতকরই হইয়াছে । নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় 
ছিল অথচ ইহাতে কুফলও সৃষ্ট হইয়াছিল ; ছুশ্রাপ্যতা এবং ব্যবসায়ী দিগের 
অসংযত লোভের জন্যই ইহার প্রয়োজন ছিল কিন্তু ইহার কুফল ফলিয়াছিল 
দুনীতি এবং তজ্জনিত জনগণের কষ্টভোগ | সহসা নিয়ন্ত্রণ অপসারণ 
করিলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা! বিপর্যস্ত হইয়া পড়িত-বিশেষ করিয়া 
পরিকল্পিত অর্থনীতিতে (planned ০০০০) নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন 
অনুভুত "হয় । ১৯৫৪ সালে ১৩ই এপ্রিল তারিখে খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা 
করিলেন যে খাদ্যপরিস্থিতি যদি সস্তোষজনকই থাকিয়া যায় তাহা হইলে 
অবশিষ্ট নিয়ন্ত্রণও সরাইয়া লওয়া হইবে । তবে খাদ্যশস্যের পরিবহণই 
প্রধান সমস্যা | 


১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিশেষভাবেই সন্তোষজনক 
হওয়ায় ১৯৫৪ সালের মধ্যভাগ হইতে সহর এবং শিল্পাঞ্চলগুলি হইতে 
রেখনিং ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হইয়াছে । 


নবম অধ্যায় 
সমবায় আন্দোলন 


The Co-operative Movement 
সমবায়ের তাতপয 7—Significance of Co-operation 


আমাদের সামাজিক জীবনের নানাদিকেই দেখিতে পাওয়া যায় যে 
বিচ্ছিন্ন ভাবে একজন ব্যক্তি যে কাৰ্য্য সাধনে প্রয়াস করিলে সাফল্যলাভ 
করিতে পারিবে না, তাহা একাধিক ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োগ 
হইতে সুসম্পাদিত হওয়া সহজযাধ্য। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেও 
ইহা সমভাবেই প্রযোজ্য । অল্প আয় বিশিষ্ট কৃষক ও শ্রনজীবিদিগের 
পক্ষে তাহাদিগের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পারস্পরিক সহায়তার 
ভিত্তিতে সন্মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বন বিশেষ উপকার দর্শায়। উৎপাদন ও 
‘ভোগ কাধ্্যের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করিয়া তাহারা একাধিক 
কাৰ্য্য লাভজনকভাবে সম্পন্ন করিতে পারে। পারস্পরিক সহায়তার 
ভিত্তিতে, উৎপাদনকারী বা ভোগকারীরূপে সাধারণ ব্যক্তি যে অর্থ নৈতিক 

্টা করিয়া থাকে তাহাই “সমবায়” (Co-operation) নামে অভিহিত 
হয়। ষ্টীক্ল্যাণ্ড বলেন “সাধু উপায় অবলম্বনের দ্বারা কোন সাধারণ 
অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তিসমূহের সঙ্ঘকে সমবায় বল! হয়।”* 


সমবায়ের দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ নিজেদের পক্ষে ক্ষতিকর দুইটি বিষয় 
অপসারণ করে, (১) প্রতিযোগিতা এবং (২) পজিপতি। কোন 
একটি অর্থনৈতিক ক্রিয়ার নিযুক্ত কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা করিলে একাধিক বিষয়ে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে । 
সমবায়ের মাধ্যমে তাহার! প্রত্যেকের পক্ষে ক্ষতিকর এই প্রতিযোগিতা 
বাদ দিয়া সকলের পক্ষে হিতকর সহযোগিতা অবলম্বন করিতে পারে । 
উপরস্ত পুঁজিপতি তাহাদের পঁভির বলে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরপে অবস্থান 
করিয়া সাধারণ ব্যক্তির নিকট হইতে মুনাফা! লাভ করিয়া থাকে । সমবায়ের 


ch 


li 


এ 
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দ্বারা সাধারণ লোকে এই মুনাফা প্রদানের বাধ্যকতা হইতে অব্যাহতি 
লাভ করে এবং পঁজিপতিকে পরিহার করে । 


সঅবায়ের মূলনীতি Fundamental Principles of Co- 


operation 


(১) এঞক্য (0715)__অর্থ নৈতিক জীবনে দুৰ্ব্বল কতিপয় ব্যক্তি 
পরস্পরের সহিত এক্যবদ্ধ হইয়া “একতায় বল'' প্রবাদ বাক্যটির সার্থকতা 
উপলব্ধি করে ॥ অল্প-আয়-বিশিষ্ট কৃষক, কারিগর বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
লোক পরস্পরের সহিত একতাস্থুত্রে বদ্ধ হইয়া মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীগণকে 
বাদ দিয়া সমবায় সমিতির মারফত তাহাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 
সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট হয় । 


(২) F্রেচ্ছাপ্রণোদিত সঙ্ঘবন্ধতা (Voluntary associa- 


০১ 


৮1০০) -_-সমবায়ের অস্তভু ক্র ব্যক্তিবর্গ তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারাই 
সজ্ঘবদ্ধ হয়। ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বাধ্যবাধকতা থাকে না; বাধ্যবাধকতার 
দ্বারা স্বত্ফর্ভ সহযোগিতার মনোভাব উদ্রেক করা যায় না । সমবায়ভুক্ত 
ব্যক্তিবর্গ তাহাদিগের অভিন্ন স্বার্থের প্রেরণায় স্বেচ্ছায় সঙ্ঘবদ্ধ হইবে, নচেং 
সমবায় সাফল্য লাভ করিতে পারে না। 


(৩) সমষ্টিবোথ (১০1৭০)-সমবায় সমিতির সদস্যগণ যদিও 
স্বার্থের প্রেরণায় সভ্ববদ্ধ হয় তবুও তাহাদের স্বার্থের অভিন্নতার উপরই 
সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে । প্রত্যেক সদস্যই সকলের 
সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতিই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিবে কারণ উহার দ্বারাই 
প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ যথার্থভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে । 


(৪) সারির (১০০5) সমবেত স্বার্থ উপলব্ধির জন্য এবং 
উই উদ্দেশ্যে সম্পদে ও বিপদে সম্পুর্ণ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া কার্য 
করিবার জগ্ত সদস্যগণের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিগত পরিচয় থাক] প্রয়োজন । 
সেই জন্য প্রত্যেক সমবায় সমিতি কোন অল্প পরিসর স্থানের কয়েকজন 
পরিচিত ব্যক্তিকে লইয়াই গঠিত হয়। 


(«) সাম7 (৭511) সমবায় সমিতির ভিতরে পদমর্যাদা বা 
*আথিক সঙ্গতির ভিত্তিতে কোন উচ্চনীচ ভেদাভেদ নাই । সকল সদস্যেরই 


১১২ ভারতীয় অর্থনীতি 


সমান মধ্যাদা ; সমিতির পরিচালনে প্রত্যেক সদস্যই সমান অংশ গ্রহণ 
করে এবং সমিতি প্রত্যেক সদস্যের স্বার্থ সমানভাবে সংরক্ষণ করে । 


(৬) ব্যয় সংক্ষেপ (10০০০০7১)-_ধনী ব্যক্তিদিগের জন্য বা 
বিলাসের অভাব তৃপ্তির জন্য সমবায় সমিতির স্থাপনা হয় না। দরিদ্র চাষী, 
কারিগর ও অন্যান্য অল্প সঙ্গতির ব্যক্তিবর্গের আথিক অবস্থার উন্নতি বিধান 
হইল এইরূপ সমিতির লক্ষ্য । অতএব সমিতির পরিচালনায় যতদুর সম্ভব 
ব্যয়-সংক্ষেপ থাকা প্রয়োজন । সমিতির পরিচালনাতেই যদি ব্যয়-বাছল্য 
থাকে তাহ! হইলে সমিতির উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে উহ! বিদ্বস্বরূপ হইবে । 
উপরস্ত সমিতির মাধ্যমে ব্যয় সক্কোচের অভ্যাস করিয়া সদস্যগণ তাহাদিগের 
ব্যক্তিগত জীবনে ব্যয়-সঙ্কোচের নীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া লাভবান 
হয়। 


বিভিন্ন পর্যায়ের সমবায় স্মিত Different Types 


of Co-operative Societies 


জনগণের সকল শ্রেণীর ব্যক্তির অর্থনৈতিক ক্রিয়া একই পর্যায়ের 
নহে । সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ের অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সমবায় 
সমিতি গঠন কর! হইয়াছে । 


এই বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতিকে প্রথমতঃ মোটামুটা দুইটা 
পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে-_গ্রাম্য (78781) এবং সহরাঞ্চল 
(০৮১০০) । গ্রামের অধিবাদীদিগের দ্বারা যেরূপ সমবায় সমিতি গঠিত 
হইতে পারে, সহরাঞ্চলের অধিবাসীরাও সেইরূপ সমবায় সমিতি গঠন 
করিতে পারে। 


গ্রাম্য সমিতি (Rural ১০০1০০০৪)__ গ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে 
অধিকাংশই কৃষক, কিন্ত কৃষিজীবি নহে এরূপ ব্যক্তিও গ্রামে থাকিতে 
পারে যথা তাতী, জেলে ইত্যাদি । অতএব ক্ৃষকদিগের কষিকাধ্যের 
সহায়তার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করা হয়, আবার অন্যান্য পেশায় 
নিযুক্ত গ্রামের অধিবাসীদিগের জন্যও, পৃথক পৃথক ব্যবসায় বা পেশায় 
সাহায্যের জন্যও, সমবায় সমিতি গঠন করা হইয়া থাকে । সুতরাং 
কুষিকার্যের সহিত সম্পকিত সমবায় সমিতি আছে__এইগুলিকে বলা 
যাইতে পারে “কিবি-সমিতি” (Agricultural Societies) এবং কৃষিকার্যোর 
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সহিত সম্পৰ্কিত নহে এইরূপ গ্রাম্য সমিতিও আছে--এইগুলিকে “অ-কৃষি 
সমিতি" (Non-agricultural Societies) বলা যাইতে পারে । অতএব. 


সমবায় সমিতি 
ADH lst op 
গ্রাম্য (8০) সহরাঞ্চল (Urban) 
AD ETT ETT ঢা 
] 
কষি-সমিতি (Agricultural অ-কৃষি সমিতি (Non-Agricultural 
Societies) Societies) 


কাষি সমিতি (Agricultural Societies )-—কৃষি সমিতি বলিতে 
কিন্ত মাত্র এক প্রকারেরই সমিতি বুঝায় না কারণ কৃষকের প্রয়োজন 
শুধু এক প্রকারেরই নহে। তবে আমাদের দেশে কৃষকদিগের প্রধান 
প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে, ন্যায়সঙ্গত সুদে খণ গ্রহণের সুবিধার ; 
সেই কারণে কৃষি সমিতির অধিকাংশই হইল “খণদান সমিতি" (Agri- 
cultural credit societies) এ কিন্ত কৃষকের সাহায্যের জন্য খণদান সমিতি 
ব্যতীত আরও বিভিন্ন প্রকারের সমিতি আছে--এইগুলিকে “ক্বষিগত 
অ-থণদান সমিতি” (agricultural non-credit societies) পৰ্ষ্যায়ে 
অন্তভু ্ত করা চলে, যথা ক্রয় সমিতি, বিক্রয় সমিতি, জলসেচ সমিতি 
ইত্যাদি | 


কৃষি সমিতি 
26181511551 - 
| | 
কুষিগত খণদান সমিতি কষিগত অ-থণদান সমিতি 
(Agricultural Credit (Agricultural Non-credit 
Societies) Societies) 


অ-কাষি সামাতি_ গ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা কষক 
নহে এরূপ একাধিক ব্যক্তি নিজ পেশায় সাহায্যের জন্য সমবায় সমিতি 
গঠন করিতে পারে-_যথা গ্রামে তাঁতী বা জেলে বা কুমোর | কষকদিগের 
ন্যায় ইহাদেরও অল্প সুদে থণ গ্রহণের প্রয়োজন থাকে এবং সেই উদ্দেশ্যে 
৮ 
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ইহাদিগের মধ্যে সমিতি গঠন হইতে পারে। এইগুলি অ-কৃষি সমিতি 
(কারণ এই সমিতির সদস্যগণ কৃষক নহে) কিন্ত খণদান সমিতি 
(কারণ ইহাদের উদ্দেশ্য হইল সদস্যদিগকে ধণ প্রদান করা ); এইগুলিকে 
বলা যায় :“অ-কষি খণদান সমিতি” (Non agricultural Credit 
Societies) | কিন্ত খণদান ভিন্নও অন্যান্য সমষ্টিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
তাহার! সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারে-যথা, তাতীর! বস্ত্র বিক্রয়ের 
উদ্দেশ্যে বা জেলেরা সস্তায় জাল কিনিবার উদ্দেশ্যে। এইগুলি অ-কৃষি সমিতি 
এবং অ-ণদান সমিতি (০০০৪০৩16071 Non-credit Societies.) | 


অ-কৃষি সমিতি 
| 
| | 
অ-কৃষি খণদান সমিতি - অ-কৃষি অ-ধাণদান সমিতি 
(Non-agricultural credit (Non-agricultual Non- 
Societies) credit Societies) 


সহ্রাঞ্চভ সমিতি_সহরাঞ্চলে নিয়মিত বেতনভোগী, অথবা 
অন্ন আয়তনের ব্যবসায়ী, যে সকল অল্প-আয়-বিশিষ্ট লোক বাস করে 
তাহারাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজদিগের সুবিধার জন্য সমবায় সমিতি গঠন 
করিতে পারে । এইগুলি সহরাঞ্চল সমিতি । অনেক সহরাঞ্চল সমিতি 
। গঠিত হয় যেগুলির উদ্দেশ্য হইল সদপ্যদিগকে খণ প্রদান করা। এইগুলি 
হইল “*সহরাঞ্চল খণদান সমিতি” (Urban Credit Societies) | আবার, 
থণদান ব্যতীত অপর উদ্দেশ্যে গঠিত সমবায় সমিতিও সহরাঞ্চলে থাকিতে 
পারে__যথা ছোট ব্যবসায়ীদিগের জন্য সস্তায় কীচামাল ক্রয় করা অথবা 
তাহাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় কর! । এইগুলিকে !'সহরাঞ্চল অ-থণদান 
সমিতির (Urban non-credit Societies) পর্যায়ে স্থাপন করা চলে । 


নত 


সহরাঞ্চল সমিতি 


সহরাঞ্চল খণদান সমিতি সহরাঞ্চল অ-খণদান সমিতি 
(Urban Credit Societies) (Urban Non-credit Societies) 


এক্ষণে সমগ্রভাবে সমবায় সমিতি সমূহের বিভিন্ন পর্যায় এইরূপে 
স্থাপন করা চলে £ 


র্‌ 
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সমবায় সমিতি 


| | 
গ্রাম্য (Rural) সহরাঞ্চন (Urban) 
| 


| | 
কৃষি সমিতি অ-কৃষি সমিতি 
(Agricultural) (Non-Agricultural) 


| | | | 
খণদান সমিতি : অ-থাণদান সমিতি খণদান সমিতি অ-ধাণদান সমিতি 
(Credit (Non-Credit (Credit (Non-Credit 
Societies) Societies) Societies) Societies) 


এই স্থলে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন । কয়েকজন ব্যক্তি 
মিলিত হইয়া! প্রথমে যে সমিতিটি স্থাপন করে-_যাহার উদ্দেশ্য হইল 
প্রত্যেক সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে অর্থাৎ পৃথক পৃথক ভাবে সাহায্য করা. 
সেইগুলিকে বলা হয় “প্রাথমিক সমিতি” (Primary Societies) | 
আবার কতিপয় প্রাথমিক সমিতির সংযোগের দ্বারা উদ্দধতর সমিতি গঠন 
হয়। প্রাথমিক সমিতির উপরে এইরূপ উর্ধাতর সমিতি থাকিতে পারে 
(১) ইউনিয়ন,__গ্যারান্িদাতা ইউনিয়ন বা তদারকী ইউনিয়ন ; 
(২) কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক (Central Banks) | কেন্দ্রীয় ব্যাক্কগুলির উপরে 
একটি প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক (Provincial Co-operative Bank) 
গঠন হইতে পারে। 


ভারতের সমবায় খণদান সার্মাত Co-operative 
Credit Societies in India 

Q. Describe the objects of the Co-operative Credit 
Societies in India. How far have these objects been realised 
in Bengal? (B.A. 1939). Describe the organisation and 


functions of village Co-operative Credit Society (B. Com. 
1936, '39), 


গ্রাম-বহুল ভারতবর্ষের চাষী এবং অল্প আয়ের শিল্পী বা কারিগরদিগের 
খাণগ্রস্ততার ভয়াবহ রূপ দেখিয়াই এই দেশে সর্বপ্রথম সমবায় সমিতি 
গঠনের আয়োজন কর! হইয়াছিল _ সেই কারণে প্রথমে কেবলমাত্র খণদান 


১১৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


সমিতিই গঠন করা হইয়াছিল | বর্তমানে অন্যান্ত পর্যায়ের সমিতি 
হইয়াছে বটে কিন্তু খণদান সমিতির প্রাধান্তই সর্বাপেক্ষা অধিক । 
খণদান সমিতি গ্রামেও আছে_-সহরাঞ্চলেও আছে, কিন্ত গ্রাম্য খণদান 
সমিতিগুলির গুরুত্বই অধিক | 


গ্রাম্য খণদান সার্মীতি_আমাদের দেশে গ্রাম্য খণদান সমিতিগুলি 
জাশ্মানীর রেইফিশেন (1১০12515০2) সমিতির আদর্শে গঠিত। যে কোন 
দশজন প্রাপ্ত-বয়স্ক লোক এইরূপ একটি সমিতি গঠন করিতে পারে কিন্ত 
তাহাদিগকে একই গ্রামের বা নিকটবর্তী কয়েকটী গ্রামের অধিবাসী হইতে 
হইবে । এই নিয়মটীর কারণ হইল যে এইরূপ সমিতির সদস্যদিগকে 
পরস্পরের মধ্যে যথাসম্ভব পরিচিত থাকিতে হইবে । সমিতির দেনার 
জন্য প্রত্যেক সদস্যকে অসীম দায়বদ্ধতা (unlimited liability) বহন 
করিতে হয় ; অর্থাৎ সমিতি যদি বাহির হইতে খণ করিবার পর বিনষ্ট 
হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক সদস্যকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দিয়াও সমিতির দায় 
পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিতে হইবে । এইরূপ নিয়ম না করিলে 
সমবায় সমিতিগুলিকে সঙ্গতিশালী দুই চারজন ব্যক্তির নিকট হইতে 
আমানত গ্রহণের দ্বারা পঁজি সংগ্রহ করিতে হইত। উহা ব্যতীত 
সমিতিগুলি অপরাপর যে উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে সেগুলি হইল-_ 
সদস্যগণের নিকট শেয়ার বিক্রয়, সদস্যদিগের নিকট হইতে প্রবেশ ফি 
সংগ্রহ, সদস্যদিগের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে খণ গ্রহণ। সমিতি পরিচালনায় চুড়ান্ত কর্তৃত্ব সমিতির 
সদস্যের উপর যৌথভাবে ন্যন্ত--সাধারণতঃ বাৎসরিক অধিবেশনের দ্বারা 
এই ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়| বাৎসরিক অধিবেশনে প্রত্যেক সদস্যের একটি 
করিয়া ভোট থাকে-_ইহার দ্বারা সদস্যদিগের সাম্য (72511) উপলব্ধি 


করা হর। 


সমিতির কার্য হইল মূলধন সংগ্রহ কর! এবং সদস্যদিগকে এ মূলধন 
হইতে ন্তায়-সঙ্গত সুদে কঙ্ব দেওয়া । শেয়ার, প্রবেশ ফি, আমানত 
ইত্যাদির দ্বার] সমিতি মূলধন সংগ্রহ করে এবং ইহা হইতে কেবলমাত্র 
সদস্যদিগকে থণ প্রদান করে। সুদের হার মহাজনের সুদের তুলনায় 
অপেক্ষাকৃত কম। একজন সদস্যকে কত পরিমাণ খণ প্রদান কর! 
যাইবে তাহা সাধারণতঃ তাহার দ্বারা ক্রীত শেয়ার-মূল্যের তুলনায় স্থির 
করা হয়। কখন বাৎসরিক অধিবেশনে সদস্যগণ ব্যক্তিগত কর্জ্জের সীমা 


ক 
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নির্ধারিত করিয়া দেন ॥ কর্জ প্রদান করা হয় ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর 
নির্ভর করিয়া--সম্পত্তির বন্ধকীর ভিত্তিতে নহে ; তবে প্রত্যেক থাণপ্রহী তার 
অপর ছুই একজন ব্যক্তিগত জামিন থাকে । খণ প্রদান করা হয় সাধারণতঃ 
উৎপাদনশীল কাৰ্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য তবে অনুৎপাদনশীল কাধের 
জন্যও খণ প্রদান না করিয়৷ উপায় থাকে না। সহজ কিস্তিবন্দীতে এই 
সকল খণ আদায় দেওয়া যাঁয় | সমিতির লাভ হইতে বাৎসরিক ডিভিডেও 
প্রদান করা যাইতে পারে কিন্তু লাভের এক চতুর্থাংশ “মজুত তহবিলে” 
(Reserve Fund) জমা করিতে হইবে । 


গ্রাম্য খাণদান সমিতির এই উদ্দেশ্য বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই বল! 
চলে । ইহাদের মধ্যে সমবায়ের মূলনীতি সমূহের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। 
সমিতিগুলিকে প্রামবাসীগণ নিছক সস্তায় খণ গ্রহণের প্রতিষ্ঠানরূপে 
দেখিয়াছে ; অথচ নিছক খণ প্রদানের প্রতিষ্ঠানূপেই ইহাদের পরিচালনায় 
যে পারদশিতা প্রদর্শন কর! প্রয়োজন ছিল তাহা এই সমিতিগুলিতে ছিল না। 
কখন কখন খণ পরিশোধ করিবার সামর্থ্যের তুলনায় সদস্যদিগকে অধিক 
খণ প্রদান করা হইত: এবং উৎপাদনশীল কাৰ্য্য অপেক্ষা অনুৎপাদনশীল 
কার্যে এই থাণ অধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হইত | অনেক সময়ে ম্যানেজিং 
কমিটির সদস্যদিগকেই অথবা তাহাদের বন্ধুপর্্যায়ের সদস্যদিগকে অধিক 
পরিমাণে থণ প্রদান করা হইত। এই সকল খণ প্রদানের এবং পরিশোধের 
উপযুক্ত তত্বাবধান ছিল না। ফলে বহু অনাদায়ী খণ জমিয়া গিয়াছিল | 
বহুক্ষেত্রে খাতায় পত্রে মিথ্যা খণ পরিশোধ দেখান হইত-_একদিকে খণ 
পরিশোধ দেখাইয়া অপরদিকে একই ব্যক্তিকে নূতন খণ প্রদান দেখান 
হইত । এই সকল কারণে অনাদায়ী খণের পরিমাণ অত্যধিক বাড়িয়া 
গিয়াছিল এবং গ্রাম্য খণদান সমিতিগুলি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল | ১৯৩৮-৩৯ 
সালে ভারতে খণদান সমিতিগুলির বকেয়া খণের (outstanding loan) 
পরিমান ছিল ৪৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ( অর্থাৎ সদস্যদিগের নিকট হইতে 
পাওন!| ) ; ইহার মধ্যে দীর্ঘকাল অনাদায়ী থাণের (০ver due loan) 
পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি টাকারও অধিক । যুদ্ধকালীন অবস্থায় খণদান 
সমিতিগুলির অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে অনাদায়ী 
খণের পরিমাণ সাড়ে আট কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছিল | 


১৯৪৯-৫০ সালে ভারতে মোট কৃষি সমিতির (agricultural 
৪০0190165) সংখ্যা ছিল ১,৪২,৩৯৪ এবং ইহার মধ্যে খণদানি সমিতির 
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সংখ্যা ছিল, ১,১৬,৫৩৪ । ১৯৫১-৫২ সালে কৃষি সমিতির সংখ্যা ছিল 
এক লক্ষ বাহান্ন হাজার এবং ইহারা এ সালে ৩৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা 
খণ প্রদান করিয়াছিল । ইহার অধিকাংশই স্বল্পমেয়াদী থাণ (short term 
1০87) | উহার পরবর্তী বৎসরের সমগ্র দেশের হিসাব এখনও পাওয়া 
যায় নাই তবে পরিকল্পনা কমিশন কোন কোন রাজ্যের হিসাব হইতে 
অনুমান করিয়াছেন যে পরবন্তাঁ বৎসরে কৃষি সমিতিগুলির দ্বারা প্রদত্ত 
খণের পরিমাণ বদ্ধিত হইয়াছে । 


ইহ! সত্বেও কিন্ত সমবায় খণদান সমিতিগুলি গ্রাম থাণ ব্যবস্থায় যে 
খুব গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা বলা যায় না। সম্প্রতি 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে একটি কমিটি ( গরওয়ালা কমিটি) গ্রাম্য 
খণ ব্যবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়াছেন | ইহাদের বিবরণী ১৯৫৪ সালের 
২০শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশ করা হইয়াছে । ইহাতে কমিটি 
বলিয়াছেন যে আমাদের দেশের কৃষক সকল সুত্র হইতে বৎসরে ৭৫০ 
কোটি টাকা খণ করিয়া থাকে ; ইহার মধ্যে সমবায় সমিতিগুলি 
সরবরাহ করে ৩'১% ভাগ মাত্র। 


ভারতে সমবায় আন্দোভনেত ইতিহাস—History of 


the Co-operative Movement in India 


Q. Briefly trace the history of the Co-operative movement 
in the country (B. A. 1941, 749) 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, কৃষকদিগের দুরবস্থা লাঘবের জন্য কি উপায় 
অবলম্বন করা উচিত তাহা বৈদেশিক দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিবেচনা করিবার 
নিমিত্ত মাদ্রাজ সরকার ১৮৯৫ খ্বষ্টাব্দে সার ফ্রেডারিক নিকল্পন্কে 
ইউরোপে প্রেরণ করেন। সে সময়ে জার্মানীতে সমবায় আন্দোলনের 
উদ্ভব হইয়াছিল এবং মিঃ .নিকল্সন্‌ জার্মানীতে যাইয়া তথাকার সমবায় 
আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি পর্যাবেক্ষণ করেন। তথায় “রাইফেশিন'” 
ও “শুলজ-ডেলিজ” নামক ছুইব্যক্তি পৃথক রীতিতে সমবায় সমিতি 
গঠন করিয়াছিলেন_-রাইফেশিন সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন 
দরিদ্র কষকদিগের জন্য এবং শুলজ-ডেলিজ, উহা স্থাপন করিয়াছিলেন 
অল্প সঙ্গতির ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র কারিগরদিগের জন্য | এই ছুই ধরণের 
সমবায় সমিতির কার্দ্যপদ্ধতির মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া মিঃ নিকল্সন্‌ আমাদের দেশে কৃষিজীবিদের অবস্থার 


সমবায় আন্দোলন ১১৯ 


উন্নয়নের জন্য, বিশেষ করিয়া! তাহাদের খণগ্রস্ততা লাঘবের জন্য জার্মানীতে 
রাইফেশিন-আদর্শে স্থাপিত সমবায় সমিতির অনুরূপ সমিতি গঠনের জন্য 
সুপারিশ করেন | শ্রী বিষয়ে বিচার বিবেচনা করিবার পর ১৯০৪ 
খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার “সমবায় থণদান সমিতি বিধি” (Co-operative 
Credit Societies Act) প্রণয়ন করেন । এই আইনের দ্বার! কেবলমাত্র 
প্রাথমিক খণদান সমিতি গঠনের ব্যবস্থা হইল । এই আইন প্রণয়নের 
ছুই তিন বৎসর পরেই আট শতের অধিক সমবায় সমিতি স্থাপিত হইল 
এবং ১৯১১-১২ সালে সমবায় সমিতির সংখ্যা দ্াড়াইল ৮১৭৭ ; ইহাদের 
মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪,০৩,৩১৮ | 


১৯১২ সালে ভারত সরকার আর একটি আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
ইহার নাম “১৯১২ সালের সমবায় সমিতি বিধি’’ (Co-operative 
Societies Act 0f 1912) | ইহার দ্বারা একদিকে অ-খণদান সমিতি 
গঠনের ব্যবস্থা হইল এবং অপরদিকে প্রাথমিক সমিতির উপরে কেন্দ্রীয় 
সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা হইল,-যথা ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ ও প্রাদেশিক 
ব্যাঙ্ক । ইহার পরেই ১৯১৪ সালে সমবায় সমিতির সংখ্যা দীড়াইল' 
বারো হাজারেরও উর্দে__ ইহাদের মোট সদস্য সংখ্যা হইল ৬ 1 লক্ষ 
এবং চল্তি মূলধন হইল ৫ কোটি টাকার মতন | 


১৯১৯ সালের ভারত শাসন বিধি অনুসারে সমবাঁয়কে প্রাদেশিক 
শাসনের বিষয়ভূক্ত করা হইল-_বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার সমবায় 
আন্দোলনের প্রসারের ভক্ত সচেষ্ট হইলেন এবং আইন প্রণয়ন করিতে 
থাকিলেন। ১৯২১২২ সাল হইতে ১৯২৯-৩০ সালে পর্য্যন্ত সমগ্র 
ভারতে সমবায় আন্দোলনের দ্রুত প্রসার লাভ ঘটে। ১৯২১ সাল হইতে 
১৯২৯ সালের মধ্যে ভারতে সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৫৮,০০০ এবং 
ইহাদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ২১ লক্ষ ৫৫ হাজার । ইহাদের 
কার্যকরী মূলধন ছিল প্রায় সাড়ে ৩৬ কোটি টাকা । ১৯২৬ ও ১৯৩০ 
সালের মধ্যে সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা দ্রাড়াইল ৯৪,০০০ ; ইহাদের 
মোট সদস্য সংখ্যা দাড়াইল প্রায় ৩৭ লক্ষ এবং কার্যকরী মূলধন ছিল প্রায় 
৭৫ কোটি টাকা । কিন্ত এই সময়ের পরেই ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে 
মন্দা (Depression) উপস্থিত হইবার দরুণ সমবায় আন্দোলন বিশেষরূপে 
ব্যাহত হয় । ১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৪-৩৫ সাল-__এই পাঁচ বৎসরের 
হিসাবে দেখা যায় যে সমবায় সমিতিগুলির বিভিন্ন বিষয়ে_-সমিতির সংখ্যা, 
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সদসোর সংখ্যা, কার্যকরী মূলধন ইত্যাদি__বদ্ধি দেখা দিলেও এই সকল 
বৃদ্ধির হার বিশেষ ভাবেই কমিয়া গিয়াছিল | তাহারও পরবন্তী ৪ ব্সরের 
হিসাবে ( অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার সময় পর্য্যন্ত ) সমবায় 
সমিতিগুলির বিভিন্ন বিষয়ে বৃদ্ধির হার অধিকতর কমিয়া গিয়াছিল দেখিতে 
পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার অব্যবহিত পুর্বে খণদান 
সমিতিগুলিতে দীর্ঘকাল-অনাদায়ী-খাণের (০৮০৮ ue 1087) পরিমাণ 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল | যাহাই হউক, ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে সমবায় 
সমিতির সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২২ হাজার | ইহাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ 
৭০ হাজার, কার্যকরী মূলধন ছিল একশত ছয় কোটি টাকারও অধিক | 


রাজা (প্রাদেশিক) সমবায়]ব্যান্ক—State (Provincial) 


Co-operative Banks 


প্রত্যেক প্রদেশে শীর্ষ স্থানীয় সমবায় ব্যাঙ্ক যাহাতে গঠন কর! হয় 
'সেই উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালে ম্যাকলাগান কমিটি (Maclagan committee) 
প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক (Provincial Co-operative Banks) স্থাপনের 
সুপারিশ করিয়াছিলেন | ইহার কয়েক বৎসরের পর হইতেই বিভিন্ন প্রদেশেই 
প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে থাকে | বর্তমানে ইহার। রাজ্য 
সমবায় বাযাঙ্ক (State Co-operative Banks) কূপে পরিচিত | এই রাজ্য 
সমবায় ব্যাঙ্কগুলির গঠন পদ্ধতি কিন্তু সকল মূল রাষ্ট্রের মধ্যেই অভিন্ন 
নহে | বাংলা এবং আসামে ইহারা কেবল মাত্র সমবায় সমিতির সংযোগের 
দ্বারা গঠিত। কিন্ত কোন কোন মূল রাষ্ট্রে যেমন বিহার, মধ্যপ্রদেশ 
ইত্যাদি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সাধারণ ব্যক্তি এবং সমবায় সমিতি উভয় 
প্রকার সদস্য লইয়াই গঠিত । 


সমবায় ব্যবস্থার সংগঠনে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি গুরুত্বপুর্ণ স্থান 
'অধিকার করে । ইহারা দেশের সাধারণ টাকার বাজারের সহিত দেশের 
অভ্যন্তরস্থ প্রাথমিক গ্রাম্য সমিতির সংযোগ স্থাপন করে । সাধারণ 
‘কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এই রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়াই তাহাদের 
অর্থ সঙ্গতির আধিক্য এবং স্বল্পতার মধ্যে ভারসাম্য আনয়নের প্রচেষ্টা 
করে । সাধারণতঃ এইসকল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মধ্য দিয়াই 
রাজা সমবায় ব্যাঙ্ক প্রাথমিক সমিতিগুলির সহিত কাজকারবার করিয়া 
থাকে ; তবে আগাম এবং বোদ্বাই রাজ্যে প্রাথমিক সমিতিগুলিরর সহিত 
সরাসরি কাজকারবার দেখিতে পাওয়া যায় । ম্যাকল!গান কমিটি অভিমত 


4 
সমবায় আন্দোলন ১২১ 


দিয়াছিলেন যে নিদ্দিষ্ট সময়ের জন্য বাহিরের প্রতিষ্ঠানে বাড়তি অর্থ জমা 
রাখা ব্যতীত প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক গুলি সমবায় আন্দোলনের বাহিরের 
কোন কাজকারবারে লিপ্ত হইবে না। 

ইহাদের কর্জ্ নীতির ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে যেখানে উহাদের 
কাৰ্য্য কেবলমাত্র সমবায় সমিতির ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ নহে সেখানে ব্যক্তিগত 
সদপ্যদিগকেও খণ প্রদান করা হইয়া! থাকে । কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক 
এবং প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে জুদের হারে তারতম্য করা হইয়া 
থাকে_কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে খণ পাইয়া 
থাকে । সাধারণতঃ এই সকল খণের মেয়াদ হইল এক বৎসর | বোন্বাই-তে 
রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক দীর্ঘতর কালের জন্য খণ প্রদান করিয়াও থাকে ; 
উহ! প্রাথমিক সমিতির মাধ্যমে বাছাই করা ব্যক্তিতে বন্ধকী খণ প্রদান 
করিয়া থাকে । রাজ্য সমবায় ব্যাক্কগুলিকে বাৎসরিক লাভের ২৫%, 
রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা রাখিতে হয়। 

বর্তমানে ১৪টি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত আছে-__ইহাদের পুজি 
হইল ৩০ কোটি টাকা । মোটামুটি বলিতে গেলে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গুলির 
অবস্থা ভালই বলা চলে । “গ' শ্রেণীর রাজ্যগুলির মধ্যে সমানভাবে সমবায় 
ব্যবস্থা প্রসারের উদ্দেশ্যে এ রাজ্যগুলির মধ্যেও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক 
গঠনের বিশেষ সুপারিশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করিয়াছেন । ইহার বিশেষ 
প্রয়োজন এই কারণে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা সমবায় ব্যবস্থাকে প্রদত্ত 
আথিক সহায়তা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইতে পারে। 


সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যান্য_C০-operative Central Banks 

১৯১২ সালের সমবায় সমিতি বিধি প্রণীত হইবার পর হইতেই, 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে থাকে । 
প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থ সরবরাহের দ্বারা সহায়তা করিবার জগ্য এবং 
উহাদের অর্থ সঙ্গতির বাড়তি এবং ঘাটতির মধ্যে ভারসাম্য বিধানের জন্য 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সংগঠিত হইয়া থাকে । কিন্ত উহা ব্যতীতও, প্রাথমিক 
সমিতিগুলির তত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণ (supervision and inspection) 
করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির কাধ্যভুক্ত। ইহারা প্রাথমিক সমিতিগুলিকে 
কর্জ প্রদান করে এবং সেই কারণেই প্রাথমিক সমিতিগুলির উপরে 
তত্বাবধান প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয় | সাধারণতঃ প্রমিসারি নোটের 
উপরে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে থণ প্রদান করা হইয়া থাকে । সুদের 


* ১২২ ভারতীয় অর্থনীতি 


হার সাধারণতঃ ৮% হইতে ১২%! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের 
বাষিক মুনাফার এক চতুর্থাংশ রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখিয়া দিতে হয় এবং 
অধিকাংশ মুলরাষ্ট্রেই নিয়ম আছে যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা প্রদত্ত 
ডিভিডেণ্ডের হার শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইবে না। ঠিক সময়ানুযায়ী 
খণ পরিশোধ করে এইরূপ প্রাথমিক সমিতিগুলিকে কখনও কখনও 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহ রিবেট প্রদান করিয়া থাকে । 


এই কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষগুলি তিন পধ্যায়ের £ (ক) কতিপয় কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক আছে যেগুলি কেবলমাত্র প্রাথমিক সমিতিসমূহের সংযোগের দ্বারা 
গঠিত । (খ) কতিপয় ব্যাঙ্ক আছে যেগুলি ব্যক্তিগত সদস্যদিগের 
দ্বারা গঠিত এবং প্রাথমিক সমিতি উহাতে অন্তভুক্ত হইলে, তাহারা 
ব্যক্তিগত সদস্যদিগের সহিত সম-মধ্যাদা-সম্পন্ন | (গ) কতিপয় 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে যেগুলিতে ব্যক্তিগত সদস্যও আছে এবং প্রাথমিক 
সমিতিও আছে, তবে পরিচালক সংসদে (Board ০f Direct০৷৪) প্রাথমিক 
সমিতিগুলির পৃথক প্রতিনিধিত্ব এবং বিশেষ নিয়ন্ত্রণ থাকে! এই 
বিভিন্ন পর্য্যায়ের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ব্যাঙ্ক 
বর্তমানে অধিক নাই, প্রথম 'পর্য্যায়ের ব্যাঙ্ক সর্বাপেক্ষা অধিক কাম্য 
কিন্ত তৃতীয় পর্যায়ের ব্যাঙ্ক সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। 


ইউনিয়ন-—Unions 


সমবায় ব্যবস্থার এক পর্য্যায়ের সংগঠন হইল ইউনিয়ন (Union) | 
একাধিক সমিতির সংযোগেই ইউনিয়ন গঠিত হইয়া থাকে । ম্যাকলাগান 
কনিটির ভাসায়, “ইউনিয়ন বলিতে এরূপ একটি সংস্থা বুঝায় কেবলমাত্র 
প্রাথমিক সমিতিগুলিই যাহার সদস্য ; একটি ইউনিয়ন গঠনকারী প্রাথমিক 
সমিতিগুলি প্রায় আট মাইল ব্যাসের মধ্যে অবস্থিত । ইউনিয়নের 
কাধ্যনীতি নির্ধারণে প্রত্যেক প্রাথমিক সমিতির নিজস্ব সদস্য সংখ্যার 
অনুপাতে ভোটদানের ক্ষমতা থাকে!’ [“A Union is a body of 
which the only members are primary societies within the 
circle of a radius averaging generally about eight miles and 
at the deliberations of which each ‘member society has a 
number of votes proportionate to the number of its own 
members.’” Maclagan Committee] ইউনিয়ন সমূহের কার্য হইল 
(ক) প্রাথমিক সমিতিগুলিতে থাণ প্রদানের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা, 


সমবায় আন্দোলন | | | ১৬৬ 
(খ) এ. সমিতিগুলির কাধ্য তদারক করা। যাহারা এইকূপ তদারক 
করে তাহাদিগকে তদারকী ইউনিয়ন (Supervising Unions) রূপে 
গণ্য করা হয় । কোন কোন ক্ষেত্রে ( যথা বোস্বাইতে ) ইহারা প্রাথমিক 
সমিতিগুলিকে ক্রেডিট ষ্টেটমেণ্ট রচনা করিতে সাহায্য করে, মধ্যে মধ্যে 
তাহাদের হিসাব পরীক্ষা করে এবং সমিতিগুলির দ্বারা প্রদত্ত খণের 
পুনরুদ্ধারেও সাহায্য করে। কতিপয় ইউনিয়ন আছে যাহাদের কাধ্য 
হইল সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমূহের ছারা প্রাথমিক সমিতিগুলিকে প্রদত্ত 
ধাণে নিশ্চয়তা প্রদান (৫০:405০) কর! । এই ধরণের নিশ্চয়তা 
প্রদায়ী ইউনিয়নগুলি বিশেষ সফল হয় নাই । 


সুতরাং সমবায় সমিতি এবং ব্যাক্ষসমূহের সংগঠন এইভাবে ব্যক্ত 
করিতে পারা যায় £ 


ব্যক্তি 
+ 
১। নিশ্চয়তা প্রদায়ী প্রাথমিক সমিতি (ক) শুধুমাত্র সমিতির 
ইউনিয়ন { + সংযোগে 
২। তদারকী ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (খ) ব্যক্তি-ভিত্তিক 
Y (গ) মিশ্র 
7 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 


রিজার্ভ ব্যান্ত ও সমবায় আন্দোভ্ৰন_Reserve Bank 
and the Co-operative Movement 

অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সমবায় 
আন্দোলনের কিছুটা সম্পর্ক স্থাপিত রহিয়াছে । “রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধির 
৪নং এবং ১৭নং ধারার অংশ বিশেষ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রাদেশিক 
সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যদিয়া সমবায় ব্যবস্থাকে অর্থ সরবরাহ করিয়া 
থাকে ।- ১৯৫৩ সালে “রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধি'র একটি সংশোধনের 
(Reserve Bank of India Amendment Act of 1953) দ্বারা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কতৃক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কণগুলিকে খণ প্রদানের ব্যবস্থা কিছুটা 
উন্নততর করা হইয়াছে । ইহার দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে মাঝারি মেয়াদীর 
(Medium Term Loans) খাণ প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ; পুৰ্ব্বে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র অল্প মেয়াদী থণ সরবরাহ করিতে পারিত ॥ 


১২৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিদ্দি্ট কালের জন্য রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গুলিকে খণ 
প্রদান করিতে পারিবে__-এই নিদিষ্ট কাল পনের মাসের কম এবং পাঁচ 
বৎসরের অধিক হইবে না। এই সকল খণে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের 
দ্বারা সুদ এবং আসল সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদত্ত থাকিবে । কোন একটি 
রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক তাহার নিজস্ব অর্থ সংস্থানের (০%০৭ £৬৭৪) অধিক 
খণ পাইবে না| এইরূপ মাঝারি মেয়াদীর থণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাঁচ কোটি 
টাকার মত সরবরাহ করিবে । 


১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সংশোধনের বিধানগুলিকে 
কার্যকরী করিবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছিল । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঘোষণা 
করিয়াছে সাধারণতঃ তিন বৎসরের জন্য খণ প্রদান কর! হইবে_বিশেষ 
ক্ষেত্রে দীর্ঘতর কালের জন্যও খণ দেওয়া যাইতে পাবে । এই মাঝারি 
মেয়াদের থণ দেওয়া হইবে কতিপয় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তার 
জন্য-_পতিত জমি উদ্ধার, বাধ নির্মাণ এবং অন্যান্ত জমির উন্নয়ন মুলক 
কাৰ্য্য, ছোট খাটো! সেচকাধ্য, কৃষি-সহায়ক জন্ত, যন্ত্র এবং যানবাহন 
সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদি । এই খণ প্রদান করা হইবে ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা 
শতকরা দুভাগ কম সুদে অর্থাৎ ১২% সুদে । সাধারণতঃ যাহাতে কষক- 
দিগের নিকট হইতে ৬% এর অধিক সুদ লওয়া না হয় তাহার দিকে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও সমবায় (World war Il and ০০- 


operation) 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার কিছুকাল পর হইতে ভারতের সমবায় 
আন্দোলনে উহার একাধিক গুরুত্বপুর্ণ ফলাফল ঘটে | এই ফলাফলগুলির 
কয়েকটী ছিল বিশেষ সুফল-প্রস্ত । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এবং 
অব্যবহিত পরে ভারতের সমবায় আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে 
নিয়রূপ বিশ্লেষণ কর! চলে £ 


(১) ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে ১৯৪৫-৪৬ সালের মধ্যে সমবায় 
সমিতিগুলির দ্বারা তাহাদের সদস্যদিগকে প্রদত্ত খণের পরিমাণ প্রায় 
দ্বিগুণ বদ্ধিত হইয়াছিল | ( ২৬ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা হইতে ৫১ কোটি 
৭৫ লক্ষ টাকা )। সদস্যদিগের দ্বারা খণ পরিশোধের পরিমাণও দ্বিগুণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল (২৪ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা হইতে ৪৯ কোটি ৬৮ লক্ষ 
টাক!) । 
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(২) দীর্ঘকাল-অনাদায়ী-খণের (Over due 1০৪7) পরিমাণ সমবায় 
খণদান সমিতির দৌর্কবল্যের প্রধানতম কারণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক 
বৎসর মধ্যে এই খণের পরিমাণ চৌদ্দ কোটি হইতে সাড়ে আট কোটিতে 
নামিয়া যায় । অর্থাৎ বকেয়া খণ পরিশোধের পরিমাণ বিশেষ সন্তোষজনক 
ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল | 


(৩) খণদান সমিতি অপেক্ষা অ-থণদান সমিতিগুলির প্রসার 
হইয়াছিল অধিক। 


(৪) কষিপমিতিগুলি খণদানের সহিত সম্পৰ্কিত নহে এইরূপ ক্রিয়া- 
কলাপ অধিক বদ্ধিত করিয়াছিল_যথা সদস্যদিগের প্রয়োজনীয় মাল ক্রয় 
করা বা তাহাদের উৎপাদিত মাল বিক্রয় করা। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর 
দুপ্রাপ্যতার দরুণ সমবায় সমিতিগুলি বণ্টন কেন্দ্ররূপে কাধ্য করিয়াছিল। 
১৯৩৮-৩৯ সালে অ-খণদান সমিতিগুলি ১,৯২,২৬,০০০ টাকার মাল 
বিক্রয় এবং ১,৪৮,৫৯,০০০ টাকার মাল ক্রয় করিয়াছিল ; ১৯৪৫-৪৬ সালে 
ব্র সংখ্যা যথাক্রমে ৭১,৭৮,৩১,০০০ টাকা এবং €৫৩,০৬,৪৩,০০০ টাকায় 
পরিণত হইয়াছিল | 


(৫) ক্রেতাদিগের সমবায় সমিতি (Consumer's Co-operative 
3০০19৮৮) বিশেষ প্রগার লাভ করিয়াছিল । বাঙ্গালায় এইরূপ সমিতির 
সংখ্যা ছিল ১৯৩৮-৩৯ সালে ৪৩, কিন্ত ১৯৪৫-৪৬ সালে এ সংখ্যা 
দাড়ায় ৩৭২ । আসাম প্রদেশে ই সংখ্যা ১৩ হইতে বদ্ধিত হইয়া দ্বাড়ায় 
১২৯২ | অন্যান্ত একাধিক প্রদেশেও এইরূপ ঘটিয়াছিল । 


(৬) সমগ্রভাবে কষিগত সমবায় অপেক্ষা অকৃষিগত সমবায়ের অধিক 
প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল । ১৯৩৮-৩৯, এবং ১৯৪৫-৪৬ এই সময়ের মধ্যে 
কৃষিগত সমিতির (agricultural societies) সংখ্যা বদ্ধিত হইয়াছিল 
শতকরা সাড়ে ৩৯ ভাগ কিন্ত অকৃষিগত সমিতির সংখ্যা বদ্ধিত হইয়াছিল 
শতকরা সাড়ে ৫৩ ভাগ । 


(৭) বহুমুখী সমিতির ( Multipurpose Society ) সংখ্যা বিশেষ 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল--(অর্থাৎ যে সমিতি একাধিক কাৰ্য্য সম্পাদন করে )। 
১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ সমিতির সংখ্যা ছিল ২৩৩৬ ; ১৯৪৫-৪৬ 
সালে এই সংখ্যা দাড়ায় ৭২৭৮ | 


১২৬ 


ভারতীয় অর্থনীতি 


বর্তমানের সমবায় দার্মীতি-৮*০১০০৮ Co-operative Societies 
নিয়প্রদত্ত তালিকা হইতে সমবায় সমিতিসমূহের বর্তমান অবস্থা 


অনুধাবন করিতে পারা যাইবে £ 


সমবায় সমিতিসমূহের মোট সংখা 
সমবায় সমিতির মোট সভ্য সংখ্যা 
সমবায় সমিতিগুলির কার্যকরী 
মূলধন (টাকা) 
প্রাথমিক সমিতিগুলির দ্বার! প্রদত্ত 


খণ (টাকা) 
সকল প্রকার সমিতির দ্বারা অজিত 
মুনাফা (টাকা) 
ভাজ্য ব্যাক 
সংখ্যা 
সভ্য সংখ্যা 
প্রদত্ত খণ 
কাধ্যকরী পুঁজি 


“কেন্দ্রীয় বাক ও ব্যান্কিং 
ইউনিয়ন 


ংখ্যা 

সভ্য সংখ্যা 

প্রদত্ত থাণ 

কার্যকরী মূলধন 
প্রাথমিক কাষি খণদান সমিতি 

সংখ্যা 

সভ্য সংখ্যা 

প্রদত্ত খণ 

কাধ্যকরী মূলধন 
প্রাথমিক অ-কাষি সর্মিতি 

সংখ্যা 

সভ্য সংখ্যা 


২৭৫,৮৫,২৩,৯৫৬ 


৮৬,৫৬,৫৮,৪৭৫ 


৬,৯৭,২৯,৬৫০ 


১৫ 

২০,৯৩২ 
৪২,১৩,৩০, ৫৬১ 
৩৪,৪২,০৭,১৯৮ 


৫০৫ 

২,০৭,০৭৪ 
৮২,৮৪,০৪,০৫২ 
৫৬,৩৬ ৭৬,৭৬৬ 


১,১৫,৪৬২ 

৫১,৫৩,৯০৭ 
২২,৮৯,৭১,৮১০ 
৪০,৯৫,৭৭,৩৯৫ 


৭,৮১০ 
২১,৭৭,৫৫১ 


১৯৫০-৫১ ১৯৫১-৫২ 

| 2 - 

| ১,৮১,১৮৯ ১,৮৫,৬৫০ 
১,৩৭,১৫,০২০| ১,৩৭,৯১,৬৮৭ 


৩০৬,৩৩,৭৭,২৪১ 


৯৭,৯৪,৭২,৩৭৮ 


৫,২৯,৯৬,৮১১ 


১৬ 

২৩,২৭২ 
৫৫,২৭,৪০,৭২৮ 
৩৬,৭১,৭০,১৭৪ 


৫০৯ 
২,৩১,৩১৮ 
১,০৫১৬৩,৫৪,৫১২ 
৬০,১১১,৩৯,৯০৪ 


১,০৭,৯২৫ 
8৭,৭৬,৮১৯ 
২৪,২০,৯৩,৭৭১ 
৪৫,২২,১২,৩৭১ 


৭,৯৬২ 
২৩,৩৬,৩৪৮ 


সস 
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১৯৫০-৫১ 


প্রদত্ত খণ 
কাধ্যকরী মূলধন 
প্রাদেশিক অ-্খণদান সামাতি 
সংখ্যা 
সভ্য সংখ্যা 
প্রাপ্ত মালের মূল্য 
বিক্রীত মালের মূল্য 
কার্যকরী মূলধন 
কেন্দ্রীয় অ-ণদান সমিতি 
সংখ্যা 
সভ্য সংখ্যা 
প্রদত্ত মালের মূল্য 
বিক্রীত মালের মূল্য 
কাধ্যকরী মূলধন 


প্রাথমিক কাষি অ-খণদান 
সামাতি 


সংখ্যা 
সভ্য সংখ্যা 
প্রাপ্ত মালের মুল্য 
কাধ্যকরী মূলধন 
প্রাথমিক অ-কাষি অ-ণ- 
দান 
ংখ্যা 
সভ্য সংখ্যা 


প্রাপ্তমালের মূল্য 
বিক্রীত মালের মূল্য 
কাধ্যকরী মূলধন 
প্রাথমিক জামি বন্ধকী ব্যাক 
সংখ্য। 
সভ্য সংখ্যা 
প্রদত্ত খণ 
কাধ্যকরী মুলধন 


৪৭,২৯,০২,৬০৮ 
৫৬১৭৮,০ ২,০৫৫, 


৩৫ 

২০,০৬৮ 
২১,২৯,১০,০৮৩ 
২১,৩২,০৫,৩৩০ 
৮,৭৪,৬৩,৮৬৫ 


২,২০১ 

১৪,৫৩,১৩৫, 
৮৪১২৯ ৫৫,১৬৯, 
৮৬১,০৭,০১,২৫৩ 
১২,৪৪,৬৭,০৪২ 


৩৩,৮১৫ 

৩৩,৬৫,২৪৩ 
২,১২,৪৮,৬৯৬ 
১৬,৫৩,৮২,০৪৬ 


২০,৫১৮ 
২৮,০৩,২৫৬ 
৯৩,৪৯৩,৮২,৩৫৬ 
১,০০,৮১১৫০১৭৭৬ 
৭,৭২১০৬,২৮৪ 


২৮৬ 
২,১৫১০৬৩, 
১,২৯,০১,৯৫০ 


১২৭ 


১৯৫১-৫২ 


৫০৯৯৭,১৫,০০১ 


৬০,২৪,৭২,৭৯৩ 


৩৫ 
২৩,৭২৫ 
২৬,৩২,২১,৪৯৬ 
২৭,৮৩,৮৭,৪০৩ 
৭১,১৮,৭৩,৫৪১ 


২,৩২১ 

১৬,১৮,৬১৯ 
৯৩,২০,২১,৩০৭ 
৮৯,৫৮,৯৯,৪২৩ 
১৫,৯৯,২৩,৩১৯ 


৩৫,২৯০ 
২৮,০৪,০০১ 
৫৫,৩০,৬১,০০৬ 
১৮,৫৫,০১,০৪৫ 


২১,৬৪৯ 
৩০, ১৩,২০৩ 
১,০৩,৩৫,৩৭,২৫১ 
১,০৮,৯০,৪২,৬১৩ ' 
১০,১৬,৫৮,২৬০ 


২৮৯ 
২,১৩,৮১৪ 
১,২৯,৫৯,৪৮৯ 


৬,৬৫,৭২,৯০৬ 


৭,0৯,৪৯,৯০২ 


১২৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


সমবায় ও ভারতের কাষি_-0০-০০৪৮৪৮০৮ and Indian 
Agriculture ॥ 


Q. Examine the scope of co-operation in the field of 
Indian agriculture (B. A. 1932). 

কষকদিগের খণপ্রস্ততা লাঘবের দ্বারা তাঁহাদের আথিক অবস্থার 
উন্নয়নের নিমিত্তই আমাদের দেশে সমবায়ের পত্তন কর! হইয়াছিল । প্রথমে 
সমবায় সমিতি স্থাপন কর! হইয়াছিল ব্যক্তিগত সুনামের উপর কৃষককে 
অল্প সুদে খণ প্রদান করিবার জন্ত,__পুরাতন খণ যাহাতে সে পরিশোধ 
করিতে পারে এবং চল্তি কৃষিকার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় খণও অল্প সুদে 
সংগ্রহ করিতে পারে । কিন্তু অল্প সুদে থণ প্রাপ্তির সুবিধা চাষীর জীবনে 


বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং উপকারী হইলেও-উহাই তাহার একমাত্র, 


প্রয়োজন নহে । কৃষকের সামগ্রিক আথিক উন্নতির জন্য বিবিধ প্রকারের 
সমবায় সমিতি গঠন করা প্রয়োজন । কৃষককে তাহার চাষের জন্য 
প্রয়োজনীয় বিবিধ সামগ্রী ক্রয় করিতে হয়__যথা বীজ, সার, চাষের যন্ত্র, 
এবং সাংসারিক প্রয়োজনের জন্যও বিবিধ সামগ্রী। এই সকল সামগ্রী 
ব্যক্তিগতভাবে খুচরা ক্রয় করিলে প্রত্যেককে অধিক দাম প্রদান করিতে 
হয়| এক্ষেত্রে “সমবায় ক্রয় সমিতি” (Co-operative Purchase 
৪০০৪) গঠন করা যাইতে পারে । এই সমিতি কষকদিগের প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী পাইকারী দরে ক্রয় করিবে এবং প্রত্যেককে সপ্তায় উহ! বিক্রয় 
করিতে পারিবে ; কারণ মধ্যবস্ী ব্যবসায়ী যে লাভ খাইত তাহ! পরিহার 
কর। যাইবে । অনুরূপভাবে “সমবায় বিক্রয় সমিতি” (Co-operative 
Sale 9০০1০) গঠনের দ্বারাও কৃষকগণ বিশেষ উপকৃত হইবে | বিভিন্ন 
কারণে, কষিজাত সামগ্রী বিক্রয় হইতে যে দাম পাওয়া যায় তাহার একটি 
মোট! অংশ ফড়ে মহাজন বা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীগণ গ্রাস করিয়া ফেলে । 
সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপনের দ্বার এই অবস্থার প্রতিকার বিধান কিছু 
পরিমাণে সম্ভব হয় । সমবায় বিক্রয় সমিতি কৃষকের ফসল একত্রিতভাবে 
গুদামে রাখিতে পারে এবং যথা সময়ে যথাস্থানে এগুলি বিক্রয়ের 
সুবন্দোবস্ত করিতে পারে । ইতিমধ্যে কৃষকের অর্থের প্রয়োজন হইলে 
এইরূপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে ষে বিক্রয় সমিতি কষককে তাহার গুদামজাত 
মালের জন্য রসিদ দিবে এবং এই রসিদের বন্ধকীতে কৃষক খণদান সমিতির 
নিকট হইতে অতিরিক্ত খণ গ্রহণ করিতে পারিবে ; পরে ফসল বিক্রয় হইলে 
বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে তাহার খণের পরিমাণ কাটিয়া লওয়া হইবে। 


LC 
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কৃষকের চাষের কার্য্যে জলের গুরুত্ব কতখানি তাহার বিস্তারিত আলোচনা 
নিশ্রয়োজন ; কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আমাদের দেশে অনেক 
অঞ্চল আছে: যেখানে বৃষ্টিপাত সন্তোষজনক নহে অথচ ভলসেচ সমন্বিত 
অঞ্চলও (Irrigated area) প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশী নহে । কিন্ত 
ব্যক্তিগত ভাবে একজন কৃষকের পক্ষে একসঙ্গে অধিক টাকা ব্যয় করিয়া 
কূপ বা নলকুপ স্থাপন করিয়া ব! পুফরিণী খনন করিয়া জলসেচ ব্যবস্থা 
করা সম্ভব হইয়া উঠে না। এক্ষেত্রে “সমবায় জলসেচ সমিতি?” 
(Co-operative Irrigation 5০০i০tie৪) স্থাপন করিয়া কষকগণ জলসেচের 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিতে পারে । বলদের গুণের উপরে কষিকার্ষ্যের 
উৎকর্ষ বহু পরিমাণে নির্ভর করে ; সেই কারণে গো-গ্রজনন সমিতির 
(0৮০1979৫188 Society) মারফত ক্রমকগণ বিশেষ উপকার লাভ 
করিতে পারে । উপরন্ত বলদ আকস্মিকভাবে অকর্ন্মণ্য হইয়া পড়িলে বা 
উহার মৃত্যু ঘটিলে দরিদ্র কৃষকের পক্ষে একসঙ্গে এতগুলি টাকা খরচা 
করিয়া বলদ ক্রয় করা সঙ্গে সঙ্গে হইয়া উঠে না। “গোবীমা সমিতি” 
(Cattle Insurance Society) স্থাপন করিয়া কৃষকগণ এই সমস্যার 
সমাধান করিতে পারিবে । কুষকদিগের স্বার্থের পক্ষে আর একটি 
প্রয়োজন হইল জমির খত্তীকরণ ও অগন্বদ্ধতার (Subdivision of Fragmen- 
tation of land) প্রতিকার | “সমবায় জমি সংহতি-সাধন সমিতি” 
(Co-operative Consolidation of Holdings Society) স্থাপন করিয়া 
ইচ্ছামূলক ভিত্তিতে কৃষকগণ জমির সংহতি সাধনের সুবিধা ভোগ করিতে 
পারে। গ্রামের স্বাস্থ্যোন্য়নের নিমিত্ত “ম্যালেরিয়া নিবারক সমিতি” 
(Anti-malaria S0ciety) স্থাপনের দ্বারাও কৃষকগণ উপকৃত হইবে 
কারণ গ্রামবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক । কৃষি-কাধ্যের উপর 
কৃষকের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতিফলন ঘটিবে । 


সমবায় ও ভারতের কুটীৱ শিল্প Co-operation and 
০ tage Industries of India 
Q. Discuss the possibilities of Co-operation in respect 
৫ our cottage. industries (B. A. 1945). Descrive the various 
ways in which Co-operation can solve the problems of agri- 
cultural marketing and of rural cottage industries in India. 
(B. Com. 1952 ; B. A. 1955) 


ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামোর উন্নয়নের জন্য সুসংগঠিত শিল্প সমূহের 
৯ 


১৩০ ভারতীয় অর্থনীতি 


প্রমারের সহিত আমাদের কুটীরশিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন | 
ভারতের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কুটারশিল্পগুলিকে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ 
অংশ গ্রহণ করিতে হইবে । কুটীরশিল্প সমূহের পুনরুজ্জীবনে সমবায় 
ব্যবস্থা বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারে | 


প্রথমতঃ, ক্ৃষকদিগের প্তায়, কুটীরশিল্পীদিগেরও অল্প সুদে খণ গ্রহণের 
প্রয়োজন আছে। পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের কীচামাল ক্রয় করিবার জন্যই 
বিশেষ করিয়া এইরূপ খ্ণ গ্রহণের প্রয়োজন হয় | কুগিবশিল্পীগণ এই থণ 
চড়! সুদে মহাজনদিগের নিকট হইতে. গ্রহণ করিয়া থাকে এবং চড়া হারে 
সুদ প্রদান করিতেই তাহাদের আয়ের একটি বৃহৎ অংশ ব্যয়িত হইয়া 
যায়। অনেক ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী ব্যবসার়ীগণ দরিদ্র কুটীরশিল্পীদিগকে 
শিল্পের প্রয়োজনীয় কীাচামাল সরবরাহ করে এবং এই সকল কাঁচামালের 
ছার! তৈয়ারী সামগ্রী তাহারাই ক্রয় করিয়া লয় তাহাদের দ্বারাই নির্ধারিত 
দামে । এক্ষেত্রে সমবায় খণদান সমিতি স্থাপনের দ্বারা কুটারশিল্পীদিগকে 
অল্প সুদে খণপ্রদানের ব্যবস্থা করিলে তাহাদিগের বিশেষ সহায়তা করা 
হয়। ইহাতে কুটীরশিল্পের প্রসার লাভ ঘটিবে। 


উৎকৃষ্ট কীচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে কুটারশিল্পকে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের 
প্রতিযোগিতার সন্মুখান হইতে হয় | বৃহৎ শিল্পগুলির সঙ্গতি অধিক, 
সেহেতু তাহারা অধিকমুল্যে উৎকৃষ্ট কীচামাল সংগ্রহ করিতে পারে । 
উপরন্ত বৃহৎ শিল্পসমূহ একসঙ্গে অধিক পরিমাণ মাল পাইকারী দরে ক্রয় 
করিয়াও লাভবান হয় । কুটারশিল্পগুলিকে এই দিক হইতে “সমবায় ক্রয় 
সমিতি” স্থাপন করিয়! সাহায্য করা যাইতে পারে । সমবায় ক্রয় সমিতি 
কুটারশিল্পীদিগের প্রয়োজনীয় কীচামাল পাইকারী দরে এক সাথে অধিক 
পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে এবং ব্যক্তিগতভাবে শিল্পীদিগের মধ্যে উহা 


বণ্টন করিতে পারে । ইহার দ্বারা কুটারশিন্পীগণ ন্যায্য দরে উৎকষ্টগুণের 
কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে পারিবে । 


কুটার শিল্পীগণ তাহাদের পণ্যের বাজারের সহিত সরাসরি সংযোগ স্থাপন 
করিতে ন! পারিয়! স্থানীয় কারবারীদিগের নিকট সামগ্রী বিক্রয় করিয়। 
দিতে বাধ্য হয়--দুর বাজারে ও সামগ্রী ক্রেতাদিগের নিকট যে দামে 
বিক্রয় হয় তাহা অপেক্ষা অনেক কম দামে এ পণ্য তাহার! বিক্রয় করিয়া 
দেয় । ইহাতে তাহাদের আয় অল্প হয় বলিয়া তাহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হুয়। “সমবায় বিক্রয় সমিতি" স্থাপনের দ্বারা কুটারশিল্পে উৎপাদিত 
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সামগ্রা দূর বাজারে সরাসরি বিক্রয়ের আয়োজন করা যাইতে পারে। 
ইহাতে কুটারশিল্পজাত সামগ্রী যে দামে ক্রেতাগণ ক্রয় করিবে তাহার ন্যায় 
সঙ্গত অংশ পণ্যের উৎপাদনকারী লাভ করিতে পারিবে । 


জমি বন্ধকী ব্যাক (ইহার লক্ষ্য ও ক্রিয়া পরিসর ) 


Land Mortgage Bank—(Its aims and scope) 


+ Q. Show the aim and scope of land mortgage banks 
in India (B.Com. 1949; B. A. 1940 ; °43). Give a critical 
account of land mortgage banks in India and indicate the 
sources from which they derive their funds. (B. Com. 1953). 


সাধারণ খণদান সমিতিগুলির সঙ্গতি অল্প এবং ইহারা যে আমানত 
গ্রহণ করিয়া থাকে সেগুলি স্বল্প মেয়াদী (short term) ; এইরূপ 
অল্প সঙ্গতিশালী এবং স্বল্পমেয়াদী আমানত গ্রহণকারী খাণদান সমিতিগুলি 
কৃষকদিগকে দীর্ঘ মেয়াদী খণ (long term 10n) প্রদান করিতে পারে.না। 
দীর্ঘমেয়াদী খণ বলিতে সেইরূপ থণকে বুঝায় যেগুলি অপেক্ষাক্কত 
দীর্ঘকাল ( যথা ১৫ বা ২০ বৎসর ) ধরিয়া পরিশোধ করা যাইবে__ 
ছুই এক বৎসরের মধ্যেই সেগুলি ‘পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে না। 
কিন্ত কৃষকদিগের পক্ষে স্বল্প মেয়াদী থণ যেরূপ প্রয়োজন, দীর্ঘ মেয়াদী 
খণও সেইরূপ বা ততোধিক প্রয়োজন । কারণ কষকদিগের চল্তি 
প্রয়োজন মিটাইবার জগ্ত স্বর মেয়াদী খণের সুবিধা থাকিলেই তাহাদের 
আথিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নহে। যতদিন কৃষক পুরাতন খাণের 
গুরুভার হইতে মুক্ত হইতে না পারিতেছে ততদিন তাহার আথিক উন্নতির 
প্রধান অন্তরায় অপসারিত হইতেছে না। পুরাতন খণ হইতে মুক্তির জন্য 
কৃষকের একসাথে অধিক পরিমাণঠঘর্থ প্রয়োজন এবং এই অর্থ খণরূপে 
গ্রহণ করিলে উহা অ সুদে তাহাকে পাইতে হইবে এবং উহা সে অপেক্ষা 
কৃত দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া পরিশোধ করিবে । কিন্তু ইহা অপেক্ষাও 
বড় কথা হইল যে কৃষকের কৃষিকার্ধ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে 
হইবে, নচেৎ তাহার. প্রকৃত আঁথিক উন্নয়ন সম্ভব হইবে না। কৃষিকার্ষ্যে 
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ছ্বারা কৃষকের যে আয় বদ্ধিত হইবে উহার মধ্যেই 
কৃষকের প্রকৃত মুক্তির সন্ধান করিতে হইবে । জমিতে স্থায়ী উন্নয়ন মুলক 
ব্যবস্থ। অবলদ্বনের দ্বারা কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে । ইহার 
জন্ত কৃষকের পক্ষে দীর্ঘ মেয়াদী খণ প্রয়োজন কারণ স্থায়ী উন্নতিমূলক 
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কাধ্য সম্পাদন করিলে ( যথা জলসেচের জন্ত কূপ খনন) একসঙ্গে 
অনেক ব্যয় হইবে এবং কৃষক সেই পরিমাণ অর্থ বীরে ধীরে উঠাইয়া 
লইতে পারিবে, এক সাথে নহে। কৃষককে এই দীর্ঘ মেয়াদী খণ 
প্রদানের জন্তই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয় । 
উর কাৰ্য্য সম্পাদনই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের লক্ষ্য। ১৯২৮ সালে - কৃষি 
সম্পর্কীয় রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Agriculture in 
India) এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ 
করেন এবং ১৯৩০ সালে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় অনুসন্ধান কমিটিও (Banking 
Enquiry Committee, 1930) অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন | 


তিনটি বিভিন্ন ভিত্তিতে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে পারে-__সমবায় 
প্রতিানরূপে, সাধারণ ব্যবসারগত প্রতিষ্ঠানরূপে এবং মিশ্র প্রতিষ্ঠানরূপে, 
অর্থাৎ সমবায় এবং ব্যবসায়গত প্রতিষ্ঠানের সংমিশ্রণ রূপে । প্রথম 
পৰ্য্যায় সর্বাধিক আদর্শল্মত কিন্তু শেষ পর্য্যাযটিই হইল 
সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত ; কারণ বৃহৎ পরিমাণ পুজি এবং ব্যবসায় 
বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মধ্যে আকধণ করিতে না 
পারিলে উহারা ঠিক সফল হইবে না । প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি 
রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের (State Co-operative Banks) অধীনে সংগঠিত 
থাকে । রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক প্রাথমিক ব্যাঙ্কগুলিকে পুজি সরবরাহ 
করে ; প্রাথমিক ব্যান্কগুলি অংশপত্র এবং ডিবেঞ্চার দ্বারাও পঁজি 
সংগ্রহ করে । কোন কোন ক্ষেত্রে এই ডিবেঞ্চরগুলিতে সরকার নিশ্চয়তা 
(guarantee) প্রদান করেন এবং সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কও এইরূপ নিশ্চয়তা 
প্রদান করিতে শুরু করিয়াছে । 


আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ১৯২০ সালে পাঞ্চাবে ঝাং নামক স্থানে 
জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় কিন্তু জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনে যথার্থ 
প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯২৯ সাল হইতে | এ সালে মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় জমি 
বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। অবশ্য উহার পূর্বেবই তথায় প্রাথমিক জমি 
বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল । ১৯৩৫ সালে বোত্বাইতে প্রাথমিক 
জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক এবং উহার যহিতই প্রাদেশিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত 
হইয়াছিল । মহীশুর এবং মধ্যপ্রদেশেও জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত 
হইয়াছিল ; আসাম এবং বাঙ্গালাদেশেও ইহাদের সংগঠন ঘটিয়াছে। 
১৯৫১ আলে সর্বঘমেত ২৬১টি প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল এবং 
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মাদ্রাজ, মহীশুর, উড়িস্তা, ত্রিবাঙ্কুর কোচিন, এবং. বোম্বাই__-এই পাঁচটি 
রাজ্যে পাঁচটি কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল । : 


মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, জমি বন্ধকী ব্যাঙ্গুলি আমাদের দেশে 
স্বীয় উদ্দেশ্য গিদ্ধিতে বিশেষ সাফল্য অজ্জন করিতে পারে নাই। 
দীর্ঘকালীন থণ প্রদানের ক্ষেত্রে তাহারা খুব উল্লেখযোগ্য কোন অবদান 
দিতে পারে নাই__-তাহাদের দ্বারা মোট প্রদত্ত থাণ ৫ কোটি টাকারও কম। 
ইহার মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ হইল পুরাতন খণ পরিশোধের জন্যে 
উদ্দেশ্যে দীর্ঘকালীন খণ প্রদান অধিকতর কাম্য অর্থাৎ জমির উন্নয়ন 
অথবা উন্নততর যন্ত্রপাতি ক্রয় যে উদ্দেশ্যে নহে। পরিকল্পনা কমিশন 
পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কিত বিবরণীতে বলিয়াছেন যে কেবলমাত্র 
মাদ্রাজ এবং অন্ধতেই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক কিছুটা ফলপ্রদ হইয়াছে এবং 
বোদ্বাই সৌরাষ্্র এবং মহীশুরে কিছু কিছু অগ্রগতি হইয়াছে । মাদ্রাজ 
অন্ধ, এবং সৌরাষ্ট্রেও উৎপাদনমূলক উদ্দেশ্যে না হইয়া প্রধাতনঃ পুরাতন 
খণ পরিশোধের জন্যই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক গুলি খাণ প্রদান করিয়াছে । খণ 
প্রদানের এই ধরণের প্রবণতা চলিতে দেওয়া উচিত নহে । দেই 
কারণে সম্প্রতি ভারত সরকার এই নিয়ম করিয়াছেন যে বাজ্যগুলি কেন্দ্রের 
নিকট হইতে মোট যত পরিমাণ অর্থ পাইবেন এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে 
খণ এবং ডিবেঞ্চার বাবদ প্রদান করিবেন তাহার শতকরা অন্ততঃ ৫০ 
ভাগ উৎপাদনমূলক কাৰ্য্যে প্রয়োগ করিতে হইবে | 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকে কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী 
ব্যাঙ্কের অনুমোদিত ডিবেঞ্চারের (approved debenture) শতকরা 
২০ ভাগ ক্রয় করিতে পারেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে মহীশুর, ত্রিবাঙ্কুর- 
কোচিন অন্ধ, এবং মাদ্রাজ_এই মূলরাষ্টরগুলির জমি বন্ধকী ব্যাক্কগুলিকে 
এই সাহায্য প্রদান কর! হইয়াছে । 
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operation 


Q. Discuss the part played by the state in the progress of 
the Co-operative movement (B. A. 1934). 
আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন রাষ্ট্রের প্রচেষ্টাতেই সুরু হইয়াছিল 
এবং সরকারী রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে থাকিয়াই ইহার প্রসার ' ঘটিয়াছিল । 
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১৯০৪ খ্বষ্টান্দে এবং ১৯১২ খ্রষ্টাব্দে ভারত সরকার যথাক্রমে খণদান 
সমিতি এবং অ-ণদান সমিতি ( কেন্দ্রীয় সমিতি সমূহ সমেত ) স্থাপনের 
সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন । ১৯১৯ 
সালের ভারত শাসন আইনে “সমবায়”কে প্রাদেশিক সরকারের শাসনাধীন 
করা হইয়াছিল এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার সমবায় আন্দোলনকে 
জাতিগঠনমূলক ব্যবস্থা গণ্য করিয়া ইহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে থাকেন। 
প্রত্যেক প্রদেশেই রেজিষ্টার নামক সমবায় ব্যবস্থা সম্পকিত একজন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল । সমবায় আন্দোলনের 
উপর সরকারী তত্বাবধান প্রাদেশিক সরকারের রেজিষ্রারের মাধ্যমে 
প্রযুক্ত হইত এবং সমবায়কে একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের মর্যাদা দিয়! মন্ত্রী 
দপ্তরের অন্তভূক্ত করা হইয়াছিল | 

নিদ্দিষ্টভাবে বলিতে গেলে, আমাদের দেশে সরকার* নিয়রূপ কার্যে 
দ্বারা সম্বায় আন্দোলনকে সাহায্য করিয়াছেন £ 

(১) তাহারা নবগঠিত সমিতিকে অত্যল্প সুদে খণদান করিয়াছেন । 
সমবায় আন্দোলনের বাহিরে সরকার যে তাকাভি এবং অন্যান্য কৃষিগত খণ 
প্রদানের আয়োজন করিয়াছিলেন সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে তাহারা সমবায় 
সমিতির মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন__ইহাঁতে সমবায় 
আন্দোলনের জনপ্রিয়তা অর্জনে সহায়তা করা হইয়াছিল। ১৯০৪ 
খৃষ্টাব্দে সমবায় খণদান বিধি প্রণয়নের পর তিন বৎসরের মধ্যে স্থাপিত 
সমিতিগুলিকে সরকার সম্পুর্ণ বিনা সুদে ২০০০২ টাকা পর্য্যন্ত ঝণ প্রদান 
করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন । 

(২) জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহের জন্য ডিবেঞ্চার 
বিক্রয় করা হইত, সরকার সেই সকল ডিবেঞ্চারের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে 
গ্যারান্টি প্রদান করিয়াছিলেন | 

* (৩) সমবায় আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ইহার 
উপকারিতা সম্বন্ধে সরকার প্রচারকার্ধ্য পরিচালনা করিয়াছেন । 

(৪) সমবায় সমিতিগুলিকে ট্র্যাম্প ডিউটি ও রেজিষ্ট্রেশন ফি প্রদানের 
বাধ্যকতা হইতে সরকার অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন এবং সমবায় সমিতি- 
গুলির লাভ বা মুনাফাকেও আয়কর হইতে রেহাই দিয়াছেন । 


*এক্ষেত্রে সরকার বলিতে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার, উভয়কেই 
বুঝাইতেছে। 


« 


চি; 
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(৫) আইনের দ্বারা সরকার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে কোন 
একজন দেনাদার থাণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে তাহার সম্পত্তি হইতে 
আগ্রে সমবায় সমিতির থাণ পরিশোধ করা হইবে, পরে তাঁহার অন্তান্ত 
প্রাপকের (০৮০৭০৮৪) থাণ পরিশোধ করা হইবে । 

(৬) প্রতি বৎসর বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার সমবায় সমিতির প্রসারের 
জন্য অর্থ মঞ্জ,র করিয়া থাকেন। 

(৭) সরকার সমবায় সমিতিসমুহের পরিদর্শন (Inspection), 
তত্বাবধান (381১০7৮1997) ও হিসাব পরীক্ষার (৭৭11) ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন | 

(৮) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি কষিগত থণ দপ্তর স্থাপিত হইয়াছিল__ 
কধিগত খাণ সম্পর্কে পৰ্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দক্ষ কর্মচারী সঙ্ঘ রাখিতে 
হইত | যে সকল প্রতিষ্ঠানকে এই কর্মচারী ব্বন্দের সহিত পরামশ করিবার 
অধিকার দেওয়া "হইয়াছিল, প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক তাহাদিগের মধ্যে 
অন্তভূর্তি ছিল । উপরস্ত এই দপ্তরের কাৰ্য্য নির্ধারিত হইয়াছিল__ককষিগত 
খণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপ সুসংবন্ধ করা এবং রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের সহিত প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের এবং কৃষিগত খণের কারবারে 
লিপ্ত অন্যান্ত সভ্বের ( ইহার মধ্যে সমবায় খণদান সমিতি অন্তভু ক্ত হইয়া 
যায় ) সুমমঞ্জস সম্পর্ক স্থাপন করা। 


সমবায় আন্দোলনের সাফল্য বিচারের মান_ 
Criterea of Success of Co-operative movement 

Q. Estimate the measure of the success or failure of the 
Co-operative movement in India. (B.A. 1941, °49). 

সমবায় সমিতির সাফল্য বিচারের দুইটী মান নির্ধারণ করা যাইতে পারে 
-_সংখ্যাবাচক (Quantitative) এবং গুণবাচক (Qualitative) । 
আমাদের দেশে সমবায় ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল ক্ষকদিগের খণগ্রস্ততা। 
লাঘবের জন্য এবং ন্যায়সঙ্গত সুদে তাহাদিগকে খণপ্রদানের জন্য ; ইহার 
মাধ্যমে কষকদিগের এবং অন্যাপ্ত অল্প সঙ্গতিবিশিষ্ট ব্যক্তির আথিক 
অবস্থার উন্নয়ন বিধান ছিল ইহার উদ্দেশ্য । এই দিক হইতে বিচার 
করিলে, কতপংখ্যক সমবায় সমিতি কতসংখ্যক সদস্যের জন্য কি পরিমাণ 
কার্যকরী মূলধনের মাধ্যমে তাহাদের আথিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য চোট্টিত, 
হইয়াছে _ ইহাকে সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের মানরূপে গ্রহণ কর) 
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যাইতে পারে ( সংখ্যাবাচক মান )। উপরস্ত অল্প সঙ্গতি বিশিষ্ট সাধারণ 
ব্যক্তি কি পরিমাণে সমবায়ের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীতলার দ্বারা তাহার 
প্রয়োজন মিটাইতে শিখিয়াছে__সাধারণ ব্যক্তির সহযোগিতার মধ্যেই 
আত্মনির্ভরশীলতার সন্ধান কতখানি করা হইয়াছে এবং উহার দ্বারা নিজের 
নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি বিধানের জন্য সাধারণ ব্যক্তি কতখানি সচেষ্ট 
হইয়াছে-_এই বিষয়টাকেও সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের আর একটি 
মানরূপে গ্রহণ কর! যাইতে পারে ( গুণবাচক মান )। 


(২) ১৯৪৯-৫০ সালের হিসাবে সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা ছিল 
১,৭৩,০০০ ; ইহাদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল এককোটি ২৬ লক্ষ এবং 
ইহাদের কাধ্যকরী মূলধন হইল ২৩৩ কোটি টাকা । শুধু খণ প্রদানের 
দিক হইতে দেখিলে এ সালে সমবায় সমিতিগুলি সদস্তদিগকে ব্যক্তিগত 
খণ প্রদান করিয়াছিল প্রায় ৭০ কেটী টাকা । এই সকল সমিতির মধ্যে 
অধিকাংশই কুষিগত সমিতি । কষিগত প্রাথাজ়িক সমিতির সংখ্যা হইল 
১,৪২,৩৯৪ ইহার মধ্যে ২৫,৮৬০ হইল অ-ধাণদান সমিতি (Non-credit 
০০০7) এবং অবশিষ্ট ( ১,১৬,৫৩৪ ) হইল থাণদান সমিতি (Credit 
Societies) | ১৯৫১-৫২ সালে কৃষিগত সমবায় সমিতির সংখ্যা 
হইয়াছে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ; ১৯৪৯-৫০ সাল এবং ১৯৫১-৫২ সাল 
এই সময়ের মধ্যে সমিতিগুলির দ্বারা প্রদত্ত খণ ৯ কোটা টাক! বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 


এই সকল সংখ্যা হইতে সমবায় আন্দোলনের সংখ্যা বাচক সাফল্য 
প্রমাণিত হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সংখ্যাগুলি 
হইতে সমবায় সম্পর্কে একটি পরিপুর্ণ অন্রান্ত ধারণা লাভ সম্ভব নহে । 
কারণ, প্রথমতঃ যুদ্ধজনিত অবস্থার মধ্যে বিবিধ কারণে ৫1৬ বৎসরের 
ভিতরে সমবায় সমিতির সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; ইহা স্বাভাবিক 
‘অবস্থায় নিজস্ব বলিষ্ঠতার পরিচায়ক নহে । যুদ্ধের সময়ে যে অন্ুপাঁতে 
'দেশের মোট অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতিবদ্ধি হইয়াছিল সেই অনুপাতে 
সমবায় ব্যবস্থার প্রসার লাভ ঘটে নাই । মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির 
তুলনায় সমবায় সমিতিগুলির কার্যকরী ম.লধন বৃদ্ধি হইয়াছিল খুবই কম। 
দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের ঠিক পুর্ব দীর্ঘকাল অনাদারী থাণের পরিমাণ ছিল 
১৪ কোটি টাকারও উপর ; বর্তমানে ইহা কমিয়া গিয়াছে বটে 
€ ১৯৪৫-৪৬ সালে উহা ছিল ৮০ কোটি টাকা ) কিন্তু তবু সময়াতিক্ৰান্ত 
অনাদায়ী খণের পরিমাণ (০5989 1০৭৪) অত্যধিক বলিতে হইবে । 
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১৯৪৯-৫০ সালের হিসাবে বকেয়া খণের শতকরা ২১৫ ভাগ হইল 
দীর্ঘকল-অনাদায়ী খপ (overdue) | তৃতীয়ত, প্রত্যেক বৎসরে সমিতির 
লিকুইডেশনের সংখ্যাও কম নহে । চতুর্থত:, ১৯২৬ সালের রেজিষ্রারগণের 
কন্ফারেন্সে নির্ধারিত একটি মান অনুযারী প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে 
তাহাদের আথিক কাঠামোর বলিষ্ঠতার ভিত্তিতে, “এ', “বি, “সি, “ডিও 
__ এইরূপ পাঁচটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছিল । ইহাদের মধ্যে প্রথম 
দুইটি শ্রেণী উৎরুষ্ট, শেষ দুইটি শ্রেণী নিরুষ্ট এবং ‘মি’ শ্রেণী হইল মাঝামাঝি। 
১৯৩৮-৩৯ সালের অডিট বিবরণী হইতে দেখা গিয়াছিল যে সকল প্রদেশেই 
উৎকৃষ্ট দুইটি শ্ৰেণীভুক্ত সমবায় সমিতির অনুপাত ছিল সর্বাপেক্ষা অল্প । 
যুদ্ধোত্তর কালেও ছুই তিনটি প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্ত সকল স্থানেই এ অবস্থাই 


থাকিয়। গিয়াছে । 


সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে খণদান সমিতিরই প্রাধান্য থাকিলেও, 
গ্রাম্য খণ সরবরাহের ক্ষেত্রে ইহারা বর্তমানে যে স্থান অধিকার করে, 
তাহা অকিঞ্চিংকর | রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গরওয়ালা কমিটি ( ১৯৫৪ ) 
হিসাব করিয়াছেন যে বৎসরে কৃষকদের মোট যে পরিমাণ কঙ্জ প্রয়োজন 
হয়, সমবায় সমিতিগুলি সরবরাহ করে তাহার শতকরা ৩:১ ভাগ মাত্র। 


(২) সমবায় সমিতির মাধ্যমে সাধারণ ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতার- 
অভ্যাস যে জাগরূপ হইয়াছে তাহা বল! চলে না। সমবায় আন্দোলন 
জনসাধারণের মধ্যে এই আত্মনির্ভরশীলতার অভ্যাস ও স্পহা যদি জাগাইয়া 
তুলিতে পারিত তাহা হইলে আমাদের দেশে সমবায় ব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ 
করিতে হইত না। সমবায় সন্সিতিগুলিকে সহযোগিতার শিক্ষাকেন্দ্ররূপে, 
পথ সন্ধানের নূতন আলোকের উৎসরূপে, গ্রহণ করা হয় নাই। ইহারা 
সস্তায় থাণ গ্রহণ বা আশু কোন সুযোগ সুবিধার কেন্দ্ররূপেই গৃহীত হইয়াছে । 
সাধারণ কারবারের সহিত সমবায়ের মৌলিক পার্থক্য উপলব্ধি হয় নাই। 


অতএব, সংখ্যাবাচক ও গুণবাঁচক উভয় বিচারেই, আমাদের দেশের 
সমবায় আন্দোলনকে অনন্তোষজনক বলিতে হয় । 

সমবায় আন্দোলনের অসন্তোষজনক অবস্থার কারণ 
—Causes of the Unsatisfactory Condition 


Q. What are the main causes of the unsatisfactory con- 
dition of the Co-operative movement ? (B. Com. 1944). 
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(১) আমাদের দরিদ্র দেশে স্থাপিত সমবায় সমিতিগুলিকে যে 
প্রারস্তিক আথিক অসঙ্গতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল--তাহাই গুলিকে 
বহুলাংশে দুৰ্বল করিয়া ফেলিয়াছিল | 


(২) সমবায়ের সাফল্যের জন্য যে উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, তাহা, 
গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা ও নিরক্ষতার দরুণ, তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া 
যায় নাই। 


(৩) ও একই কারণে সমিতি পরিচালনার যোগ্য ব্যক্তির অভাব 
ঘটিয়াছিল। সমিতির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দক্ষতার অভাব দেখা 
গিয়াছিল বহুক্ষেত্রে__হিসাব রক্ষার মধ্যেও বহু গলদ ছিল । 

(৪) বহু সমবায় সমিতিতে পরিচালকবৃন্দ অসাধু ও নীতি বিগহিত 
কাৰ্য্য করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। বেনামী কাজকরাবার ও তহবিল 
তছরূপ এইগুলির অন্তভু ক্র। 


(৫) সদস্য নির্বাচনে যথাযোগ্য বিবেচনা প্রয়োগ, সদশ্যদিগের 
মধ্যে সমষ্টিবোধ, খণের আবেদন সম্পর্কে বিচক্ষণতা সহকারে পরীক্ষা, 
নিয়মিত পরিদর্শন এবং হিসাব পরীক্ষা__-এইগুলির একান্ত অভাব ছিল। 

(৫) খণ পরিশোধের কার্য্য সময়াহুবন্তিতা (punctuality) ছিল না। 
খণ আদায়ের জন্যও সমিতির পক্ষ হইতে যথাসময়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা 
অবলদ্বিত হইত না-_সদস্যদিগের পক্ষ হইতেও শৈথিল্য ছিল ; সেই কারণে 
সময়াতিক্রান্ত অনাদায়ী খণ স্তগীকৃত হইয়াছিল এবং খণদান সমিতিগুলি 
ধ্বংসোন্ুখ হইয়াছে। 

(৭) ভারতের সমবায় আন্দোলন জনসাধারণের রক্যবদ্ধতার প্রেরণা 
হইতে উদ্তত নহে ; সরকারী প্রচেষ্টায় সাধারণের উপর ইহ! আরোপিত। 
সেই কারণে আমাদের দেশে সমবায়ের মূলভিত্তি দৃঢ় হয় নাই । সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ অতিরিক্ত পরিমাণে প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাই ইহার 
বলিষ্ঠ কাঠামোও তৈয়ারী হইতে পারে নাই । যে সকল কর্মচারীর মাধ্যমে 
সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইত তাহাদের 
প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব একটি গুরুতর এবং ক্ষতিকর ক্রুটি ছিল। 


উন্নয়ন মুলক কর্ম্মপ্রভ্তাব—Suggestions for Improve- 


ment 


Q. Make suggestion for improving their conditions 
(B. Com. 1944). 


| 
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(১) জনসাধারণের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের মধ্যে সমবায়ের 
সাফল্যের বীজ বহুলাংশে উপ্ত রহিয়াছে । উপরস্ সরকারের আরও অধিক 
প্রচারকার্য্যের মাধ্যমে সমবায়ের প্রকৃত তাৎপধ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত করাইতে হইবে | 

(২) সমবায় সমিতিগুলির তত্বাবধান ও পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতি 
বিধান করিতে হইবে । অডিট ও পরিদর্শন এই দুইটির মধ্যে স্থাতন্ত্র 
বিধান করিতে হইবে, কারণ হিসাব পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বাধীনতা একান্ত 
প্রয়োজন | সমবায় সম্পর্কিত কন্মচারীদিগকে যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদানের 
সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে । 

(৩) খণদান সমিতিগুলির ক্ষেত্রে যাহাতে উৎপাদনশীল কার্ষ্যের 
জন্যই চল্তি খণ প্রদান করা হয় সেইদিকে যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখিতে হইবে 
এবং একজন ব্যক্তিকে যাহাতে তাহার পরিশোধ ক্ষমতা (repaying 
০apacity) অনুযায়ী খণ প্রদান করা হয় তাহ! দেখিতে হইবে । সময় 
অনুযায়ী সদস্যগণ যাহাতে খণ পরিশোধ করে, সেই দিকে সমবায় 
সমিতিগুলিকে বিশেষ অবহিত থাকিতে হইবে | 

(8) দীর্ঘ মেয়াদী খণ প্রদানের জন্য সমবায় ব্যবস্থার আওতার মধ্যে 
জনি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ব্যাপকভাবে স্থাপন কর! প্রয়োজন__কারণ দীর্ঘ মেয়াদী 
খণের সুবিধা ন! থাকিলে বর্তমান অবস্থায় স্বল্প মেয়াদী খণের কার্য্যকারিতা 
ও সার্থকতা বহু পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায় । 

(৫) সময়াতিক্রান্ত অনাদায়ী খণ যেগুলি পরিশোধের আশা নাই 
সেগুলিকে মুছিয়া ফেলা প্রয়োজন । অন্যান্ত ধণ খাতকের পরিশোধ ক্ষমতা 
অনুযায়ী হাস করিয়া সহজ কিস্তিবন্দিতে আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

(৬) সমিতিগুলিকে অধিক পরিমাণে রিজার্ভ ফাণ্ড গড়িয়া তুলিবার 
দিকে নজর রাখিতে হইবে । 

(৭) সেন্টাাল ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলিকে পুনর্গঠন করিয়া ইহা- 
দিগকে নিছক অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হইতে, সাধারণ তত্বাবধান এবং, 
অর্থ সরবরাহ এইরূপ উভয়বিধ কার্য্যসম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে 
হইবে । | 

(৮) অনেকের মতে, প্রাথমিক খণদান সমিতিগুলির ক্ষেত্রে “অসীম 
দায়বদ্ধতা”র (unlimited liability) স্থলে “সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা”'র প্রবর্তন 
করা প্রয়োজন । f 
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(৯) অনেকেই বলেন, এক উদ্দেশ্য সমিতির পরিবর্তে বহু উদ্দেশ্য 
সমিতি (multipurpose s0ciety) স্থাপন করা প্রয়োজন | অর্থাৎ একটি 
সমমিতি মাত্র একপ্রকার কাৰ্য্য সম্পাদন করে, ইহার পরিবর্তে এরূপ সমিতি 
স্থাপন করিতে হইবে যাহা একই সঙ্গে একাধিক কাৰ্য্য সম্পাদন করিবে । 


গরওয়ালা কামজিটির প্রভ্ভতাব_-১5৪৪০৪৮:০:5 of the 


Garwala Committee 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা নিযুক্ত গরওয়ালা কমিটি ১৯৫৪ সালে 
তাহাদের যে বিবরণী প্রদান করিয়াছেন উহাতে সমবায় আন্দোলনের 
অসাফলাই প্রকটিত হইয়াছে । সমবায় ব্যবস্থার বৃহত্তম অংশই খাণদানের 
সহিত জড়িত ; কিন্তু সমবায় সমিতিগুলি কুষকদিগের মোট প্রয়োজনীয় 
খণের শতকরা ৩'১ ভাগ মাত্রই সরবরাহ করিয়া থাকে এবং কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতেও সমবায় থাণদান সমিতিগুলি নিতান্তই 
অপ্রচুর সাহায্য লাভ করিয়া থাকে । কিন্ত সমবাঁয় সমিতির কোন বিকল্প 
উৎকুষ্টতর ব্যবস্থা নাই বলিয়া কমিটি অভিমত দিয়াছেন এবং কষিখণ 
সমস্যার সমাধাণের জন্য সমবায় ব্যবস্থাকেই উন্নত করিতে হইবে এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহই নাই। কমিটি এই উদ্দেশ্যে একটি সুসংহত পরিকল্পনা 
(Integrated Scheme) প্রদান করিয়াছেন । এই পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী 
সবমায় আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে রাষ্ট্রকে উহার প্রধান অংশীদার হইতে 
হইবে এবং রাজ্য সমুহের মধ্যে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যে অধিকতর 
সহযোগিতা আনিতে হইবে । রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এবং জমি বন্ধকী 
ব্যাঙ্কগুলির পুজি বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং মোট পুঁজির শতকরা 
৫১ ভাগ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের দ্বারা প্রদত্ত হইবে । রাজ্য ব্যাঙ্কের 
মধ্য দিয়া সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমুহের সহিত এবং বৃহত্তর প্রাথমিক 
সমিতিগুলির সহিত রাজ্য সরকারের অংশীদারী থাকিবে | যখনই প্রয়োজন 
এইরূপ অংশীদারী সম্ভব করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক রাজ্য 
সরকারগুলিকে দীর্ঘ মেয়াদী খণ প্রদত্ত হওয়া বিধেয়। এইরূপ খণ 
প্রদানের জন্য একটি জাতীয় কষি খণ তহবিল (National Agriculture 
Credit Fund) গঠন করা উচিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই তহবিলে 
প্রথমে ৫ কোটি টাকা প্রদান করিবে এবং উহার পর প্রতি বছর এ 
পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিবে। এই তহবিল হইতেই রাজ্য সমবায় 
ব্যাক্কগুলিকে মাঝারি মেয়াদী খণ এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘ 


হা 


1, 
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মেয়াদী থণ প্রদত্ত হইবে | সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের 
উচিত সমবায় সমিতিগুলির সহিত অনুরূপ অংশীদারীতে প্রবেশ 
করা। উহার দ্বারা মালের গুদাম ব্যবস্থা এবং শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা 
উন্নত কর! সম্ভব হইবে । 


বনু উদ্দেশ্য সামাতি Multipurpose Societies 


সমবায় আন্দোলনের প্রথম হইতেই এক-উদ্দেশ্য সাধক সমিতি স্থাপিত 
হইয়াছিল । সৰ্বপ্ৰথমে যে সকল সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের 
উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র খণ প্রদান। পরে অ-খণদান সমিতি, এবং 
প্রাথমিক সমিতির উপরে অন্যান্য সমিতি স্থাপিত হইলেও, এক একটি সমবায় 
সমিতি কেবলমাত্র এক একটি উদ্দেশ্য লইয়াই গঠিত থাকিত। অর্থাৎ 
এক উদ্দেশ্য সাধক সমিতিই ছিল, সমবায়ের সংগঠন | বর্তমানে কিন্তু কেহ 
কেহ এক-উদ্দেশ্য সমিতির পরিবর্তে বহু-উদ্দেশ্য সমিতি (multipurpose 
৪০০০) স্থাপন সমবায়ের উদ্দেশ্য উপলন্ধিতে অধিকতর সহায়ক হইবে 
বলিয়া অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন । ১৯৩৭ সালে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
“কৃষি থণ দপ্তর" কর্তৃক “গ্রাম্য সমবায় ব্যাঙ্ক” নামে প্রকাশিত পুস্তিকায় 
বহু উদ্দেশ্য সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব প্রদান করা হইয়াছিল; ইহার পর 
হইতে এ সম্পর্কে অলোচনা৷ বাস্তব গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। উহার ঠিক 
দশ বৎসর পরে “সমবায় পরিকল্পনা কমিটি'* তাহাদের প্রদত্ত বিবরণীতে 
বহু উদ্দেশ্য সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। পরিকল্পনা 
কমিটি বলিলেন, “এ যাবৎ সমবায় সমিতি সমূহের ক্রিয়াকলাপ প্রধানতঃ 
খণ সরবরাহের ক্ষেত্রেই নিবন্ধ আছে | কিন্ত কৃষক জীবনের একটি মাত্র 
দিক থণ সরবরাহ স্পর্শ করিয়া থাকে । তাহার জীবনের সকল দিক সমগ্র 
ভাবে বিবেচনা করাই হইল যথোচিত পদ্ধতি । প্রাথমিক সমবায় সমিতি- 
গুলি যদি বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের আয়োজন করে তাহা হইলেই ইহা 
সম্ভব হইবে 1” কমিটি সুপারিশ করিলেন, প্রাথমিক খণদান সমিতির 
সংস্কার ও পুনর্গঠন করিয়া গুলিকে সদস্দিগের সর্ববতোমুখী অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের কেন্দরস্থলে পরিবর্তন কর! প্রয়োজন । এই সমিতিগুলি কগল 
উৎপাদনের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিবে, ফপল বিক্রয় এজেণ্টরূপে 
কাৰ্য্য করিবে, কৃষককে বীজ, সার, কৃষিযন্তর এবং সাধারণ ভোগ সামগ্রী 
সরবরাহ করিবে, নিকটবর্তী ডায়েরীর জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্ররূপে কাৰ্য্য 
করিবে, যৌথ ব্যবহারের জন্য কৃষি যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের কার্য করিবে 


১৪২ ভারতীয় অর্থনীতি 


এবং সদশ্যদিগের জন্ত পার্শ্বজীবিকার (subsidiary occupations) ব্যবস্থা 
করিবে । পরিকল্পনা কমিটি অভিমত দিলেন যে এইরূপ বিবিধ উদ্দেশ্য 
সাধন করিবার জন্ প্রত্যেক প্রাথমিক সমিতির প্রস্তুত হওয়া উচিত । 

বহু উদ্দেশ্য মূলক সমিতি স্থাপনের পক্ষে নানারূপ স্থুযুক্তি প্রদান 
করা চলে । প্রথমতঃ, এইরূপ সমিতি বিশেষভাবেই ব্যয় সঙ্কোচ মূলক 
হইবে । এক একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পৃথক পৃথক সমিতি স্থাপিত 
হুইলে উহাদের পরিচালনার ব্যয় অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে । বিভিন্ন 
সমিতির কার্যের একত্রীকরণের দ্বারা যে ব্যয় সঙ্কোচ সাধিত হইবে 
উহা দ্বারা গ্রাম্য সমিতিগুলি বেতন প্রদান করিয়া দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ 
করিতে সক্ষম হইবে । দ্বিতীয়তঃ, একটি গ্রামের মধ্যে সমিতি পরিচালনা 
করিতে পারে এইরূপ দক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা অল্পই | সুতরাং একাধিক সমিতি 
গঠিত হইলে উহাদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য পরিচালক পাওয়া 
সম্ভব নহে । আর যদি কতিপয় অভিন্ন ব্যক্তি পৃথক ভাবে পৃথক পৃথক 
সমিতির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে তাহা হইলে সমিতিগুলির 
একত্রীকরণের দ্বারা পরিচালনার একত্রীকরণ ঘটিবে-উহাতে সময় ও 
উদ্ভমের অপব্যয় নিবারিত হইয়া অধিকতর দক্ষ পরিচালনা ঘটিবে | 
তৃতীয়তঃ, বহু উদ্দেশ্য সমিতি ধাকিলে, সমবায়ের উদ্দেশ্য যে সদশ্যদিগের 
সর্ববাজীন অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা-__ইহা উপলব্ধি করা সাধারণ 
ব্যক্তির পক্ষে সহজ হইবে । সমবায় সমিতির প্রতি তাহারা অধিকতর 
আকর্ষণ বোধ করিবে । জনগণের আন্ুগত্যে সমবায় ব্যবস্থা অধিকতর 
পরিপুষ্টি লাভ করিবে । চতুর্থতঃ, বহুউদ্দেশ্য সমিতি অধিকতর সঙ্গতি 
এবং অধিকতর দক্ষ পরিচালন] বিশিষ্ট হইলে, উহার পক্ষে সাধারণ 
উন্নয়নমূলক কাৰ্য্যে যথ৷ স্বাস্থ্যরক্ষা শিক্ষা প্রসার ইত্যাদি অর্থব্যয় করা 
সম্ভব হইবে । পঞ্চমতঃ, বহু উদ্দেশ্য সমিতি থাকিলে এক ধরণের সমিতির 
সুকার্য্যের ফলাফল অন্য ধরণের সমিতির অনুপস্থিতির দরুণ তিরোহিত 
হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যথা গ্রামে যদি কেবলমাত্র খণদান সমিতিই 
থাকে, তাহা হইলে উহা কৃষককে যেটুকু উপকার. প্রদান করিবে, অন্য 
সমিতির অভাবে কৃষক সে উপকারের পরিপুর্ণ ফল ভোগ করিতে পারিবে 
না। একই সমিতি বিভিন্ন কাৰ্য্য সম্পাদন করিলে উহাদের কার্য্ের 
মধ্যে যথাযোগ্য সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয় । 


বহু উদ্দেশ্য সমিতির বিপক্ষেও একাধিক যুক্তি প্রদশিত হইয়া থাকে । 
প্রথমতঃ, একই সমিতি বিভিন্ন প্রকারের কাৰ্য্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ 


সমবায় আন্দোলন ১৪৩ 


করিলে কোন দায়িত্বই যথাযথভাবে পালন করা হইয়া উঠিবে না। সমগ্র 
সমবায় ব্যবস্থায় অসাফল্যের সম্ভাবনা হইবে অধিক। দ্বিতীয়তঃ, পৃথক 
পৃথক ভাবে সমিতি গঠন করিলে, উহাদের পরিচালন! প্রক্রিয়া সরল 
হইবে । উহাদের পরিচালনা পদ্ধতি হৃদয়ঙ্গম করা সরল গ্রামবাসীদিগের 
পক্ষে সম্ভব হইবে । তৃতীয়তঃ, একটি সমিতি যদি অধিকতর .দক্ষতা 
সহকারে পরিচালিত হয় এবং অন্ত মমিতি যদি দক্ষতা সহকারে পরিচালিত 
নাও হয় তাহা হইলেও গ্রামবাসীগণ কিছুটা উপকার লাভ করিতে পারিবে । 
চতুর্থতঃ, বহু উদ্দেশ্য সমিতির ক্রিয়াকলাপের ব্যাপক ফলাফল থাকিবে 
এবং উহার জন্ত “'সসীম দায়বদ্ধতা"র (limited liability) প্রবর্তন 
করিতে হইবে । ফেক্ষেত্রে কিন্ত সমিতির বাহির হইতে অর্থ সংগ্রহের 
ক্ষমতা হাস পাইবে এবং সদস্যদিগের ঝুকি হাম পাইবার দরুণ, তাহাদের 
মধ্যে শৈথিল্য আসিতে পারে | 


এই সকল ক্ৰটি থাকিলেও কোন কোন মহলে বহু উদ্দেশ্য সমিতি- 
গুলির স্বপক্ষে বিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৪৮-৫০ 
সালের সমবায় আন্দোলন প্রসার সম্পকিত বিবরণীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
বলিয়াছেন £ “সরকারী এবং বেসরকারী উভয় পধ্যায়ের সমবায়ীগণ 
এক উদেশ্য সমিতির সীমাবদ্ধ উপযোগিতা সম্পর্কে ক্রমশ:ই অবহিত 
হইতেছেন এবং গত কয়েক বৎসর যাবৎ খণদান সমিতিগুলির স্থলে বহু 
উদ্দেশ্য সমিতি স্থাপিত হইতেছে । একাধিক মুূলরাষ্টর নূতন করিয়া বহু 
উদ্দেশ্য সমিতি সংগঠনের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে, অন্ততঃ বর্তমান 
খণদান সমিতিগুলিকে প্রান্ত স্বরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের 
ভার অর্পণ করিয়া তাহাদের কাধ্যপরিসর বিস্তৃত করিতে শুরু করিয়াছে । 
বহু উদ্দেশ্য সমিতি সম্পর্কে ধারণা এইভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।” 


বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এইরূপ সমিতি ক্রমশঃই অধিক সংখ্যায় 
স্থাপিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় । ১৯৪৭-৪৮ সালে এইরূপ সমিতির 
সংখ্যা বাঙ্গালায় ছিল ১,১৬২, বিহারে ৮৫৩, মধ্যপ্রদেশে ১৭২, যুক্তপ্রদেশে 
১৮০০০, এবং বোস্বাইয়ে ৬৫৫ | মাদ্রাজে ১৯৫০ সালে এইরূপ সমিতির 
সংখ্যা দড়াইয়াছিল প্রায় এক হাজার । 


দশম অধ্যায় 
সমাজ উন্নয়ন পারিকল্পন। 


Community Development Projects 


সমষ্টিগত গ্রাম প্রচেষ্টা_-0০11০০৮৮৩ Effort in the 
Villages 


আমাদের দেশে ক্বষিকার্য্য নিছক একটি পেশাই নহে, সামগ্রিক 
: জীবন যাপন পদ্ধতির সহিত ইহা জড়িত ; কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠন সাধনের 
সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল সামগ্রিকভাবে গ্রাম জীবনের উন্নয়ন 
বিধান । এ বিষয়ে গরামবাসীগণ যদি নিজেরা সঙ্গবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা করে, 
সমষ্টিগত প্রচেষ্টার দ্বারা যদি নিজের! গ্রাম জীবনের উন্নতি বিধানের জন্য 
সচেষ্ট হয়, তাহ! হইলে তাহারা নিজদিগের বৈষয়িক জীবনের এবং কিছুটা 
নৈতিক জীবনেরও উন্নতি বিধান করিতে পারে ! এইভাবে গ্রামবাসীদিগের 
সমষ্টিগত প্রচেষ্টার দ্বারা গ্রামের বৈষয়িক জীবনের মনোন্নয়নের মধ্যেই, 
বর্তমান দুর্ভাগ্য হইতে গ্রামগুলির পরিত্রাণের এবং কৃষিকাধ্যকে বর্তমান 
প্রায়-অচল অবস্থা হইতে উত্তোলনের সর্বেরবাৎকষ্ট পদ্ধতি নিহিত রহিয়াছে। 
ইহার দ্বার কৃষি-নির্ভর এবং গ্রাম-বহুল দেশে সামগ্রিক অর্থনৈতিক 
উন্নতিও সম্ভব হইবে। এই উদ্দেশ্যেই সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা 
(Community Development Projects) রচিত হইয়াছে এবং কাধ্যকরী 
করা শুরু হইয়াছে। 


সমাজ উন্নয়ন পা্রক্রন্পন!1—Community Develoment 


Projects 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা বলিতে একটি বিশেষ পধ্যায়ের কার্য্যক্রমকেই 
বুঝায় ; এই কাধ্যক্রমের দ্বারা কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীগণ 
তাহাদের সংযুক্ত প্রচেষ্টার দ্বারা নিজদিগের বৈষয়িক জীবনের উন্নতি 
বিধানের জন্য সচেষ্ট হয়। ইহাতে সরকার হইতেও তাহাদিগকে 
সহায়তা প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় জনগণের সমষ্টিগত 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৪৫ 


আত্বনিভ রশীলতা পরিপুষ্ট হয় । কিন্ত এইরূপ আত্মনির্ভ রশীলতার কাধ্য 
ক্ষুদ্র অঞ্চলে নিবদ্ধ করিয়া সম্পাদিত হইলে তবেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত 
হইতে পারে। সেই কারণে সমগ্র দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল সৃষ্টি 
করা হইয়াছে এবং এক একটি এইরূপ অঞ্চলে গ্রামবাসীদিগের সমষ্টিগত : 
প্রচেষ্টার ছ্বারা উন্নয়নের কাৰ্য্য সম্পাদনের আয়োজন হইয়াছে । এইরূপ 
এক একটি অঞ্চলকে সমাজ ,উন্নয়ন কেন্দ্রপে অভিহিত কর! হয় 
(Community Project Area) 


তিনশত গ্রাম লইয়া এইরূপ সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র গঠিত হয় এবং 
ইহাদের এলাকা ৪৬০ হইতে ৫০০ বর্গ মাইলের মধ্যে । জনসংখ্যা 
সাধারণতঃ দুইলক্ষ এবং ক্ুষি-ভুমির আয়তন থাকে দেড় লক্ষ একর । 
প্রত্যেক পরিকল্পনা কেন্দ্রে (০1০৮ Area) একজন করিয়া পরিকল্পন! 
কর্মচারী (Project 0feer) নিযুক্ত থাকেন। ইনি সরকারের দ্বার 
নিযুক্ত হন এবং বেগরকারী অংশের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া 
গঠিত একটি কমিটির সাহায্যে কাৰ্য্য সম্পাদন করেন। এই কমিটি 
“পরিকল্পন! পরামর্শ কমিটি” (Project Advisory Committee) | 


আবার সমগ্র পরিকল্পনা কেন্দ্রটিকে তিনটি ক্ষুদ্রতর অঞ্চলে বিভক্ত 
করা হয়; এই ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলিকে ডেভলপমেন্ট ব্লক (Development 
1০০0) বলা হয়। প্রত্যেক ডেভলপৃমেণ্ট ব্লকে ১০০টি গ্রাম এবং 
৬০ হইতে ৭০ হাজার লোক অন্তভুক্ত থাকে । আবার প্রত্যেক 
ডেভলপমেন্ট ব্লক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত থাকে ; গাঁচটি গ্রাম লইয়া 
এইরূপ ক্ষুদ্র অঞ্চল গঠিত এবং এই অঞ্চলের দায়িত্ব একজন গ্রাম্য 
কন্মচারীর.উপর অপিত । 


প্রত্যেক রাজ্যে এইরূপ একাধিক সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (Project 
Areas) আছে। প্রত্যেক রাজ্যের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কাধ্যকরী 
করিবার জন্য একজন ডেভলপমেন্ট কমিশনার নিযুক্ত এবং একটি 
ডেভলপমেন্ট কমিটি গঠিত থাকে | রাজ্যের মধ্যে পরিকর্পনাগুলিকে 
কার্যকরী করিবার আয়োজন তদারকের সর্বেরবাচ্চ ক্ষমতা এই ডেভলপ মেণ্ট 


. কমিটির উপরে অপ্রিত | রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং 


ডেভলপ্মেন্ট কমিশনার হইলেন ইহার সেক্রেটারী । 


সমগ্র ভারতের সকল রাজ্যগুলির সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালনার 
জন্য কমিউনিটি প্রোজেক্ট মিনিনীশন গঠিত আছে। ইহার সহিত 


১০ 
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সংযুক্ত আছে উচ্চতর কর্মচারীদিগকে লইয়া গঠিত একাট পরামর্শ 
কমিটি (Advisory Committee) | কিন্তু ইহাও সর্ব্বোচ্চ সংস্থা নহে | 
সমগ্র ব্যবস্থাটির শীর্বদেশে আছে কেন্দ্রীয় কমিটি (Central 0০070201/699)-- 
ইহা পরিকল্পনা কমিশনের (Planning Commission)  সদস্যদিগকে 
লইয়া গঠিত । ইহাই সকল রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে সুসমঞ্জস 
করিৰার দায়িত্ব বহন করে। 


সুতরাং সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠনকে নিয়রূপ ছকে ব্যক্ত 
করিতে পারা যায় £ 


কেন্দ্রীয় কমিটি [ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদিগকে লইয়! গঠিত ] 


Y 
কমিউনিটি প্রোজেক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ; 
[ ইহাকে সহায়তা করে এ্যাডভাইসরি কমিটি ] 


রাজ্য ডেভলপমেণ্ট কমিটি 
[ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ইহার চেয়ারম্যান এবং ইহাই রাজ্যের মধ্যে 
সৰ্ব্বোচ্চ তত্বাবধান ক্ষমতা প্রয়োগ করে ] 
Y 
ডেভলপমেণ্ট কমিশনার [ =ডেভলপমেণ্ট কমিটির সেক্রেটারী ] 
1 
প্রোজেক্ট অঞ্চল [ প্রোজেক্ট অফিসার এবং পরামর্শদাঁতা কমিটি ] 


[ ৩০০ গ্রাম+-৪৬০৷৫০০ বর্গ মাইল--১২ লক্ষ একর কৃষি ভুমি-- 
২ লক্ষ অধিবাসী ] 


Y 


ডেভলপমেণ্ট ব্লক 
[ ১০০ খ্রাম--৬০৷৭০ হাজার অধিবাসী ] 


+ 


৫টি গ্রাম ( = গ্রাম কর্মচারী ) 
সমাজ উন্নয়ন পারিকল্টানার কাৰ্য7—_Work of the Com- 
munity Development Projects 


যে সকল বিষয় এবং ক্রিয়াকলাপের সহিত সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা 
নংশ্লি্ট সেগুলি হইল ৪ 


চি 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৪৭ 


(ক) কৃষিকার্য্য এবং সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ 

(খ) নুতন সমবায় সমিতি গঠন এবং প্রত্যেক পরিবারকে 
সমবায়ের আওতায় আনিয়া সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করা 

(গ) কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা 

(ঘ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন 

(ড) শিক্ষার প্রসার 

(চ) স্বাস্থ্যোন্নয়ন 

(ছ) কারিগর এবং কষকদিগের ট্রেনিংএর ব্যবস্থা 

(জ) বাসস্থান ব্যবস্থার উন্নয়ন 

(ঝ) সমাজ কল্যাণ (Social welfare) ও আমোদ প্রমোদ | 


জাতি সম্প্রসারণ কাৰ্যয—National Extension Service 

অধিক খাদ্ধ ফলানো অনুসন্ধান কমিটি (The Grow-More-Food 
Inquiry Committee) জাতি সম্প্রসারণ সংগঠন স্থাপনের প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন । ইহার উদ্দেশ্য হইবে প্রত্যেক চাষীর নিকট পৌছায় 
এইরূপ গ্রাম্য জনসেবামূলক কার্য সম্পাদন করা এবং সমগ্রভাবে গ্রাম 
জীবনের জুপমগ্রঘ উন্নয়ন বিধানে সহায়তা করা। এই কমিটির দ্বারা 
চিন্তিত কাৰ্য্যক্ৰম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে এরূপ 
ভাবে সংগঠন স্থাপনে সাহায্য করিবেন যাহাতে তাহাদের অবীনস্থ সমগ্র 
অঞ্চল দশবৎসরের মধ্যে ব্যাপক উন্নয়ন প্রচেষ্টার অস্তভু ক্ত করা যায়। 


তদন্ুযারী “সম্প্রসারণের” নাম দিয়া উন্নয়নের আয়োজন করা 
হইয়াছে । পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতেও ইহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 


পরিকল্পনা কালে (Plan-Peri০d) প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাঁজার গ্রামকে 


এইরূপ সম্প্রসারণের আওতার ভিতর আনিবার আয়োজন কর] হইয়াছে। 
ইহার দ্বারা দেশের গ্রামবাসীদিগের প্রায় এক চতুর্থাংশ এইরূপ উন্নয়ন 
প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট হইবে ॥ এই এ“সম্প্রারণ"এর অর্থ হইল একদল বন্দী 
নিয়োগ করা--এই কর্মীদের কার্ধ্য হইবে উন্নয়ন প্রচেষ্টা পরিচালনা করা । 
পঞ্চবাধিকী' পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার সমূহ 
বর্তমান সম্প্রসারণ কৃত্যক (Existing Extension Services) পুনগগঠিনের 
জন্য, আরও কৰ্ম্মী সংগ্রহের জগ্য এবং উহাদিগকে শিক্ষা প্রদানের জন্য, 
বিস্তারিত কশ্মন্চুচী রচনা করিবেন! এই সকল প্রস্তাব কার্য্যকরী করিলে 
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সকল প্রকার গ্রামোন্নয়ন কাৰ্য্য, বিশেষ করিয়া অধিক কৃষি উৎপাদনের 
প্রচেষ্টা, ত্বরান্বিত হইবে । 


পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী ভি, টি, কৃষ্ণমাচারী 
১৯৫৫ সালের ২৯শে জুন তারিখে একটি বেতার ভাষণে জাতি সম্প্রসারণ 
কাধ্যের প্রক্কতির বিস্তৃততর পরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে তিনি বলেন 
যে এই আন্দোলনের চারিটি পর্যায় আছে। প্রথম হইল প্রাক 
সম্প্রসারণ পধ্যায় (Pre-extension ৪6৪৫৪) ; এই স্তরে গ্রামবাসীদিগকে 
জাতি সম্প্রসারণ কাধ্যের ভন্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় উন্নয়নমূলক 
কর্মসূচী রচনা করা উচিত। জনগণের সহিত পরামর্শক্রমেই এই 
কর্মসুচী রচনা করিতে হইবে এবং জনগণ যেন ইহাকে তাহাদের নিজের 
কর্স্থচী বলিয়াই মনে করে এবং উহার সাফল্যের জন্য নিজদিগের শ্রম ও 
অর্থ প্রদান করে উহার জন্য তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে । 
দ্বিতীয় স্তর হইল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পুরাপুরি জাতি সম্প্রসারণ কর্মস্থুচী প্রবর্তন 
করা। ইহা হইবে স্থায়ী কাঠামো । তৃতীয় স্তর হইল সমাজ উন্নয়ন 
পরিকল্পনার (Community Project) মধ্য দিয়া তিন চার বৎসর যাবৎ 
গভীর উন্নয়ন মূলক কার্য্য। চতুর্থ স্তরে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার 
মধ্যে থাকিবার পর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটি পুনরায় জাতি সম্প্রসারণ এলাকায় 
(National Extension Block) ফিরিয়। যাইবে । 


তিনি বলেন যে ১৯৫৫ সাল শেষ হইবার পুবের্ব ১,২০,০০০ গ্রামে 
জাতি সম্প্রসারণ কার্য এবং সমাজ উন্নয়ন কাৰ্য্য প্রবন্তিত হইয়া বাইৰে 
এবং দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (১৯৬০-৬১) সমগ্র 
দেশ উহার আওতার মধ্যে আসিবে | এই কৰ্ম্মসুচীর জন্য শিক্ষাদান 
ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়!ছে। 

জাতি সম্প্রমারণ কার্ষের মুলনীতিগুলির ব্যাখ্যায় শ্রীক্বঞ্চমাচারী 
বলিয়াছেন যে প্রথমতঃ, গ্রাম জীবনের সকল দিকই ইহার অস্তভু ক্র 
এবং এই উদ্দেশ্যে রচিত কশ্মস্থচী বিশেষ ভাবেই ব্যাপক (০০701):01)67- 
৪1৮৩) ; অবশ্য প্রয়োজন বোধে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর ভোর 
দেওয়া যাইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, উন্নয়ন সাধনের মূল শক্তি আগিবে 
জনগণের নিকট হইতে, স্বাবলদ্বন হইল সকল সংস্কারের মূলে । গ্রামে 
গ্রামে অব্যবহৃত উদ্ভম গঠন মূলক কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে । 


তৃতীয়ত:, গ্রাম্য জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য সমবায় নীতি 
প্রয়োগ করিতে হইবে । 
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the Community Development Projects. 

ভারতের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারত সরকারকে আথিক সাহায্য প্রদানের 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন | এ সম্পর্কে ভারত সরকার এবং মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
সরকারের মধ্যে একটি চুক্তিও সম্পাদিত হইয়াছিল । ১৯৫২ সালে 
“ভারত-যুক্তরা টেকনিক্যাল সহযোগিতা চুক্তি” (Indo-U. S. Technical 
Co.operation Agreement 0f 1952) রূপে ইহা পরিচিত। ইহার 
দ্বারা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্তু যে ব্যয় হইবে তাঁহার অর্দাংশ মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র সরকার বহন করিবেন বলিয়া ব্যবস্থা হইয়াছে; বাকী অর্াংশ 
ভারত বহন করিবে | 


আবার ভারত যে ব্যয়ভার বহন করিবে উহা কেন্দ্রীয় সরকার এবং 
রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগাভাগি হইবে । বারগ্বার (Recurring 
expenditure) ব্যয় হইবে যে অর্থ তাহার অর্াংশ বহন করিবে রাজ্য 
সরকারগুলি এবং অর্দাংশ বহন করিবে কেন্দ্রীয় সরকার ; এবং এককালীন 
থোক ব্যয়ের (Recurring Expenditure) শতকরা ৭৫ ভাগ বহন 
করিবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ২৫ ভাগ বহন করিবে রাজ্য সরকারগুলি | 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে__ 
মিশ্র শ্রেণী (1154 57১০) এবং ভিত্তিক শ্রেণী (Basi ype) | মিশ্র 
শ্রেণীর মধ্যে সহরাঞ্চল কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ভিত্তিক শ্রেণীর মধ্যে উহ! 
অন্তর্ভুক্ত নাই । একটি মিশ্র শ্রেণীর পরিকল্পনার জন্য তিন বৎসরের 
ব্যয় হইল ১১১ লক্ষ টাকা এবং একটি ভিত্তিক শ্রেণীর জন্য অনুরূপ ব্যয় 
হইল ৬৫ লক্ষ টাকা। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন 
পরিকল্পনা এবং জাতি সম্প্রদারণ কুত্যকের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে 
১০১ কোটি টাকা । 


১৯৫৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে ভারত সরকার এবং মাঁকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে একটি নুতন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে । এই 
চুক্তির দ্বার! মাকিণ সরকার বাড়তি ২৫০টি সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য 
আরও ৬,৮০,০০০ ডলার প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ; প্রথম 
পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনা কালের শেষে এই ২৫০টি উন্নয়ন কেন্দ্র প্রবর্তিত 
হইবে । অধিকন্ত প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মধ্যে যত সমাজ উন্নয়ন 


১৫০ ভারতীয় অর্থনীতি 


কেন্দ্র খোলা হইয়াছে ইহাদের সকলকে মাঁকিণ সরকার সরঞ্জাম 
(equipments), মালপত্র (৪৪001199) এবং সহায়তা প্রদান করিবে । ইহা! 
দেওয়া হইবে মাকিণ সরকার পূর্বের ষাহা দিয়াছে তাহার উপরেও । 

এই ন,তন প্রতিশ্রুত অর্থ হিসাব করিলে ভারতের সমাজ উন্নয়ন 
কর্মাস্থচীতে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থ সাহায্যের পরিমাণ দ্রাড়ায় 
১ কোটি ৬৫ লক্ষ ডলার । ইহা ৬৬৫ কোটি টাকার সমান | ইহ] কিন্ত 
এই কর্মস্থচীর জন্য মোট ব্যয়ের একটি সামান্য অংশ মাত্র । ভারত 
সরকারের মোট ব্যয় হইয়াছে ৯০ কোটি টাকা । 


অগ্রগতি —_Progress 


১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে ৫৫টি উন্নয়ন কেন্দ্র 
(Project Area) বাছাই করিয়া সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী 
করিতে সুরু হইয়াছিল | পরে ক্রমশঃ আরও এইরূপ পরিকল্পনা আরম্ভ করা 
হইয়াছিল । ১৯৫৩ সালের ২র! অক্টোবর “জাতি সম্প্রসারণ কাৰ্য্য” 
আরন্ত কর! হইয়াছিল ; প্রথমে ২৩৭টি উন্নয়ন কেন্দ্রে এই কার্ধ্য সুরু হয় | 

১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে পরিকল্পনা কমিশন যে “অগ্রগতি 
বিবরণী” প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতি 
সম্প্রসারণ কাধ্যের অগ্রগতি এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় £ 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্র গ্রামের সংখ্যা সংশ্লিষ্ট লোকসংখ্যা 
২২০ ( জন্ব, ও কাশ্মীর রাজ্যের 

তিনটি কেন্দ্র সমেত ) ২৩,৬৫০ ২ কোটি ১৫ লক্ষ 
২৩৭ জাতি সম্প্রসারণ কাধ্য,কেন্দ্র ২৩,৭০০ ১ কোটি ৫৬ লক্ষ 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি লক্ষ্য করিবার জন্য পরিকল্পনা! 
কমিশনের একটি “প্রোগ্রাম ইভ্যালুয়েশন অর্গানাইজেশন”, নামে সংগঠন 
আছে। ১৯৫৪ সালের ১৯শে মে তারিখে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির 
কাৰ্য্য সম্পর্কে ইহা একটি বিবরণী দাখিল করিয়াছিল । ইহাতে বলা 
হইয়াছিল যে এই পরিকল্পনা গ্রামবাসীদিগের মধ্যে “প্রগতিশীল ভাবধারার 
অশ্থপ্রেবেশ করাইতে সক্ষম হইতেছে” । “ইহাদের সামগ্রিক ফলাফল 
এতই জাজল্যমান এবং সুস্পষ্ট যে অধিকতর উৎপাদনের উদ্দেশ্য যে 
সুনিদ্দিষ্টভাবে উপলদ্ধি করা হইতেছে, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে” । 


[4679 over-all effect is so striking and obvious that there can 
be no doubt that the objective of increasing production is 
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being steadily attained.” ] এই বিবরণাতে বলা হইয়াছে যে গ্রাম- 
গুলিতে সঠিক হিসাব প্রাপ্তির রেকর্ড না থাকায় এই পরিকল্পনাগুলিতে 
জনগণের অংশ গ্রহণ দ্বারা বিনিয়োগের বৃদ্ধি কতখানি ঘটিয়াছে তাহার 
কোন নির্ভর যোগ্য হিসাব রচনা করা সম্ভব নহে ; কিন্ত গ্রামের পথ, বাধ, 
সেচখাল প্রভৃতি নির্মাণের দ্বারা যে পঁজি সঙ্গতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহ 
নগণ্য নহে ॥ বিগ্ভালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা! জনগণের 
স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি এবং কল্যাণ সাধনও উল্লেখযোগ্য ভাবেই ঘটিয়াছে । 
গ্রামবাসীদিগের মধ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে শ্রম প্রদান এবং বৈষয়িক সাহায্য 
প্রদানের আকাহ্থা এবং প্রস্তুতি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ; পরিকল্পিত 
উন্নয়নের জন্য মোট বিনিয়োগ (investment) বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বৃহত্তর 
পরিধিতে এই সদিচ্ছাকে কার্যকরী করা যাইতে পারে । 

১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাস অবধি সমষ্ট উন্নয়ন এবং জাতি সম্প্রসারণ 
কার্যের অগ্রগতি হইয়াছে নিয়রূপে £ 


সাল প্রজেক্ট বা ব্লকের সংখ্যা গ্রামের সংখ্যা লোক সংখ্যা 
সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক 
১৯৫২-৫৩ ১৬৭ ২৫,২৬৪ ১ কোটি ৬৪ লক্ষ 
১৯৫৩-৫৪ ৫৩ ৭,৬৯৩ ৪০ লক্ষ 
সম্প্রসারণ বক 
১৯৫৩-৫৪ ২৫৯ ৩১,৪৩৫ ১ কোটি ৮৭ লক্ষ 
১৯৫৪-৫৫ ২৪২ ২৪,২০০ ১ কোটি ৬০ লক্ষ 
১৯৫৫-৫৬ ১০৭ ১০,৭০০ ৭১ লক্ষ 
০4 
মোট ৮২৮ ৯৯,২৯২ ৬ কোটি ২২ লক্ষ 


১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসের পর ১৫ই আগষ্ট-এর মধ্যে ১৩২টি 
সম্প্রসারণ ব্লক (১৩,২০০ গ্রাম এবং ৮৭ লক্ষ জন সংখ্যা) সমাজ উন্নয়ন 
ব্লকে রূপান্তরিত হইয়াছে । জাতি সম্প্রসারণ কার্্যকে সমাজ উন্নয়ন কার্যে 
পরিণত করিবার দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম । যাহা হউক এঁ সময়ের ভিতর ভারতে 
সাড়ে পাচ লক্ষ গ্রামের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ গ্রাম এবং মোট ৩১ কোটি গ্রাম 
বাসীর মধ্যে ৬ কোটি ২২ লক্ষ লোক এই দুইটি কার্যক্রমের মিলিত প্রচেষ্টার 
আওতাভুক্ত হইয়াছে।* এই লোক সংখ্যার মধ্যে অৰ্দ্ধেক হইল সমাজ উন্নয়ন 
পরিকল্পনার আওতায় এবং অপরার্ধ হইল সম্প্রসারণ কার্য্যের আওতায় । 


*«“The Eighth Year” (August 15, 1955)—Government of India Publication. 


একাদশ অধ্যায় 
ভূমি রাজন ও ভুমি জত 


Land Revenue and Land Tenure 


বিভিন্ন প্রকারের ভামি FG —Different Systems of 
Land Tenure 


Q. Describe the various systems of Land Tenure prevalent 
in India. (B.A. 1937; B. Com. 1941). Examine the principal 
types of land tenure in India and discuss the economic bearings 
of each. (Cal. B. Com. 1954) রঃ 


(১) জজিদ্রারী বন্দোবস্ত (Zemindary Settlement) — 
১৭৯৩ খ্বষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত প্রবর্তন 
করেন । ইহাতে জমিদারদিগকে জমির মালিক বলিয়া গণ্য করা হয় এবং 
সেই সময়ে একবার যে রাজস্বের পরিমাণ ধায্য করা হইল তাহ! ভবিষ্যতে 
আর পরিবর্তন করা হইবে না বলিয়া সরকারের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা 
হইয়াছিল । সেই সময়কার খাজনা মূল্যের (rental value) শতকরা 
৯০ ভাগ জমির রাজস্ব বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছিল এবং অবশিষ্টাংশ 
ছিল জমিদারের প্রাপ্য অংশ । জমিদার তাহাদের অধস্তন প্রজাদের 
নিকট জমি বিলি করিতে পারিতেন এবং প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা 
গ্রহণ করিতেন । এই খাজনা হইতে তাঁহারা সরকারকে রাজস্ব প্রদান 
করিতেন । জমিদারগণ জমির মালিক বলিয়া গণ্য হইলেও নির্ধারিত 
দিনের মধ্যে খাজনা দিতে না পারিলে তাহাদিগের জমি নীলাম হইতে 
পারে | উপরন্ত প্রজাদিগের কতিপয় প্রথাগত অধিকার আছে যেগুলি 
জমিদার ক্ষু্ করিতে পারেন না। প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বা 
তাহাদের হিতার্থে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাও সরকারের আছে। 


(২) আলগুজারী বন্দোবস্ত (Valgurari Settlement) 
মালগুছারী বন্দোবস্ত এক প্রকারের জমিদারী বন্দোবস্ত বলিয়! অভিহিত 
হইতে পারে | মারাঠাদিগের আমলে যালগুজারগণ কষকদিগের নিকট 


ভুমি রাজস্ব ও ভুমিস্বত্ ১৫৩ 


হইতে খাজনা আদায় করিয়া শাসকবর্গকে প্রদান করিতেন ; আঁদায়-কৃত 
খাজনার উপরে শতকরা হারে একটি কমিশন তাহারা গ্রহণ করিতেন । 
ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হইবার পর সরকার মালগুজারদিগকে জমিদাররূপে 
গণ্য করেন । কিন্ত মালগুজারদিগের মধ্যাদার কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে; 
মালগুজারগণ রায়তদিগের নিকট হইতে কত খাজন! আদায় করিবেন 
তাহা সরকার স্থির করিয়া দেন। এই স্থিরীকৃত খান! আদায় করিয়া 
সরকারের নিকট উহা পৌছাইয়া দেওয়া হইল মালগুজারদিগের কার্য ; 
এই কারের জন্য তাহারা একটি নিদ্দিষ্ট কমিশন পাইয়া থাকেন । উপরস্ত 
রায়তদ্দিগের দ্বার! প্রদেয় খাজনা চিরকালের জন্য নির্ধারিত নহে। 
কিছুকাল অন্তর খাজনার পরিমাণ পুনঃনিদ্ারিত হইয়া থাকে । মধ্যপ্রদেশে 
এইরূপ মালগুজারী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে। 


(৩) মহতওয়ারি বন্দোবস্ত (Mabalwari Settlement) — 
একটি মহল বলিতে বুঝায় একটি এষ্টেট,__একটি গ্রাম বা একটির অধিক 
গ্রাম লইয়া ইহা গঠিত | একটি মহলের সকল কৃষকদিগের জমির উপর 
মালিকানা সরকার স্বীকার করেন এবং এইরূপ মালিকানা ভোগী কৃষকদিগের 
নিকট হইতে সরকার যৌথভাবে কর আদায় করেন। যৌথভাবে এবং 
পৃথকভাবেও ক্ষমকগণ সরকারকে কর প্রদানের জন্য দায়ী থাকে | উত্তর 
প্রদেশে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। পাগ্তাবেও এইরূপ বন্দোবস্ত আছে 
তবে ত্র স্থানে লঙ্বরদার নামে অভিহিত গ্রামের মোড়লের মারফতে অপর 


সকলের খাজনা আদার করা হইয়া থাকে । 


(৪) ব্রায়তওয়ারি বাব্দোবন্ত-রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের মধ্যে 
ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক রায়ত তাহার জমি-খণ্ডের মালিকানা ভোগ করে । 


প্রত্যেক জমির উপর রাছস্ব নির্ধারিত হয় এবং জমির মালিক এ রাজস্ব 
সরাসরিভাবে সরকারকে প্রদান করে, বায়তের নিকট হইতে রাজস্ব 


“ সংগ্রহ করিয়া সরকারকে দিবে, এরূপ কোন মধ্যবস্ভাঁ শ্রেণীর অস্তিত্ব 


নাই। কিন্ত রায়তের দ্বারা প্রদেয় খাজনা চিরকালের জন্য, নির্ধারিত 
থাকে না, একটি নিদ্দিষ্ট কাল অস্তে খাজনার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। 
খাঁজনার পুনঃনির্ধারণের কাল সকল অঞ্চলে সমান নহে__সাধারণতঃ ইহ 
১০ হইতে ৩০ বৎসর | আসামের কতকাংশে, মধ্যপ্রদেশের কতকাংশে, 
মাদ্রাজে এবং বোম্বাইতে এইরূপ রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রচলিত 
আছে। 


১৫৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


চিরস্থায়ী বক্দোবন্তে প্রজাদের অবস্ত/—Position of 


Tenants under the Permanent Settlement 

Q. Examine the position of tenants under the Permanent 
Settlement in Bengal. (B. A. 1941) 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে জমিদারদিগকে জমির মালিক বলিয়া 
ঘোষণা করিলেও কৃষক বা রায়তদিগের প্রথাগত অধিকার (Customary 
21800) গুলির উপর হস্তক্ষেপ হইতে জমিদারগণ বিরত থাকিবেন এইরূপ 
বিধান দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রজাদিগের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্তু আইন 
প্রণয়নের অধিকার সরকার রাখিয়া দিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই 
অধিকার প্রয়োগের দ্বারা সরকার প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা 
করিয়াছেন। অতএব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে প্রজাদিগের জমির 
স্বত্বভোগ জমিদারের সম্পুর্ণ খেয়ালখুশীর উপর নিভ রশীল নহে । 


অবশ্য প্রজাদিগের মধ্যে একাধিক শ্রেণী আছে এবং এই বিভিন্ন 
শ্রেণীর প্রজাদিগের মধ্যে অধিকারে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
সকলের নিম্ন শ্রেণী হইল কোর্ফ! (॥॥der 17০8) ; অপর কোন রায়তের 
নিকট হইতে ইহারা জমি ইজারা লইত এবং পুর্ব্বে জমির উপর উহাদের 
কোনরূপ বংশান্ুক্রমিক স্বত্ব ছিল না এবং রায়তদিগের সহিত একরারনাম! 
অনুগারে এবং রায়তদিগের ইচ্ছামত ইহারা স্বত্ব ভোগ করিত। বর্তমানে 
অবশ্য অন্যান্য প্রজার ন্যায়, ইহাদিগেরও বংশানুক্রমিক ভোগস্বত্ব ও জমি 
হস্তাস্তরিত করিবার অধিকার আছে। ইহাদিগের খাজনা বৃদ্ধির হার 
ও সময় নির্দিষ্ট । 


আর এক শ্রেণীর রায়ত আছে যাহাদিগকে বলা হর দখলীস্বত্ব শূন্য 
(non-occupancy 75০) | ইহাদিগেরও স্বত্ব বংশান্ুক্রমিক এবং 
হস্তান্তরযোগ্য এবং কতিপয় নিদ্দি্ট কারণে ইহাদিগকে জমি হইতে উচ্ছেদ 
(০০০) করা চলে । উচ্ছেদ করিতে হইলে যথাযোগ্য নোটিশ প্রদান 
প্রয়োজন । যাহারা একই গ্রামের মধ্যে একাদিক্রমে ১২ বৎসর ধরিয়া 
কোন না কোন জমির স্বত্ব ভোগ করিয়াছেন, তাহারা রায়ত স্থিতিবান 
(occupancy 75০6) | ইহাদিগকে জমির অপব্যবহারের অভিযোগ 
ব্যতীত উচ্ছেদ করা সম্ভব নহে এবং ইহাদিগের খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি 
করা যায় একটি নিদিষ্ট হারে কিন্তু আদালতের সম্মতিক্রমে এবং কতিপয় 
সুনিদ্দিট কারণে । যে সকল রায়ত প্রমাণ করিতে পারে যে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় হইতে তাহাদের খাজনা কখনও বদ্ধিত হয় নাই 


নিউ সি সিসি িল 


ভুমি রাজস্ব ও ভুমি স্বত্ব ১৫৫ 


তাঁহারা হইল মকরারী রায়ত (tenants at fixed rate) | ইহাদিগের 
খাঁজনা বৃদ্ধি দাবী করা যায় না এবং ইহাদিগকে উচ্ছেদ করাও যায় না। 


চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার গুণাপগ্ডণ 1০,165 and 


Demerits of Permanent Settlement 


Q. Discuss the arguments for and against the Permanent 
Settlement in Bengal (B. A. 1939). 


Give a critical estimate of the Zamindary System in 
Bengal (B. Com. 1945). 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন হইবার পূর্বের, অল্প সময়ের ব্যবধানেই 
নূতন রাজস্ব নির্ধারণ হইত; প্রত্যেক বারই রাজস্বের পরিমাণের 
পরিবর্তন করা হইত অথবা যে ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব 
দিবে বলিয়া স্বীকার করিত তাহাঁকেই জমির মালিকানা দেওয়া হইত 
এবং তাহাও কিছুকালের জন্য মাত্র । ইহাতে নানাবিষয়ে অসুবিধা 
সৃষ্টি হইবার দরুণ ১৭৯৩ খ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাঙ্গালা ও অপর 
ছুই একটি অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন । এই চিরস্থায়ী 
বন্দৌবস্তের একাধিক সুবিধা আছে বলিয়া দাবী করা হয় । প্রথমতঃ 
ইহার দ্বারা রাষ্ট্র একটি নির্ধারিত রাজস্ব পাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারেনশ অন্যান্য সুত্র হইতে রাষ্ট্র যে পরিমাণ রাজস্বই 
পান না কেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় ভুমি হইতে রাষ্ট্র একটি 
নির্ধারিত রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিতে পারেন | দ্বিতীয়তঃ, কয়েক 
বৎসর অন্তর রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয় না বলিয়া জমিদারও তাহার অধীন 
কষকদিগের. নিকট হইতে রাজস্বের হার বৃদ্ধি করেন না এবং কৃষকগণ 
নির্ভীবনায় ক্ষিকার্শ্যে এবং উহার উন্নতি বিধানে মনসংযৌগ করিতে 
পারে । জমিদীরগণও অনুভব করেন যে কৃষকদিগের ও কৃষিকার্ধ্যের 
উন্নতির সহিত তাহাদের স্বার্থ জড়িত, কারণ কৃষির উন্নতি ও কৃষকদিগের 
আঁিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিলে জমিদারগণও সেই উন্নতির সুফল ভোগ 
করিবেন । অতএব এই ব্যবস্থায় জমিদারগণ উন্নয়নমূলক কার্যে 
আত্মনিয়োগ করিতে প্রণোদিত হইতে পারেন । তৃতীয়তঃ, জমিদার 
শ্রেণী এবং তাহাদের পোস্দিগের মধ্য হইতেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব 
ঘটিয়াছে এবং দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে এই মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর প্রচুর দান রহিয়াছে 


১৫৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকগণ আরও বলেন যে অস্থায়ী বন্দোবস্তের 
মধ্যে জমির উন্নতি বিধানে কৃষকগণ নিরুৎসাহ হয়, জমিতে পুজি বিনিয়োগ 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। কারণ, কয়েক বৎসর অন্তর জমির নূতন রাজস্ব নির্ারণ 
ঘটে এবং ইতিমধ্যে যদি জমির উন্নতি বিধানের দ্বার! ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাজস্ব বদ্ধিত হইবারও সম্ভাবনা থাকে । 


LQ. On what grounds is the abolition of Permanent 
Settlement desired? What would be the probable effects 
of its abolition on the economy of the country? (B.A. 1950). 
What are the principal defects of the System of Permanent 
Settlement ? What would be the most economical method 
of removing these defects ? (B. Com. 1951) 


কিন্তু এইগুলি সত্বেও, বর্তমান সময়ে চিরস্থারী বন্দোবস্তের একাধিক 
গুরুত্ব পুর্ণ বিরূপ সমালোচনা করা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে বলা হয় যে জমিদারগণের নিকট হইতে যাহা আশা 
করা হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই । জমির উন্নতি বিধানের দিকে 
জমিদারগণ মনদংযোগ করেন নাই । অনেকে গ্রাম পরিত্যাগ পুর্ব্বক 
শহরজাবন যাপনের জন্য চলিয়া গিয়াছিলেন-__জমির সহিত শুধু সম্পর্ক 
ছিল তাহাদিগের, অর্থ আহরণের | গ্রামে যাহারা থাকিয়াছেন তাহাদের 
অধিকাংশই কৃষকদিগের সহিত নিজেদের স্বার্থ ভিন্ন”ও পরস্পর বিরুদ্ধ 
বলিয়া মনে করিতেন এবং সেই মতই কাধ্য করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, 
কালের পরিবর্তনের সহিত সরকারের ক্রিয়াকলাপের পরিধি ক্রমশঃই বিস্তৃত 
হইতেছে এবং উহার দরুণ ক্রমবদ্দমান রাজস্বের প্রয়োজন হইতেছে । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে, দেড়শতাধিক বৎসর পুবের ভুমি রাজস্বের যে 
পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছিল তাহাই এখনও রহিয়া গিয়াছে । ইহাতে 
সরকারের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটে। শুধু তাহাই নহে, সমাজের 
প্রতি ঘোর অবিচার করিতেও সরকার বাধ্য হন। কারণ ভুমি রাজস্ব 
হইতে আয় বৃদ্ধি হইবার উপায় না থাকায় সমাজের অপরাপর শ্রেণীর 
উপরে অধিক পরিমাণে করভার না চাপাইয়া গত্যস্তর থাকে না। তৃতীয়তঃ, 
জমিদারগণ যে পরিমাণ অর্থ কষকদিগের নিকট হইতে আদায় করেন 


তাহার একটি ক্ষুদ্র অংশই সরকারের নিকট দিয়া থাকেন । অবশিষ্ট যে 


রহৎ অংশ তাহাদের নিকট থাকিয়া যায় উহা সমাজের হিতাৰ্থে প্রযুক্ত 
না হইয়া মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। ইহাতে 


|! 


ভুমি রাজস্ব ও ভুমি স্বত্ব ১৫৭ 


ধন বণ্টনের অসাম্য ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত:, ইহার দ্বারা শিল্পে 
অর্থবিনিয়োগ ব্যাহত হয় । জমি ক্রয় করিয়া জমিদার হওয়া বিশেষ 
লাভজনক কাৰ্য্য বলিয়া সঙ্গতিশালী ব্যক্তিগণ জমি ক্রয়ের জন্যই অধিক 
আগ্রহান্বিত হইতেন। সেই জন্য ভুমিতেই পুজি নিয়োগ হইত, শিল্পে 
পঁভির বিনিয়োগ ঘটিত না। পঞ্চনতঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের আওতায় 
বহু মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই সকল মধ্য-স্বত্বভোগীর উপস্থিতির 
দরুণ জমি উন্নয়নের দায়িত্ব কোন একজনের উপর নিবদ্ধ করা চলে না। 
ষষ্ঠত:; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারাই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণার উদ্ভব ঘটিয়াছে 
এরূপ ধারণা করা সম্ভব নহে, কারণ অস্থায়ী ভুমি বন্দোবস্ত আছে 
এরূপ কোন কোন অঞ্চলেও ( যথা বোম্বাই ) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব 
দেখিতে পাওয়া যায় । 


জমিদারী উঠাইয়! দিয়া কৃষকদিগের সহিত সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 
স্থাপিত হইলে কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য সরকার অধিকতর সক্ষম ও সচেষ্ট 
হইতে পারিবেন ; রায়ত জমির মালিকানা লাভ করিয়া জমির উন্নতি 
বিধানের জন্য অধিক প্রণোদিত হইবে । ইহাতে দেশে অধিক শস্য 
ফলিবে, সরকারের রাজস্বও ইহার দ্বারা বৃদ্ধি পাইবে । জমিদারগণ 
ক্ষতিপুরণের অর্থ শিল্পে বিনিয়োগ করিলে দেশ শিল্প-সম্বদ্ধ হইবে । 


অস্থায়ী ভুমি বক্দোবন্তের গুণাগগুণ_Merits and De- 


merits of Temporary Settlement 


গুণ-_ অস্থায়ী ভুমি বন্দোবস্তের প্রধান গুণ হইল যে ইহাতে সরকারের 
সহিত রায়তের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অতএব রায়তের অবস্থা 
উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পর্কে সরকারকে সকল সময়েই অবহিত থাকিতে হয়। 
রাঁয়তের অবস্থা উন্নয়নের জন্য তাহাদের জীবনের সমস্যা সম্পর্কে যে জ্ঞান 
সরকারের পক্ষে থাকা বাঞ্ছনীয় সে জ্ঞান সংশ্রহেরও পরিপূর্ণ অবকাশ 
সরকার পাইয়া থাকেন, কারণ তাহাদিগের ও রায়তদিগের মধ্যে রায়তদিগের 
সমস্যা আড়াল করিয়া, কোন মধ্যস্বত্বভোগাঁ দাড়ায় থাকে না। 

" দ্বিতীয়তঃ, ভুমি রাজস্ব একবার নির্ধারিত হইবার পরে চিরকালের জন্য 
অপরিবর্তনযোগ্য থাকে না-_কিছুকাল অন্তর রাজস্বের পুনঃনির্ধারণ 
ঘটে। অতএব সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অগ্রগতির সহিত ভূমির মূল্য 
বৃদ্ধি ঘটিলে সরকার আনুপাতিক ভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারেন । 
ইহাতে পমগ্র সমাজ উপকৃত হয়, কারণ সরকার যে রাজস্ব বৃদ্ধি 


১৫৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


করিবেন তাহ! সমগ্র সমাজের সাধারণ কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হইবার 
সুযোগ  পাইবে-_ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত 
থাকিবে না। 

তৃতীয়তঃ, চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থায় ভুমি স্বত্বের যে উপবিভাজন 
ঘটে (98৮16948007) উহাতে জমির উন্নয়নের দায়িত্ব কাহারও 
উপর নিবদ্ধ করা যায় না এবং বিভিন্ন কারণে ইহা ভুমি ব্যবস্থায় 
জটিলতা স্ট্টি করে। অস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে জমি স্বত্বের 
উপবিভীজন না থাকায় এই সকল জটিলতা পরিহার করা যায় | 


চতুর্থতঃ, কোন কারণে কৃষকদিগের দুরবস্থা ঘটিলে অথবা দেশে 
ছুভিক্ষ দেখ! দিলে, সরকার প্রয়োজন মত পরিত্রাণ (relief) দিতে 
পারেন । উহার জন্য, জমিদারের সদিচ্ছা ও বিবেচনার মধ্য দিয়া 
পরিত্রাণ ব্যবস্থাকে কাধ্যকরী করিতে হইবে না; সরকার স্বয়ং 
রায়তদিগের রাজস্ব হ্রাস বা আদায় স্থগিত করিতে পারিবেন | 

পঞ্চমতঃ, কৃষিজাত ফসলের অধিক উৎপাদনের জন্য এবং 
কৃষিপদ্ধতির উন্নতির জন্য প্রয়োজন হইল যে বিচ্ছিন্ন জমির সংহতি 
বিধান (consolidation) করিতে হইবে এবং বৃহদায়তনের উৎপাদন 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহার জন্য কৃষককে জমির মালিকানা! দেওয়া 
প্রয়োজন ; অস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে ইহা সম্ভব হয় | উপরন্ত জমির 
মালিকানা হইতে কৃষকের জমির প্রতি যে দরদ জাগে ও নিজের 
উপর যে আত্মবিশ্বাস জাগে, তাহা কৃষি উন্নতির বিশেষ সহায়ক । 


অপগুণ অস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে একাধিক অপগুণও বিশ্লেষণ 
করা চলে £ 

প্রথমতঃ, ইহা! দ্বারা জমিতে পঁজি বিনিয়োগ ব্যাহত হইতে পারে। 
কষকগণ এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কার্য করিতে পারে যে পঁজি- 
বিনিয়োগের দ্বারা জমির উন্নতি বিধান করিলে এবং উহার দ্বারা ফসল 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে নূতন সেটলমেণ্টের সময়ে রাজস্ব বদ্ধিত হইবে 
এবং তাহাদের কিছুই লাভ থাকিবে ন1। 


দ্বিতীয়তঃ, সেটেলমেণ্টের সময় যখন নিকটবর্তী হয় তখন ক্লষষকগণ 
ইচ্ছাপুর্ববক তাহাদের জমি অকষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে পারে 


যাহাতে রাজস্বের হার বদ্ধিত না হয়। ইহাতে ফসল উৎপাদনের দিক 
হইতে সমাজের অপকার ঘটে । 


| 
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তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক নূতন শেটেলমেণ্টের সময়ে চাষীদিগের কিছু না 
কিছু হয়রানি ঘটে এবং সরকারের অর্থ ব্যয় হয়। 


রায়তওয়ারী বন্দোবন্তে রাজন নির্জারণের নীতি_ 


Principles of Assessment in Ryotwari Areas 


Q. Indicate the principles of assessment in the Ryotwari 
areas. ( B. Com. 1932 ; B. A. 1938,’ 40 ) 


দেশের বিভিন্ন এলাকায় রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ছড়াইয়া আছে কিন্তু 
রায়তওয়ারী বন্দোবস্ডের মধ্যে রাজস্ব নির্ধারণের নীতি সকল অঞ্চলেই 
সমান নহে । বোম্বাই প্রদেশে রাজস্বের হার নির্ধারিত হয় সাধারণ 
অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের ছ্বারা। যে খাজনা! প্রকৃতপক্ষে প্রদত্ত 
হয় তাহাকেই ভিত্তি বলিয়া গণ্য করা হয় এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক 
বিষয় বিবেচনা! করিয়া ও খাজনা হারের যথোপযুক্ত সংশোধন সাধন 
করা হয় । এই বিবেচ্য অর্থনৈতিক বিষয়গুলি হইল কৃষকশ্রেণীর 
অবস্থা, গ্রামের পারিপাশ্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, সরকারের আদায়ের 
পরিমাণ, ফসলের বাজার দাম ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া 
প্রচলিত খাজনার যথোপযুক্ত হার-বৃদ্ধি করা হয় । 


মধ্য প্রদেশের কতকাংশ, যুক্তপ্রদেশ ( বর্তমানে উত্তর প্রদেশ নামে 
পরিচিত ) এবং পাঞ্জাবে যে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত আছে সেখানে 
একটি আর্থিক খাজনার (economic rent) ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ 
করা হয়। আর্থিক খাজনার সহিত অন্ান্ত কতিপয় বিষয়ও বিবেচনা 
করা হয়। প্রত্যেক নূতন সেটেলমেণ্টের সময়ে গ্রামগ্ুলিকে বিভিন্ন 
কেন্দ্রে শ্রেণীবিভাগ করা হয় ; মাটির প্রকৃতি অনুসারে এই শ্রেণী বিভাগ 
করা হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জমির রাজস্ব স্থির করা হয়। 
এই রাজস্ব নির্ধারণে কষিত ভুমির এলাকা ব্বদ্ধি, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 
ফসল উৎপাদনের হার ইত্যাদি বিবেচনা করা হয় । 


মাদ্রাজ প্রদেশে রাজস্ব নির্ধারণ ঘটে নীট উৎপাদনের উপর ভিত্তি 
করিয়া। বিভিন্ন শ্রেণীর জমিতে উৎপন্ন ফসলের মোট দাম হিসাব কর] 
হয় এবং উহা! হইতে উৎপাদনের খরচা বাদ দিয়া “নীট উৎপাদন” বাহির 
করা হয়। উৎপাদন খরচার হিসাবে কৃষকের এবং কৃষকের পরিবারভুক্ত 
অন্ঠান্ত ব্যক্তির শ্রমের দাম ধরিয়া লওয়! হয়। এই নীট উৎপাদনের 
একটি অংশ খাজন। রূপে, গৃহীত হয় । 


১৬০ ভারতীয় অর্থনীতি 


জামিৱ প্রজা সম্পর্ষিত আইন প্ৰণয়ন Tenancy 
Legislation 

Q. Give a critical account of the tenancy legislation 
recently enacted in Bengal (B. Com. 1940). Describe the 
measures taken by the government to protect the interests of 
tenants in Bengal (B. A. 1933). 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদিগকে জমির মালিক বলিয়া গণ্য করিলেও, 
প্রজাদিগের হিতাৰ্থে ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার সরকার নিজেদের কাছেই 
রাখিয়! দিয়াছিলেন | বহুকাল যাবৎ এই অধিকার সরকার প্রয়োগ করেন 
নাই। ১৮৫৯ প্র্টান্দে সরকাঁর একটি প্রজা স্বত্ব আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
ইহাতে রায়তদিগকে দুইভাগে ভাগ কর! হইয়াছিল-_রায়ত স্থিতিবান 
(occupancy ryot) এবং দখলীস্বত্ব শুন্য রায়ত {non-occupancy ryot) ] 
এই ছুই পধ্যায়ের রায়তের কয়েকটি অধিকার ইহাতে বিবৃত কর! হইয়াছিল। 
১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আর একটি প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল । 
ইহাতে প্রজাদিগকে প্রথমত: তিনভাগে ভাগ করা হইল £ (১) স্বস্থভোগী 
(Tenure holders) (২) রায়ত (75০৮৪) এবং (৩) কোর্ফা। (under 
৮5০8৪) | রায়তদিগের মধ্যে আবার রায়ত স্থিতিবান ও দখলীস্বত্বশুন্ত 
রায়ত এইরূপ দুইটি ভাগ রহিল | ন্যায্য খাজনা ও স্বত্বের স্থায়িত্ব যাহাতে 
থাকে ইহাই ছিল এই আইনের মূল উদ্দেশ্য । যে রায়ত একই গ্রামের 
মধ্যে একাদিক্রমে ১২ বৎসর কোন না কোন জমি ভোগ করিয়াছে সে 
হইল রায়ত স্থিতিবান। ইহাদের সম্পর্কে এই আইনে বিধান ছিল যে 
ইহারা যথারীতি খাজন! প্রদান করিলে ইহাদের উচ্ছেদ করা যাইবে না 
এবং ফসলের মূল্য বৃদ্ধি বা জমিদারের দ্বারা উন্নয়নমূলক কাধ্য সম্পাদন 
এইরূপ কতিপয় নিদিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতীত ইহাদের খাজনা বৃদ্ধি কর] যাইবে না; 
এই সকল ক্ষেত্রেই খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে আদালতের ডিক্রির দ্বারাই 
করিতে হইবে । 

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা প্রদেশে একটি ভুমিস্বত্ব সংশোধন আইন 
বিধিবদ্ধ হয় । ইহার দ্বারা রায়ত স্থিতিবানের আরও কতিপয় অতিরিক্ত 
সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল এবং কোর্ফাদিগেরও কতিপয় অধিকার সংরক্ষণ 
‘করা হইয়াছিল ; ইহাতে বিধান দেওয়া হইল যে রায়তস্থিতিবান তাহার 
জমি হস্তান্তরিত করিতে পারিবে_অবশ্য বিক্রয় মুল্যের এক পঞ্চমাংশ 
জমিদারকে প্রদান করিতে হইবে । জমিদার কিন্তু অগ্রক্রয়ের অধিকার 
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(right of pre-emption) প্রয়োগ করিতে পারিতেন--অর্থাৎ একজন 
রায়তের জমি অপর একজন কিনিবে ইহা জানিলে জমিদার তীহাকেই 
জমি বিক্রয় করিতে রায়তকে বাধ্য করিতে পারিতেন। এ ক্ষেত্রে এ 
জমি যে ব্যক্তি ক্রয় করিতে যাইতেছিল তাহাকে জমিদার জমি মূল্যের 
এক দশমাংশ ক্ষতিপুরণ বাবদ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিতেন | রায়ত 
স্থিতিবানকে জমি ও সকল ব্ক্ষাদির উপর স্বত্ব দেওয়া হইল এবং ফসল 
খাজনাকে (rent in kind) নগদ খাজনায় (cash rent) পরিবর্তন 
করিবার অধিকার ( জমিদারের ) উঠাইরা দেওয়া হইল। এক শ্রেণীর 
কোর্ফাকে স্থিতিবান রায়তের অধিকার দেওয়া হইল--জমি হস্তান্তর 
করিবার ক্ষমতা তাহাকে দেওয়া হইল না। অপর এক শ্রেণীর কোফ কে 
উচ্ছেদের হাত হইতে অব্যাহতি দেওয়! হইল, অরশ্য যতদিন তাহারা ঠিক 
মত খাজনা দিবে। অবশিষ্ট শ্রেণীর কোর্ফা সম্পর্কে বিধান দেওয়া 
হইল যে জমিদার নিজে চাষের জন্য যদি ইহাদের জমি চাহেন তাহা 
হইলে ইহাদিগকে উচ্ছেদ করা যাইবে। 


১৯৩৮ খ ষ্টাব্দে বাঙ্গালায় পুনরায় একটি ভুমিস্বত্ব সংশোধন আইন 
বিধিবদ্ধ হয়। রায়তের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং জমিদারের 
অধিকার খর্ব করা ছিল এই আইনের উদ্দেশ্য | পূর্বের রায়ত স্থিতিবানের 
জমি হস্তান্তরিত করিবার সময়ে জমিদারকে একটি ফি প্রদান করিতে হইত, 
এক্ষণে সেই ফি প্রদানের রীতি রহিত করা হইল। রায়ত স্থিতিবানকে 
জমি হস্তান্তরিত করিবার অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হইল। ইহার দ্বারা 
জয়িদারকে একটি প্রাপ্য. হইতে বঞ্চিত করা হইল বটে, সে প্রাপ্য স্তাযাই 
হউক বা অন্যাধ্যই হউক কিন্তু উহার দ্বারা রায়তের কতখানি উপকার 
সাধিত হইয়াছিল তাহা বল! কঠিন। কারণ হস্তান্তর এক্ষণে সহজ 
হওয়ায় জমি বন্ধকী রাখিয়া থণ প্রদান করা অধিক আকর্ষণীয় হইয়া 
উঠিয়াছিল এবং ইহাতে কৃষকের থপগ্রস্ততা অধিকতর উগ্র হওয়াই 
স্বাভাবিক । অবশ্য জমি ক্রয় করিবার অগ্র-অধিকার (right of 
Pre-ৎmpPtion) জমিদারদিগের নিকট হইতে লইয়! শরিকদের (০0-sharers) 
নিকট দেওয়া হইল । কোন রায়ত জমি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে 
তাহার অন্যান্য শরিকগণ উহ! কিনিতে পারিবে | শরিকগণ যদি কিনিতে 
চাহে তাহা হইলে ' বিক্রেতা তাহার জমি শরিকদিগকে বিক্রয় ন! করিয়া 
কোন বাহিরের লোককে বিক্রয় করিতে পারিবে না। শরিকগণ যদি 
তাহাদের অগ্রঅধিকাঁর প্রয়োগ করে তাহা হইলে একটি উপকার 


১১ 
1 


১৬২ ভারতীয় অর্থনীতি 


হইবার সম্ভাবনা থাকে কারণ ইহাতে কিছু পরিমাণে জমির সংহতি সাধন 
সম্ভব হয়। তবে এই সম্ভাবনা যে সম্পুর্ণ উপলব্ধি হইবে এরূপ কোন 
নিশ্চয়তা নাই ; জমির কোন দাম বাঁধা নাই, অতএব বাহিরের কোন ব্যক্তি 
যে দাম দিতে চাহে, শরিক যদি সেই দাম দিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে 
অক্রেশেই জমি বাহিরের লোকের কাছে হস্তান্তরিত হইয়া যাইবে। 


এই ভুমিস্বত্ব আইনের দ্বারা, আব্‌ ওয়াব নামক যে বাড়তি আদায় 
জমিদার ভোগ করিতেন তাহা উঠাইয়! দেওয়া হইল । উপরস্ত ১৯৪৮ 
মাল পর্য্যন্ত রায়তের খাজনা বদ্ধিত করা যাইবে না বলিয়ও বিধান 
দেওয়া হইয়াছিল | 


প্রথা, প্রতিযোগিতা এবং আইন--059৮০৮০, Competi- 


tion and Legislation 


Q. ‘Rent in India is influenced by Custom, Competition 
and Legislation’—Explain ( B. Com. 1941, 1953 ) 


অর্থনৈতিক তত্বের দিক হইতে খাজনা নির্ধারিত হয় জমির মালিক 
এবং জমি ভাড়া লইতে ইচ্ছ,ক প্রজার মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বার! ৷ 
জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয় উহার বিক্রয় মূল্য হইতে উহ! 
উৎপাদনের থে খরচা পড়িয়াছে তাহা বাদ দেওয়া হয় । অবশিষ্ট অংশ 
যাহা থাকে তাহা হইল অর্থ নৈতিক খাজনা । জমিদার এই অর্থ নৈতিক 
খাজনার মধ্যে যতটা সম্ভব বেশী আদায় করিবার চেষ্টা করে এবং প্রজা 
চেষ্টা করে ইহার মধ্যে যতটা সম্ভব কম দিবার জন্য | যাহার গরজ বেশী 
খাজনা তাহার পক্ষে অস্ুবিধাজনক হয়। এইভাবে প্রতিযোগিতার দ্বারা 
খাজনা নির্ধারিত হয় । 


আমাদের দেশে খাজনা নির্ধারণে, প্রথা (0856০) সর্ববাপেক্ষা 
অধিক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় । 
আমাদের দেশ বহু প্রাচীন এবং ভুমি রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা বহু কাল 
হইতে চলিয়া আপিতেছে । সেই কারণে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় 
ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রেও বহু প্রথার উদ্ভব ঘটিয়াছে। প্রথা-নিষ্ঠা আমাদের 
দেশে বিশেষ অধিক বলিয়া ভুমি রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রেও প্রথা বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । সেই কারণে বহ ক্ষেত্রেই জমিদার প্রজার 
নিকট হইতে যে খাজনা আদায় করেন অথবা সরকার রায়তের নিকট হইতে 
যে রাজস্ব গ্রহণ করেন তাহা প্রাচীন প্রথার দ্বারা বহু পরিমাণে প্রভাবাদ্বিত। 


ভুমি রাজস্ব ও ভুমি স্বত্ব ১৬৩ 


কিন্ত “প্রথা হইতে প্রতিযোগিতায় পরিবর্তন” (from custom to 
competition or “‘status to contract” )—ইহ। হইল জগতের সমস্ত 
দেশের আধুনিক অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের মুল প্রবণতা (fundamental 
₹৪n৭eny ) | আমাদের খাজনা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা 
কার্যকরী হইয়াছে । ভারতে কৃষিভীবির সংখ্যা অত্যধিক । জন সংখ্যা 
বৃদ্ধির সহিত এই সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিকন্ত .কুটীর শিল্প 
ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় ক্রমান্থয়ে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি কুষিকাধ্য দ্বারা 
জীবিকা নির্ববাহ করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে জমির চাহিদা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বিভিন্ন কারণে জমিতে অর্থ বিনিয়োগ করা লাভজনক 
ও নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। ভমির এই বদ্ধিত 
চাহিদার চাপে প্রথা বহু ক্ষেত্রেই শিথিল হইতে লাগিল এবং ভুস্বামীগণ 
প্রতিযোগিতার সুবিধা লইয়া উচ্চহারে খাজনা দাবী করিতে 
লাগিলেন । প্রকৃতপক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই ইহার পথ প্রদর্শন 
করিয়াছিল যখন বাষিক বা অনুরূপ অল্পকাল অন্তর নীলাম ডাকিয়া, 
সৰ্ববাপেক্ষা অধিক খাজনা যে দিবে তাহাকেই, জমির ইজারা দেওয়া হইত। 


উত্তরকালে শাসক যখন নিছক শোষণ হইতে কথঞ্চিৎ শাসনে 
মন:ঃসংযোগ করিলেন তখন নগ্ন প্রতিযোগিতার হাত হইতে কষক দিগকে 
কিছু পরিমাণে রক্ষা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। খাজনা আইন 
এবং বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব . আইন প্রণয়ন করিয়া সরকার রায়তদিগের 
খাজনার স্থায়িত্বের জন্য বিধান দিলেন । নিজ ইচ্ছামত খাঙ্গনাবৃদ্ধির 
সুযোগ হইতে জমিদারকে বহুপরিমাণে বঞ্চিত করা হইল-_সরকারের 
সহিত রায়তের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে যে সকল ক্ষেত্রে সে সকল ক্ষেত্রেও, 
সরকারের রাজস্ব নির্ধারণে কতিপয় সুস্পষ্ট নীতি গৃহীত হইয়াছে । 


ভামি বাজক্ত,খাজনা না কর ? Land Revenue,— 
Rent orTax? 

Q. Is the land revenue & tax or rent? Give reasons for 
your answer. ln the event of your holding that it is rent can 
you justify the theory of State landlordism in India which it 
would necessarily imply ? (B.A.1930) 

Is the land revenue of India rent ? (B. Com. 1930 ) 


ভুমি রাজস্বের প্রক্ৃতি কি, এ সম্পর্কে অনেক॥বাদান্ুবাদ হইয়া গিয়াছে) 
কারারও কাহারও মতে ভারতে সরকার যে ভুমি রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন 


১৬৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


তাহাকে খাজনারূপে গণ্য করিতে হইবে ; আবার কেহ বা অভিমত দিলেন 
যে সরকার জমি হইতে খাজনা আদায় করেন না, তাহারা যাহ! আদায় 
করেন তাহাকে কর বলিয়! অভিহিত করাই বিধেয় | 

খাজনারপে ভুমিরাজস্বকে গণ্য করিবার যাহারা পক্ষপাতী তাহারা 
বলেন যে প্রতিবতর রাষ্ট্রের আয়ব্যয় অনুযায়ী করের হাস বৃদ্ধি করিয়া 
সরকারের প্রয়োজনের সহিত কর সমূহকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া হয়। 
অধিক অর্থের প্রয়োজন হইলে করের বৃদ্ধি করা হয় এবং অর্থের অধিক 
প্রয়োজন না হইলে করের ভার লাঘব করা হয়! ভুমি রাজস্বের ক্ষেত্রে 
যখন এইরূপ করা হয় না তখন ভুমি রাজস্ব ‘কর’ নহে | উপরস্ত সরকার 
জমি মালিকের ন্যায় কতিপয় কাধ্য সম্পাদন করেন যথা জল সেচ, 
জলনিকাশ, কুপ খনন প্রভৃতি উন্নতিমূলক কাধ্যের জন্ত রায়তকে খণ 
প্রদান করা । সরকার যখন মালিকের অনুরূপ কাৰ্য্য সম্পাদন করেন 
তখন জমি সরকারের এবং সরকার উহা হইতে খাজনাই আদায় করেন-__ 
কর নহে । তন্তিন্ন, সরকার সমগ্র ভৌগলিক সীমানার মালিক-_ অতএব 
জমিদারের কাছে বা রাতের দখলে যে জমি আছে তাহারও মালিক । 


যীহার! ভুমি রাজস্বকে কত্র বলিয়া গণ্য করেন তাহার! বলেন যে 
ভুমি রাজস্বকে প্রতিবৎসর রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয় 
না_তাহার কারণ হইল যে ইহা জমিরূপ একটি বিশেষ জটিল এবং অনন্য- 
সাধারণ সামগ্রীর উপর কর। যে কোন সামগ্রীর উপর কর বসাইলে এবং 
সেই কর আদায় ন! হইলে সরকার যেরূপ সেই সামগ্রী বিক্রয় করিয়া লইতে 


পারেন, জমিও সেইরূপ বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন । দ্বিতীয়তঃ, সরকার ! 


রায়তকে খণ দেওয়া প্রভৃতি যে সকল কাধ্য সম্পাদন করেন, তদ্বারা জমির 
সরকারী মালিকানা প্রতিপন্ন হয় না। উহা সরকারের জনকল্যাণ সাধনের 
কর্তব্যের অন্তর্ভু ক্ত ; সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিলে তাহার! 
কি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হইলেন? তৃতীয়ত:, দেশের সব কিছুই 
রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বের (Territorial Supremacy) মধ্যে 
অবস্থিত, কিন্ত মালিকানা এবং সার্ববভৌমত্ব ভিন্ন বস্তু । 


“কর অনুসন্ধান কমিটি” এবং ভুমিস্বত্ব বিশারদ বেডেন পাওয়েল 
উভয়েই ভারতের ভুমি রাজস্বকে কর রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইুঁহাদের 
অভিমতই গ্রহণযোগ্য | যুক্তির দিক হইতে বা এঁতিহাসিক প্রথার দিক 
হুইতে, রাষ্ট্রকে ভুমির মালিক বলিয়া গণ্য কর! যায় না। 


চি 


দ্বাদশ অধ্যায় 


ভুমি সংস্কারের সমস) 
Problems of Land Reform 


ভুমি সমস্যার প্রকাতি-1৮৩ Nature of Land Problem 


আমাদের দেশে ভুমি স্বত্ব ব্যবস্থার বিশেষত্বের দরুণ ভুমি সম্পর্কে 
একাধিক গুরুত্বপুর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে । এই সমস্যাগুলিকে পৃথকভাবে 
বিশ্লেষণ কর! যাইতে পারে, যদিও মূলতঃ সমস্যাগুলি পরস্পরের মধ্যে 
জড়িত | 

প্রথম সমস্তা হইল জমিদারী ব্যবস্থার সমস্যা । ইহ! চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) হইতে উদ্ভত। যতগুলি সমস্যা 
সমাধানের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্ুষ্ট হইয়াছিল তাহ] অপেক্ষা অধিক 
সংখ্যক সমস্যা ইহা স্যরি করিয়া দিয়াছিল। অতীতে ইহা যত উপকারই 
প্রদান করিয়া থাকুক না কেন, বর্তমানে ইহার উপযোগিতা নিঃশেষ 
হইয়াছে এবং প্রগতিশীল কৃষিকার্যের পক্ষে ইহা অন্যতম আন্তরায়ে পরিণত - 
হইয়াছে । ইহার আওতায় রায়তদিগের দুর্দশা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভুমি 
রাজস্ব হইতে সরকারের আর বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়াছে, ভুমিস্বত্বের 
মধ্য দিয়া সরকারের সহিত কৃষকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইতে 
পারে নাই । 

দ্বিতীয় সমস্যা হইল উপন্বত্ব-বিভাজন (১০7০509800০) এর 
সমস্যা । জমিদার জমির উপর স্থায়ী স্বত্ব লাভ করিয়া নির্ধারিত খাঁজনায় 
অপর ব্যক্তিকে জমির অংশ বন্দোবস্ত দিতে লাগিল । জমিদারের নিকট 
হইতে যাহার! এইরূপ জমি বন্দোবস্ত লইল তাহারা আবার ঠিক অনুরূপ 
ভাবে অপর ব্যক্তিকে জনির বন্দোবস্ত দিল এবং নিদ্দিষ্ট খাজনা লাভের 
অধিকার বজায় রাখিল। এই ভাবে জমি হইতে খাজনা, আদায়ের 
ক্ষমতার ক্রমশ:ই উপবিভাজন ঘটিতে লাগিল । রায়ত এবং প্রজাদিগের 
স্বার্থ রক্ষার্থে সরকার যখন আইন প্রণয়ন করিলেন, ও আইনের ফল 
তখন ঘটিল উহাদিগকে বন্ৃপরিমাণেই জমির মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা 


১৬৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


শুধু জমিদারের খাজনা দিতে থাকিলেই হইল । জনিদারগণ যে দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করিয়াছিল রায়তগণ এবং প্রজাগণ এক্ষণে তাহারই পুনরাবৃত্তি 
করিতে লাগিল । তাহারাও তাহাদের জমি খাজনায় বন্দোবস্ত দিতে 
লাগিল এবং অধস্তন স্বার্থ স্থপ্ি করিয়া ছোট খাটো জমিদার সাজিতে 
লাগিল। বৃহত্তর রায়তগণ  কৃষিকাধ্য পরিত্যাগ করিয়া খাজনা ভোগী 
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল। এই ভাবে জমির উপর মধ্যবর্তী 
স্বার্থের স্তুপ গড়িয়া উঠিতে লাগিল । স্বত্বের এই উপবিভাজন শুধুই যে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকাতেই দেখিতে পাওয়া যায় তই নহে, 
অস্থায়ী বন্দোবস্তের অঞ্চলেও (temporarily settled areas) এবং রায়তী 
বন্দোবস্ত অঞ্চলেও ইহা রহিয়াছে। সমগ্র দেশের হিসাব করিলে, শতকরা 
প্রায় ৫০ ভাগ জমিই কষকগণ অক্বষি-শ্রেণীর নিকট হইতে জমা লইয়া 
চাষবাস করিয়া থাকে। ইহার দ্বারাই সমস্যার স্াষট হইয়াছে__কারণ 
খাজনা আদায়ের অধিকারের সহিত ভুমি-উন্নয়ণের দায়িত্ব জড়িত নাই । 
সরকারী আইন প্রণয়নের দ্বারা প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা হইলে, 
জমিদারগণ খাজনা সংগৃহ ব্যতীত আর কোন বিষয়েই নজর দিবার 
প্রয়োজন বোধ করিল না। অথচ প্রজাদিগের পরিপূর্ণ মালিকানা স্বত্ব 
না থাকায় তাহারাও কোন উৎসাহ বোধ করিল না। মধ্যে পড়িয়া, কৃষি 
এবং সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল । 


তৃতীয় সমস্যা রূপে গণ্য করিতে পারা যায়, ক্রমশঃই কম-সংখ্যক 
লোকের হস্তে জমি-মালিকানা কেন্দ্রীভূত হইবার প্রবণতাকে | ইহার দ্বারা 
ছোটখাটো চাষীদিগের জমি মালিকানা হইতে ক্রমিক বিচ্যুতি এবং সেই 
কারণে উহাদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সুচিত হয়। অবিভক্ত বাঙ্গালা প্রদেশের 
ক্ষেত্রে ফ্লাউড কমিশন হিসাব করিয়াছিলেন যে ছু একরের কম জমি 
আছে এরূপ পরিবারের সংখ্যা হইল মোট পরিবার সংখ্যার শতকরা! 
৪৬ ভাগ এবং ১০ একরের অধিক জমি আছে এরূপ পরিবারের সংখ্যা 
হইল মোট পরিবার সংখ্যার শতকরা ৮'৪ ভাগ । বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ 
ধরিয়া হিসাব করিলে, ও শতকরা সংখ্যা যথাক্রমে ৪১*১ এবং ১০১ 
হইবে । ইশাক রিপোর্টের হিসাব অন্নুযায়ী এই কেন্দ্রীভবনের 
(concentration) প্রবণতা আরও অধিক রূপে প্রকটিত। কম সংখ্যক 
লোকের হস্তে জমির মালিকানা পুণ্তীভুত হইবার প্রবণতা ভুমি সম্পর্কে 
যে সমস্যার স্বষ্টি করে তাহার কারণ হইল £ (ক) ইহার সহিত কৃষক- 
দিগের নিকট এবং সমাজের নিকট ভুস্বামীদিগের দায়িত্ব বদ্ধিত হয় 


ভুমি সংস্কারের সমস্যা ১৬৭ 


নাই; (খ) ইহার দ্বারা ভুমিহীন কৃষি শ্রমিকদিগের বেকার অবস্থা 
বৃদ্ধি পায়, কারণ তাহাদের কন্মসংস্থান নির্ভর করে অপরের চাহিদার 
উপর; (গ) ক্ষষকশ্রেণীকে মালিকানা স্বত্বের অহঙ্কার হইতে বঞ্চিত 
করিয়া ইহা তাহাদের উৎসাহ খর্বব করে, কন্মোগ্যোগ ব্যাহত করে 
এবং সমাজের শীস্তিশৃঙ্খলার সহিত প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত নাই এরূপ ব্যক্তির 
সংখ্য! বৃদ্ধি করে । আমাদের দেশের সাধারণ লোকের জমির জন্ 
আকাঙ্খার উগ্রতা বিবেচনা করিলে, এই পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক বূপেই 
গণ্য করিতে পার! যাইবে | 

চতুর্থ সমস্যা. হইল ভাগচাষের ব্যবস্থা_অর্থাৎ ফঘলের ভাগাভাগির 
সর্ভে চাষকার্ষ্য করা । অনেক জমির মালিক, এমন কি রায়তরূপে 
পরিচিত মালিকও, নিজে জমি চাষ না করিয়া অন্ত লোককে ফল 
ভাগাভাগির সর্তে চাষ করিতে দেয় | যাহারা এইরূপ চাষের দায়িত্ব লহে 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত | বাঙ্গালায় 
ইহাদিগকে বর্গাদার রূপে অভিহিত করা হয়| জমির মালিক ইহাদিগের 
খরচার অংশ বহন করে না, শুধুই জমির ব্যবহার করিতে দেয়__ 
অথচ মোট উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ গ্রহণ করে । 

পঞ্চম সমস্ত! হইল খণ্ডিত এবং অসন্বদ্ধ ভূমির সমশ্যা__ইহার দ্বারা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত জমি-মালিকানা স্থষ্টি হইয়াছে এবং কৃষি উন্নতির গুরুতর 
অন্তরায় রূপে ইহ! ক্রিয়া করিয়াছে । 

স্পষ্টই অনুধাবন করিতে পারা যায় যে এই সকল সমস্যার সুষ্ঠু 
সমাধান বর্তমান পরিস্থিতিতে একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় । এই সকল 
সমস্যার কিভাবে সমাধান করা হইবে তাহার উপরে দেশের অর্থ নৈতিক 
প্রগতির সম্ভাবনা বহু পরিমাণে নির্ভরশীল । 


জামিদারী এবং মধ্যস্বত্ত বিজোপের প্রশ্ন 39৩৪০, 
of Abolition of Zamindari and Intermediaries 

১৯৩৮ সালে বাঙ্গালা সরকার স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের সভাপতিত্বে 
“ভুমি রাজস্ব কমিশন'* গঠন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার চিরস্থায়ী 
জমিদারী বন্দোবস্ত সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া এ সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা উচিত তাহার সুপারিশ করিবার দায়িত্ব এই কমিশনের 
উপর অর্পণ করা হইয়াছিল । ফ্লাউড কমিশনের সংখ্যাধিক সদস্য 
অভিমত দিলেন যে চাষীদিগের অর্থ নৈতিক অবস্থ! উন্নয়নের জন্য চিরস্থায়ী 


১৬৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


বন্দোবস্ত উঠাইয়! দিয়া রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা প্রয়োজন | 
রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের মধ্যে সরকার কুষকদিগের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 
স্থাপন করিতে পারিবেন । শুধু জমিদারদিগকেই নহে, সকল মধ্যস্বত্ব- 
ভোগীদিগকেই জমি মালিকানা হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। ফ্লাউড 
কমিশন অবশ্য ইহার জন্য যথারীতি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা প্রদান 
করিয়াছিলেন । বিভিন্ন শ্রেণীর জমির জন্য এবং বিভিন্ন উপস্বত্বভোগীর 
জন্য বিভিন্ন হারে ক্ষতিপুরণ প্রদান করা যুক্তি সঙ্গত হইবে বলিয়া কমিশন 
অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন ; জমির নীট আয়ের ১০ অথবা ১২ অথবা 
১৫ গুণ অর্থ ক্ষতিপুরণ রূপে প্রদান করা * যাইতে পারে। চাষীদের 
বকেয়া খাজনার অর্দ্েক জমিদারকে প্রদেয় ক্ষতিপুরণের অস্তভু ক্ত করা 
উচিত। যতদিন না সরকার কর্তৃক জমিদারীগ্রহণ কাধ্যকরী করা 
হইতেছে ততদিন অন্তবন্তীকালের জন্য কৃষিগত আয়ের উপর কর ধাধ্য 
কর] সঙ্গত হইবে বলিয়া'ও অভিমত প্রদত্ত হইল । 


ফ্লাউড কমিশনের এই অভিমত কিন্তু নিছক সংখ্যাধিক সদস্যের_-উহা 
সর্বসন্ত নহে । কমিশনের সংখ্যাল্প সদস্যদিগের অভিমতে বাঙ্গালার 
কৃষিকার্য্যের অবনতির জন্য দায়ী ভুমিস্বত্ব ব্যবস্থা নহে_উহ!র জন্য বিবিধ 
কারণ বিদ্মান। এমতাবস্থায় জমিদারী ব্যবস্থা করা নিগ্রয়োজন, 
অধিকন্ত উহা! অত্যন্ত ব্যয়বহুল | জমিদারী ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া 
একটি গুরুত্বপুর্ণ সামাজিক বিপ্লবের সমতুল্য হইবে এবং উহার ফলাফলও 
হইবে সুদূরপ্রসারী । অথচ উহার দ্বারা সরকারের রাজস্ব পরিমাণে 


এমন কিছু বৃদ্ধি ঘটিবেন| বলিয়াই সংখ্যাক্প সদস্যগণ মত প্রকাশ 
করিলেন । 


পরে “বাঙ্গালা শাসন অনুসন্ধান কমিটি? (Bengal Administration 
Enquiry Committee) এই বিষয়টি শাসন পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি 
হইতে বিচার করেন। প্রচলিত ভুমিস্বত্ব বাবস্থা দেশের ভু-সঙ্গতি 
এবং জলসঙ্গতির চুড়ান্ত ব্যবহারের পথে অন্তরায় বলিয়াই তাহারা 
অভিমত প্রদান করেন । “কৃষি সংস্কার কমিটিও" (Agrarinn Reform 
Committee) অনুরূপ অভিমত দিয়াছিলেন। স্বাধীনতার ( এবং 
দেশবিভাগের) পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সমগ্যার প্রতি দৃষ্টি প্রদান 
করেন । ক্ষতিপুরণ প্রদান করিয়া জমিদারী স্বত্ব এবং অন্যান্য সমন্ত 
উপস্বত্ব নিজেরা গ্রহণ করিয়া লইবার নিমিত্ত তাহারা আইন প্রণয়নে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৯৫৩ সালে এই আইন প্রণীত হইয়াছে 


পা 


= 


Lm বই ইউএস 


ভুমি সংস্কারের সমস্যা ১৬৯ 


এবং বর্তমানে এই আইনকে কার্যকরী করিবার আয়োজন 
চলিতেছে । 

তবে জমিদারী স্বত্ব এবং অন্যান্ত উপস্বত্ব বিলোপের ব্যবস্থা অবলম্বনে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতের অন্তান্ত মুলরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বিলম্বে 
কাৰ্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন | ইতিমধ্যে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এ বিষয়ে 
আইন প্রণয়ন এবং ব্যবস্থা অবলম্বন হইয়াছিল | 


জমিদারী এবং অধ্যকত বিজোপের ব্যবস্থা 
Steps . taken for the Abolition of Zamindari and 
Intermediaries 
স্বাবীনতা প্রাপ্তির পরেই প্রায় সকল রাজ্যেই মধ্যস্বত্ব ভোগ বিলুপ্ত 
করিবার নীতি সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল । এই 
উদ্দেশ্যে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা সুরুর তারিখের পুর্ব্বেই__অর্থাৎ ১৯৫১ 
সালের এপ্রিল মাসের পুর্ব্বেই__-একাধিক রাজ্যে আইন রচিত 
হইয়াছিল | বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ( অন্ধ, অঞ্চলেও ), উত্তরপ্রদেশ, 
বোস্বাই, হায়দ্রাবাদ এবং পেপস্সুতে উহাদের অ-রায়তী (Non- 
০৮৮৭৮ ) অঞ্চলগুলি সম্পর্কে এইভাবে আইন প্রণীত হইয়াছিল । 
এই আইনের সবগুলিই কিন্ত এ তারিখের পূর্বের কার্য্যকরী 
করা হয় নাই । মধ্যপ্রদেশে ভু-সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বর সম্পূর্ণাংশ 
রাজ্য সরকারের হস্তগত হইয়াছিল । মাড্রাজে ভু-সম্পত্তির প্রায় 
অর্দাংশ গৃহীত হইয়া গিয়াছিলঃ হায়দ্রাবাদে সকল জায়গীর গৃহীত 
হইয়াছিল, পেপস্ুতে আংশিকভাবে বিশ্বেদারী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল 
এবং বোস্বাই রাজ্যে অ-রায়তী স্বত্ব গ্রহণ করা হইয়াছিল । সংশ্লিষ্ট 
বিবি সম্পর্কে মামলার দরুণ বিহার এবং উত্তর প্রদেশে আইন কাধ্যকরা 
কর! স্থগিত ছিল । 


পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার কালে জমিদারী এবং মধ্যস্বত্ব বিলোপ 
করিয়া একাধিক রাজ্যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে । এই রাজ্যগুলি 
হইল আসাম, উড়িয্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যভা রত, পেপন্সু, রাজস্থান, 
গোরা, ভুপাল, দিল্লী, বিদ্ধাপ্রদেশ ৷ বিহার এবং আগামের আইন 
এই সময়ে সংশোধিতও হইয়াছে। বোদ্বাইতে আরও কতিপয় অ-রায়তী স্বত্ব 
বিলুপ্ত হইয়াছে । হিমাচল প্রদেশে সম্প্রতি একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে । 
মহীশুরে কতিপয় ইনাম উঠাইয়! দিবার জন্যও আইন প্রণীত হইয়াছে । 


১৭০ ভারতীয় অর্থনীতি 


অধিকাংশ রাজ্যেই এইরূপ আইন প্রণীত হইলেও, এ আইন- 
গুলিকে প্রয়োগের কাধ্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। ইহার পথে 
প্রধান বাধা হইল রাজস্ব সংক্রান্ত রেকর্ডের অভাব এবং সুষ্ঠু 
শাসনযন্ত্রের অভাব । কতদুর কি করা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত হিসাব 
পরিকল্পনা কমিশন এইভাবে প্রদান করিয়াছেন £ 


(১) এই সকল রাজ্যে মধ্যস্বত্বভোগ বিলোপের ব্যবস্থা 
পরিপুর্ণভাবেই অথবা অধিক পরিমাণেই সম্পন্ন হইয়াছে £ বোম্বাই, 
মধ্যপ্ৰদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ,, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত, 
পেপস্থ, সৌরাষ্টর, ভুপাল, বিদ্ধ্যপ্রদেশ । 


(২) এই সকল রাজ্যে বিলুপ্তির ব্যবস্থা আংশিকভাবে কার্যকরী 
করা হইয়াছে: বিহার, উডভিস্যা, রাজস্থান । 


(৩) এই সকল রাজ্যে বিলুপ্তির ব্যবস্থা এখনও হয় নাই বা হইলেও 
খুবই প্রাথমিক স্তরে £ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মহীশুর, হিমাচল প্রদেশ, 
দিল্লী । 


জন্মু এবং কাশ্মীর বাদে, সকল রাজ্যেই মধ্যস্বত্বরভোগীদের বিদায়ের 
ব্যবস্থা ক্ষতিপুরণের দ্বারাই করা হইয়াছে । সকল রাজ্যসরকারের 
ছারা ক্ষতিপুরণের পরিমাণ ৩৭০৪ কোটি টাকা রূপে ধরা হইয়াছে__ 
ইহা ব্যতীত পুনর্ধাসনের জন্য ব্যয় হইবে ৮৯৯ কোটি টাকা; অর্থাৎ 
মোট ব্যয় হইবে ৪৫০৩ কোটি টাকা । ইহার মধ্যে কেবল উত্তরপ্রদেশ 
এবং বিহারেই ব্যয় হইবে সর্বাপেক্ষা অধিক, প্রায় ৭০ কোটি টাকা। 
অবশ্য এই বিলুপ্তির ফলে রাজ্যসরকারগুলির আয় বৃদ্ধি পাইবে-_-তবে 
ক্ষতিপুরণ প্রদানের দরুণ কিছু কালের জন্য রাজ্যসরকারগুলির আথিক 
সঙ্গতিতে বিশেষ চাপ অনুভুত হইবে । 


পস্চিমবক্ষে জমিদারী উচ্ছে—Zamindari Abolition 
in West Bengal 

১৯৫২ সালের ৬ই মে তারিখে পশ্চিম বঙ্গ আইন সভার নিয়কক্ষে 
জমিদারী উচ্ছেদের আইন উত্থাপিত হয় এবং ২৫শে নভেম্বর তারিখে 
উহা এ কক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হয়। এ মাসেরই ১লা ডিসেপ্ধর 
তারিখে উদ্দুকক্ষের দ্বারাও উহ! অনুমোদিত হয় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই 
রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। এই আইন “জমিদারী গ্রহণ বিধি'” 
( Estates Acquisition Act) কূপে পরিচিত | 


ভুমি সংস্কারের সমস্যা ' ১৭১ 


এই বিধি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রযোজ্য_-তবে কলিকাতা সহর 
বাদে । ইহার বিধান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সকল জমিদারী স্বত্ব এবং 
মধ্যস্বত্ব রাজ্য সরকারের দ্বারা গৃহীত হইবে । “জমিদারী স্বত্ব ' এবং 
“ধ্যস্বত্ব ’ (Intermediaries)— উভয় পর্যায় উল্লেখের কারণ হইল যে 
এতদঞ্চলে বহু এরূপ ব্যক্তি আছে যাহার! ঠিক কৃষকও নহে, আবার 
রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের “‘জমিদারও'” নহে_-অথচ উহাদের 
মধ্যে থাকিয়। চিরস্থায়ী স্বত্বের সুবিধা ভোগ করে এবং ভুমি রাজস্বের 
অর্থাৎ খাজনার একটি বৃহদংশ গ্রহণ করে। ইহার1ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার 
বিশেষ_-ঘেই কারণে ইহাদের স্বত্বও সরকার গ্রহণ করিবেন। সরকার 
তাহাদের সুবিধা অনুযায়ী অঞ্চল বাছিয়া লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবেন 
এবং নিদিষ্ট প্রক্রিয়া অনুযায়ী এ সকল অঞ্চলের জমি সরকারী মালিকানা- 
বীন হইবে । এই ভাবে সকল জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের জমি 
দায়হীনভাবে ( free from encumbrances ) ক্রমে ক্রমে সরকারের 
হস্তগত হইবে । বাজার, হাট, অরণ্য, ফেরী ইত্যাদির অধিকারও 
সরকার গ্রহণ করিবেন। রায়ত এবং অন্যান্ত প্রজাগণ যে জমি যে সর্তে 
জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীনে ভোগ করিত, সেই জমি এবং সেই 
সর্ভেই তাহারা সরকারের অধীনে ভোগ করিবে । সরকার মালিকানা 
অধিকার অর্থাৎ খাজনা সংগ্রহের অধিকার গ্রহণ করিলেন | 


কিন্তু ইহা করিবার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল রাজ্যমরকারের সহিত 
চাষীদিগের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা | কিন্ত শুধুমাত্র “জমিদার” 
এবং “মধ্যস্বত্থভোগী''দের জমি গ্রহণ করিলেই এই উদ্দেশ্য উপলব্ধি 
হইতে পারে না। এই ছুই শ্রেণীর অধীনে আছে ৪ লক্ষ একর 
কৃষিভূমি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মোট কৃষিভুমির এলাকা হইল ১১৭ লক্ষ 
একর ; সুতরাং ১১৩ লক্ষ কৃষিভূমি আছে রায়ত এবং কোফ দের 
(under-ryot) অধীনে-যাহার। ঠিক “কৃষকের”? পর্য্যায়ে পড়ে না 
ইহাদের মধ্যে বহু সংখ্যক ব্যক্তি আছে যাহারা নামে মাত্র রায়ত কিন্ত 
যাহাদের অধীনস্থ প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা। সংগ্রহ ব্যতীত জমিতে 
আর কোনই স্বার্থ নাই ; ইহারা জোতদার, লাটদার ইত্যাদি নামে পরিচিত 
এবং ইহারা অনেকেই বর্গাদারের মধ্যদিয়া জমি চাষ করে। স্পষ্টই 
বুঝা যায় যে ইহাদের অধিকার সরকার গ্রহণ না করিলে “বায়তে”র 
ছদ্মবেশে বহু জমিদার থাকিয়া যাইত । সেই কারণে এই আইনে 
বিধান দেওয়া হইয়াছে যে যে-সকল ব্যক্তি তাহাদের জমি বর্গাদার দিয়া 


১৭২ | ভারতীয় অর্থনীতি 


চাষ করায়, অথবা স্বয়ং বা পোস্যের মারফতে চাষ না করিয়া অপরকে 
বন্দোবস্ত দিয়! দেয় তাহাদের জমিও সরকারের হস্তগত হইবে । 


“রায়ত"গণ অবশ্য ৩৩ একর খাস জমি দখলে রাখিতে পারিবে । 
অন্যান্য শ্রেণীর লোক কৃষিভুমির ২৫ একর নিজ দখলে রাখিতে পারিবে । 
অধিকস্ত এই মধ্যস্বত্বভোগীরা বাস্বজমি এবং সকল অ-কুষিজমি (non- 
agricultural land) নিজ দখলে রাখিতে পারিবে--্যদি অবশ্য এ 
দুইপ্রকার জমির মিলিত আয়তন ২০ একরের কম হয়। পু্রিণীর 
মৎ্সস্থলীও (tank 85)571৩8) মালিক দখলে রাখিতে পারিবে । 


সরকারের দ্বারা ভুসম্পত্তি গ্রহণের এই ব্যবস্থায় আরও কতিপয় 
ব্যতিক্রম আছে। বাত্তজমি, মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার মধ্যে পাকাবাড়ী, 
১৫ একরের নিচে অ-কষি খাস জমি, চা বাগান, মিল এবং ফ্যাক্টরীর জমি, 
স্থানীয় সরকারের অধীনে জমি__এইগুলি সরকার গ্রহণ করিবেন না 
কিন্তু ইহাদের মালিকের সহিত সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবে । 
মালিকগণ সরকারকে খাজন! প্রদান করিবে । 


সরকার যে সকল জমি গ্রহণ করিবেন তাহার জন্য মালিকদিগকে ক্ষতিপুরণ 
প্রদান করা হইবে | কি হারে ক্ষতিপুরণ প্রদান করা হইবে তাহার তালিকাও 
আইনে প্রদত্ত হইয়াছে | যাহাদের জমি হইতে আয় কম তাহারাই যাহাতে 
অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষতিপুরণ পায় সেইভাবেই এই তালিকা রচিত হইয়াছে । 
নীট আয়ের (Net [॥০০॥e) গুণক হিসাবে এই ক্ষতিপুরণ ধাধ্য 
হইয়াছে £ 


প্রথম ৫০০২ টাকার নীট আয়ের জন্য ক্ষতিপুরণ হইবে নীট আয়ের ২০ গুণ 
পরবর্তী ৫০ ০২. 
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উহার উপর সকল নীট আয়ের জন্য ক্ষতিপুরণ হইবে উহার দ্বিগুণ মাত্র! 

এই ক্ষতিপুরণ প্রদান কর! হইবে আংশিকভাবে নগদে এবং 
আংশিক ভাবে বণ্ডে। নগদ অর্থ যে অনুপাতে প্রদত্ত হইবে গে 
অনুপাতে প্রাপক উপরূত হইবে, শিল্পে নিয়োজিত হইলে শিল্পোন্নতিতেও 


ভুমি সংস্কারের সমস্যা ১৭৩ 


উহা সহায়তা করিতে পারিবে, এবং বণ্ডে প্রদানের ব্যবস্থা থাকাতে 
সরকারের পক্ষে ক্ষতিপুরণ প্রদান করা সম্ভব হইয়া উঠিবে । 


সরকার স্থির করিয়াছেন যে গ্রামে গ্রামে তাহারা “গ্রাম সভা” 
বা. “গ্রাম পঞ্চায়েত” গঠন করিবেন এবং এই সংগঠনগুলির উপর ভুমি 
ব্যবস্থার (Land management) দায়িত্ব অর্পন করিবেন। এইরূপ 
ভুমি সংস্কারের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া শীঘ্রই আইন প্রণয়নে অগ্রসর 
হইবেন বলিয়া সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। 


ইতিমধ্যে ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি আইন প্রণয়ন 
করিয়া তাহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে ১৯৫৩ সালের ৫ই মে তারিখের 
পর সরকার কর্তৃক জমির অধিকার গ্রহণের তারিখ অবধি যে সকল 
জমি হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং হইবে_সেই সকল হস্তান্তর 
অনুসন্ধান করা হইবে, দেখা হইবে এ সকল হস্তান্তর আইন 
এড়াইবার জন্য কর! হইয়াছে কিনা । 


পরিকল্পনা কমিশনের চক্ষে ভুমি সমস্যা 1৭ 


Problem in the eyes of the Planning Commission 


ভুমি সম্পকিত বিভিন্ন সমস্যা এবং ভুমি-সংস্কারের প্রশ্ন স্বভাবতঃই 
পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । জমির 
মালিকানা এবং চাষ ব্যবস্থা যে সম্ভবতঃ জাতীয় উন্নয়নের মধ্যে অন্যতম 
প্রধান সমস্যা__ইহা পরিকল্পনা কমিশন উপলব্ধি করিয়াছিলেন । সেই 
কারণেই, কিভাবে ভুমি সমস্যার সমাধান করা হইবে ইহার উপরেই যে 
দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গড়ন বহু পরিমাণে নির্ভর 
করিবে _ইহা তাহারা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কমিশনের 
মতে ভুমি সম্পর্কিত নীতি এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে উপাজ্জনের 
( এবং সম্পদের ) বৈষম্য হ্রাস হইবে, শোষণ প্রতিরোধ হইবে , প্র! 
এবং শ্রমিকদের কার্য্যের স্থায়িত্ব বিধান করিবে এবং গ্রামবাসীদের 
সকল অংখকেই সমান মর্ধ্যাদা এবং সুযোগ প্রদানের প্রতিশ্রুতি 
দিবে। এই উদ্দেশ্যে জমির সহিত সম্পৰ্কিত প্রধান প্রধান স্বার্থের 
উল্লেখ করিয়া পরিকল্পনা কমিশন ভুমি সংস্কারের প্রস্তাব প্রদান 
করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যে জমির মধ্যন্বস্বভোগ যে উঠাইয়া দেওয়া 


দি 


হইয়াছে বা হইতেছে ইহাতে কমিশন বিশেষ সন্তটি প্রকাশ করিয়াছেন। 


-১৭৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


জমির মালিকানা সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তিগত 
জমির উত্তম সীমা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতে 
জমি সংগ্রহের ক্ষেত্রে এবং নিজেই চাষ করিব বলিয়া! প্রজার নিকট 
হইতে জমি ছাড়াইয়া লইবার ক্ষেত্রে (Resumption for personal 
॥০]৭i॥৪) এই সীমাবদ্ধতা প্রয়োগ করা হইবে । নানারূপ বিবেচনাতেই 
এই সীমাবদ্ধতা প্রয়োগ করা যাইতে পারে--ভুমি রাজস্বের মূল্য নিরূপণ, 
অথব| জমি হইতে প্রাপ্তব্য সাকুল্য বা নীট উৎপাদন, অথবা জমির ইজার! 
মূল্য । “পরিবার মালিকানা”*% রূপ একটি একক ধরিয়া তাহার 
কিছু গুণক উর্ধতম আয়তন নির্ধারিত হইতে পারে | পরিকল্পনা কমিশন 
অভিমত প্রদান করিয়াছেন যে মোটামুটি “পরিবার মালিকানার” তিনগুণ 
জমি যথোচিত সীম! বলিয়া ধরা যাইতে পারে | 


বিভিন্ন পর্যযায়ের মালিক 


জমির মালিকদিগকে পরিকল্পনা কমিশন (১) বড় মালিক এবং 
(২) ছোট ও মাঝারি মালিক এই ছুইভাগে ভাগ করিয়া জমির মালিকানা 
সম্পর্কে তাহাদের অভিমত প্রদান করিয়াছেন । বড় মালিকদের সম্পর্কে দেখ! 
যায় যে তাহার! হয় প্রজাদের (Tenants-a0-।l]) দ্বারা চাষ করাইতেছে 
অথবা সরাসরি চাষের ব্যবস্থা করিতেছে । প্রখমক্ষেত্রে কমিশন সুপারিশ 
করেন একটি নিদ্দিষ্ট সীমার উর্দ্ধে যত বাড়তি জমি থাকিবে সেই সব জমিতে 
প্রজার! যাহাতে মালিক হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! উচিত। 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জমি মালিকানার একটি উর্দ্ধতম সীমা তো থাকিবেই 
অধিকন্ত আইনের দ্বারা কৃষিকাধ্যের উতৎকর্ষের একটি মান নির্ধারিত 
থাকিবে এবং মালিককে এই উতকর্ষের মান (Standard of efficiency ) 
অনুযায়ী কৃষিকাধ্য করিতে হইবে । একটি নির্ধারিত সীমার উপরে সকল 
বড় জমিগুলিকে ছুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে--(ক) যেগুলি এরূপ 
দক্ষতা সহকারে ব্যবহার হইতেছে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া 


দিলে উৎপাদন কমিয়া যাইবে এবং (খ) যেগুলি এরূপ দক্ষতা 


*‘‘A family holding is equivalent, according to local 00101. 
tions, either to a plough-unit or work-unit for a family of 
average size, working with such assistance as is customary in 

agricultural operations"”’—(Five Year Plan) 
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৬১ ৫ 
সহকারে ব্যবহার হয় না। দ্বিতীয় পধ্যায়ের উর 
কর্তৃপক্ষের দ্বার পরিপুর্ণ ভাবে বা আংশিক ভাবে গ্রহণ করিয়া! লওয়া 
উচিত। অত:পর ও কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট জমি চাষের ব্যবস্থা করিবেন; 
তবে এক্ষেত্রে সমবায় সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট জমিতে যাহার! কৃষি শ্রমিক 
ছিল তাহাদিগকে এরূপ জমিতে চাষ করিবার অধিকার প্রদান করাই সঙ্গত 
হইবে । 


ছোট এবং মাঝারি মালিকদিগের সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন 
যে ইহারা যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে এবং যথাসম্ভব অধিক 
সংখ্যায় সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহিত হয় তাহার জন্য চেষ্টিত হইতে 
হইবে । ছোট চাষীদিগের জন্য প্রত্যেক রাজ্য সরকারের কর্তব্য জমির 
সংহতি সাধনের জন্য চেষ্টিত হওয়া এবং জমি বিভাজনের একটি ন্যুনতম 
পরিমাণও স্থির করা__যাহার নীচে জমির ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ হইতে 
দেওয়া হইবে না। 


প্রজাহত সংস্কার-_15750০$ Reform 


সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন রাজ্যে প্রজাস্বত্ব সংস্কারের প্রচেষ্টা করা 
হইয়াছে | প্রজাস্বত্ব সংস্কারের প্রধান বিষয় হইল তিনটি £ (১) খাজনা হাস 
(Scaling down of rents), (২) স্বত্বের স্থায়িত্ব (Security of Tenure), 
(৩) প্রজাদের পক্ষে জমি খরিদ করিয়া লইবার অধিকার 
(right for the tenants to purchase their holdings) | 


(১) খাজনা হাশ-অধিকাংশ রাজ্যেই বর্তমানে খাজনা হাস 
করিবার উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত হইয়াছে । এ সম্পর্কে উদ্াতম খাজনা 
নির্দারিত করা হইয়াছে । অবশ্য বিভিন্ন রাজ্যে খাজনার বিভিন্ন হার 
স্থির হইয়াছে যথা, বোদ্বাইতে খাজনা'র সর্বেরবাচ্চ হার হইল সাকুল্য 
উৎপাদনের (8:০৪ produce) এক মষ্ঠাংশ এবং মাদ্রাজে উহা হইল 
সাকুল্য উৎপাদনের তিন-পঞ্চমাংখ | পশ্চিমবঙ্গে নিজের বলদ ব্যবহার 
করে এরূপ ভাগচাষীগণ সাঁকুল্য উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করিবে 
তবে মালিক যদি চাষের যন্ত্র এবং বলদ দিয়া থাকেন তাহ! হইলে তিনি 
দুই-তৃতীয়াংশ পাইবেন। প্রজাদিগের দ্বার! প্রদেয় নগদ খাজনা উৎপাদনের 


এক-তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না| 
(২) স্বত্বের স্থায়িত্ব স্বত্বের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে 


১৭৬ ভারতীয় অথনীতি 


মালিক নিজে চাষ করিবে বলিয়া কতখানি জমি স্বহস্তে গ্রহণ করিতে 
পারে তাহ! নির্ধারিত করিয়া আইন প্রণীত হইয়াছে । তবে সব রাজ্যে 
এরূপ হয় নাই । বোম্বাই রাজ্যে এই পুনপ্র হণের (resumption) 
সীমা নির্ধারিত হইয়াছে পঞ্চাশ একর | উত্তরপ্রদেশে উহা হইল আট 
একর । কোন কোন রাজ্যে .জমি ইজারা দিবার ন্যুনতম সময় 
নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে । দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশে এই সময় 
হইল পাঁচ বৎসর, বোন্বাই, হায়দ্রাবাদ ও পাঞ্জাবে উহা হইল দশ বৎসর । 


(৩) খরিদ করিবার অধিকার-_প্রজাগণ যাহাতে জমি খরিদ 
করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উত্তরপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত, পেপস্ু, 
দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ__এইরাজ্যগুলিতে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে । 


ভামি সংস্কারের কেন্দ্ৰীয় কাৰ্মাটি Central Committee 
of Land Reforms 

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভুমি সংস্কারের অগ্রগতি এবং সমস্যা যাহাতে 
অখণ্ড জাতীয় কার্য্যক্রমরূপে বিবেচিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে 
পরিকল্পনা কমিশন একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছিলেন । 
১৯৫৩ সালের মে মাসে ভারত সরকার এইরূপ সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন-_ 
ইহার নাম হইল ভুমি সংস্কারের কেন্দ্রীয় কমিটি । এই কমিটিতে. 
আছেন পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের খাদ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী এবং স্বরাষট্মন্ত্ী । 


চিৰস্কায়ী বক্দোবন্ত উর্ঠাইয়া দিবার সম্তাবিত 
ফলাফল 2৮০১81965০5 of the Abolition of Per- 
manent Settlement 


Q. What would be the probable effects of the abolition of 
Permanent Settlement on the economy of the country? (Cal. 


B. A. 1950) 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিলে বিভিন্ন কারণে উহা জাতীয় 
অর্থনীতির পক্ষে মঙ্গলজনক হইতে পারে £ 


(ক) ইহার দ্বারা সরকারের সহিত কুষকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত 
হইবে এবং দরকার কৃষি সম্পর্কিত সংস্কার সাধনে অধিকতর সক্ষম 
হইবেন । 


ভুমি সংস্কারের সমস্যা ১৭৭ 


(খ) কুৃষিকাধ্য আধুনিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত করিতে হইলে 
অর্থাৎ উহার যুক্তি-সিদ্ধ-পুনর্গ ঠন (rationalisation) করিতে হইলে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ সাধন উহার সহায়ক হইবে । 


(গ) জমির সংহতি সাধনের পথে (Consolidation of Holdings) 
ভমিদারগণ অন্তরায়রূপে কাধ্য করিয়াছেন। তাহাদিগকে বিদায় দিলে 
উহার পথ সুগম হইবে । 

(ঘ) চাষীগণ মালিকানা লাভ করিয়! উত্তম ও অধিক উৎপাদনের 
জন্য উৎসাহিত হইবে । ইহাতে কষিকাধ্যে সম্বদ্ধি আসিবে । 

(ঙ) জনিদারগণ ক্ষতি পুরণরূপে যে মূল্য পাইবেন তাহা তাহার! 
শিল্পে বিনিয়োগ করিবেন ; উহাতে দেশ শিল্পোন্নত হইবে । 

(চ) ছমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ক্রমশঃই অন্লসংখ্যক ব্যক্তির 
হাতে উহার কেন্দ্রীভবন বিপদজনক পরিস্থিতির স্থষ্টি করে। এই 
পরিস্থিতি পরিহার করা৷ যাইবে । 


ভুদান যজ্ঞ_ইহাৱ অর্থনৈতিক তাৎপৰ্য্য_Bhoodan 
Yagna, Its Economic Significance 


জমির জন্য চাষীর আগ্রহ সর্ববজনবিদিত ! এই আগ্রহ একান্তই 
স্বাভাবিক কারণ জমি যে চাষ করে তাহার পক্ষে এ জমির মালিক হইবার 
ইচ্ছা! তাহাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিবে ৷ বাস্তবক্ষেত্রে কিন্ত আমাদের 
দেশে জমি-মালিকান! অতিরিক্ত কেন্দ্রীভুত-_অল্প কতিপয় ব্যক্তি সমগ্র 
জাতির জমির মালিক । মালিকগণ চাষ করে ন! এবং চাষীগণ মালিকানা 
পায় না। সুতরাং সর্বাপেক্ষা অধিক উৎপাদন যাহাতে ঘটে সেইরূপ- 
ভাবে চাষীদিগকে আন্তরিক পরিশ্রমে উৎসাহিত করিবার মত অনুভুতি 
ক্রিয়া করে না। জমির মালিকানা স্বত্ব এরূপ অনুভূতি প্রদান করিতে 
পারিত। সুতরাং সমগ্র সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে চাষীদিগকে জমির 
মালিকানা প্রদান করা প্রয়োজন । কিন্ত ভুমিহীনকে ভুমি প্রদান কে 
করিবে? কোথা হইতেই বা করিবে? রাষ্ট্র ইহ! করিতে পারে বটে 
কিন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক জমি গ্রহণ এবং ভুমিহীনকে উহ! বণ্টন একটি দীর্ঘ- 
মেয়াদী এবং জটিল প্রক্রিয়া । অধিকন্ত সেক্ষেব্রেও ভূমিহীন কষকগণ 
সকলেই চাষের জন্য এবং ব্যক্তিত্ব প্রতিফলনের জন্য যে জমি লাভ করিবে 
এইরূপ নিশ্চয়তা নাই । 

১২ 


EE রা 


১৭৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


এই কারণেই মহাত্তা গান্ধীর যোগ্য শিশ্ আচার্য্য বিনোভা। ভাবে 
এভুমি-দান যন্ত” নামে একটি আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছেন ইহার 
তাৎপর্য হইল যে আইন প্রণয়নের অপেক্ষা না করিয়া এবং আঘথিক 
লাভালাভের কথা চিন্তা না করিয়া, সকলেই অভিন্ন সামাজিক হিতের জন্য 
যে যে-টুকু পারে জনি দান করুক।॥ এইরূপ দানের ভিত্তিতে জমি 
মংগৃহীত হইলে উহা! ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে ভূমিহীন চাষীদিষকে 
প্রদান করা হইবে । সুতরাং ভুদান যজ্ঞের মূল কথ! হইল দানের মধ্য 
হইতে জমি সংগ্রহ করা এবং নিঃস্ব চাষীকে উহ! প্রদান করা। কিন্ত 
ইহার দ্বারা কি বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি খণ্ডের স্থষ্টি হইবে না এবং এই 
জমি খণ্ডগুলি কি খণ্ডীকরণের কুফলই বজায় রাখিবেনা £ চুড়ান্ত বিশ্লেষণে 
ইহার দ্বার! কি দেশের সত্যকার অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হইবে? 
সমীলোচকগণ এই সকল প্রশ্ন উথাপন করিলেও ভুদান যজ্ঞের সমর্থকগণ 
ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে একান্তই উৎসাহী । তাহার! 
বলেন যে ইহার দ্বারা সমগ্র দেশ এবং উহার কৃষি বিশেষ উপকৃত হইবে | 
ইহা সাধারণ ব্যক্তির জমির বুভুক্ষা মিটাইবে ; জামির এই অতৃপ্ত বুভুক্ষা 
অন্য যে কোন বুভুক্ষার ন্ায়ই মানুষকে চরম কাৰ্য্যে প্রণোদিত করে। 
ইহার দ্বার! অল্প-পরিধির চাষ (small scale farming) সষ্ হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু পারিবারিক পরিশ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত 
এইরূপ অল্প পরিধির চাষ অধিকতর সুফলপ্রস্থ হইতে পারে। চাষীর 
কাধ্য-প্রদান অপরের চাহিদার উপর নির্ভর করিবে না, নিজেদের কার্যের 
চাহিদা তাহারা নিজেরাই করিবে ; সুতরাং ইহার দ্বারা কৃষি-বেকার 
সমস্যার সমাধান হইবে । অধিকন্ত ছোট ছোট মালিক-চাষীদিগের 
দ্বারা চাষ করা হইলে অনেক বিষয়ে উহ! বৃহৎ পরিধির চাষ অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে__চীনদেশে এবং জাপানে ইহার বাস্তব দৃষ্টান্ত 
রহিয়াছে । ভুদান যজ্ঞের সমর্থকগণ আরও বলেন যে কষকদিগের 
আশাভঙ্গের যে নিদারুণ পরিণতি ঘটিতে পারে তাহাও ভুলিয়া 
গেলে চলিবে না। উহাদের অগস্তাষ্টর অশ্রত গুগ্ধন বিপ্লবের 
কর্ণবিদারী ধ্বনিতে পরিণত হইতে পারে । ইহার প্রতিকারে বিদেশীর 
নিকট হইতে শিখা পদ্ধতির প্রয়োগ নিশ্রয়োজন এবং নিগ্ষল | 
আমাদের নিজেদের দেশের এ্তিহ্হ বিবেচনা! করিতে হইবে--যেখানে 
গ্রামই হইল দেশের প্রাণকেন্দ্র, যেখানে ভুমিকে ধরিত্রীমাতা বল! 
হইয়া থাকে, যেখানে দরিদ্রকেই নারায়ণ রূপে গণ্য করা হয়, যেখানে 


ভুমি সংস্কারের সমস্যা ১৭৯ 


ভাবপ্রবণ জনযমষ্টিকে নাড়া দিবার জন্য আইন প্রণয়ন অপেক্ষা 
ত্যাগের আহ্বান অধিকতর ফলপ্রদ । 


ভুদান কর্মীগণ ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ২৫ লক্ষ একর 
জমি সংগ্রহ করিবেন বলিয়া তাগংনির্ণয় করিয়াছিলেন । শী সময়ে 
সংগৃহীত জমির আয়তন তাগ্‌-সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল প্রায় 
৪ লক্ষ একরের মতন। ১৯৫৪. সালের. ৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ৩৬ লক্ষ 
একর জমি সংগৃহীত হইয়াছিল_-এই ভমিদাতাদিগের সংখ্যা হইল 
৩,৪৯,১৫০ । এসময় পর্যন্ত ২৭,৩১৭টি পরিবারের মধ্যে ৯৬,৪৯৭ 
একর জমি বিলি করা হইয়াছিল । 


শা 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
কুটার শিল্প 


Cottage Industries 


General question: Is it desirable and feasible to keep 
our cottage industries alive side by 8109 with our growing 
large scrle factories ? (B. A. 1942) 


তকুটীৱ শিল্প—Cottage Industries 


স্বল্প পরিধিতে সামগ্রী উৎপাদনের যে ব্যবস্থা উৎপাদকের গৃহে অথবা 
গৃহের নিকটে গ্রামের অভ্যন্তরেই কর! হইয়! থাকে তাহাকেই বল! হয় 
কুটীর শিল্প । এ ক্ষেত্রে রাশী পরিমাণে পণ্য উৎপাদন হয় না__উতপাদন 
ব্যবস্থা হইল স্বল্প পরিধির (90811 5০৪19), অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ 
হয় শুধুমাত্র সেইরূপ যাহ! শিল্পী তাহার নিজস্ব শ্রমে এবং পরিজনবর্গের 
সাহায্যে ও সামান্য ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহারে উৎপাদন করিতে পারে । 
শিল্পী হইল অধিকাংশক্ষেত্রেই স্বাধীন উৎপাদক-স্বয়ং সে শিল্পের ব্যবস্থাপক, 
মালিক এবং শ্রমিক । কুটীর শিল্পী নিজের প্রচেষ্টাতেই উৎপাদনের 
সকল আয়োজন করে এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় বন্দোবস্ত করে। 
সেই পুজি ও কীচামাল সংগ্রহ করে, নিজের এবং পোস্বর্গের সহায়তায় 
উৎপাদন করে এবং উহা করে নিজস্ব পরিকল্পনা মতন | কোন কোন 
ক্ষেত্রে শিল্পী কোনো মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর কারিগররূপেও কাধ্য করিতে 
পারে; পঁদিপতি তাহাকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং 
তাহার নিকট হইতে উৎপাদিত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লয় ; পরিবন্তে 
পঁজিপতি শিল্পীকে মজুরী প্রদান করে। তবে কুটারশিল্প সুরু হইবার 
বহু পরে এইরূপ মধ্যবর্তী পজিপতির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। শিল্পী 
স্বাধীন উৎপাদকই হউক অথবা পঁজিপতির তাবেদারই হউক, উভয় 
ক্ষেত্রেই মূল বৈশিষ্ট্য একই-_শিল্পী গ্রামের মধ্যে তাহার গৃহে থাকিয়াই 
নিজের ও পোস্বাবর্গের শ্রমে স্বপ্ন পরিধিতে সামগ্রী উৎপাদন করে। 


কুটীর শিল্প ১৮১ 


কুটার শিল্পের বর্তমান অবস্থা—Present Position of 
Cottage Industries 


Q. Briefly describe the present position of Cottage 
Industries in India. (B. Com. 1939) . 

এক সময়ে ভারতের কুটার শিল্প বিশেষ ভাবেই উন্নত ছিল-__ 
বস্তু; পক্ষে ভারতে যে সকল শিল্প সামগ্রী উৎপাদন করিয়া শিল্পীগণ 
দেশে ও বিদেশে বিক্রয় করিত তাহা কুটীর শিল্পেই উৎপাদিত 
হইত এবং এই শিল্পজাত সামগ্রীই বিদেশে রপ্তানী হইয়া বহির্জ গতে 
ভারতের শিল্প-খ্যাতি ছড়াইয়াছিল। তখন ভারতের জনসংখ্যার 
শতকরা ৪০-৫০ ভাগের উপজীবিকা ছিল শিল্প এবং শিল্প বলিতে 
তখন কুটার শিল্পকেই বুঝাইত । ব্রিটিশ জাতির এদেশে আগমন এবং 
রাজ্য প্রসারের সুরু হইতে আমাদের কুটার শিল্প ধীরে ধীরে ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইতে থাকে । তাহার একটি কারণ হইল যে ইংলগ্ডের আধুনিক 
যন্ত্র শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের সহিত হস্তশিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী 
প্রতিযোগিতা করিতে পারে নাই এবং আরেকটী কারণ হইল যে 
ইংরাজ শাসকগণ আমাদের শিল্পগুলিকে ধ্বংস করিবার জন্য রাঁজকীয় 
শক্তি পুরামাব্রায় ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র কুষ্ঠিত হন নাই । কিন্ত 
ইহ! সত্বেও আমাদের কুটীর শিল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যার 
নাই । বহু অসুবিধার মধ্য দিয়াও ইহ| বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের 
ক্ষেত্রেই টি কিয়! রহিয়াছে ৷ রেশম কীট পালন ও রেশম শিল্প 
( মহীশুর, আসাম ও পশ্চিম বাংলায় ), পশম শিল্প ( মহীশুর, কাশ্মীর, 
অমুতপর, মুজাপুর, বানারস প্রভৃতি স্থানে ) পিতল ও কাস! শিল্প 
'( মোরাদাবাদ, বানারস ও মুণিদাবাদে ) তুলা তাত শিল্প ( পশ্চিমবঙ্গে, 
মাদ্রাজে এবং অল্প বিস্তর ভারতের সর্বত্র ) দড়ি প্রস্তুত, খেলনা তৈয়ারী, 
গুড় উৎপাদন, বেতের সামগ্রী নিশ্মাণ, ঝুড়ি তৈয়ারী_-ইত্যাদি অধিক 
গুরুত্বপূর্ণ এবং কম গুরুত্বপুর্ণ বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে কুটার শিল্প 
অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তবে দেশীয় ও বৈদেশিক যন্ত্রশিল্ের সহিত 
প্রতিযোগিতায় এই শিল্পগুলি মুমূৰ্য, অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে বল! 
যাইতে পারে। দ্বিতীয় মহাসমরের, সময়ে যুদ্ধের স্বার্থে এই শিল্পগুলিকে 
সরকার সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা করিতে বাধ্য হইয়াঁছিলেন কারণ 
বিদেশ হইতে আমদানী কমিয়া গিয়াছিল এনং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় 
সামগ্রীর উৎপাদনে কেবলমাত্র কারখানা শিল্পগুলিই যথেষ্ট ছিল না। 


১৮৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


হইলে তীাতী শিল্প চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় না । ইহাতে 
এই শিল্পের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে । 


বর্তমান ভারতেও, তাতশিল্প কুটারশিল্প সমুহের মধ্যে বৃহত্তম | ইহাতে 
প্রায় ৬০ লক্ষ নিপুণ শিল্পী নিযুক্ত আছে এবং পোস্ত ও কারিগর সমেত 
প্রায় দেড় কোটি লোক এই শিল্পের উপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল | বর্তমান 


ভারতে প্রায় ২৮ লক্ষ তাত আছে এবং বাষিক উৎপাদন হয় প্রায় ১১০" 


কোটি গজ বিভিন্ন পর্যায়ের কাপড় । 


তাতশিল্প যে সকল অসুবিধার সন্মুখান, সেগুলির অধিকাংশই সকল 
কুটির শিল্পের ক্ষেত্রেই বর্তমান_পুজি সংগ্রহের অসুবিধা, ‘আধুনিক 
উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণে অন্গবিধার সন্তোষজনক বিক্রয় ব্যবস্থার 
অভাব ইত্যাদি । তবে এই শিল্পের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে পরিপ্ুষ্ট কতিপয় 
সমস্যার উপস্থিতিও দেখিতে পাওয়া যায় | প্রথমতঃ, তাতবন্ত্র উৎপাদনের 
'খরচা বর্তমানে অপেক্ষাকৃত অধিক--ইহার দরুণ তাত বস্ত্র এবং কলের 
বন্ধের দামে পার্থক্য ঘটে খুবই অধিক | দ্বিতীয়তঃ, এই শিল্পে মধ্যবর্তী 
ব্যবসায়ীর উপস্থিতি খুবই অধিক £ যথা ৮০ নং সুতার একখানি 
প্রমাণ শাড়ী তৈয়ারী করিতে সুতা, রং প্রভৃতি বাবদ খরচা পড়ে ৫1/০ 
আনার মত, কিন্তু উহার বাজার দাম ১৪২। ১৫২ টাকা । বহু সংখ্যক 
মুনাফা ভোগী মধ্যবস্তী ব্যবসায়ীর উপস্থিতিই ইহার প্রধান কারণ। 
তৃতীয়তঃ, পূর্বের স্ুতাকাটা একটি বিশেষ কুটারশিল্প ছিল কিন্তু বর্তমানে 
সুতাকাটার রেওয়াজ কমিয়া গিয়াছে কারণ বহু পরিমাণ সুতা বহু অল্প 
সময়ে কলে উৎপাদিত হয়। ফলে, কুটীরশিল্পগুলি তাহাদের স্মৃতার 
'যোগানের জন্য কলগুলির উপর নির্ভরশীল । এই নির্ভরশীলতা তাত 
শিল্প সম্প্রসারণের গুরুতর অন্তরায় ; কারণ প্রয়োজনের সময়ে যথেষ্ট 
পরিমাণ সুতা পাওয়া যায় না, কখনও ঠিক যে ধরণের সুতা প্রয়োজন 
ঠিক সে ধরণের স্থুতা পাওয়া যায় না। ইহাতে বন্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ 
এবং গুণ উভয়েই ক্ষুণ্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের তাত শিল্পের ক্ষেত্রে এই 
অসুবিধা বিশেষভাবেই প্রকটিত হয়, কারণ দুরস্থান হইতে এখানে সুতা 
আমদানী করিয়া লইতে হয় এবং ইহাতে বহনী-খরচা (cost of transpor- 
0178) পড়ে অত্যধিক | 


জাতীয় অর্থনীতিতে তাত শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব স্মরণ করিয়! শরকার 
ইহার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন | 
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(১) পুনরুজ্জীবন এবং সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সমূহকে স্মসমঞ্জম 
করিবার জন্য “নিখিল ভারত তাত সংসদ” (Al India Handloom 
3০৮৭) স্থাপিত হইয়াছে। & 

(২) একটি “কেন্দ্রীয় বিপণি-করণ সংগঠন” (Central Marketing) 
Organisation) স্থাপিত হইয়াছে। তাতীগণ সমবায়ের ভিত্তিতে 

, যাহাতে সংগঠিত হয় তাহার জন্য ইহা চেষ্টিত হইবে এবং আভ্যন্তরীণ এবং 
আন্ত-রাজ্য-বিক্রয় ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সহিতও ইহার কাধ্যকলাপ জড়িত 
থাকিবে । 

(৩) কলে উৎপাদিত বস্ত্রের উপর গজ প্রতি এক পয়সা হারে 
উৎপাদন শুল্ক আরোপ করা হইয়াছে; ইহা হইতে সংগৃহীত অর্থ 
তীতখিল্পের সম্প্রসারণে নিয়োগ করা হইবে । 

(৪) ১৯৫৩ সালের “ধুতি বিধি” দ্বার! ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে 
নিলগুলি তাহাদের পুর্বেবকার উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ মাত্র 
উৎপাদন করিবে__যাহাতে ত্রাতশিল্পের জন্য একটি সংরক্ষিত ক্ষেত্র 
থাকে । 

(৪) তাতশিল্পের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে 
অর্থ সাহায্য এবং খণ প্রদান করিতেছেন । ১৯৫৩-৫৪ সালে এইরূপ 
অর্থযোগানের মোট পরিমাণ ছিল ২:৯৬ কোটি টাকা; ১৯৫৫৪-৫৫ সালের 
জন্য ৫ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল । 


কুটীৱ-শিল্প-ইহা কাম্য কেন ? (গুরুত্ব ) Cottage 
Industries—Why Desirable (Importance) 


t 
Q. Estimate the importance of cottage industries in the 
u 


ral economy of ‘India. (3. A. 1940). 


Estimate the place of small scale and cottage industries in 
the economy of India.  (B. A. 1951) 


আমাদের দেশে মোট অধিবাসীরন্দের মধ্যে বিপুল অংশই হইল 
গ্রামবাদী এবং ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবি । কিন্ত সার! বৎসর 
যাবৎ নিযুক্ত থাকিবার মতন যথেষ্ট কাৰ্য্য কৃষিকাধ্যের মধ্যে থাকে না 
সেই কারণে বৎসরে অধিক কালই কৃষিজীবিকে বাধ্যতামূলকভাবে বেকার 
থাকিতে হয়_-অথবা এরূপ কোনো কার্যে লিপ্ত থাকিয়া জীবিকা উপার্জন 
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করিতে হয়, যাহাতে তাহার শ্রমের তুলনায় যথেষ্ট উপার্জন নাই। এক্ষেত্রে 
কষিীবি কোনো কুটিরশিল্পে নিযুক্ত থাকিলে বাড়তি উপার্জন করিতে 
পারে এবং উপাজ্জনহীন দিবগ যাপনের হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারে। 
সুতাকাটা, ভাত বয়ন, ঝুড়ি তৈয়ারী, বেতের কার্ষ্য, গুড় উৎপাদন, তৈল 
নিকাখন ইত্যাদি কাৰ্য্য কষিভীবির পার্শ্বজীবিক! (subsidiary occupations) 
বূপে থাকিতে পারে। 


বহুলোক কুটীর শিল্পের দ্বারা প্রধানতঃ জীবিকা অজ্ভ্ঘন করিয়া থাকে । 
সমগ্র ভারতে কেবল মাত্র তাঁত শিল্পেই নিযুক্ত লোকেব সংখ্যা হইল তিন 
লক্ষ। পূৰ্ব্বে এই সংখ্যা ছিল আরও অধিক | ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে 
কষিদ্বীবি ও শিল্পভীবির সংখ্যা ছিল প্রায় সমান। ব্রিটিশ শাসনের 
অগ্রগতির সহিত বিভিন্ন কারণে কুটীরশিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং 
ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক ব্যক্তি কষিকার্যের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে 
বাধ্য হইয়া পড়ে। অথচ কারখানা শিল্প বা যন্ত্রশিল্প এরূপভাবে আজ 
পধ্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই যাহাতে উহা এমন অধিক সংখ্যক লোক নিয়োগ 
করিতে পারে যাহার দ্বারা জমির উপর অত্যধিক চাপ লাঘব হইবে। 
জমির উপর অত্যধিক চাপ লাঘব করিয়া অধিক সংখ্যক লোকের জীবিকা 
অর্জনের ব্যবস্থা কুটীর শিল্পের মাধ্যমে সম্ভব হয়। অবশ্য মাকিণ 
যুক্তরা্ এবং ইংলণ্ডের ন্যায় আমাদের দেশেও ব্যাপকভাবে কারখানা 
শিল্পের প্রগার ঘটিলে, কৃষির উপর যে অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে তাহা 
লাঘব হইবে এবং ইহাতে ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার নিয়োগের উপায় 
হইবে | কিন্ত আমরা যতই আশাবাদী হই না কেন, বর্তমান অর্থনৈতিক 
পরিপ্রেক্ষিতে, কারখানা শিল্পের ব্যাপক প্রসারের দ্বারা কৃষির উপর চাপ 
লাঘব করা যে বহু সময় সাপেক্ষ ইহা স্বীকার করাই সমীচীন । কিন্ত 
সুপরিকল্পিত ভাবে কুটীরশিল্লের প্রসার অপেক্ষাকৃত কম সময় সাপেক্ষ । 


কুটীরশিল্পীগণ তাহাদের গ্রামের মধ্যে থাকিয়াই এমন কি তাহাদের গৃহের 
আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াই উপজীবিকার অনুসরণ করিতে পারে ; কারখানা 
শিল্পের শ্রমিকদিগের গ্যায় দুর সহরে গিয়া বহু ব্যক্তি একব্রিতভাবে অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশের মধ্যে তাহারা বাস করিবে না। ইহাতে কুটীর-শিল্পীদিগের পক্ষে 
স্বাস্থ্য ও নৈতিক শুচিতা বজায় রাখিরা উন্নত জীবন যাপন সম্ভব হয় | : 


শিল্পীগণ পরিবারভুক্ত শিশু ও স্ত্রীলোকদিগেরও তাহাদের সাধ্যমত 
কাধ্য পাইতে পারে ; ইহাতে একদিকে যেরূপ উৎপাদনের খরচা কম হয় 
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অপরদিকে গেইরূপ উতরুষ্ট সাষত্রী উৎপাদিত হয়, কারণ ভাড়াটিয়া শ্রমিক 
অপেক্ষা পরিবারভুক্ত লোক অধিক যদ্ধের সহিত, অধিক দরদ দিয়া কায 
করিবে । 


বৃহৎ কারখানা শিল্পে শ্রমিক মালিক মনোমালিন্তের জন্য উৎপাদনের 
ক্ষতি হয় বহু এবং কখন কখনও উহার জন্য সমগ্র সামাজিক জীবন বিপধ্যন্ত 
হইয়া] পড়ে । কুটীরশিল্পের মধ্যে শ্রমিক মালিক বিরোধের হার! উৎপাদনের 
ক্ষতি অথবা সামাজিক জীবনে বিপধ্যয়ের সম্ভাবনা নাই । 


দেশের অধিবাসীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদন অর্থাৎ অল্প আয়তনের উৎপাদনের 
দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনে ব্যাপৃত থাকিলে, কেহ অতিরিক্ত ধনী এবং কেহ 
অতিরিক্ত দরিদ্র, এইরূপ পার্থক্যের অবকাশ থাকিবে না। ইহারা দ্বার! 
ধন বণ্টনের সাম্যবিধান সম্ভব হইবে । 


বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ ভোগগামপ্রীর একান্ত অভাব । 
দেশের অভ্যন্তরে কারখানা শিল্পে যে পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হয় উহা 
চাহিদার তুলনায় একান্ত অপ্রচুর ৷ বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর নানারূপ 
বাস্তব বিদ্ব রহিয়াছে । গেই কারণে কুটারশিল্পে যে সামত্রীই যেটুকু 
উৎপাদিত হয় তাহারই যথেষ্ট অর্থনৈতিক উপকারিতা রহিয়াছে । 


কুটার শিল্প বাচাইয়া রাখার সম্ভাবনা ৮০৪১, of 


keeping Cottage Industries alive 


Q. Discuss the possibility of developing cottage industry 
in Bengal and Assam (B. Com. 1946). Discuss the conditions 
under which products of handicrafts can compete with machine- 


made goods. Illustrate your answer from Indian industries 


(B. A. 1938). 


অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে ব্বহৎ কারখানা শিল্পের পাশে 
কুটারশিল্পকে বীঁচাইয়া রাখা আদৌ সম্ভব কিনা । এই সন্দেহের কারণ 
হইল যে বৃহৎ কারখানা শিল্পগুলি বহু পরিমান পু দি বিনিযোগ করিয়া 
রাশীকৃত উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় এবং একসাথে অধিক পরিমাণ 
উৎপাদন করিবার দরুণ তাহাদের পড়তা ( উৎপাদনের গড় পড়ত! খরচা ) 
হয় কম। সেহতু কারখানা শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী অপেক্ষাকত অল 
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দামে বিক্রয় কর! সম্ভব হয় এবং সে ক্ষেত্রে কুটার শিল্পজাত সামগ্রী ইহার 
সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে না । 


কিন্ত সত্যই কুটীরশিল্প কারখানা শিল্পের সহিত প্রতিযোগিত! করিয়া 
বাঁচিয়া থাকিতে পারে কি না, ইহার উত্তর সন্ধানের জন্য আমাদিগকে 
তিনটি বিষর আলোচন! করিতে হইবে £ (ক) কুটারশিল্প গুলির নিজস্ব 
কি ক্ষমতা আছে যাহার দরুণ ইহারা এখনও পর্যন্ত মুযূর্য্‌ অবস্থায় থাকিয়াও 
সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়! যায় নাই ; (খ) ইহাদের কি ক্রটি ও অসুবিধা আছে; 
(গ) এই ত্রুটি ও অন্ুবিধাসমূহ দূর করা সম্ভব কিন! এবং কিভাবে তাহ। 
করা যায় । 


(ক) বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াও একাধিক 
কুটীরশিল্প আজিও টি'কিয়া আছে । ইহার কারণ হইল প্রথমতঃ কুটীর- 
শিল্প স্বল্প পরিধির উৎপাদন ব্যবস্থা ; স্বল্প মুলধনেই ইহার কাৰ্য্য আরম্ভ করা 
যায় এবং এই শিল্পের প্রয়োজনীয় পুঁজি সামগ্রী গ্রামের কন্মকার ও 
ছুতারের দ্বারাই প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার জন্য আমদানীর উপর নির্ভর 
করিতে হয় না এবং বৈদেশিক মুদ্র। বিনিময় ব্যবস্থা বা ডলার ছুণ্ধাপ্যতার 
জালে জড়াইয়া পড়িতে হয় না । দ্বিতীয়তঃ, কুটারশিল্পীর দক্ষত!| পুরুষানুক্রমে 
প্রাপ্ত । তৃতীয়তঃ, বহু কুটিরশিল্প পার্শ্বজীবিক! (Subsidiary occupation) 
রূপে অনুসরণ করা হয় ৷ চতুর্থতঃ, কুটারশিল্পের পণ্যের বাজার গ্রাম বা 
নিকটস্থ সহরের মধ্যেই রহিয়াছে । পঞ্চমতঃ, কুটীরশিল্পী তাহার পরিবারভুক্ত 
ব্যক্তিবর্গের সাহায্য লাভ করে এবং যখন বাহিরের লোকের সাহায্য 
প্রয়োজন হয় তখন গ্রামের মধ্যেই সস্তায় শ্রমিক পাওয়া সম্ভব | যষ্ঠতঃ, 
বিশেষ কারুকাধ্যখচিত সামগ্রী কুটীরশিল্পেই উৎপাদন সম্ভব । সপ্তমত:, 
গ্রামে বাস করিয়! স্বাধীন শিল্পীরূপে কাজ করিবার আকাঙ্খার দ্বারা আজিও 
লক্ষ লক্ষ শিল্পী অনুপ্রাণিত রহিয়াছে । 


(খ) কিন্ত কুটীয় শিল্পের যে ক্রটী এবং অন্গুবিধাগুলি রহিয়াছে, সেগুলি 
আমাদিগকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে ; এইগুলির দরুণ দেশের 
অর্থনৈতিক জীবনে যতখানি উপকারিতা কুটারশিল্পের দ্বারা সাধিত হওয়া 
সম্ভব ততখ।নি উপকারিতা বর্তমানে সাধিত হইতেছে না। প্রথমতঃ, 
গ্রামাঞ্চলে কারিগরগণ অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং অন্ঞর | শিক্ষাভাব 
সকলের পক্ষেই একটি গুরুতর অক্ষমতা এবং কারিগরদিগের পক্ষেও ইহা 
সমভাবেই প্রযোজ্য | কিন্ত তাহাদের পক্ষে শিক্ষাভাবের বাস্তব অসুবিধা 
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হইল যে কারিগরগণ শিক্ষার অভাবের দ্বারা প্রপীডিত হইয়া শিল্প-সংক্রান্ত 
প্রগতিশীল ভাবধারা গ্রহণে অক্ষম হইয়া পড়ে। অশিক্ষা হইতে যে 
রক্ষণশীলতার উদ্ভব ঘটে, উহ! নূতন নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা অবলম্বনের 
পথে বিরাট বাধ! । দ্বিতীয়তঃ, তাহাদিগকে বিশেষ শিল্প-শিক্ষা প্রদানের 
কোনোই যথাযোগ্য বাবস্থা নাই । বিশেষ বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনের 
যে বিশেষ বিশেষ টেক-নিক্‌ বা শিল্প-পদ্ধতি কুটীর শিল্পের ক্ষেত্রে 
লাভজনকভাবেই প্রয়োগ করা সম্ভব__তাহা শিল্পীদিগের নিকট পৌছাইয়া 
দিবার কোনো ব্যবস্থা নাই । অতএব নিজেদের রক্ষণশীলতা ও অজ্ঞতার 
দরুণ এবং শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থ। না থাকার দরুণ কুটীর শিল্পীগণ 
চিরাচরিত শিল্পপদ্ধতিতেই উৎপাদন করিতে থাকে । তৃতীয়তঃ, 
কষিজীবিদিগের ন্ায় কুটীর-শিল্পজীবিদিগেরও মূলধনের অভাবের 
সম্মুখীন হইতে হয়; স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বহুক্ষেত্রে কৃষক ও 
কুটার শিল্পী একই ব্যক্তি। মুলধনের অভাবের দরুণ শিল্পীকে 
মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং সুদের হার অত্যধিক 
চড়া হইবার দরুণ শিল্পের উৎপাদন হইতে নীট লাভ হয় তাহার অতি 
অল্প। বহুক্ষেত্রে মূলধনের অভাবের নিমিত্ত কুটার শিল্পীকে মধ্যবর্তী 
ব্যবসাদারের ( middleman ) অধীন হইয়া পড়িতে হয়-__ব্যবসাদার 
কারিগরকে দাদন (advance) দেয় এবং কারিগর তাহাকেই 
উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে । দাম নিরূপণে 
ব্যবপাদারের কথাই খাটে-:কারিগর এখানে বহু পরিমাণেই অসহায় । 
ইহাতে শিল্পীর কারবারে লাভ হয় কম, কুটার শিল্পের লাভযোগ্যতা 
(profitability) সন্ধে তাহাদের নৈরাশ্য আসে, স্বাধীন উৎপাদক 
হইবার সন্তষ্টি হইতেও তাহারা বঞ্চিত থাকে । ইহা কুটির শিল্প প্রসারের 
পথে গুরুতর অন্তরায় । চতুর্থতঃ, কারখানা শিল্প অপেক্ষা কুটার শিল্পের 
সঙ্গতি অল্প সেই কারণে কারখানা শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া 
কুটীর শিল্পের পক্ষে উৎকষ্ট ধরণের কীচা মাল (raw material) 
সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না; বিশেষ করিয়া কারখানা শিল্প একসাথে 
বহু পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করে বলিয়া, উহা! অপেক্ষারুত সস্তায় 
কাচামাল ক্রয় করিতে পারে। এইদিক হইতে কুটার শিল্পকে বিশেষ 
অন্গুবিধার সম্মুখান হইতে হয় ॥ পঞ্চমতঃ, পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে 
গুরুতর ক্রটী ও অসুবিধা রহিয়াছে। বর্তমানে সকল সামশ্রীরই 
বাজার বিস্ত ত হইতেছে_-কারখানা শিল্পের মাল সুদুর পল্লীতে অন্ন- 
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প্রবেশ করিয়াছে । কিন্তু কুটার শিল্পের পণ্যের বাজার বিস্তৃত হইবার 
পথে প্রবল অন্তরায়, তাহাদের সঙ্গতি কম বলিয়া দুর বাজারে মাল 
প্রেরণ করা কুটার শিল্পীদিগের পক্ষে সম্ভব হয় না। কোথায় তাহাদের 
পণ্যের উত্তম বাজার তাহা খুঁজিয়া বাহির করাও তাহাদের পক্ষে 
সম্ভব হয় না__বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণকে তাহাদের 
পণ্যের সহিত পরিচিত করাইবার মতন আথিক সঙ্গতিও তাহাদের নাই ; 
এবং পুর্বেবই দেখিয়াছি কি ভাবে মহাজন বা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী দিগের 
নিকট পণ্য বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকিয়া, তাহারা তাহাদের 
পণ্যের বাজার বাছিয়া লইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে । 

০. [How do you propose to protect and promote cottage 
Industries in this country in the face of increasing competition 
from large scale factory industries? (B.A.1944) What 
measures would you suggest to revive and improve them ? 
(B. Com. 1939) How can these be made more efficient ? 
(B. A. 1940) How would you propose to plan the future 
‘development of cottage and small scale industries? 
(B. A. 1951; B. Com. 1951) ] 

(গ) কুটীর শিল্পের এই ক্রটী এবং অসুবিধাসমূহ বিদুরিত কর! 
সম্ভব এবং প্রয়োজন । এইগুলি দূর করিবার জন্য বহুমুখী ব্যবস্থ! 
অবলম্বন করিতে হইবে | প্রথমতঃ, কুটির শিল্পের সমস্যা দেশের 
সর্ববসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক সমস্যার সহিত গভীরভাবে 
জড়িত। শিক্ষাভাব সকলের পক্ষে যেরূপ কারিগরদিগের পক্ষেও 
সেইরূপ একটি নিদারুণ অভিশাপ । শিক্ষার দ্বারা যে বুদ্ধির বিকাশ 
ও মানসিক উন্নতি সম্ভব হয়__তাহা কারিগরদিগের জীবনে সম্ভব 
করিতে হইবে । ইহার দ্বারা তাহাদিগকে শিল্প পদ্ধতিতে রক্ষণশীলত। 
পরিত্যাগ করিতে সাহায্য করা হইবে-_তাহারা উন্মুক্ত মন লইয়া 
সহজেই নুতনত্বের দিকে আকুষ্ট হইতে পারিবে । দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক 
বিজ্ঞানকে কুটারের মধ্যেই প্রয়োগ কর! বাস্তবক্ষেত্রে সহজ, সম্ভব 
এবং লাভজনক-তাহা গ্রামের কারিগরদিগকে বুঝাইতে হইবে । নব 
নব আবিষ্কত ছোট খাটো যন্ত্রপাতি কারিগরের গৃহে স্থাপন করা সম্ভব 
এবং এইগুলির সাহায্যে অল্প আয়ামে অধিক উৎপাদন সম্ভব, ইহা 
কারিগরদিগকে দেখাইয়া দিবার ভগ্ত সরকারের বিশেষ বিভাগ থাকা 
প্রয়োজন | তৃতীয়ত, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার মতন সামান্য যে 


) 
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যন্ত্রবিষ্ঠা প্রয়োজন: তাহা যাহাতে গ্রাম্য কারিগরদিগের পক্ষে সহজ 
লত্য হয় তাহার জন্য সরকারী উদ্যোগে, প্রচেষ্টায় বা সাহায্যে কয়েকটা 
গ্রাম লইয়া এক. একটি ইউনিট গঠন করা প্রয়োজন এবং এইরূপ 
এক একটী ইউনিটে একটি করিয়া শিল্প শিক্ষাকেন্র স্থাপন করা 
প্রয়োজন । চতুর্থতঃ, গ্রামাঞ্চলে যাহাতে যন্ত্রচালনশক্তি সহজলভ্য হয় 
সেই উদ্দেশ্যে সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । পঞ্চমত:, কারিগরদিগকে অল্প সুদে খণ দানের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে--যাহাতে পুজি সহজ লভ্য হয় এবং উহার ব্যবহারের দরুণ 
প্রদেয় মূল্য, অর্থাৎ সুদের হার, উৎপাদনের লাভের ব্বহৎ অংশ গ্রাস 
করিয়া ফেলিতে না পারে । এই উদ্দেশ্যে সরকারী সাহায্যে সমবায় 
খণদান সমিতি গঠন কর! যাইতে পারে এবং সরকারও “শিল্পে রাষ্ট্র 
সাহায্য বিধির” ( State Aid to Industries 4০৮) আওতায় 
কারিগরদিগকে পুজি সরবরাহ করিতে পারেন। ষষ্ঠতঃ, উৎকৃষ্ট 
কীচামাল যাহাতে প্রতিযোগিতামূলক দামে কুটার শিল্পীদিগের পক্ষে 
পাঁওয়া সহজ ও সম্ভব হয় তাহার নিমিত্ত ক.টার শিল্পগুলির “আঞ্চলিক সজ্ঘ'’ 
(regional boards) গঠন করিলে ভালো হয়-_এই সঙ্ব তাহার 
অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কুটীর শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করিবে 
এবং ব্যক্তিগতভাবে কারিগরদিগকে সরবরাহ করিবে । এই উদ্দেশ্যে 
গ্রামে “সমবায় সমিতি?” ও (Co-operative Purchase Societies) স্থাপন 
করা যাইতে পারে । সপ্তমত:, বাহিরের বাজারের সহিত ক্টীর 
শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন । এই 
উদ্দেশ্যে কোনো আঞ্চলিক সঙ্ঘের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করা যাইতে পারে এবং গ্রামে গ্রামে “সমবায় বিক্রয় সমিতি” 
(Co-operative Sale S0ciety) স্থাপন ও প্রসার করা প্রয়োজন । এ 
সকল আঞ্চলিক সজ্ঘের উদ্মোগে এবং সরকারী উদ্যোগে ক,টীর- 
শিল্পজাত সামগ্রার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে__যাহাতে জনসাধারণ 
ইহার সহিত পরিচিত হইতে পারে। সহরে, যে স্থানে শিল্পজাত 
সামগ্রীর ক্রেতা রহিয়াছে, ক,টার শিল্পের পক্ষ হইতে সরকারী উদ্যোগে 
বা সমবায়ের ভিত্তিতে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করাও প্রয়োজন | শুধু 
দেশের মধ্যেই নহে, দেশের বাহিরেও যাহাতে আমাদের কটার শিল্লজাত 
সামগ্রীর কাট্তি হয় সেই উদ্দেশ্যে বিদেশ সমূহে ভারতের বাণিজ্য 
প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে চেষ্টা করিতে হইবে । 


১৯২ ভারতীয় অর্থনীতি 


স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার ‘নিখিল ভারত কুটীর শিল্প 
বোর্ড? ( Al India Cottage Industries Board) স্থাপন করেন। 
১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কটকে এই বোর্ডের প্রথম অধিবেশনে 
ভারত সরকারের সরবরাহ ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় বলেন “আমর! যদি পল্লীগ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে 
চাই এবং ইহাদিগকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেখিতে ইচ্ছা করি তাহা 
হইলে আমাদিগকে পল্লী শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাহার উন্নতি 
সাধন করিতে হইবে” । তিনি আরও বলেন যে কুটীর শিল্প বাঁচিয়া থাকুক 
শুধু ইহাই আমাদের কাম্য নহে, তাহার প্রনারও আমাদের কাম্য । 
এই ক্রমোন্নতির জন্য ক.টীরশিল্পকে আধুনিক পারিপার্শিক অবস্থার সহিত 
খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে । প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়! 
শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং ইহাদের একমাত্র কাধ্য 
হইবে ক্‌টীর শিল্পের উন্নতি বিধান কর! । নানারপ ক,টার শিল্প 
সম্পৰ্কত যে সকল সমবায় সমিতি প্রদেশগুলিতে এখন কাজ করিতেছে 
তাহাদের উৎসাহ দেওয়াই এই প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাধ্য হইবে । 
তাত শিল্পের জন্য একটি পৃথক বোর্ড গঠন করা কর্তব্য । দেশের 
বিভিন্নদিকের শিল্পীদের সহিত সংযোগ স্থাপনের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানও 
গঠন করিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে হইবে। কটীর শিল্পের 
উন্নততর উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ ও তৈয়ার করিবার 
জন্য এই সকল আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান সাহায্য করিবে । ইহাদের সাহায্যার্থে 
জাপান ও সুইজারল্যাণ্ড হইতে পরামর্শদাতাদের আনয়ন করা হইবে । 


“কেন্দ্রীয় ক.টীর শিল্প বোর্ড” তাহাদের ও অধিবখনে বিভিন্ন বিষয়ের 
সুপারিশ করিয়াছেন__কটীর শিল্প শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
প্রদর্শনী বিপনিস্থাপন, তথ্য ও সংবাদ সরবরাহের জন্য পত্রিকা প্রকাশ, 
প্রাদেশিক ক.টীর শিল্প বোড স্থাপন, বৃহদায়তন শিল্প ও কুটীরশিল্পের মধ্যে 
সংযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির কাধ্য, প্রাদেশিক সরকারের 
পক্ষ হইতে শরণার্থীদিগকে কাচা মাল এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
সরবরাহ করিয়! কুটার শিল্পের কাধ্যে নিয়োগ, ইত্যাদি | 


শিল্প এবং পরিকল্পনা কমিশন— Cottage 


Industries and Planning Commission 


ভারতের পঞ্চবাখিকী পরিকল্পনায় পরিকরল্পন! কমিশন ক.টার 


কুটীর শিল্প ১৯৩ 


শিল্পের গুরুত্ব সমধিক উপলব্ধি করিয়াছেন | বস্তুত: পক্ষে ইতিপুর্বে 
ধারণ! করা হয় নাই, এইরূপ ত্রতগতিতেই ক,টার শিল্পের সম্প্রসারণের 
ব্যবস্থা পরিকল্পনা কমিশন প্রদান করিয়াছেন । কমিশন বলিয়াছেন, 
“গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় ক,টার শিল্পের স্থান কেন্দ্রীয় । কৃষির যদি 
যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন করা হয় তাহা হইলে সমগ্র দেশের মধ্যে মোট 
জনসংখ্যার প্রায় একতৃতীয়াংখকে নিয়োগ করিবার মত উপায় অন্বেষণ 
প্রয়োজন । এইরূপে, গ্রামাঞ্চলে সমাধান করিবার মত বিরাট অর্থ নৈতিক 
ও মানবীয় সমস্যা রহিয়া গিয়াছে । সুতরাং অদুর ভবিষ্যতে ক.টার শিল্পের 
সমস্যার যে আবশ্যকতা ও গুরুত্ব রহিয়াছে, তাহা অতিরঞ্জনের বাহিরে |” 


ইতিপুর্বেবে একাধিক কমিটি কুটীর শিল্পের উন্নয়নের কথা চিন্তা 
করিয়াছেন এবং উহার গছ্থা নির্ধারণের প্রচেষ্টাও করিয়াছেন । পরিকল্পনা 
কমিশনের কিন্তু এ সম্পর্কে দায়িত্ব হইল অনেক অধিক | ইহার কারণ__ 
প্রথমতঃ সুনিদ্দিট পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় নিছক প্রয়োগ পরিক্ষার 
( Experimentation ) স্থান নাই__উহাতে স্ুনিদ্দিষ্ট কণ্মপন্থা থাকিবে 
এবং ও স্থুনিদ্িষ্ট কর্ম্মপদ্থার দ্বারা যে যথাযোগ্য এবং কাম্য ফললাভ ঘটিতে 
পারে, তাহাও প্রদশিত হইবে ৷ দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনা কমিশন নিজেরাই 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে কৃষিব্যবস্থার পুনর্গঠন করিলে গ্রামবাসীদিগের মধ্যে 
যে বেকার সমস্যার উদ্ভব হইবে তাহার সমাধানের জন্যও ক,টার শিল্পের প্রসার 
প্রয়োজন । 


সেই কারণেই পরিকল্পনা কমিশন অভিমত দিয়াছেন, যে কুষি 
উন্নয়নের জন্য সরকার যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, অনুরূপ দায়িত্ব 
কুটীর শিল্পের উন্নয়নের জন্যও তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। 
মূলতঃ, কুটীর শিল্প অবশ্য মূলরাষ্ট্র সরকারদিগের (State Governments) 
দায়িত্ব, কিন্তু অভিন্ন উৎপাদন-কর্মস্থচী প্রণয়নের এবং নীতি নির্ধারণের 
প্রয়োজনে, ইহা কেন্দ্রীয় সরকারেরও দায়িত্ব হইয়া উঠিয়াছে। ক্*্টার 
শির এবং স্বল্প পরিধির শিল্পের (Small scale industries) কর্শান্ুচী 
(programme) রৃহৎ,শিল্প উন্নয়নের কর্ধাস্থটী হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে 
বিবেচনা কর! সম্ভব হয় না। সেই কারণে, বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন- 
কর্ম্মস্ুচীর সহিতই স্বপ্প পরিধির শিল্প এবং কুটীর শিল্পের উৎপাদন- 
কন্মস্থচী একযোগে প্রণয়ন করাই প্রয়োজন বলিয়৷ পরিকল্পনা কমিশন 
মনে করেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই উদ্দেশ্যে একটি পৃথক সংগঠন 
(Organisation) রাখিতে হইবে ; এই সংগঠনের কাজ হইবে নীতি 

১৩ 


১৯৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন বিবেচনা করা, অভিন্ন উৎপাদন কর্মসুচী প্রণয়নে 
সহায়তা করা এবং উন্নয়নের ও গবেষণার সমন্বয় সাধন করা (অর্থাৎ উন্নয়নের 
জন্য গবেষণার প্রয়োগ করা) । এই অভিন্ন উৎপাদন কর্শাস্থুচী এরূপ 
হইতে হইবে যাহাতে উহার দ্বারা গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের অবকাশ বৃদ্ধি 
করিতে পারা যায় । খাদি, গুড়, খাগ্ঠতৈল, নিমতৈল, হস্তনিন্মিত কাগজ, 
কম্বল, দিয়াশলাই, ঢেকিছাটাই, স্বৃতপশুর.ব্যবহার-এই সকল বিষয় সম্পর্কে 
ক,টার শিল্পের উন্নয়নের ব্যবস্থা করিবার প্রচুর অবকাশ আছে বলিয়া 
কমিশন মনে করেন | সকল প্রকার ক,টীর শিল্প এবং ক্ষুদ্ায়তনের শিল্প 
উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন ১৬ কোটি টাকার ব্যয়ের হিসাব 
করিয়াছেন । 

কুটার শিল্পের সংগঠনের ও উন্নয়নের জন্ট প্রধানতঃ “শৈল্পিক সমবায়ের”' 
( Industrial Co-operatives ) উপর এবং কটার শিল্পের ক্ষেত্রে যে 
সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গঠনমূলক কার্য করিয়া থাকে তাহাদিগের উপর, 
পরিকল্পনা কমিশন নির্ভর করিয়াছেন। তবে কমিশন কূটার শিল্পের 
পুনরুজ্জীবনের জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন ; (ক) গ্রাম্য কারিগরদিগকে 
শৈল্পিক সমবায়ে সংগঠিত করিবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান সরকারকে গঠন 
করিতে হইবে ; (খ) উৎপাদনের প্রক্রিয়া এবং স্থানীয় কীচামালের 
ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণার আয়োজন করিতে হইবে (গ) দীর্ঘমেয়াদী 
এবং মধ্য মেয়াদী (medium erm) থণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে (ঘ) যে কাঁচামালের বণ্টন সরকারের আয়ত্তাধীন তাহার সরবরাহে 
সরকার সহায়ত! করিবেন। বৃহৎ শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প যাহাতে 
পাশাপাশি থাকিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে 
কোন কৃটার শিল্পের অনুরূপ বৃহৎ শিল্পের উপর সেস., (06৪8) বা 
অতিরিক্ত কর আরোপ করা সঙ্গত হইবে । অধিকত্ত, একই ধরণের 
শিল্পের ক্ষেত্রে ক,টীর শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের সাধারণ কর্শ্মসুচী 
গ্রহণ করিয়। একই সামগ্রীর বিভিন্ন পর্য্যায়' বিভক্ত করিতে হইবে ; 
কোন কোন পৰ্য্যায় ক্টার শিল্পে এবং কোন কোন পর্যায় বৃহৎ শিল্পে 
উৎপাদিত হইবে বলিয়! ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 


কার্ডে কামিটির বিবরণী--২০০০৮% of the 15৮৮৪ 
Committee 


পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫৫ সালের প্রথম দিকে অধ্যাপক ডি, জি, 
কার্ভে-এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী 


কটীর শিল্প ১৯৫ 


পরিকল্পন| রচনায় ক্ষুদ্র ও কুটার শিল্পের সম্প্রসারণের কার্যক্রম স্থির 
করিবার দায়িত্ব ইহাকে প্রদান করা হইয়াছিল। সেপ্টেম্বর মাসে এই 
কমিটি পরিকল্পনা কমিশনের নিকট তাহাদের বিবরণী প্রদান 
করিয়াছেন । 


কার্ভে কমিটি দ্বিতীয় পঞ্চবাঁষিকী পরিকল্পনার মধ্যে গ্রাম ও ক্ষুদ্র 
শিল্পের উন্নয়নের জন্য ২৫৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদের প্রস্তাব 
করিয়াছেন । উহার মধ্যে ২৩৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা বিভিন্ন রাজ্য 
সরকারের দ্বার! ব্যয়িত হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বার! ব্যয়িত হইবে 
২৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাক! । দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনার কালে ক্ষুদ্র 
ও ক্‌টীর শিল্পগুলির যে সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান প্রয়োজন বলিয়া 
কমিটি মনে করেন সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন । বিশেষ করিয়া এই 
শিল্প সমূহের অর্থসংস্থান, শক্তি সরবরাহ, কলাকৌশল (technique) 
বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation) প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। 
কমিটি অভিমত দিয়াছেন যে কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন কর্ম্মসুচী কাধ্যকরী 
হইলে ৩০ লক্ষেরও অধিক লোকের কর্মসংস্থান হইবে । 


কার্ডে কমিটি ক্ষুদ্র শিল্পগুলির জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রয়োজন 
উল্লেখ করিয়াছেন ; নূতন পুঁজি বিনিয়োগের সময়ে সকল ক্ষেত্রেই 
উন্নত পুজি সংগ্রহ করা প্রয়োজন । কমিটি বলেন যে কয়েকটি 
অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কতৃত্বাধীন ও বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজন 
রহিয়াছে কিন্ত উহ! ব্যতীত বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে কটার ও ক্ষুদ্র শিল্প 
ছ্ড়াইয়া দিয়া শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন । উন্নত বর্মপ্রণালী 
গ্রহণ করিলে এই বিকেন্্রীকরণের দ্বারা দেশের অর্থনীতির কোনরূপ 
ব্যাঘাত ঘটবে না। গ্রামাঞ্চন এবং উপনগরী সমূহে স্বল্প মুল্যে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ একান্তই প্রয়োজন । এই সকল শিল্পজাত পণ্যের পরিকল্পিত 
সরবরাহ এবং সুসংগঠিত বিক্রয়-ব্যবস্থার নিমিত্ত বিভিন্ন উৎপন্ন মালের 
ন্ট ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি স্থাপনের কথাও বলিয়াছেন । অধিকস্ত কমিটির 
মতে, উৎপাদন নিয়োগ ও লাভের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া সময় সময় 
বিভিন্ন অঞ্চলে কিরূপ মুল্যে উৎপন্ন দ্রব্যাদি সমবায় ভিত্তিতে বিক্রয় 
সম্ভবপর তাহা নির্ধারণ করা উচিত। অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে 


কমিটি বলিয়াছেন যে প্রথম দিকে সরকারকেই ইহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ 


সরবরাহ করিতে হইবে, পরে উহার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন 
আবশ্যক | 


১৯৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


সাম্প্রতিক কালে ক্ষুদ্র শিল্পের সাহাষ্যার্ধে অবলাহ্িত 


ব্যবস্থা__০০০7% Measures to Assist Small Industries 


ভারত সরকার সম্প্রতি ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্যের জন্য দেশের মধ্যে 
চারিটি আঞ্চলিক ইন্টটিউট্‌_ স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইহাদের 
উদ্দেশ্য হইল ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে উৎপাদন প্রণালী ( technique of 
production ), কারবার ব্যবস্থাপনা (business management) এবং 
বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নে সাহায্য কর! । প্রত্যেক ইন্ট্রটিউটের জন্য 
একটি কর্মচারী-দলের সংগঠন হইয়াছে--কর্শ্মচারীদিগের মধ্যে 
অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিশেষ ধরণের ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের পদ্ধতি- 
বিশারদ (৮০০17101875) এবং অবশিষ্টাংশ হইল বিক্রয় ও ব্যবস্থাপন! 
সম্পর্কে পরামর্শদাতা | প্রত্যেক ইন্ষ্রাটউট. একটি করিয়া আদর্শ 
কারখানা ()1০০। 7০:১০) স্থাপন করিবে এবং ইহাদের প্রত্যেকের 
সঙ্গে দুইটি করিয়া ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী ইউনিট (Mobile Demonstra- 
tion Units) থাকিবে | ইহার! বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়! ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে 
উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারে শিক্ষা প্রদান করিবে | ইন্ষ্টটিউট্‌ এই প্রকার 
যন্ত্রপাতি কিস্তিবন্দীতে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সরবরাহ করিবে । এইগুলি হইল 
ইন্ট্রটিউটের প্রাথমিক কার্য্য_ক্ষুদ্র শিল্প সমূহের ক্রমিক সম্প্রসারণের 
সহিত উহাদের কার্যের পরিধিও বিস্তার লাভ করিবে । 

“ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন''এর (Small Industries Corporation) 
দ্বার! ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের উন্নততর ব্যবস্থার কার্যক্রম ভারত 
সরকার অনুমোদন করিয়াছেন। এই কর্পোরেশন বিক্রয়ের দোকান 
স্থাপন করিবে এবং বিক্রয়-যান (918 Vn) রাখিবে। শুধু ইহাই 
নহে, ভারত সরকার এই শিল্পগুলিকে আথিক সাহায্য বৃদ্ধির জন্যও 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই সাহায্য রাজ্যসরকারের মাধ্যমে 
প্রদান করা হইবে । একাধিক বিশেষ পর্যায়ের ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য রাজ্য 
মরকারগুলি গবেষণা, শিক্ষাপ্রদান, আদর্শ কারখানা প্রভৃতি বিষয় 
সম্পর্কে কর্মসুচী রচনা করিতেছেন এবং এই সকল কর্মসূচীর জন্য 
যে ব্যয় হইবে তাহার অধিক অংশই কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন । 
ইহাদের পুজি সরঞ্জামের ব্যয়ের (capital equipments) ৭৫ শতাংশ 
এবং জমি, বাড়ী ইত্যাদি বাবদ ব্যয়ের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার 
দান হিসাবেই প্রদান করিবেন | এসটাবলিশমেন্টের জন্য পৌণপৌণিক 
ব্যয়ের (26০82108) ৫০ শতাংশ দান হিসাবে এবং চল্তি পুঁজির 
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কুটার শিল্প ১৯৭ 


(working capital) সমগ্র অংশ খণ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান 
করিবেন! 

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে পু্ববাপেক্ষা অনেক অধিক 
পরিমাণে এবং কম সুদে খণ প্রদত্ত হইবে । বন্ধকী-সামপ্রীর মূল্যের 
শতকরা ৭৫ ভাগ পর্য্যন্ত খণ দেওয়া হইবে । এই খণ হইবে দীর্ঘমেয়াদী, 
মাঝারি মেয়াদী এবং স্বল্প মেয়াদী | 

শিল্প সমবায় সমিতিগুলিকে উৎসাহিত করিবার বিশেষ প্রচেষ্টা 
কর! হইতেছে । মাদ্রাজের তাত শিল্প, উত্তর ভারতের কতিপয় 
দিয়াশলাই ফ্যাক্টরী এবং হায়দ্রাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে ছুতারের কারখানা 
ও কতিপয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এইরূপ সমবায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । এই শিল্প সমবায়গুলিকে সাহায্যের জন্ত উহাদের মোট ব্যয়ের 
৭৫ শতাংশ ভারত সরকার খণ প্রদান করিবেন এবং উহাদের সভ্যদিগকে 
অংশ-পত্র (৪৮০) ক্রয়ের জন্যও অনুরূপ খণ প্রদত্ত হইবে । এই 
খণের সুদের হার হইবে ২২ শতাংশ মাত্র। রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র শিল্পের 
সাহায্যের জন্য যে বাড়তি কর্মচারী নিয়োগ করিবেন উহার জন্য বাড়তি 
ব্যয়ের ৫০ শতাংশ ভারত সরকার প্রথম তিনবৎসরের জন্য বহন 
করিবেন । 

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংস্থা ( Community Projects Ad- 
ministration ) গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের ভ্রুত সম্প্রসারণের জন্য ২৬টি 
পথ প্রদর্শক কেন্দ্র (Pilot Areas) স্থাপনের কর্মসুচী রচনা ও 
কার্যকরী করিতেছেন | তিনশত গ্রাম লইয়া এইরূপ একটি কেন্দ্র 
গঠিত । ইহার উদ্দেশ্য হইল গ্রামাঞ্চলে কটার শিল্পের সম্প্রসারণের দ্বারা 
কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা । 


চতুর্দশ অধ্যায় 


কারখানা শিল্প 


Industries : Chief Manufacturing Industries 
বহৎ যত শি্প-Large Scale Manufacturing Industries 


4 Q. Give an account of the chief manufacturing industries 
of India. (B.Com. 1940). State what you know about 
one large factory industry of India. (B. Com. 1938; 
B. A. 1945) 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতে যন্ত্রশিল্ স্থাপিত হইতে 
থাকে। এই সকল শিল্পের অধিকাংশই বৈদেশিক মূলধনে স্থাপিত 
হয় এবং বিদেশীদিগের দ্বারাই পরিচালিত হইতে থাকে । সরকার 
শিল্পসমূহের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কোনই প্রয়াস করেন নাই । উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকটি ব্যাপক দুভিক্ষ ঘটিয়া যাইবার পর 
ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষি ও শিল্পের ভারসাম্যের গুরুতর 
অভাব অনুভুত হয়। ভারতবাসীর চরম দারিদ্র্য দুর করিবার জন্য 
দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিখনগুলি দ্রুত শিল্পোন্নতির জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন-___ 
কিন্ত সরকার ছুই একটি সামান্য এবং বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ভিন্ন এ বিষয়ে 
বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ প্রয়াপ কিছু করেন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে 
বিদেশী পণ্য বজ্জনের জন্য শিল্লোন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দেয় 
এবং তদবধি দেশী ও বিদেশী মুলধনে ভারতের মধ্যে একাধিক 
যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিতে থাকে । অতঃপর যুদ্ধের চাপে সরকার 
শিল্পোন্নতির দিকে কথঞ্চিৎ মনোযোগ দিতে বাধ্য হন। বর্তমানে 
আমাদের দেশে যে সমস্ত সামগ্রী উৎপাদনে ব্ৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব 
হইয়াছে সেগুলি হইল, বস্তু, লোহ ও ইস্পাত, চিনি, কাগজ, 
রাসায়নিক, পাট-সামগ্রী, সিমেন্ট, সাবান, কাচ, রং ও বানিশ, কৃত্রিম 
রেশম, চীনামাটি, পশম, লাক্ষ।, রেশম ও গেঞ্জি ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে 
কতিপয় শিল্পের বিস্তারিত আলোচনা! করা যাইতে পারে । 


কারখানা শিল্প ১৯৯ 


বন্ত শিল্প __-০০৮:০৮। Industry 


ভারতে কাপড়ের কল স্থাপিত হয় সর্বপ্রথম কলিকাতায় ১৮১৮ সালে । 
তবে ১৮৫১ সাল হইতেই ইহার যথার্থ প্রসার হইতে থাকে । এ সালে 
বোদ্বাই প্রদেশে একটি মিল স্থাপিত হয় এবং তাহার পর হইতে অন্যান্য 
স্থানে (যথা আমেদাবাদ, নাগপুর, বাঙ্গালা ) ও শিল্প স্থাপিত হইতে 
. থাকে । স্বদেশী আন্দোলন বস্্রশিল্পকে বিশেষভাবেই পরিপুষ্ট করে এবং 
প্রথম মহাযুদ্ধের পুর্বেবই ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা দাড়ায় ২০৭। 
বন্ত্রশিল্প সম্পর্কে স্মরণীয় বিষয় হইল যে ভারতীয় মুলধনে ও ভারতীয় 
উদ্ভেগেই এই শিল্পের প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে 
বস্ত্র শিল্পের বিশেষ প্রপার লাভ ঘটে কিন্তু তাহার পরেই সস্তা জাপানী 
বন্ত্রের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইতে হওয়ায় ইহার শোচনীয় 
অবস্থা ঘটে । ভারত সরকার ১৯২৭ সালে বস্ত্রশিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান 
করেন । ১৯৪০ সালে ভারতে ৩৮৮টি মিল ছিল এবং উহাতে নিযুক্ত 
লোকগংখ্যা ছিল চার লক্ষ ত্রিশ হাজারের মতন; ১৯৩৯-৪০ সালে কাপড়ের 
কলগুলিতে মোট বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ৪০০ কোটি গজের কিছু অধিক । 
যুদ্ধের পরে ১৯৪৬ সালে মিলের সংখ্যা দাড়ায় ৪১১ এবং উহাতে নিযুক্ত 
লোক সংখ্যা দাড়ায় ৫ লক্ষের উপর | ১৯৪৫-৪৬ সালে এই সকল মিলে 
বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল প্ৰায় সাড়ে ছয় শত কোটি গজ । যুদ্ধের মধ্যে বন্্রশিল্প 
স্বীয় অবস্থা উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছিল কিন্তু যুদ্ধ শেষে 
পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন এবং নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রয়োজন অত্যধিক 
প্রকটিত হইয়াছে । ১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্ক্যাল কমিশন হিসাব করিয়াছেন 
যে প্রচলিত দ্রব্য মূল্যের ভিত্তিতে কেবলমাত্র বোস্বাইস্থ মিলগুলির নূতন কল 
কজার জন্যই ১০০ কোটি টাকার মত ব্যয় হইবে যখন নাকি তাহাদের 
হাতে ব্যয়যোগ্য নগদের পরিমাণ ৪৫ কোটি টাকার অধিক হইবে না। 
পূঁজি সামগ্রীর অভাবও এই শিল্পের উন্নতির পথে গুরুতর একটি অন্তরায় । 
দেশ বিভক্ত হইবার ফলে ১২টী কাপড়ের কল পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত 
হইয়াছিল এহং অবশিষ্ট কলগুলি পড়িয়াছিল ভারতের মধ্যে । কিন্তু দেশ- 
বিভাগ ভারতকে বিস্তৃত আয়তনের তুলা চাষের জমি হইতে বঞ্চিত 
করিয়াছে ; বিশেষ করিয়া লম্বা আশের তুলা (Long staple cotton) 
সুগম বস্তু তৈয়ারীর জন্য অপরিহার্য্য। অথচ এইরূপ তুলা উৎপাদনের 
অঞ্চল পাকিস্থানেরই অন্তর্ভু ক্ত হইয়| গিয়াছে। 


এই সকল সমস্যা সমাধান করিবার জন্য এবং বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের 


২০০ ভারতীয় অর্থনীতি 


জন্য এক্ষণে নানা প্রচেষ্টাই করা হইতেছে । ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের একটি 
প্রতিনিধি দল ইংলণ্ডে প্রেরিত হন (Thakersay Delegation) ; ইহারা 
ইংলণ্ডের শিল্প পদ্ধতি জ্ঞানের (technical aid) সহায়তায় ভারতে 
কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্যে ভারতে একটি 
কারখানা স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হন। অধিকাংশ ভারতের মূলবনে এই 
কারখান! স্থাপিত হইয়াছে । তুলা চাষের এলাকা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, 
বিশেষ করিয়া লম্বা আঁশের তুলা, তাহার জন্যও চেষ্টা করা হইতেছে । 
পঞ্চবাধিকী - পরিকল্পনায় কাপড়ের কলের উৎপাদন-তাগ (target of 
Production) ধরা হইয়াছিল ৪৭০ কোটি গজ (তাত শিল্পের উৎপাদন 
তাগ ধর! হইয়াছিল ১৭০ কোটি গজ )। ১৯৫২-৫৩ সালে কাপড়ের 
কলগুলি তাহাদের উৎপাদন তাগে প্রায় পৌছাইয়া গিয়াছিল। কিন্ত 
তাত শিল্প অনেক পিছাইয়! পড়িয়াছিল ; সেই কারণে কাপড়ের কলগুলির 
উপরে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হইয়াছিল । ১৯৫২ সালে একটি 
অভিন্যান্স দ্বারা কাপড়ের কলগুলির উপরে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে 
তাহারা যেন ১৯৫১-৫২ সালে যত পরিমাণ উৎপাদন করিয়াছে তাহার 
শতকর! ৬০ ভাগ মাত্র ইহার পর হইতে উৎপাদন করে । ১৯৫৩ সালে 
এই অডিন্যান্সটি আইনে পরিণত করা হয় এবং এ সালেই কলে উৎপাদিত 
বস্ত্রের উপর গজ প্রতি ১ পয়দা করিয়া উৎপাদন কর আরোপ করা হয় । 
এই সকল ব্যবস্থার উদ্দেশ্য যদিও তাত শিল্পকে সহায়তা করা তথাপি 
সাধারণ লোকে ইহার ওচিত্য সম্পর্কে একমত হইতে পারে না। 


১৯৫৩-৫৪ সালে মিলগুলিতে ৪৯০ কোটি ৬০ লক্ষ গজ কাপড় উৎপাদন 
হইয়াছিল । এ সালে তাত শিল্পে উৎপাদন হইয়াছিল ১২০ কোটি গজ । 


ও ইস্পাত শিলপ_1,০7 and Steel Industry 


ভারতের আধুনিক লৌহ শিল্প সুরু হয় ১৮৭৪ সাল হইতে; এ 
সালে আসানসোলের নিকট বরাকর নামক স্থানে “বরাকর লৌহ ক্দ্মশাল!'' 
(Barakar Iron Worss) স্থাপিত হয়। ১৮৭৫ শালে  'বারাকপুর 
আয়রণ কোম্পানী’ নামে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয় ; পরে ইহার 
নাম-করণ হয় “বেঙ্গল আয়রন এও, ষ্টাল কোম্পানী” । ১৮৮৯ সালে ইহা 
বরাকর লৌহ কারখানাটী গ্রহণ করে । ইহার দশ বৎসর পরে এই কোম্পানী 
কারবারে লাভ দেখাইতে সক্ষম হয় এবং সেই সময়ে বৎসরে লৌহের 
উৎপাদন ছিল ৩৫,০০০ টনের মতন। কিন্ত ভারতে লৌহ ও ইস্পাত 


) 


কারখানা শিল্প ২০১ 


শিল্পের প্রকৃত প্রসার সুরু হয় ১৯০৭ সালের পর। এ সালে সিংভুম 
জিলার সাক্‌চী নামক স্থানে “টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টাল ওয়ার্কদ্‌”' স্থাপিত 
হয় । পরে ও স্থানাটির নাম হইয়াছে জামসেদপুর | এই স্থানে লৌহ 
উৎপন্ন হয় ১৯১১ সালে এবং ইস্পাত উৎপন্ন হয় ১৯১৩ সালে। ইহার 
কিছুকাল পরেই প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয় এবং ইহার সুযোগে লৌহ ও 
ইস্পাত শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করে, কারণ যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতের মধ্যে 
এবং বাহিরে ( মধ্যপ্রাচ্য দেশ সমূহের রণাঙ্গনে ) বদ্ধিত পরিমাণ লৌহ ও 
ইস্পাত জাত সামত্রী বিক্রয় করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। ১৯১৮ সালে 
“ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড গ্রীল কোম্পানী” স্থাপিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের 
পরেই এই শিল্পকে কঠোর বিদেশী প্রতিযোতার সম্মুখান হইতে হয় এবং 
১৯২৪ সালে ভারত সরকার এই শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করেন । 
সংরক্ষণের আওতার মধ্যে থাকিয়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্প দ্রুত উন্নতি 
লাভ করিতে থাকে । ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছিল 
১৫ লক্ষ ৫৭ হাজার টন এবং ইতিমধ্যে এই সামগ্রীর রপ্তানী বাণিজ্য 
প্রসার লাভ করে ; বিদেশী ক্রেতাদিগের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ গ্রহণ 
করিত জাপান এবং অন্য গুরুত্বপুর্ণ গ্রাহক দেশ ছিল ব্রিটেন ও মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র । এ সালে কাচা ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছিল ৬ লক্ষ :৬১ হাজার 
টন এবং তৈরী ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছিল ৬ লক্ষ ৮১ হাজার টন ; ইতিমধ্যে 
১৯৩০ সালে ভদ্রবাটিতে মহীশুরে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্বাপিত হয় 
এবং ১৯৩৬ সালে “্রীল কর্পোরেশন অফ্‌ বেঙ্গল” গঠিত হয় ও ১৯৩৭ 
সালে বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টাল কোম্পানীর সহিত 
যুক্ত হয় । 

দ্বিতীয়. মহাযুদ্ধ এই শিল্পের উন্নতিতে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করে । 
যুদ্ধের তাগিদে এই শিল্পজাত সামগ্রার চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং 
যুদ্ধাবস্থায় বিদেশ হইতে আমদানী হাস পায়। সরকারও নিজেদের 
বৈদেশিক মুদ্রা সংস্থান রক্ষা করিবার জন্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ করেন। 
সরকার লৌহ ও ইস্পাতের দাম নিয়ন্ত্রণ করিলেও বাজারে উহার দাম 
অত্যধিক চড়িয়া যায় । এই সকল কারণে যুদ্ধের সময়ে এই শিল্প এরূপ 
উন্নতি লাভ করে যে যুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালের ১ল এপ্রিল হইতে এই 
শিল্পের উপর হইতে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হয়। 


এই শিল্লটা ভারতীয় মূলধন এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপনার দ্বারা - 
পরিচালিত । বর্তমানে এই শিল্পে প্রায় ২৫ কোটি টাকার পুজি নিয়োজিত 


২০২ ভারতীয় অর্থনীতি 


আছে এবং ইহাতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ । তথাপি ভারত 
কিন্ত ইস্পাত উৎপাদনে আত্মপধ্যাপ্ত হইতে পারে নাই । বিশেষ করিয়া 
উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার প্রয়োজনীয়তা যখন একান্তভাবেই 
অনুভুত হইতেছে এবং উহার জন্ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়াস করা 
হইতেছে তখন লৌহ ও ইস্পাতের ন্যায় মৌলিক সামগ্রীর চাহিদ] বৃদ্ধি 
পাওয়াই স্বাভাবিক-। কিন্তু ইস্পাতের চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় উহার 
উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই | বৎসরে যেস্থানে ইস্পাতের চাহিদা ২৫1৩০ লক্ষ 
টন, সে স্থলে ১৯৪৭ সালে উৎপাদন হইয়াছিল ৯ লক্ষ টনেরও কম। 
পরন্ত, যুদ্ধোত্তর কালে বিভিন্ন কারণে এই শিল্পে উৎপাদন বিশেষ ভাবেই 
শ্বাস পাইয়াছে--কয়লার অভাব, যানবাহনাদির অসুবিধা, শ্রমিক ধর্মঘট 
প্রভৃতি হইল ইহার কারণ। শ্রমিক ধর্মঘটের দ্বারা ১৯৪৬-৪৭ সালে 
কেবল মাত্র “ষ্টীল কর্পোরেশন অফ বেজগল”'এ ১ লক্ষ টন ইস্পাত কম 
উৎপাদন হইয়াছে । ১৯৪৮ সালে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার 
তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছে শতকরা ৬৮ ভাগ মাত্র । প্রয়োজনের 
অনুপাতে ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ভারত সরকার ৪৫ 
কোটি টাকা ব্যয়ে ছুইটী ইস্পাতের কারখান! স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন 
এবং প্রত্যেকটি কারখানা হইতে ৫ লক্ষ টন ধাতু উৎপাদন হইবে মনে 
করিয়াছিলেন ; কিন্ত সরকারের ব্যয় সঙ্কোচ প্রয়োজনের চাপে তখন উহা 
কার্য্যকরী, করা সম্ভব হয় নাই | কিন্ত অনুরূপ কিছু পরিকল্পনা কার্যকরী 
করা যে একান্তই প্রয়োজন ইহ! বিশেষ ভাবেই অনুভুত হইয়াছিল | 


ইতিমধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়করূপে ভারত সরকার ইস্পাত 
উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একীকরণের (amalgamation) নীতি 
গ্রহণ করিয়াছেন |. ভারত সরকার ১৯৫৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে 
“ষ্টীল কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল লিমিটেড”, “ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড গ্রীল 
কোম্পানী লিমিটেড'” এর সহিত একীভুত হইবে বলিয় ব্যবস্থা করিয়াছেন | 
টেরিফ বোর্ড . এবং টেরিফ কমিশন এইরূপ একীকরণের : সুপারিশ 
করিয়াছিলেন ; ইহার! অভিমত দিয়াছিলেন যে এইরূপ একীকরণের 
দ্বার। অনেক অপচয় বাচিয়া যাইবে এবং উৎপাদনের ব্যয়ও হাম পাইবে । 
এই প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণের জন্য যে আথিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান 
করা প্রয়োজন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের একীকরণের দ্বারা উহ! প্রদান করা 
সম্ভব এবং ফলপ্রস্থ হইবে । 


১৯৫৩ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত সরকার এদেশে নূতন 


কারখানা শিল্প ২০৩ 


একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ডেম্যাগ এবং ক্রাপ (Demag 
and 108৮৮) নামক জাশ্মান প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া- 
ছিলেন। এই কারখানার জন্য পঁচাত্তর কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং ইহার 
মধ্যে জার্মান প্রতিষ্ঠান ৯৫ কোটি টাকা প্রদান করিবে । এই কারখানাটি 
রুরকেলা নামক স্থানে স্থাপিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং ইহার নিশ্মাণে 
৪ বদর সময় লাগিবে । ইহা ব্যতীত পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার আওতায় 
তিনটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় সম্প্রসারণের কাধ্যক্রম গৃহীত হইয়াছে_ 
টাটা! আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল কোম্পানী 
এবং মহীশুর আয়রণ এও ষ্টীল কোম্পানী | মহীশুর কোম্পানীর দুইটি 
নূতন বৈদ্যুতিক চুলী স্থাপন সম্পুর্ণ হইয়াছে এবং অন্ত দুইটি কোম্পানী 
১৯৫১-৫৩ সালের মধ্যে সম্প্রসারণের জন্য প্রায় ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় 
করিয়াছে এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ৭৭ কোটি টাকা ব্যয় করিবে বলিয়া 
ধরা হইয়াছিল | ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর সম্প্রসারণের 
উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ডলার থণ প্রদান করিয়াছে । 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে ইম্পাত ৩ লক্ষ টন বেশী উৎপাদন 
হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে তবে ইস্পাত উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইতে 
আমাদের এখনও সময় লাগিবে। ১৯৫৩ সালেও আমরা ২ লক্ষ ৪৭ 
হাজার টন ইস্পাত বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছি । 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় অবিশ্ুদ্ধ লৌহপিণ্ডের (Pig Iron) 
উৎপাদনের তাগ ( ১৯৫৫-৫৬ সালে ) ধরা হইয়াছিল ২৮ লক্ষ ৩৫ 
হাজার টন এবং তৈরী ইস্পাতের (Finished 9৮০০) তাগ ধরা হইয়াছিল 
১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টন। প্রকৃত উৎপাদন এই তাগের অনেক নীচে 
পড়িয়া আছে । ১৯৫৩-৫৪ সালে লৌহ পিণ্ডের উৎপাদন হইয়াছিল 
১৬ লক্ষ. ৫১ হাজার টন এবং তৈরী ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছিল ১০ লক্ষ 


৮১ হাজার টন । 


শর্করা শিল্প-_ 558৮৮ Industry 
১৯০৩ সালেই ভারতে সর্বপ্রথম আধুনিক পদ্ধতির শর্করা মিল স্থাপিত 
হইয়াছিল | প্রথম মহাযুদ্ধের অবস্থায় বিদেশ হইতে শর্করা আমদানী 
হাস পাওয়ায় এবং এ সময়ে শর্করা আমদানীর উপর অধিক শ্ুদ্ক আরোপিত 
থাকায় এই শিল্পের কিছুটা উন্নতি হইয়াছিল, যদিও সমধিক নহে । 


১৯৩২ সাল অবধি আমাদের চিনির প্রয়োজন অধিকাংশই জাভা 


২০৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


এবং অন্যান্য বিদেশ হইতে আমদানীর দ্বারা মিটানো হইত । ১৯৩২ 
সালে এই শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয়। তাহার পর হইতে এই 
শিল্পের ভ্রুত উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, ধদিও ইতিমধ্যে আভ্যন্তরীণ 
উৎপাদনের উপর ভারত সরকার উৎপাদন শুদ্ধ আরোপ করিয়া- 
ছিলেন। ১৯৩১-৩২ সালে চিনির কলের সংখ্যা ছিল ৩১ এবং 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১২ লক্ষ টনের কিছু উপর। উহার 
চার বৎসরের মধ্যেই কলের সংখ্যা দাড়ায় ১৩৫ এবং উৎপাদনের 
পরিমাণ দবড়ায় ৯ লক্ষ টনেরও অধিক । ১৯৩৮-৩৯ সালে উৎপাদন 
৬২ লক্ষ টনে পড়িয়া যায় কিন্তু পর বৎসর উহা! দ্বিগুণ হইয়া দাড়ায় । 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চিনি শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা স্থষ্ট করিয়া দেয় 
কিন্তু যে অনুপাতে ইহা ঘটে সেই অনুপাতে শিল্পটি উন্নত হইতে পারে 
নাই। চিনি উৎপাদকদিগের সিণ্ডিকেট নামে যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান 
ছিল উহা ক্রেতাদিগকে শোষণ করিবার জন্য যথেষ্ট সচেতন হইল 
এবং উৎপাদক অঞ্চলগুলির সরকার ঠিকমত পরিস্থিতি সামলাইতে 
পারিলেন না। সেই কারণে এক সময়ে যখন নাকি বাজারে প্রচুর 
পরিমাণে চিনির যোগান হওয়া উচিৎ ছিল তখনই দেশব্যাপী চিনির 
ছুভিক্ষ দেখা দেয়। সরকার চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেন 
এবং উহার বরাদ্দ (Rationing) ব্যবস্থা প্রবত্তিত হয়। যুদ্ধ শেষ 
হইবার পরেও চিনির দাম অত্যন্ত উচ্চহারেই ছিল। ১৯৫০ সালের 
৩১শে মার্চ এই শিল্পের উপর হইতে সংরক্ষণ উঠাইয়া লওয়া 
হয়। ট্যারিফ বোর্ড এ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে সংরক্ষণের দ্বারা 
সরকার, শিল্প এবং চাষী_-সকলের মধ্যেই একটা নিশ্চিন্ত আত্ব- 
সন্তষ্টির ভাব স্থষ্টি কর! হইয়াছিল এবং শিল্পের উৎপাদন-দক্ষতা 
বৃদ্ধির জন্য কোনই চেষ্টা করা হয় নাই । 


এতৎ সত্বেও কিন্তু দেশের শিল্প সংগঠনের মধ্যে চিনি শিল্প যে 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই 
এবং বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে বস্ত্রশিল্প এবং পাট শিল্পের পরেই ইহার 
স্থান । ১৯৫৪ সালের হিসাবে, দেশের মধ্যে ১৬০টি চিনির কল 
আছে; উহাতে ৬০ কোটি টাকার পুঁজি খাটিতেছে এবং প্রায় ১ লক্ষ 
লোক উহা হইতে জীবিকা অজ্জন করে। চিনি শিল্পে ভারত এক্ষণে 
পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে- পৃথিবীর আখ-চিনির শতকরা 
২৬ ভাগ ভারতেই উৎপাদিত হয় । তথাপি কিন্ত এই শিল্পের অবস্থাকে 


(1 
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গন্তোষজনক বলিয়া গণ্য করা যায় না। মোট উৎপাদিত আখের 
শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র সরাসরি চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং 
জনপ্রতি গুড় এবং চিনির ব্যবহার ৩০ পাউও মাত্র__যেখানে প্রগতিশীল 
দেশগুলিতে মাথাপিছু চিনির ব্যবহার ১০০ পাউওও দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। সুতরাং তীত্র বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে 
হইলে এই শিল্প দীড়াইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। 

চিনি শিল্পের ভবিস্তৎ একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। 
প্রথমতঃ, আখের চাষের প্রভূত উন্নতি প্রয়োজন । উৎকৃষ্ট গুণের 
আখ উৎপন্ন করা প্রয়োজন এবং উৎপাদনের পরিমাণও বিশেষ ভাবেই 
বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ, নূতন চিনির কল স্থাপন করা 
প্রয়োজন কিন্ত এরূপ স্থানে উহ! প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যে স্থানে 
উহাদের পক্ষে সাফল্য লাভ করা সম্ভব | তৃতীয়তঃ, উপ-উৎপাদন 
গুলিকে (১5০ 2:০৫5$৪) কাজে লাগাইবার জন্য” যথোচিত আয়োজন 
এবং ইহার জন্য যথোচিত সংরক্ষণ প্রদান করাও যুক্তি সঙ্গত হইতে 
পারে। চতুর্থতঃ, উৎপাদন খরচা হ্রাস করিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে । 

এইসব দিকে কিছু কিছু প্রচেষ্টা করা হইয়াছে । প্রথম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ১৫ লক্ষ টন চিনি উৎপাদনের তাগ্‌ ধরা 
হইয়াছিল । ১৯৫১-৫২ সালে প্রকৃত উৎপাদন প্রায় এই তাগের 
সমান হইয়াছিল কিন্ত পর বৎসর উৎপাদন হাস পাইয়া ১২ লক্ষ 
৯১ হাজার টনে পরিণত হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে উহা আরও হাস 
পাইয়া ১০ লক্ষ টনে পরিণত হয় /+” 


কাগজ শিল্প—Paper Industries 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুপ্রশিদ্ধ মিশনারী ডাক্তার উইলিয়ম 
ক্যারী কর্তৃক ভারতে সর্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছিল, 
তবে উহা বিশেষ প্রতিষ্ঠা অঙ্জন করিতে পারে নাই । ১৮৬৭ সালে 
বালিতে আর একটি কাগজের কল স্থাপিত হয় এবং কয়েক বৎসর 
পরে বাঙ্গালার অত্যান্ত স্থানে এবং বোদ্বাইয়ে আরও কতিপয় কল 
স্থাপিত হয় | এই কলগুলি কীচামালরূপে ব্যবহার করিত পাট ও ছিন্ন 
বস্তু, পুরাতন কাগজ এবং মুঞ্চ ও সবাই ঘাস । বিদেশী কাঠ মণ্ড 
(wood pulp) হইতে তৈয়ারী কাগজের সহিত ইহারা প্রতিযোগিতা 
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করিতে পারিতেছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে বিদেশী কাগজের 
আমদানী বন্ধ হইবার দরুণ দেশীয় কাগজ শিল্প কিছুটা উন্নতি লাভ 
করে ; কিন্ত যুদ্ধ সমাপ্তির পর পুনরায় তীব্র বৈদেশিক প্রতিযোগিতার 
সম্মুখান হইতে হয়। ১৯২৫ সাল হইতে বংশ মণ্ড (bamboo-pulp) 
হইতে তৈয়ারী কাগজকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইয়াছিল, ১৯৪৭ সালে 
এই সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হইয়াছে । বর্তমান ভারতে ১৮টি কাগজের 
কল আছে ; এইগুলি পুণ।, বোম্বাই, লক্ষৌ, টিটাগড়, কীকীনাড়া, রাণীগঞ্জ 
প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত । ১৯৫১ সালে ভারতে প্রায় এক লক্ষ টন কাগজ 
উৎপন্ন হইয়াছে । প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ১৯৫৫-৫৬ গালে 
কাগজ ও কাগজী বোর্ড (7১০9 Board) উৎপাদন ২ লক্ষ টন হইবে 
বলিয়া ধরা হইয়াছিল । ১৯৫৩ সালে প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছিল ১ লক্ষ 
৩৭ হাজার টন । 


ৰসায়ন শিল্প--Chemical Industries 


প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে আমাদের দেশে রদায়ন শিল্পের জন্ম 'হয়। 
বরোদা এবং বাঙ্গালাতেই এই শিল্পটি বিশেষভাবে অবস্থিত এবং 
এই ছুই স্থানের কারখানাগুলিতে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মোট 
দুই তৃতীয়াংশ কাৰ্য্য করে। প্রায় কুড়ি কোটি টাকার গঁজি এই 
শিল্পে নিযুক্ত আছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভাবত সরকার কয়েকটি 
রসায়ন উৎপাদনকে সংরক্ষণ প্রদান করিয়াছেন | রণায়ন শিল্পের মধ্যে 
সার উৎপাদন একটি গুরুত্বপুর্ণ শিল্প | ১৯৫৩ _-৫৪ সালে এ্যামোনিয়া 
সালফেট এবং সুগার ফগফেট উৎপাদন হইয়াছিল যথাক্রমে ৩ লক্ষ 
৭ হাজার টন এবং ৬৬ হাজার টন। ভারী রগায়ন দ্রবোর ( Heavy 
chemicals ) মধ্যে সালফিউরিক এ্যাসিড উৎপাদন হইয়াছিল ১ লক্ষ ২০ 
হাজার টন, সোডা এ্যাশ ৫৬ হাজার টন এবং কষ্টিক সোডা ২৫ হাজার টন । 


পাট শিন্প—Jute Industry 


Write a note on the jute industry in Bengal, with 
special reference to the problems that have arisen as a result 
of “Partition.” (B. A. 1948) Consider the present position 
and future prospects of the Jute industry in India (B.A. 1952) 
Examine the present position. of the jute-mill industry of 
West Bengal with special reference to the Supply of raw jute. 
(B. Com. 1950. )] 
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১৮৫৫ সালে ভারতে প্রথম পাট কল স্থাপিত হইয়াছিল । 
প্রথম দিকে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি লাভ না ঘটিলেও উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ দশক হইতে ইহার দ্রুত উন্নতি ঘটিতে থাকে । এক 
সময়ে ডাণ্ডিতে অবস্থিত পাট কলগুলি অধিকাংশই পাটজাত সামগ্রী 
উৎপাদন করিত এবং ভারতে উৎপন্ন কীচাপাটের অধিক পরিমাণই 
বিদেশে চালান যাইত | ক্রমশঃই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়! 
ভারতেই অধিক সংখ্যার কল স্থাপিত হইতে থাকে এবং কীচা পাট 
ভারত হইতে কিছু পরিমাণে রপ্তানী হইলেও, উহার অধিকাংশই ভারতস্থ 
কলে পাটজাত সামগ্রী উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে থাকে । প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ প্রয়োজনে পাটজাত সামগ্রার চাহিদা অত্যধিক 
বৃদ্ধি পাওয়ায় পট-শিল্লে এ সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল | 
পাট-জাত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনের সহিত পাট চাষেরাও 
বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে এবং উত্তর পুর্ব ভারতে পাটই সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপুর্ণ 'নগদশস্তের স্থান অধিকার করে। ১৯২৯-_-৩০ সালে 
মন্দার সময়ে কিন্তু পাট শিল্প অত্যন্ত ছুরবস্থার মধ্যে পতিত হয় এবং 
পাট চাষে ব্যাপৃত কষককুলও অত্যন্ত ছুর্দশাগ্স্ত হইয়া পড়ে। পাট 
কলগুলি তাহাদের কার্য্যের সময় সংক্ষেপ করিতে এবং উৎপাদন হাস 
করিতে বাধ্য হয় । কৃষকগণ যাহাতে পাট উৎপাদন হ্রাস করিতে 
প্রণোদিত হয় সরকার তাহার জগ্ত প্রয়াস করেন; কীচাপাটের 
ন্যুনতম মূল্য নির্ধারণের জন্য তাহারা চেষ্টিত হন কিন্তু তাহাদের সে 
চেষ্টা ফলবতী হয় নাই । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পুর্বেবে ১৯৩৯ সালে 
ভারতে পাট কলের সংখ্যা ছিল ১০৭ এবং উহাতে প্রায় ২৪ কোটি 
টাকার মূলধন নিয়োজিত ছিল। তবে পাট কলগুলির প্রায় সমস্তই 
ছিল বৈদেশিকদিগের মালিকানাধীন | 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবস্থায় পাট শিল্পে অভুতপুর্বব সমৃদ্ধি উপস্থিত 
হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে দেশী এবং বিদেশী সরকার পাট সামগ্রীর 
প্রভূত চাহিদা করিলে, পাট কলগুলি তাহাদের পুর্ণ ক্ষমতা অনুযায়ী 
উৎপাদনে ব্যাপৃত হয়। যুদ্ধের শেষে পাট কলগুলির সংখ্যা ১১২-এ 
পরিণত হয়। 

* ভারতের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব সমধিক | অবিভক্ত 
ভারতের পক্ষে কাচাপাটের উৎপাদনে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ ছিল 
এবং ডাণ্ডিতে পাট কল থাকিলেও, উহাকে ভারতের কীচাপাট 
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রপ্তানীর উপর নির্ভর করিতে হইত। পাট জাত সামগ্রী ভারত 
হইতে রপ্তানী হইত; ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের উহা সমধিক 
পুষ্টি সাধন করিত। যুদ্ধের পুর্বে কীচ! তুলা ও তুলাজাত সামগ্রীর রপ্তানী 
ছিল সর্ববাপেক্ষা অধিক মুল্যের ; কাচা পাট এবং পাটজাত সামগ্রীর 
রপ্তানী ছিল উহার নিয়ে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের কাচাতুলা এবং 
তুলার সামগ্রী রপ্তানী হইত ৪৯৫০ কোটি টাকার মতন এবং পাট 
ও পাটজাত সামগ্রীর রপ্তানী হইত ৩০1৩২ কোটি টাকার মতন। 
যুদ্ধের শেষে এই পারস্পরিক গুরুত্বের পরিবর্তন হইয়া পাট ও 
পাটজাত সামগ্রী রপ্তানী-বাণিজ্যের সর্ববপ্রধান উপকরণে পরিণত হয় । 
শুধু তাহাই নহে, যুদ্ধোত্তর যুগে দুর্লভ মুদ্রা সংগ্রহের - সমস্ত! 
একটি বৃহৎ সমস্যা হইয়া দীড়াইয়াছিল ; পাট সামগ্রীর রপ্তানী 
ভারতকে এই ছুল্লভ মুদ্রা অজ্জনে বিশেষ সহায়তাও করিয়া! থাকে । 
অধিকত্ত, বৈদেশিক মূলধনে স্থাপিত হইলেও প্রায় ৩ লক্ষ ব্যক্তির 
কর্মসংস্থানের দ্বারাও পাট শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপুর্ণ স্থান 
অধিকার করে এবং বর্তমানে ভারতীয়গণই এই শিল্পের সংখ্যাধিক 
অংশীদার । 
বর্তমান সমস্য! 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে এবং দেশ বিভাগের পরে ভারতের পাট 
শিল্পকে নূতন এবং সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সন্মুখীন হইতে হয়। 
আসাম, বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িস্তায় পাট উৎপন্ন হইলেও, পুৰ্বববঙ্গই 
হইল পাট উৎপাদনের প্রধান এলাক!। পাট কলগুলি ভারতে অবস্থিত 
অথচ কীচাপাট উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল পাকিস্থানের অন্তভুর্ত। 
রপ্তানীর জন্য এবং পাট সামগ্রী উৎপাদনের জণ্ত ভারতের পক্ষে 
বৎসরে ৯০ লক্ষ গাঁইট (৮৯1০) কাচা পাটের প্রয়োজন ; এই 
প্রয়োজনীয় পরিমাণের মধ্যে দেশবিভাগের সময়ে, ভারতে পাট উৎপন্ন 
হইত মাত্র ১৭ লক্ষ গাঁইট। দেশবিভাগের সময়ে ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে একটি স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদনের দ্বার! ছুই দেশের 
মধ্যে সামগ্রী আনয়ন ও প্রেরণ বিনাবাধায় চলিতে থাকিবে বলিয়া 
স্থির হইলেও ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসেই পাকিস্থান ভারতে তাহার 
পাট রপ্তানীর উপর শুক্ক ধার্য করিল। ভারতও পাকিস্থানের সহিত 
বাণিজ্যকে বৈদেশিক বাণিজ্যের পর্যায়ে স্থাপন করিল। পরে উভয় 
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দেশের মধ্যে, ১৯৪৮ সালের মে মাসে এবং পুনরায় ১৯৪৯ সালের 
জুন মাসে যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহার দ্বারা ভারত 
পকিস্থান হইতে. কীচাপাট: লাভ করিবার নিশ্চয়তা লাভ করে; 
কিন্ত ১৯৪৯ সালে ভারত  মুদ্রামূল্যহাস (devaluation) করিলে 
এবং পাকিস্থান উহাতে অস্বীকৃত হইলে, পাকিস্থান হইতে আনীত 
১০০ টাকার পাটের দাম ১৪৪ টাকা হইল ; অধিকন্তু ভারতীয় 
ব্যবগায়ীগণ মুদ্রামূল্যহা সের পুর্ব্বে পাকিস্থানে যে পাট ক্রয় করিয়াছিল 
পাকিস্থান সরকার তাহাও আটক করেন । ভারতন্থ পাটকলগুলি কাঁচা 
পাটের জন্য বিশেষ অসুবিধায় পড়িল। উহার পুর্বব হইতে “ইণ্ডিয়ান 
জুট মিল এ্যাসোশিয়েশন'' এর তদারকীতে পাটকলগুলি উৎপাদন 
হাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং ন্যায় সঙ্গত মুল্যে কাচা পাট 
সংগ্রহের জন্য প্রয়াস করিতেছিল। মুদ্রামূল্যহাসের পর নুতন 
পরিস্থিতিতে কীচা পাট সংগ্রহ আরও কষ্টকর হইয়া উঠে । ১৯৫০ 
সালের এপ্রিল মাসে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে একটি বাণিজ্য 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর ভারত পাকিস্থানের নিকট হইতে ৪ কোটি 
মণ পাট পাইবার প্রতিশ্রুতি লাভ করে | 


কাচা পাট সংগ্রহের সমস্যা ব্যতীত ও পাট শিল্পের ক্ষেত্রে আরও 
একটি সমস্যা ছিল বৈদেশিক বাজারে পাটজাত সামগ্রীর. আধিপত্য 
বজায় রাখা । পাট সামগ্রী ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান 
উপকরণ এবং দেশের অবশ্য প্রয়োজনীয় ডলার উপাজ্জনের ক্ষেত্রেও 
ইহার গুরুত্ব সমধিক | পাট সামগ্রার ক্ষেত্রে ভারতীয় উপ-মহাঁদেশের 
একচেটিয়া অধিকার থাকায় পাটদ্রব্য যে কাৰ্য্যে ব্যবহৃত হয় সেই 
কাৰ্য্যে অপর পরিবর্ত-বস্ত ব্যবহারের প্রয়াস চলিতেছে । সেই কারণে 
আন্তজ্জঁতিক বাজারে পাট সামগ্রার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বজায় রাখ! 
ঙধু পাট শিল্পের জন্যই নহে, দেশের সমগ্র অর্থনীতির জন্যই 
প্রয়োজনীয় । ভারত সরকার সেই কারণে দেশের অন্যান্য বস্তুর সহিত 
কাচা পাট এবং পাট-সামগ্রীর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিয়াছিলেন | 
পাট সামগ্রীর উপর কিন্ত বরাবরই রপ্তানী শুল্ক আরোপিত ছিল; 
ও রপ্তানী শুদ্ধ বৈদেশিক ব্যবসায়ী দিগের উপরে পড়িত এবং সরকার 
উহা হইতে আয় করিতেন ॥ কোরীয় যুদ্ধ সুরু হইবার পর পাটজাত 
সামগ্রীর আন্তর্জ1তিক চাহিদা অপ্রত্যাশিত রূপ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশী 
বাজারে ( এবং সেহেতু দেশী বাজারে ) পাটের বাজার-মূল্য দ্রুত 
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ৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । কিন্তু নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকায় রপ্ডানীকৃত পাটসামগ্রীর 
লিখিত পড়িত মূল্য থাকিত নিয়ন্ত্রিত মুল্যের হিসাবে কিন্ত প্রন্কত 
বিক্রয় মূল্য হইত তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক | এই বাড়তি মূল্য 
ভারত সরকারের ডলার সঙ্গতি বৃদ্ধি করিত না। ব্যবসায়ীগণ ধরা 
পড়িবার ভয়ে এ ডলার সরকারকে দিয়া উহার বিনিময়ে টাকা 
চাহিত না-কেহ কেহ বলেন: উহা দ্বারা স্বর্ণ কিনিয়া বেআইনী ভাবে 
ভারতে স্বর্ণ আমদানী করা হইত। এই বাড়তি মুল্য ধরিবার জন্য 
কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে পাট সামগ্রীর বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত 
করা প্রয়োজন । “ষ্টেট ট্রেডিং কমিটি” এ সম্পর্কে অভিমত প্রদান 
করিলেন যে পাটের বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ব করা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব ও 
কাম্য নহে । ইতিমধ্যে পরিবর্তিত অবস্থায় ভারত সরকার পাকিস্থানী 
মুদ্রার বদ্ধিত মূল্য স্বীকার করিয়া ১৯৫১ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে পাকিস্থানের সহিত একটি পরিপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন 
করেন এবং উহার ছারা কাঁচাপাট সংগ্রহ সহজ হয়। অতঃপর 
বহির্বাজারে পাট সামগ্রার বদ্ধিত মূল্যের সুবিধা গ্রহণ করিবার 
উদ্দেশ্যে উহার উপর রপ্তানী শুন্ক বৃদ্ধি করিয়া টনপ্রতি ১,৫০০ 
টাকা করা হইল এবং কাঁচাপাট এবং পাট সামগ্রীর উপর সরকার 
নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিলেন | বহির্ধাজারে পাটের উচ্চ দর কিন্ত 
অধিকদিন স্থায়ী হইল না--১৯৫২ সালের প্রথম দিকে আমেরিকার 


stock Piling বা মাল সঞ্চয় বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাটের দামে পতন 
ঘটিয়াছে। 


পাট শিল্পের এই গতির মধ্যে ছুইটি সমস্যা সর্ববপ্রধান । 
প্রথমতঃ, এই শিল্পের প্রয়োজনীয় কচ! মালের প্রধান প্রাপ্রিস্বান: হইল 
বিদেশ এবং এরূপ একটি বিদেশ যাহার সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্কের 
ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অত্যন্ত অনিশ্চিত। ভারতের পাট কলগুলিতে 
প্রতি বৎসর ৬০।৬৫ লক্ষ বেল পাট প্রয়োজন কিন্তু উহার মধ্যে 
বর্তমান ভারতে উৎপন্ন হয় ৪৫ লক্ষ বেল এবং অবশিষ্টাংশ পাকিস্থানের 
নিকট হইতে সংগ্রহ করা৷ অপরিহাধ্য । অধিকস্ত বিভিন্ন কারণে কিছু 
কাচাপাট রপ্তানী করাও ভারতের পক্ষে প্রয়োজন হয় । দ্বিতীয়তঃ, 
এই শিল্পের প্রধান বাজারও বিদেশে অবস্থিত। দেশে উৎপাদিত 
পাটজাত সামগ্রীর শতকরা ৮৪ ভাগ বিদেশে রপ্তানী হয়, শতকরা 
১৬ ভাগ মাত্র দেশের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। বৈদেশিক বাজারের উপর 


কারখানা শিল্প ২১১ 


এই অত্যধিক নির্ভরশীলতা এই শিল্পকে প্রচুর অনিশ্চয়তা প্রদান করে 
বিশেষ করিয়া বিদেশ সমূহে পাটের পরিবর্ত-সামগ্রী ব্যবহারের প্রসার 
হইতেছে এবং পাকিস্থান হইতে কীচাপাট আমদানী করিয়া পাট শিল্প 
প্রসারেরও আয়োজন হইতেছে । 

এই সমস্যা দুইটির সমাধানের উপর পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা 
নির্ভর করে। ভারতে বর্তমানে কীাচাপাট উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 
যথেষ্ট প্রচেষ্টা করা হইতেছে এবং ইহাতে কিছু সাফল্যও অজ্জিত 
হইয়াছে । দেশ বিভাগের সময়ে ভারতে পাট উৎপাদন ছিল মাত্র 
১৭ লক্ষ বেল; উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টার দ্বারা ১৯৪৮-৪৯ সালে 
২১ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন হয় এবং ১৯৪৯--৫০ সালে উহা! 
৩০ লক্ষ বেলে পরিণত হয়। ১৯৫০-_-৫১ সালে উহা ৪২ লক্ষ 
বেলে ব্বদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পাট উৎপাদনের এল৷ক! বৃদ্ধি করা হইতেছে 
এবং একর প্রতি পাট উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেণ্টাল জুট কমিটি 
বিশেষ যত্ববান হইয়াছেন | অধিকন্তু বৈদেশিক বাজারগুলিতে পাটের 
পরিবর্ত সামগ্রী ব্যবহারের প্রয়াস হইতেছে বটে কিন্তু সস্তা মাল 
বাধার সামগ্রী হিসাবে পাট সামগ্রীর স্থানচ্যুত হইতে বিলম্ব আছে। 
পাট সামগ্রীর ব্যয় সঙ্কোচ মুলক উৎপাদনের ব্যবস্থা করিলে এবং 
উহার কতপ্রকার ব্যবহার হইতে পারে তাহার প্রয়োগ পরীক্ষা 
(Experiment) করিলে পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ নৈরাশ্য 'ব্যজ্ঞক নহে 
বলিয়াই প্রতিভাত হইবে | 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ১৯৫৫-__-৫৬ সালে ১২ লক্ষ টন পাট সামগ্রী 
উৎপাদন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল । ১৯৫৩-_৫৪ সালে প্রক্ৃত উৎপা- 
দনের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টন। এই উৎপাদন পরিকল্পনার 
ভিত্তি বৎসরের তুলনায় অধিক হইলেও পুর্ব পুর্বব বৎসরের তুলনায় উৎপাদন 
হস সুচনা করে । ১৯৫১-৫২ সালে উৎপাদন হইয়াছিল ৯ লক্ষ ৩১ 
হাজার টন, ১৯৫২-_-৫৩ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ১০ হাজার টন। 
.১৯৫৩-:৫৪ সালে এ উৎপাদন আরও হাস পাইয়ছিল ৮ 


সিমেন্ট শিলা-_-0০77৩৮৮ Industry 


৬ 
১৯০৪ সালে মাদ্রাজে প্রথম সিমেণ্ট শিল্প স্থাপিত হয় কিন্ত উহার 
প্রসার ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে | সিমেন্ট কারখানা! অধিকাংশই 
মধ্য ভারত ও উত্তর ভারতে অবস্থিত । ১৯৪৬--৪৭ সালে ভারতে ২০ লক্ষ 
১৬ হাজার টন সিষেণ্ট উৎপন্ন হইয়াছিল । 


২১২ ভারতীয় অর্থনীতি 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে, বিশেষতঃ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কালে 
সিমেপ্ট শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে । 
১৯৫১ এবং ১৯৫৪ সালের মধ্যে তিনটি নূতন কারখানা সিমেন্ট 
উৎপাদন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে এবং সাতটি পুরাতন কারখানায় 
আধুনিকী করণের কার্যক্রম শেষ হইয়াছে । ইহার দ্বারা এই শিল্পের 
বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৫৩--৫৪ সালের শেষে ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার 
টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও দুইটি নূতন কারখানা ১৯৫৫ সালের 
মধ্যে কাধ্য আরম্ভ করিবে বলিয়া আশা কর! যায়; ইহাদিগকে 
লইয়া বর্তমানে ২৬টি সিমেণ্টের কারখানা আছে। সিমেন্ট শিল্পে 
বাষিক উৎপাদন কয়েক বতমর যাবৎ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৩-_-৫৪ 
সালে ৪০ লক্ষ টনেরও কিছু অধিক গিমেণ্ট উৎপাদিত হইয়াছিল । 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় ৪৮ লক্ষ টন উৎপাদনের তাগরূপে ধরা হইয়াছিল । 


কয়লা শিল্প—Coal Mining Industry 

ভারতের খনিজ দ্রব্যগুলির মধ্যে কয়লা হইল প্রধানতম এবং করলা 
খনি শিল্পে ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম | সমগ্র ভারতে প্রায় 
১০০টি কয়লা খনি আছে । কয়লা উত্তোলনের প্রধান অঞ্চল ভারতের 
উত্তর পূর্বব দিকেই অবস্থিত ; বিহার এবং পশ্চিম বঙ্গেই দেশের মোট 
কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৮২ ভাগ হইয়া থাকে । পুর্ববের তুলনায় এই 
উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ । এই শিল্পের উপরে ক্রমশঃই সরকারের 
তত্বাববান ও নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হইয়াছে । ১৯২৪ সালে ভারতীয় কয়লা 
কমিটি ( Indian Coal Committee ) কয়লার গুণ এবং দাম নিয়ন্ত্রণ 
সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী ১৯২৬ সালে কোল গ্রেডিং বোর্ড 
স্থাপিত হইয়াছিল । ১৯৩৯ সালে কয়লা খনি নিরাপত্তা আইন প্রণীত 
হয় এবং তদনুযায়ী কোল মাইন্স ষ্টোইং বোর্ড গঠিত হয়। সাম্প্রতিককালে 
পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অন্থুযায়ী কয়লা খনি (সংরক্ষণ ও নিরপত্তা ) 
আইন ( ১৯৫২ ) প্রণীত হইয়াছে ; ইহার উদ্দেশ্য হইল কয়লা উত্তোলন 
শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ । 

বর্তমানে কয়লা খনিগুলিতে প্রায় ৩২ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। 
প্রতি বৎসর ৩২ কোটি টনেরও অধিক পরিমাণ উৎপাদন হইয়া থাকে | 
১৯৫৩ সালে উৎপাদন হইয়াছিল ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টন এবং ১৯৫৪ সালে 
উৎপাদনের পরিমান ছিল প্রায় ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টন। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
শিল্প ৪ অনগ্রসৱতা এবং ইহার প্রাতিকার 


Industry : Backwardness and its Remedies 


ভারতীয় শিলের আসুবিধা-1017০51855 of Indian 


Industries 


Q. Discuss the chief difficulties of Indian industries and 
briefly suggest how they can be lessened or-improved 
(B. A. 1941) | 

ভারতে অর্থ নৈতিক পরিবেশের একটি গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল যে 
দেশের শিল্পোন্রতির যতখানি সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই তুলনায় বাস্তব ক্ষেত্রে 
শিল্পোন্নতি ঘটিয়াছে অল্প । ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণে ভারত 
গর্ববোধ করিতে পারে-_ভারতের জনসংখ্যাও বিপুল ; অর্থাৎ প্রাকৃতিক 
সম্পদ ব্যবহার করিবার মতন মনুষ্যশক্তির প্রাচুধ্য আছে । কিন্তু সমগ্র 
জনসংখ্যার মাত্র এগারোভাগের উপজীবিকা হইল শিল্প | ভারতীয় শিল্পে 
এই অনগ্রসর অবস্থার জন্য একাধিক কারণ রহিয়াছে । 

প্রথমতঃ, আমাদের দেশে সুযোগ্য এবং পারদশী শিল্প ব্যবস্থাপকের 
একান্ত অভাব । পারদর্শী শিল্প ব্যবস্থাপকের প্রাচুর্য বা অপ্রাচুর্য্য নির্ভর 
করে কোন দেশের বিশেষ সামাজিক পরিবেশের উপর । আমাদের দেশে 
নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার ব্যাপকতা বিছ্বামান__শিল্প শিক্ষা বা যন্ত্রবিদ্যা 
শিক্ষাদানের আয়োজন অতিশয় অসম্পূর্ণ* নাই বলিলে সত্যের বিশেষ 
অপলাপ ঘটিবে না এবং চিরাচরিত প্রথা বা রক্ষণণশীলতার প্রাবল্য । 
প্রগতিশীল ভাবধারার দিক হইতে সাধারণ ব্যক্তি একান্তই পশ্চাদপদ ! 
সেই কারণে যে পরিবেশের মধ্যে শিল্প পারদশী ব্যক্তির উদ্ভব সম্ভব হয়, 
আমাদের দেশে সেই পরিবেশের একান্ত অভাবই অনুভুত হইয়া 
আসিতেছে । 

দ্বিতীয়তঃ, শিল্পে বিনিয়োগ যোগ্য পঁজির অভাব আমাদের শিল্লোন্নতির 
একটি অন্তরায় । ভারতবাঁসীর গড়পড়তা আয় অতি অল্প; আয়ের দ্বারা 


২১৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


ব্যয় সঙ্কুলান কষ্টকর বলিয়া সঞ্চয়ের অবকাশ কম । সঞ্চয় যাহা হয় তাহা 
জমিতে বিনিয়োগ কর] হয় অথবা ঘরেই জমাইয়া রাখা হয়| জনসাধারণের 
শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের স্পৃহা কন; অবশ্য বর্তমানে এই অবস্থার ধীরে 
ধীরে পরিবর্তন হইতেছে তাহ! লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই | তবু শিল্পোন্নত 
প্রগতিশীল দেশগুলির ন্যায়, ভারতে শিল্পের বিনিয়োগ স্পৃহা তত প্রসার 
লাভ করে নাই | উপরস্থ খণ গ্রহণের মারফতে শিল্পের প্রসার লাভ ঘটে, 
কিন্ত আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সেইরূপ উন্নত নহে বলিয়া খণ গ্রহণের 
ব্যাপক ও পরিপূর্ণ সুযোগ নাই । দেশীয় পঁজির অপ্রাচুর্য্যের জন্য 
একাধিক শিল্প বৈদেশিক পঁজির সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে--ইহাঁতে একদিক 
হইতে কিছু লাভ হইলেও ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হইতে একাধিক বিষয়ে বিস্তর 
ক্ষতি সাধনও হইয়াছে | উপরস্ত বর্তমান সময়ে যদিই বা পঁজি-অর্থ 
সংগৃহীত হয়, পঁজি-সামত্রী (০87৫1 ৪০০৫৪) অর্থাৎ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ 
করা অতিশয় কষ্টকর কারণ এইগুলির জন্য ভারতকে বৈদেশিক আঁমদানীর 
উপর নির্ভর করিতে হয়। 


তৃতীয়তঃ, কারখানা চালাইবার চালন শক্তির সস্তা সরবরাহের ব্যবস্থা 
নাই । করলাখনিগুলি দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ; বিভিন্ন- 
দিকে এই গুলি ছড়াইয়া থাকিলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পের চালনশক্তি 
(Power ) সহজেই লাভ করা যাইত। উপরস্ত আমাদের দেশের কয়লা 
অন্তান্ট কতিপয় দেশের তুলনায় নিকৃষ্ট গুণের | বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের 
আয়োজন আছে খুব সীমাবদ্ধ এলাকায় এবং আমাদের দেশে বৎসরে গড়পড়তা 
জনপ্রতি বিদ্যুৎশক্তি খরচা হইল ঘণ্টায় ১২ কিলওয়াট যখন নাকি মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রে ই সংখ্যা হইল ১৭৭৫ কিলওয়াট এবং ইংলত ৮৫৫ কিলওয়াট। 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা বিশেষ অসস্তোষজনক | শিল্পের আর একটি 
চালনশক্তি হইল পেট.লিয়ম ; কিন্তু পেটুলিয়ম আমাদের দেশে উৎপন্ন 


হয় খুব কম এবং উহার জন্য আমাদিগকে বৈদেশিক আমদানীর উপর নির্ভর 
করিতে হয় । 


চতুর্থত:, শ্রমিক সম্পর্কেও আমাদের শিল্পকে অন্গুবিধার সম্মুখীন 
হইতে হয়| ভারতের শ্রমিকগণ কম্মঠ এবং দক্ষ নহে ; ইহার জন্য একাধিক 
কারণ রহিয়াছে যথা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব, কারখানা অঞ্চলে শ্রমিকদিগের 
অভ্যাসগত গ্রামের মুক্ত পরিবেশের অভাব, অস্বাস্থ্যকর এবং অপ্রচুর 
বাসস্থান, বেতনের স্বল্পতার দরুণ দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে পারে এরূপ সামগ্রীর 


hs 
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১৬৬ ১০ 
অভাব ইত্যাদি । উপরন্ত কারখানা শিল্পের কাৰ্য্য স্থায়ী পৌৰ 
করিতে ইচ্ছ_.ক এইরূপ শ্রমিকের সংখ্যা কম । ভারতীয় শ্রমিক গ্রামেই 
লালিত, গ্রামের আকর্ষণ তাহার মধ্যে সদাই জাগরূক থাকে, গ্রামে 
উপার্জনের সুযোগ উপস্থিত হইলেই শে কারখানা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে 
প্রস্তুত এবং সেইদিকেই সে চাহিয়া থাকে | উপরস্ত আমাদের দেশের সাধারণ 
শ্রমিকের অখ্যাতি যে তাহারা অত্যধিক কারখানা-পরিবর্তন প্রিয়, সুযোগ 
পাইলেই কিছুকাল অন্তরই এক কারখানায় চাকুরী ছাড়িয়া অপর কারখানায় 
যোগদান করে। ইহাতে স্থায়ী এবং দক্ষ শ্রমিকের উদ্ভব ব্যাহত হয়। 


পঞ্চমতঃ, নিকৃষ্ট ধরণের কাঁচামাল আমাদের কারখানা শিল্পের অন্যতম 
বিদ্ধ । কাঁচামালের নিক্কষ্টতার দরুণ উৎপাদন হয় পরিমাণে অল্প এবং 
গুণে নিকুষ্ট । যথা আখের নিরুষ্টতার দরুণ উহা হইতে উৎপাদিত চিনির 
পরিমাণ হইবে কম । সহজেই অনুমান করা যায় যে এই বিষয়টি আরও 
ব্যাপক বিষয়ের সহিত জড়িত,__ অর্থাৎ সামশ্রিভাবে কষির উন্নতি । 


বষ্ঠত:, শিল্পের প্রতি রাষ্ট্রের উপেক্ষাও আমাদের দেশে শিল্পের 
অনগ্রসরতার অন্ততম কারণ । আমাদের দেশে শিল্পের প্রসার যতটুকু 


হইয়াছিল তাহা বহুকাল যাবৎ রাষ্ট্রের উপেক্ষা ও অনাদরের মধ্যেই . 


হইয়াছিল ; ক্রমশঃ কিছু কিছু কাৰ্য্য তাহারা করিতে স্থরু করিয়াছিলেন 
বটে কিন্ত এইগুলির মধ্যে না! ছিল আন্তরিকতা, না ছিল যথাযথ কর্তব্য 
সম্পাদনের বলিষ্ঠ মনোরত্তি। ভারতের পক্ষে ইহাই ছিল বৈদেশিক 
শাসনের অর্থ নৈতিক অভিশাপ । 


১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার 
অফ কমান ভারত সরকারকে যে স্মারক লিপি প্রদান করিয়াছিলেন 
উহাতে বর্তমানে দেশের শিল্পের বি্ব স্বরূপ নিম্নরূপ বিষয়গুলির তাহারা 
উল্লেখ করিয়াছিলেন £ 


(১) অত্যাবশ্যক কীচামালের দুপ্টাপ্যতা ও অত্যধিক মূল্য, 
(২) প্রয়োজনীয় খণ প্রাপ্তির অসুবিধা ; (৩) আমদানী লাইসেন্স 
প্রদানে বিলদ্ব এবং তজ্জনিত কাঁচামাল ব্যবহারকারীদিগের অসুবিধা ; 
(৪) দেশীয় শিল্পের উপর কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহা বিবেচনা না 
করিয়! শুধু হিসাব ব্যালান্সের বিবেচনায় আমদানী নীতি বিবেচনা করা; 
(৫) বিভিন্ন বিরক্তিজনক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ; (৬) শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার 
হাস (৭) যানবাহন ব্যবস্থার আটক অবস্থা এবং উচ্চ মাশুলের হার । 


২১৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


এই কারণগুলি ব্যতীতগু স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে এখনও 
কেন্দ্রীয় এবং মূলরাষ্ট্র সরকারগুলি দেশাভ্যন্তরে যে সকল সামগ্রী পাওয়া 
যায় নিজদিগের প্রয়োজনে সেই কল সামগ্রীর বরাত্‌ (order) 
বিদেশ সমূহে প্রদান করে। এদিকে পাকিস্থানে ভারতীয় পণ্যের 
চাহিদা হাস পাইয়াছে এবং দেশাভ্যন্তরে. দ্রব্যমমূহের উচ্চ মূল্য থাকায় 
আভ্যন্তরীণ চাহিদাও হাস পাইয়াছে। এই কারণ সমূহও বর্তমানের 
উৎপাদন ব্যবস্থা বহু পরিমাণে ব্যাহত করিতেছে। 


শিল্পোন্নয়নের পদ্ধতি Measures for Increasing In- 


dustrial Production 

Q. Suggest measures to increase industrial production of 
India ( B. Com. 1950 ) 

(১) দেশের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রশার প্রয়োজন এবং উহার 
সহিত যন্ত্রবিদ্বা শিক্ষা দানের ব্যাপক আয়োজন করিতে হইবে । এই 
উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে শিল্পপদ্ধতি বিশারদ বা টেক্‌ নিশিয়ান আমদানী 
করা প্রয়োজন | ইহার দ্বারা একদিকে যোগ্য শিল্প পরিচালকের উদ্ভব 
হইবে এবং অপরদিকে দক্ষ শ্রমিক তৈয়ারী হইবে । 

(২) জনসাধারণের বিনিয়োগ স্পৃহা জাগরূক করিবার জন্য এবং 
উহাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান 
গঠন প্রয়োজন । ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে সুপরিচালিত হয় এবং কারবারে 
চলতি পুঁজি (০7008 ০৪৮161) নিয়োগ করিতে পারে তাহা দেখিতে 
হইবে। স্থির পুজি সরবরাহের ভন্ত বিশেষ ধরণের শিল্প ব্যাঙ্ক 
(Industrial Bank) বা বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Mortgage Bank ) স্থাপন 
বিশেষ উপকারে আগিবে। নবজাত শিল্পের শেয়ার ক্রয় করিয়! অগ্রিম 
পুঁজি প্রতিশ্রুতি দিবার জন্য (underwriting capital) ইনডাসটি,য়াল 
কর্পোরেশন গঠন শিল্পোন্নতির বিশেষ সহায়ক হইবে । খু 

(৩) জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যাপক 'ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন 
এ বিষয়ে প্রচুর অবকাশ (3০০০) রহিয়াছে । এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের 
হিসাব অন্থযায়ী ভারতে ৪ কোটি কিলওয়াট পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন 
সম্ভব--যে স্থলে বর্তমানে উৎপাদন হয় মাত্র ৫ লক্ষ কিলওয়াট। সস্তায় 
যন্র-চালনশক্তি সরবরাহের দ্বার! দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হইবে । 

(৪) কারখানা শিল্পগুলিতে শ্রমিক আকর্ষণের যথাযথ আয়োজন করিতে 
হইবে। স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, উপযুক্ত বেতন, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা 


শিল্পঃ অনগ্রসরত! এবং ইহার প্রতিকার ২১৭ 


ইত্যাদি স্বতন্ত্র কারখানা শ্রমিক গড়িয়া দিবে এবং প্রভিডেন্ট ফণ্ড, বেতনের 
স্কেল ইত্যাদি থাকিলে শ্রমিকদিগের কারখানা পরিবর্তনের আকাঙ্া! 
প্রতিরদ্ধ হইবে । 

(৫) ব্যাপক কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনা অবলম্বন করিলে শিল্পে 
প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট ক।চামাল সরবরাহ করা যাইবে । 

(৬) রাষ্ট্রকে শিল্পোন্নতির সুনিশ্চিত দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে । 
সৌভাগ্য বশত: বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়াছে এবং স্বাধীন ভারতের 
সরকার এই দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াছেন. 


কতিপয় বাস্তব প্রন্তাব-_১০৭,০ Concrete Suggestions* 


“ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের সংস্থা সমবায়” (Federation of Indian 
chambers of Commers and Industry) ১৯৫৪ সালের মে মাসে 
তাহাদের বিবরণীতে ভারতীয় শিল্পসমূহের উৎপাদন ব্বদ্ধির সহায়করূপে 
কতিপয় বাস্তব প্রস্তাব প্রদান করিয়াছিলেন । দেশীয় শিল্পের হিতাকাঙ্খদের 
পক্ষে এই প্রস্তাবগুলি স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে যদিও ছুই-একটি প্রস্তাব 


. সম্পর্কে মতদ্বৈধ ঘটা অসম্ভব নহে | প্রস্তাবগুলি হইল £ 


(ক) বিদেশ হইতে আমদানীর উপর বিচার বিবেচনা করিয়া 
সীমাবদ্ধতা এবং | অথবা অতিরিক্ত পরিমাণে শুদ্ধ আরোপ করা । 
(খ) উৎপাদন বৃদ্ধির অন্তরায় দুর করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 


শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা এবং প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে যে ফাক আছে 
(gaps between installed capacity and actual production) 


তাহার কারণ অনুসন্ধান কর! । 

(গ) দেশীয় শিল্পকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে সরকারের নিজস্ব 
সরঞ্জামী সামগ্রী ক্রয়ের নীতি (Stores purchase policy) পরিবর্তন 
করিতে হইবে । 

(ঘ) দেশীয় উৎপাদন গ্রহণের দ্বারা চাহিদা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে 
শিল্পের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে । 

(ও) স্বদেশী শিল্প সম্পর্কে চেতনা জাগাইতে হইবে । 


*[Q. What part can the state play in the rapid industrialisa- 
tion of the country ? (B. Com. 1954 )] পরবর্তী অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য । 


ষোড়শ অধ্যায় 
শিল্প ঃ ত্রাষ্ট্রের ভুমিকা 


Industry : The Role of the State 


শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের যৌক্তিকত!—Desirablity of 
State aid to Industries 

Q. Discuss the desirablity or otherwise of State aid to 
industries. In what different forms can State 219 be given 
to industries in India ? (B. Com. 1945). 

এক সময় ছিল যখন দেশের শিল্প সমৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারাই সর্বাপেক্ষা উপকার সাধিত হইত! বিভিন্ন 
উৎপাদক উপাদান গুলির অবাধ প্রতিযোগিতায় যথাসন্তব কম খরচে 
যথাসম্ভব অধিক উৎপাদন হইত। সেই সময়ে অর্থনীতিবিদগণ মনে 
করিতেন যে শিল্প সমৃদ্ধির জন্য অর্থ নৈতিক জীবনে সরকারের নিরপেক্ষতা 
"বা উদাসীন নীতি গ্রহণ করা কর্তব্য । কিন্ত সকল দেশেই অর্থ নৈতিক 
পরিস্থিতির বিবর্তনে এরূপ এক অবস্থা আসিয়া পড়িল যখন স্পষ্টতই 
দেখা গেল যে সরকারের পক্ষে দেশের শিল্প জীবনে হস্তক্ষেপ না করা৷ 
অর্থনৈতিক প্রগতির পথে একটি গুরুতর অন্তরায় | বস্ততপক্ষে প্রত্যেক 
রাষ্ট্রেইে সরকার এরূপ কতিপয় কাধ্য সম্পাদন করেন যেগুলি সম্পাদনের 
পদ্ধতির উপরে দেশের শিল্প জীবন বহু পরিমাণে নির্ভরশীল যথা মুদ্রাপ্রচলন, 
করস্থাপন, শুন্কনির্ধারণ, ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি । সমাজতান্ত্রিক মতবাদের 
প্রমারের সহিত সরকারের কর্তব্য সম্পর্কে সাধারণের ধারণার বিবর্তন 
হইয়াছে । জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির দ্বারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা 
রাষ্ট্রের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে | বিশেষ ক।রয়। 
আমাদের দেশে কৃষিগত অর্থনীতির (agricultural economy) সহিত 
শিল্পগত অর্থনীতির ( industrial e০n0mY ) সমন্বয় না করিলে যে 
জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি হইতে পারে না তাহা সকলেই স্বীকার করেন এবং 
শিল্পে রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতাত শিল্পগত অর্থনীতির প্রসার যে সম্ভব নহে 
তাহা বিশেষভাবেই প্রকটিত হইয়াছে । 


শিল্প £ রাষ্ট্রের ভুমিকা ২১৯ 


[ উপরে ‘শিল্পোন্নয়নের উপায়' এবং নিম্নে “শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভুমিকা' 
দ্রষ্টব্য ৷ ] 


শিল্পেৰ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভুমিক]-Part played by State 


in Industrial field. 


Q. Discuss the part played by the State in India in regard 
to industry ( B. Com. 1942; B. A. 1923 ). In what different 
ways does the state assist in the development of Industries in 
India? (B. A. 1954) 


পৱাধীনতাৱ যুগ-_আমাদের দেশে শিল্প সম্পর্কে রা যে অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিল তাহা ছিল যেরূপ নৈরাশ্যব্যগ্তক সেইরূপ একাধিক 
বিষয়ে সুনিদ্দিট ভাবে নিন্দনীয় | প্রথম হইতে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ 
নিজদিগের স্বার্থে যথাসম্ভব ব্যবহার করা এবং ভারতকে ব্রিটিশ পণ্য 
বিক্রয়ের বিস্তীর্ণ বাজারে পরিণত করা-_ইহাই ছিল বৈদেশিক শাসকবর্গের 
প্রধান লক্ষ্য ॥ অতএব অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত সরকার 
দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য কোনো! প্রচেষ্টা তো করেন নাই 
বরং দেশীয় পু*জি ও উদ্ভোগে স্থাপিত শিল্পের পথে'বিবিধ উপায়ে বাধা 
স্ষ্টি করিতে তাহারা কুষ্ঠিত হন নাই । লর্ড কাজ্জনের শাসনকালে 
ভারত সরকার সর্বপ্রথম ভারতের শিল্পোন্নর়ন সম্পর্কে কথঞ্চিৎ সজাগ 
হন এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে “শিল্প দপ্তর” (Department of Industries) 
স্থাপিত হয় । ইতিমধ্যে কোনো কোনো প্রাদেশিক সরকার, যথা মাদ্রাজ 
এবং যুক্তপ্রদেশ, প্রত্যক্ষভাবে দুই একটি শিল্পের উন্নতির ভজন্ত চেষ্টা করেন 
কিন্ত ১৯১০ সালে ভারত সচিব লর্ড মলি প্রাদেশিক সরকার সমূহের 
এই সকল কাৰ্য্য অনন্ুমোদন করিয়া পত্র দেন এবং শিল্প সম্পর্কে সরকারী 
কর্তব্য এই বলিয়া নির্ধারিত করিয়া দেন যে উহা কেবলমাত্র টেক্নিক্যাল 
বা শিল্প সম্পকিত শিক্ষা প্রদানেই নিবদ্ধ থাকিবে । প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে 
ভারত সরকার তাহাদের শিল্প নীতির পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন, কারণ 
ও সময়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রার একান্ত অভাব ঘটে। 
১৯১৬ সালে ভারত সরকার একটি শিল্প কমিশন গঠন করেন এবং এই 
শিল্প কমিশন নুপারিশ করেন যে ভারত সরকারকে সুনিদ্দিষ্ট শিল্প নীতি 
গ্রহণ করিতে হইবে এবং গবেষণা, টেকনিক্যাল এবং বৈজ্ঞানিক পরামর্শ, 
বাণিজ্যিক তথ্য সরবরাহ, নূতন এবং প্রদর্শনী কারখানা (demonstration 
{a০০৮i০5) স্থাপন, প্রত্যক্ষ আথিক সাহায্য ইত্যাদির ছারা শিল্প সমূহকে 


২২০ ভারতীয় অর্থনীতি 


শাহায্য করিতে হইবে । ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে মিউনিশ্যান্স বোড 
(Munitions Board) স্থাপন করা হইয়াছিল এবং এই বোর্ড ভারতেই 
সৈম্তদলের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিয়া ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহ প্রদান 
করিতে থাকিলেন। সকল প্রদেশেই একটি করিয়া শিল্প দপ্তর স্থাপিত হইল 
_ ইহাদের কার্য তথ্য সরবরাহ করা, গবেষণা পরিচালন! করা, প্রদর্শনী 
কারখানা স্থাপন করা ইত্যাদি । উপরস্ত ভারত সরকারের প্রয়োজনীয় বহু 
সামগ্রী বিদেশ হইতে ক্রয় করা হইত কিন্তু এক্ষণে (১৯২১ সালে) ভারতীয় 
ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট স্থাপিত হইল-_ইহার উদ্দেশ্য হইল ভারতের মধ্য 
হইতেই সরকারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিয়া ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহিত 
করা। উপরস্ত এই সময়ে ফিস্‌ ক্যাল কমিশনের সুপারিশ মতন ভারতসরকার 
শিল্প সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করেন, অবশ্য তাহার! “বিচারমূলক সংরক্ষণের”? 
(Discriminating Protection) পথ অনুসরণ করেন । বিভিন্ন প্রদেশেও 
“শিল্পে রাষ্ট্র সাহায্য বিধি” প্রণীত হয় এবং এই বিধির আওতায় প্রাদেশিক 
সরকার কোন কোন শিল্পকে খণ দান করিয়াছিলেন । প্রাদেশিক সরকারের 
শিল্প দপ্তরগুলি অন্ান্ত ছুই একটি উপায়েও শিল্পে সাহায্য করিতে থাকে 
কিন্ত তাহাদের ক্রিয়াকলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাম্য "ও কুটির শিল্পগুলির 
ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৩৫ সালে একটি শিল্প গবেষণা ব্যুরো” 
(Industrial Research Bureau) স্থাপিত হয়| দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময়ে ভারত সরকার তাহাদের সরবরাহ দপ্তরের মারফত যুদ্ধে প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী ভারতীয় শিল্পসমূহের নিকট হইতে ক্রয় করেন। সরকারের “শ্রম 
দপ্তর” একটি শিল্প শিক্ষাদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং কার্য্যকরী 
করেন । 


কিন্তু ইহা সত্বেও বৃহদায়তন শিল্প প্রসারের জন্য ক্ষমত| হস্তান্তরের 
পু্বব পর্যন্ত, সরকার যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! বিশেষ 
ফলপ্রস্থ হয় নাই । কারণ শিল্প সংক্রান্ত নীতির মধ্যে সরকারের দৃঢ়তা 
বা স্থির চিন্তার অভাব ছিল; আন্তরিকতারও যে অভাব ছিল না, তাহাও 
নহে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে আমেরিকান টেকনিক্যাল মিশন যে 
সকল সুপারিশ করিয়াছিল, ভারত সরকার তাহাদের সবগুলি কার্ধ্যকরী 
করেন নাই ; যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের শিল্পোননতির দ্বারা যাহাতে ব্রিটিশ 
পণ্যের বাজার নষ্ট না হয় সেই অনুভুতি সরকারের মধ্যে সব্র্বদাই জাগ্রত 
ছিল। 


শিল্প £ রাষ্ট্রের ভুমিকা ২২৯ 


ক্কাধীনতার যুগ-__স্বাধীন ভারতের সরকার শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে যে পরিপূর্ণ সচেতন, তাহা বারংবার ঘোষণা 
করিয়াছেন । 


(১) নূতন কলকারখানা বসাইবার জন্য, এবং অতিরিক্ত কাজের 
চাপের দরুণ পুরাতন কলকারখানায় যে সব যন্ত্রপাতির ক্ষয় ক্ষতি হইয়াছে 
সেগুলির পুনঃসংস্থানের জন্য, বহু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন । সরকার স্থির 
করিয়াছেন, যে বিদেশ হইতে যে সব পণ্য আমদানী করা হইবে 
তন্মধ্যে খাগ্ের পরেই যন্ত্রপাতি আমদানীতে সর্বাধিক সুবিধা দেওয়া 
হইবে । 


(২) সরকার কীচামাল ও যন্ত্রপাতির উপর আমদানী শুদ্ধ ভাস 
করিয়াছেন | 


(৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যাপকর্ষ তহবিলে (Depreciation 
Fund) সরকার পুর্বেবর তুলনায় দ্বিগুণ অর্থ সংস্থানের সুযোগ 
দিয়াছিলেন অবশ্য পাঁচ বৎসরের জন্য ; নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
ক্ষেত্রে পাচ বৎসরের জন্য মোট মুনাফার একটি নিদ্ধিষ্ট অংশকে 
আয়কর ও সুপার টেক্স হইতে অব্যাহতি দিবার প্রতিশ্রুতি 


দিয়াছেন | 


(৪) পাঁচ কোটি টাকা বিলিকৃত মূলধন সহ একটি “শিল্প অর্থ 
বিনিয়োগ সংসদ” (Industrial Finance Corporation) ভারত সরকার 
গঠন করিয়! দিয়াছেন । ইহার উদ্দেশ্য হইল বৃহৎ শিল্পগুলিকে প্রয়োজন 
বোধে খণ প্রদান করা । ছোট খাট শিল্পগুলিকে অনুরূপ সাহায্য প্রদান 
করিবার উদ্দেশ্যে একাধিক রাজ্যেও “রাজ্য অর্থ বিনিয়োগ সংসদ" 
(State Financial C০rporation) গঠন করিয়! দেওয়া হইয়াছে। 


(৫) গুরুত্বপুর্ণ শিল্পগুলিকে নিয়প্রণ ও তত্বাবধানের মধ্য দিয়] 
সম্প্রসারণের সহায়তা করিবার নিমিত্ত ভারত সরকারের উদ্যোগে পালমেণ্টের 
দ্বারা শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ বিধি ( Industries Development and 
Regulation Act of 1951) প্রণীত হইয়াছে । 


(৬) সরকার কতিপয় শির নিজেদের মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন | 


২২২ ভারতীয় অর্থনীতি 


(৭) কোম্পানীগুলির আভ্যন্তরীণ সংগঠন উন্নয়নের জন্য এবং 
ম্যানেজিং এজেণ্টদিগের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার 
“কোম্পানী বিধি” রচনা করিয়াছেন । 


(৮) ১৯৪৯-৫০ গালের ফিস্‌ ক্যাল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 
ভারত সরকার দেশীয় শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের নীতি আরও উদারপন্থী 
করিয়াছেন । 


(৯) শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একাধিক 
ব্যবস্থা অবলপ্বন করিয়াছেন । তাহাদের উদ্যোগে ও সহায়তায়ঃএই সম্পর্কে 
বিশেষত্বশীল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । 


তবে স্বাধীনতার যুগে সরকারের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য্য হইল 
শিল্প সম্পর্কে তাহাদের নীতি ঘোষণা কর! এবং 'পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার মধ্য 
দিয়া শিল্পোন্নয়নের সুনিদ্দিষ্ট পরিকল্পনাকে কাধ্যকরী কর] । 


জাতীয়করণের সমস7া_৮০-০১1০৮, of Nationalisation 


রর Dsscuss the feasibility and desirability of nationalisa- 
tion of Indian Industries at the present moment. (B. A. 
1948, 1951) 


সমগ্র জনসমষ্টি বা জাতির পক্ষ হইতে রা যখন কোন শিল্পের মালিকানা! 
গ্রহণ করে এবং উহাকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন ওঁ শিল্পের জাতীয়করণ ঘটিয়াছে 
বলা হয়। ইহা তখন আর কোনো ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি থাকে না, 
ইহার কোন ব্যক্তিগত অংশীদার থাকে না; রাই উহার সম্পূর্ণ মালিক, 
শিল্পের লাভ হইলে উহা রাষ্ট্রের, লোকসান হইলেও উহা রাষ্ট্রের । 


জাতীয়করণের স্বপক্ষে যুক্তি 


(১) শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় থাকিলে 
একই শিল্প অস্ুসরণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা ঘটে। 
এই প্রতিযোগিতায় বহু শ্রম, অর্থ ও উৎসাহের অপচয় ঘটে | শুধু তাহাই 
নহে, প্রতিযোগীকে পরাস্ত করিবার জন্য অনেক সময়ে বহু অসঙ্গত 


ক্রিরাপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে । রাষ্রীয়ত্ত শিল্পে প্রতিযোগিতাজনিত 
এই অপচয় এবং অঙ্গত ক্রিয়াপদ্ধতির অবকাশ থাকে না। 


6১ 


০০ 
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(২) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে মুনাফা পাইবার কোন ব্যক্তিগত প্রলোভন ক্রিয়া 
করে না। সুতরাং শিল্প জাতীয়করণ হইলে উহা হইতে উৎপাদিত সামগ্রী 
জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত সস্তায় কিনিতে পারিবে | যদি কোন শিল্প হইতে 
লাভ হয় ও লাভ কাহারও ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক ব্যালান্স স্ফীত করিবার জন্য 
চলিয়া যাইবে না ; উহা জনসমষ্টির কাঁধ্যকরী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাষ্ত্রের হাতে 
আসিবে এবং জনগণের কল্যাণেই উহ! নিয়োজিত হইবে । 


(৩) শিল্পের জাতায়করণ ব্যক্তিগত মুনাফালাভের প্রবৃত্তির অবসান 
ঘটাইয়া সমগ্র অর্থনীতিতে একটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ উপকার প্রদান করে । 
ব্যক্তিগত "মালিকানার আওতায় শিল্পপতিগণ সেই সামগ্রীই উৎপাদনে 
মনযোগী হয় যে সামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় হইতে তাহাদের সর্বোচ্চ 
পরিমাণ মুনাফা প্রাপ্তি ঘটিবে ; জনসমষ্টির প্রয়োজন, তাহাদের কল্যাণ- 
অকল্যাণ, রাষ্ট্রের হিত প্রভৃতি অধিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয় উৎপাদনের পিছনে 
চালক শক্তিরপে ক্রিয়া করে না। শিল্পের জাতীয়করণ ঘটিলে সমগ্র 
জননমষ্টি এই দিক হইতে লাভবান হইবে ; সমাজের কল্যাণ ও প্রয়োজন 
বিবেচনা করিয়! রাষ্ট্র শিল্পোৎপাদন করিবে | উহাতে জাতীয় সঙ্গতির 
সর্ববাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবহার ঘটিবে | 


(৪) ব্যক্তিগত মালিকানায় যে শিল্প স্থাপিত হয় উহাতে শ্রমিকগণ 
ন্যায় সঙ্গত মজুরী এবং কার্যের সর্তীদি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। রাষ্ট্র 
বা সরকা'র প্রত্যক্ষভাবে জনমতের চাপ অনুভব করে ; সুতরাং শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত 
হইলে শ্রমিকগণ ন্যায়সঙ্গত মজুরীর হার এবং কার্য্ের সর্ভাদি লাভ করিতে, 
সমর্থ হয়। 

(৫) ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় ধনতাপ্িক সমাজে অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনা প্রণয়ন কর! অপেক্ষারুত দুরহ | শিল্প যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত সেস্থানে 
দেশের সমগ্র অর্থনীতির মধ্যে একটি সংহতি সাধিত থাকে এবং সেহেতু 
ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা সহজ হয়| 


শিল্প জাতীয়করণের এই সকল সুবিধা থাকায়, আমাদের দেশে বহু 
পুর্বব হইতেই শিল্প জাতীয়করণের দাবী উদিত হইয়াছিল । ১৯৩১ সালে 
করাচী অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস শিল্প সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন তাহাতে বল হইয়াছিল, “ভিত্তিমূলক শিল্পগুলি এবং কাধ্যাদি, ' 
খনিজ সম্পদ রেলপথ, জলপথ, জহাজ চলাচল এবং অন্ান্ত যানবাহন 
বাবস্থা__এইগুলি রাষ্ট্রের মালিকানা অথবা নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে ৷” কংগ্রেসের 


২২৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সাব কমিটি, বোম্বাই পরিকল্পনা প্রণেতাগণ, 
এডভাইসরী প্ল্যানিং বোর্ড, এ, আই, সি, পির ইকনমিক প্রোগ্রাম কমিটি-- 
ইহার! বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন পরিসরের মধ্যে অল্পবিস্তর 
রাষ্ট্রের মালিকানা বা জাতীয়করণের পক্ষে অভিমত দিয়াছিলেন। 


কিন্ত স্বাধীনতা লাভের পর শিল্পের জাতীয়করণের নীতি কাধ্যকরী 
করিবার যখন সুযোগ উপস্থিত হইল, তখন বর্তমান পরিস্থিতিতে, 
বর্তমান শিল্পগত ও অর্থ নৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে__শিল্প জাতীয়করণ 
কতদুর সঙ্গত ও সুফলপ্রস্থ হইবে তাহা নুতন করিয়া বিবেচনা করার 
প্রয়োজন হইল । 


জাতীয়-কব্রণের বিপক্ষে যুক্তি 


(১) আমাদের অনগ্রসর দেশে সর্ববপেক্ষা বড় সমস্যা হইল অধিক 
পরিমাণে পুজি গঠনের সমস্যা এবং শিল্পে অধিক পরিমাণে পুঃজি 
বিনিয়োগের সমস্যা । শিল্প জাতীয়করণের প্রস্তাব শিল্পপতিদিগকে নিরুৎ- 
সাহিত করে এবং সেহেতু শিল্পের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বহন করে। সুতরাং 
অনেকের মতে, আমাদের পুজি গঠন যাহাতে ব্যাহত না হয় সেই উদ্দেশ্যে 
এখন বেশ কিছু সময়ের জন্য শিল্প জাতীয়করণের কোন সামগ্রিক নীতি 
গ্রহণ স্থগিত রাখা কর্তব্য | 


(২) আবশ্যক সামগ্রার আমাদের দেশে একান্ত অভাব । যুদ্রান্কীতির 
বিকট মৃত্তি দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ভীতিপ্রদ পদবিক্ষেপে 
বিচরণ করিতেছে । ক্রমান্বয়ে অধিক সামগ্রী উৎপাদনের দ্বারা এই 
ভয়াবহ অবস্থা হইতে আমরা যুক্তি লাভ করিতে পারি। “উৎপাদন কর 
অথবা ধ্বংস হও”? (7০৪০০ or Perish”) ইহাই আমাদের মূল মন্ত্র ; 
কিন্ত শিল্প জাতীয়করণের দ্বারা অধিক উৎপাদন সম্ভব হইবে, এরূপ কোন 
নিশ্চয়তা নাই, বরং উহার দ্বারা উৎপাদন ব্যাহত হইবে এইরূপ সম্ভাবনা 
আছে। 


(৩) সরকারের দ্বারা পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান যে দক্ষতা সরকারে 
পরিচালিত হইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই | বরং সরকারী শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার অভাব বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিকই 
হইতে পারে | সরকারী কর্ন্মুচারীদিগের মধ্যে কার্ষ্যে অবহেলা ও দুর্নীতি 
সর্বজনবিদিত , ইহার! বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ন্তায় দক্ষ ও সুপরিচালনা 


শিল্প: রাষ্ট্রের ভূমিক! ২২৫ 


আনিতে পারিবে না। উপরন্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানে কন্মচারীদিগের 
পারিশ্রমিক বৃদ্ধি বা পদোন্নতি নির্ভর করে চাকুরীকালের দৈর্ঘ্যের উপর 
কিন্ত বেপরকারী প্রতিষ্ঠানে উহা নির্ভর করে কর্শ্মদক্ষতার উপর । অতএব 
জাতীয়করণের দ্বার! অদক্ষ পরিচালনার দ্বারা দক্ষ পরিচালনাকে স্থানচ্যুত 
করা হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। 


(৪8) সত্যকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যতদিন প্রতিষ্ঠিত না 
হইতেছে-যতদিন গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে অভিজাততন্ত্ৰ জনগণকে প্রবঞ্চনা 
করিয়া চলিবে_ততদিন শিল্প জাতীয়করণের দ্বারাও জনকল্যাণের আদর্শকে 
সন্মুখে রাখিয়া কাধ্য করিয়া যাওয়া বাস্তবক্ষেত্রে কতদূর সম্ভব হইবে 
তাহার স্থিরতা নাই । রেলপথ, টেলিফোন ইত্যাদিই কি জনকল্যাণের 
আদর্শে পরিচালিত হয়, না আথিক লাভ লোকসানের সম্ভাবনা পরিপূর্ণভাবে 
হিসাৰ করিয়া তবেই কার্য্য হয়? ভারতের ডাক ব্যবস্থাও অনুরূপ 
দৃষ্টান্ত । 

(6) ভারত সরকারের মুখপাত্রগণ বারস্বার ঘোষণা করিয়াছেন যে 
সরকারের হাতে যে সঙ্গতি আছে তাহা প্রতিষ্ঠিত শিল্পক্রয়ে ব্যয় না করিয়া 
নুতন শিল্প স্থাপনের জন্য ব্যয় করিলে মোট শিল্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে | 


এই সকল বিবেচনা করিয়া জাতীয়করণের জন্য একদা উৎসাহী 
কংগ্রেসী 'নেতৃব্বন্দের উৎসাহ বর্তমানে বহুপরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে । 
অবশ্য জাতীয়করণের নীতির মধ্যে একটি বিরাট আদর্শ নিহিত আছে। 
এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হওয়া কিছু সুখের বিষয় নহে। কিন্ত 
প্রধান বিবেচ্য হইল আদর্শ উপলদ্ধির সহায়ক পারিপার্শ্বিক অবস্থার সষ্টি | 
সেই অবস্থার স্থ্টি ন! করিয়া আদর্শ উপলব্ধির জন্য সহসা ঝাাপাইয়া 
পড়িলে আদর্শ উপলব্ধির সম্ভাবনাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । এ পারিপার্শ্বিক 
অবস্থা স্থা্টি করিতে হইবে,_-কোথাও উৎসাহ প্রদান করিয়া, কোথায়ও 
নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া, বিশেষ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প 
স্থাপন করিয়া । ভারতের জাতীয় সরকারের নূতন শিল্প নীতি গ্রহণে 
ইহাই উপলব্ধি করা হইয়াছে । 


বরকারের শিল্পনীত_ Government's Industrial 

olicy . 

১৯৪৮ সালে এপ্রিল মাসে ভারত সরকার শিল্প সম্পর্কে তাহাদের 

নতন নীতি ও কার্ষ্যপদ্ধতি ঘোষণা করিয়াছিলেন | শিল্প সমূহকে 
১৫ 


২২৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


তিনভাগে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন 
কার্য্যপদ্ধতি তাহার! নির্ধারণ করিয়াছেন । প্রথমতঃ, কতিপয় শিল্প 
উল্লেখ করিয়া তাহারা বলিয়াছেন যে এগুলি সম্পর্কে তাহাদের পরিপূর্ণ 
একচেটিয়া অধিকার থাকিবে । এইগুলি হইল অস্ত্রশস্ত্র নিশ্মীণ, রেলপথ 
পরিবহণ ও আনবিক শক্তি। দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় শিল্প উল্লেখ করিয়া 
তাহারা বলিয়াছেন যে এইগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট বর্তমানে যে সকল 
শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিকে ১০ বৎসরের জগ্ত কার্য করিতে দেওয়া 
হইবে কিন্ত ইহাদের ক্ষেত্রে নতন শিল্প স্থাপন কর! হইবে সরকারের 
দারিত্বে। .১০ বৎসর পরে ইহাদের সম্পর্কে নুতন ভাবে বিবেচন। 
করা হইবে এবং সরকারী নীতি নির্ধারণ কর! হইবে । এই পধ্যায়ের 
শিল্প সমূহ হইল, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, বিমানপোত নিম্মাণ, জাহাজ 
নিৰ্ম্মাণ, টেলিফোন নিৰ্ম্মাণ, টেলিগ্রাফ ও বেতারের যন্ত্রাদি নিৰ্ম্মাণ 
( বেতার গ্রাহক যন্ত্রবাদে ) এবং খনিজ তৈল। তৃতীয়ত, অন্য সকল 
সামগ্রীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্ভোগই ক্রিয়া! করিবে তবে প্রয়োজন হইলে 
সরকারের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিবে । 


সর্ববভারতীয় গুরুত্ম্পন্ন শিল্পগুলির স্থানিকতা ( যথা লবণ, চিনি 
ইত্যাদি ) কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা স্থিরীক্ৃত হইবে । শ্রমিক এবং 
মালিকদিগের মধ্যে হৃদ্যতাপুর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবার দিকেও সরকার 
দৃষ্টি দিবেন এবং ১৯৪৭ সালের শিল্প শান্তি প্রস্তাবকে ( Industries 


‘Truce Resolution ) উহার কাধ্যকরী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবেন। 


এই সকল নীতির লক্ষ্য বর্ণনা করিয়া ভারত সরকার তাহাদের 
ঘোষণায় বলিয়াছেন, “দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন নির্ভর 
করে জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধির উপর--বর্তমান সম্পদের নিছক পুনর্বণ্টন 
জনগণের নিকট এমন কিছু গুরুত্বপুর্ণ পার্থক্য স্থষ্টি করিবে না, উহা 
কেবল দারিদ্রই পুনর্বণ্টন. করিবে । গতিশীল জাতীয় নীতিকে, 
সেই কারণে, সর্ববপ্রকারে ক্রমান্বয় উৎপাদন বৃদ্ধির দিকেই প্রবাহিত 
করিতে হইবে ; ইহার পার্শ্বে ন্যায় সঙ্গত বণ্টনের ব্যবস্থা থাকিবে । 
ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের অংশ গ্রহণের সমস্যা 
এবং কি অবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্রিয়া করিতে পারিবে, তাহা 
বিচার করিতে হইবে ।” 


$ 
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নূতন শিল্পনীতির যৌক্তিকতা বিচার 


বর্তমানের অর্থনৈতিক মতবাদ, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের যে প্রয়োজনীয় স্থান আছে, তাহা সুস্পষ্ট ভাবেই স্বীকার 
করিয়াছে । অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের প্রচুর নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ 
স্বাভাবিক বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে । অপর পক্ষে কিন্তু মতবাদের 
ক্ষেত্রেই হউক বা বাস্তবতার ভিত্তিতেই হউক পরিপূর্ণ জাতীয়করণের 
(1801 scale nationalisation ) যৌক্তিকতা সর্ববজন স্বীকৃতিতে “বন্য 
হয় নাই । একমাত্র রাশিয়া ভিন্ন পৃথিবীর অপর কোন দেশেই পরিপুর্ণ 
জাতীয়করণ ব্যবস্থা অবলদ্বিত' হয় নাই। রাশিয়ায় যাহা হইয়াছে 
বা চীন দেশে যাহা হইতেছে তাহা এ দেশের বিশেষ সামাজিক 
ও রাজনৈতিক কাঠামো স্ষ্টি করিয়া তবেই সম্পন্ন করা সম্ভব 
হইয়াছে । অনুরূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো আমাদের দেশে 
গঠন করা সম্ভব বা কাম্য কিনা তাহা বর্তমানে আলোচ্য নহে-_- 
উহা ব্যক্তিগত মত সাপেক্ষ । প্রধান লক্ষ্যণীয় হইল এইরূপ রাজ- 
নৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর বাহিরে কোন দেশে সহসা শিল্পের 
সামগ্রিক জাতীয়করণ ( total nationalisation ) করিলে ব্যর্থতার 
পরিপূর্ণ সম্ভাবনা জানিয়াও শুধু নাটকীয় ভঙ্গীরই পরিচয় দেওয়া 
হইত। ঃ 

সেই দিক হইতে বিচার করিলে, ভারত সরকারের শিল্পনী তি 
ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্তা-পূর্ণ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। 


কারণ ইহাতে জাতীয় করণের নীতি গৃহীত হইয়াছে কিন্ত সামগ্রিক 


ভাবে নহে; সরকারের সিদ্ধান্তের মধ্যে এই নীতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 


দেখিতে পাওয়া যায় যে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থ নৈতিক 


সমৃদ্ধি যেহেতু দেশের বর্তমান প্রয়োজন সেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগকেও 
ক্রিয়া করিতে দিতে হইবে 


দরকারের মালিকানাধীন শিপ্প-Government-owned 


Industries 


ভারত সরকার তাহাদিগের ঘোষিত শিল্পনীতি অনুযায়ী তাহাদিগের 
প্রত্যক্ষ মালিকানায় কতিপয় শিল্প স্থাপন করিয়াছেন এবং আরও 
কতিপয় শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন । ভারত সরকারের 
দ্বারা স্থাপিত প্রধান শিল্পগুলি এইরূপ £ 


২২৮ * ভারতীয় অর্থনীতি 


(১) সার উৎপাদন-__-২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সিন্দী নামক 
স্থানে ভারত সরকার সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন । 
এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন হইল ৩০ কোটি টাকা এবং 
একখানি ব্যতীত অপর সকল শেয়ারেরই মালিক হইলেন ভারত সরকার । 
একখানি শেয়ারের মালিক হইলেন বোর্ড অফ. ডাইরেক্টার এর চেয়ারম্যান । 
এই কারখানায় বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষ টন আ্যামোনিয়াম সালফেট, 
উৎপাদন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে । 


(২) হিন্দ-স্থান বিমান কাৰখান1-_(Hindusthan Air- 
craft Factory )--ভাোরত সরকার এবং মহীশুর সরকারের যুক্ত 
প্রচেষ্টায় এই কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। দেশরক্ষা দপ্তরের 
নিয়ন্্রণাধীনে এই কারখানায় বিমান নিন্মিত হইবে । উহা ব্যতীত 
এই স্থানে যেল-পথের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী কামরা নিশ্মিত 
হইবে । 


(৩) চিত্তৱঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা ( Ohittaranjan 
Locomotive Works )—মিহিজাম নামক স্থানে ( ইহার নাম চিত্তরঞ্জন 
দেওয়া! হইয়াছে ) ভারত সরকার ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ইঞ্জিন 
উৎপাদনের কারখান1! উৎপাদন করিয়াছেন | ইহাতে বৎসরে ১২০ খানি 
ইঞ্জিন উৎপাদিত হইবে । 


(৪) জাতীয় যন্ত্রাৰ্দি কাৰখান]=— (National Instruments 
Factory )--জাতীয় যন্ত্রাদির অফিস বিভিন্ন প্রকারের অল্রান্ত যন্ত্রাদি 
(Precision Instruments) নিশ্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন । 


(6) পেনিসিলিন ‘ক্তাৱখান]—( Penicilin Factory )— 
বর্তমানে দুইটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ( W.H.0. and 
U.N.I.C.E.F ) ভারত সরকার পেনিসিলিন উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের 
উদ্যোগী হইয়াছেন । আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দুইটি ১২ লক্ষ ডলার দিয়া 
সাহায্য করিবে এবং ভারত সরকার ১৩ 


লক্ষ টাকা প্রদান 
করিবেন । 


(৬) কারখানার যন্ত্র উৎপাদনের কাৱখান]—(Machine 
Tools Factory )—একটি সুইস্‌ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় জলহাটি নামক 
স্থানে এই কারখানা স্থাপনের আয়োজন করা হইয়াছে । 


শিল্প £ রাষ্ট্রের ভুমিকা ২২৯ 


(৭) হিন্দ.স্কান জাহাজ নিৰ্ম্মাণ ক্েন্দ্র(Hindusthan 
Ship Yard )_এই জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রটি ভারত সরকার স্বয়ং 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার উন্নয়নে ব্যাপৃত আছেন। 


(৮) টেলিফোন ফ্যাউুরী-( Telephone Factory )— 
“ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইনডাষ্রাজ্‌ লিমিটেড” এই নামে বাঙ্গালোর নামক 
স্থানে টেলিফোনের সরঞ্জাম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে একটি কারখান! স্থাপিত 
হইয়াছে । বর্ধমানে রূপনারায়নপুর নামক স্থানে টেলিফোনের তাঁর 
নিন্মাণের জন্য একটি বিলাতি ব্যবস! প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সরকার 
কারখানা! স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। 

এইগুলি ব্যতীত অন্যান্ত রাষ্ট্রীয় যে শিল্প স্থাপিত আছে বা হইতেছে 
সেগুলি হইল ডিডিটি কারখানা, বেতার যন্ত্র কারখানা, ইষ্টার্ণ সিপিং 
করপোরেশন, তৈল সংশোবনাগার ইত্যাদি | 


শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ত্রণ_Development of Control of 


Industries 

ভারত সরকার তাহাদের নিয়ন্ত্রণের আওতায় শিল্প সম্প্রসারণ সম্ভব 
করিবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তদনুযায়ী ১৯৫১ সালে 
তাঁহারা একটি বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন । ইহা “শিল্প 
(উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ) বিধি” রূপে পরিচিত। ১৯৫২ সালের 
৮ই মে তারিখ হইতে এই আইন বলবৎ করা হয় তবে পরবতমর ইহাতে 
কতিপয় প্রয়োজনীয় সংশোধন সাধিত হয় । 


এই বিধির প্রথম তালিকায় কতিপয় শিল্প নিদ্দিষ্টভাবে উল্লেখ 
করিয়! দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের যথোচিত 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই তালিকাভুক্ত শিল্পের সংখ্যা 
হইল ৪২ লক্ষ এবং উপ-বিষয় (8০১-16558) *গুলি গণনা করিলে এই 
সংখ্যা ফধড়ায় ৫০ | বিমান, অস্্রশত্র, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, 
জাহাজ, চিনি, বস্ত্র,» সিমেন্ট, বৈদ্যুতিক মটর, ভারী রসায়ন, যন্ত্র সরঞ্জাম 
(Machine Tools), কৃষি বন্ধ, বাইসাইকেল প্রভৃতি শিল্প এই তালিকার 


অন্তর্ভুক্ত | 
*এই item গুলি__€& (এ), ১১ (এ), ১৩. (এ), ১৬ (এ), 
১৭ (এ), ২৭ (এ), ৩৫ (এ) এবং ৩৬ (এ) || 


২৩০ ভারতীয় অর্থনীতি 


এই আইন অনুযায়ী (ক) মালিক (খ) শ্রমিক (গ) ক্রেতা 
এবং (ঘ) মুল-উৎপাদকদিগের (primary 01০90978) অনধিক ৩০ 
জন প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শ সংসদ 
(Central Advisory Council) গঠিত হইবে । বর্তমানে ২৬ জন 
সদস্য হইয়া (ইহাদের মধ্যে একজন, কেন্দ্রীয় শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী--হইলেন চেয়ারম্যান ) এই সংসদ গঠিত হইয়াছে । ইহার 
কাৰ্য্য হইল তালিকাভুক্ত শিল্পগুলির উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা । এইরূপ তালিকাভুক্ত যে কোন শিল্পের 
ক্ষেত্রে_অথবা একাধিক এইরূপ শিল্পকে একত্রিত করিয়া উহাদের 
ক্ষেত্রে,__কেন্দ্রীয় সরকার “উন্নয়ন পরিষদ” (Development Council) 
গঠন করিয়া দিতে পারেন । (ক) মালিক (খ) শ্রমিক (গ) ক্রেতা- 
দিগের প্রতিনিধি এবং (ঘ) বিশেষত্বশীল শিলপন্ঞন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া 
এইরূপ উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হইবে । এই পরিষদগুলির উপর একাধিক 
কাধ্যের দায়িত্ব অর্পন করা হইয়াছে__যথ! উৎপাদনের ভাগ (target of 
production) নির্ধারণ সম্পর্কে সুপারিশ কর!, উৎপাদনের কর্ম্মসুচীর মধ্যে 
সামঞ্জস্য বিধান করা এবং কতদূর অগ্রগতি হইল তাহা বিবেচনা করা, 
প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার (installed capacity) পুর্ণতর ব্যবহার সুপারিশ করা, 
বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নের চেষ্টা করা, নিয়ন্িত সামগ্রীর বণ্টনে সাহায্য 
কর! ইত্যাদি । বর্তমানে ১০টি শিল্পের জন্য এইরূপ পরিষদ স্থাপিত 
হইয়াছে-ভারী রসায়ন, কাগজ, চামড়া, বনস্পতি, বাইসাইকেল, ভারী 
বৈদ্যুতিক, হান্ধা বৈদ্যুতিক, ওষধ কৃত্রিম রেশম ও পশম বয়ন। কেন্দ্রীয় 
সরকার যে কোন তালিকাভুক্ত শিল্পের উপর শতকরা ২ আনা হারে 
উৎপাদন শুদ্ধ আরোপ করিতে পারেন এবং উহা হইতে সংগৃহীত অর্থ 
সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন পরিষদকে শিল্প গবেষণা, ও গুণের মানোন্নয়নে; শিল্প জ্ঞানী 


(technicians) সষ্ প্রভৃতি কাৰ্য্যে ব্যয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রদান করিতে 
পারেন । 


প্রত্যেক তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিককে তাহার প্রতিষ্ঠান 
রেজেস্ত্ী করিতে হইবে। তালিকাভুক্ত শিল্পের মধ্যে যদি কোন নূতন 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হয় তাহ! হইলে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স 
গ্রহণ করিতে হইবে। পুরাতন কোন প্রতিষ্ঠান নূতন কোন সামগ্রী 
উৎপাদন করিতে চাহিলেও উহার জন্য তাহাকে নূতন লাইসেন্স লইতে 
হইবে । কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন বোধে তালিকাভুক্ত কোন শিল্প 
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সম্পর্কে বা বিশেষ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধান (investigation) 
পরিচালনা করিতে পারেন । বিশেষ উৎপাদন হাসের সম্ভাবনা দেখা 
দিলে, গুণ হাম পাইলে, মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিলে অথবা জাতীয় 
গুরুত্বপুর্ণ সঙ্গতি সংরক্ষণের জন্য এইরূপু অনুসন্ধান পরিচালনা করা যাইতে 
পারে। উহার পরে সরকার প্রয়োজনান্ুযায়ী প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিতে পারেন-_যথা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, পণ্যের বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করা, 
ক্ষতিকর ক্রিয়াপদ্ধতি নিষেধ করা, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া অথব। উৎপাদনের 
মান নির্ঘারণ করিয়া নির্দেশ প্রদান করা ইত্যাদি । 


কোন কোন অবস্থায় সরকার তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
নিজেরাই পরিচালন! করিবার ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারেন। কোন 
শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি সরকারের নির্দেশ পালনে অক্ষম হয় অথবা অত্যন্ত 
অব্যবস্থার মধ্যে পরিচালিত হয় তাহ! হইলে সরকার এই ক্ষমতা গ্রহণ 
করিতে পারেন । এরূপ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার আংশিকভাবে বা 
পরিপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
পারেন অথবা ইচ্ছামত কতিপয় নিদ্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত 
হইতে পারেন । 


সপ্তদশ অধ্যায় 
শিল্প £ অর্থ ব্যবস্থা ও পারিছাভনা 


Industry : Finance and Management 


শিল্পেৱ পঁজি বা অর্থবিনিয়োগ সমস্য1_Problem 


of Capital or Industrial Finance 


ধা 


0. Discuss the financial needs of Indian industries (3. A. 
1941). Describe the existing system of industrial finance 
in India and make suggestions for its development in future 
{B. Com. 1941). 


ভাৱতীয় শিল্পেৱ অর্থ প্ৰয়োজন—Financial needs of 


Indian Industries 


শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে দুই পধ্যায়ের পুজি প্রয়োজন | শিল্পের 
কারখানা স্থাপনের জন্য বাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কতিপয় বিষয় প্রয়োজন যে 
গুলির জন্য প্রথমেই একসাথে একটা নিদ্দি্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা 
প্রয়োজন হয়। ও সামগ্রাগুলির ব্যবহারও বহু বংসর ধরিয়া চলিতে 
থাকে, অর্থাৎ ইহাদের দরুণ যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহা কারখানায় 
সামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া ছুই এক বৎসরের মধ্যেই তুলিয়া লওয়া 
সম্ভব হয় না। এই পর্যায়ের পুঁজিকে বল! হয় স্থির পঁজি (fixed 
capital) | অপর পক্ষে কাচা মাল ক্রয়ের জন্য, শ্রমিকের মজুরী 
প্রদানের ও বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের আরও অর্থের 
প্রয়োজন-_অর্থাৎ আর এক পধ্যায়ের পঁজির প্রয়োজন । এই বাবদ ব্যয় 
প্রতিবৎসরেই হইবে এবং এক বৎসর এই ধরণের যে ব্যয় করা হইল তাহা 
ও বৎসরে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া উঠাইয়া লওয়া হইবে কারণ 
এই ব্যয় হইল উৎপাদনের খরচা ; সামগ্রী বিক্রয় করিয়া তাহার 
উৎপাদনের খরচা তুলিতেই হইবে । এই পর্যায়ের ব্যক্ক্মর জন্য যে 


পঁজির প্রয়োজন তাহাকে বলা হয় চল্তি পূঁজি জেনি ৮ or 
working capital) | 


পি 
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অতএব শিল্পের স্থির পঁজি এবং চল্তি পির জন্য অর্থের প্রয়োজন 
হইবে। 


পঁজি সংগ্রহের সাধারণ পদ্ধাত Traditional Sources 
of obtaining Capital 

Q. Discuss the various methods by which capital is raised 
for Indian industries. Are these methods adequate? (B.A. 
1943 ; °46) Examine the difficulties that are experienced in the 
way of financing industries in India and suggest measures for 
overcoming them (B. Com. 1944). 

আমাদের দেশের শিল্প সমূহ যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং সুত্র হইতে 
তাহাদের পঁ.জি সংগ্রহ করে সেগুলি এইভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারা 
যায় £ 

প্রথমতঃ, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের অংশ পত্র অর্থাৎ শেয়ার 
বিক্রয় করিয়াই প্রাথমিক গ.ডি সংগ্রহ করিয়া! থাকে। বিভিন্ন প্রকারের 
শেয়ার প্রচলিত আছে বটে কিন্ত অবিকাংশ গঁজিই সাধারণ শেয়ার 
(Ordinary Shares) বিক্রয় করিয়াই সংগৃহীত হয়। ডিবেঞ্চার বিক্রয় 
করিয়াও পঁজি সংগ্রহের পদ্ধতি বর্তমান আছে কিন্ত একাধিক কারণে 
ডিবেঞ্জারগুলি যথোচিত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারে নাই । ইহাতে 
পাঁজির মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা (chance of capital appreciation) অল্পই ; 
এই গুলির উপরে আইন অনুযায়ী খরচাও আছে অনেক এবং ্ট্যাম্প ফিও 
প্রয়োজন হয় । আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প বিনিয়োগকারীগণ যে 
গঁছির মূল্য বৃদ্ধির আশাতেই অর্থ বিনিয়োগ করে, লত্যাংশ অর্থাৎ 
নিয়মিত আয় করিবার নিমিত্ত নহে, ইহাই এক্ষেত্রে একটি প্রবল অন্তরায়, 
এবং বিশেষ পরিতাপের বিষয় | 

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘ মেয়াদী এবং স্বল্প 
মেয়াদী সম্পত্তি স্থষ্টির জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণের 
প্রথা অনুসরণ করে | কিন্তু সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিবার 
মধ্যে বিশেষ ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা থাকে । ইহার কারণ শিল্পে মন্দা উপস্থিত 
হইলেই জনসাধারণ তাহাদের আমানত পুনরর্পন (Renew) না করিয়া উহা 
উঠাইয়া লয়_-যখন নাকি পির স্থায়িত্ব থাকা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন । 
সুতরাং পঁজি সংগ্রহের এই পদ্ধতি নিছক জুসময়ের সুহৃদ ব্যতীত আর 


কিছুই নহে । 


২৩৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


তৃতীয়তঃ, ম্যানেজিং এজেণ্টগণও শিল্পে পঁভি সরবরাহের অন্যতম 
উপায়-রূপে ক্রিয়। করিয়াছে । ম্যানেজিং এজেণ্টগণ তাহাদের তত্বাবধানে 
স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকে । কারণ 
অনেক ক্ষেত্রেই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আদায়কৃত গঁজি (Paid-up capital) 
উহাদের স্থায়ী এবং চল্তি খরচার পক্ষে যথেষ্ট হয় না। কখনও কখনও 
ম্যানেজিং এজেন্টগণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করিয়। পাজি 
সরবরাহ করিয়াছে, কখনও বা কারখানার সম্প্রমারণের জন্য বা কাচামাল 
ক্রয়ের জন্য খণ প্রদান করিয়াছে । 


চতুর্থতঃ. দেশের বাণিজ্য-মুলক ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতেও শিল্প 
সমূহ তাহাদের পঁজি সংগ্রহ করিয়া থাকে | এই ব্যাঙ্ক সমুহের কারবারের 
প্রকৃতিই এইরূপ যে উহার! শিল্প সমূহকে দীর্ঘ-কালের জন্য পঁজি সরবরাহ 
করিতে পারে না। ব্যাক্-গুলি সেই কারণে কল কারখানারূপ স্থায়ী 
সম্পত্তি, মজুত মাল বা নিন্মীয়মান পণ্যের বন্ধকীকে শিল্পগুলিকে স্বপ্পকালীন 
খণ চল্তি গঁ,ভিরূপে প্রদান করিয়া থাকে । 


পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পে রাষ্্রীর সাহায্য আইন (State Aid to 
Industries Act) বিধি বদ্ধ হইয়াছে ; ইহার দ্বারা রাজ্য সরকারগুলিকে 
শিল্পে থাণ প্রদানের ক্ষমতা দান করা হইয়াছে । এই ধরণের শিল্প কিন্ত 
স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র আয়তনের শিল্প । সরকারের দ্বারা সরাসরি প্রদত্ত এই 
ধরণের আখিক সাহায্য বিশেষ সুফল প্রস্থ হর নাই, কারণ খাণ প্রদানের 
সময়ে বিস্তারিত এবং সেহেতু দীর্ঘায়িত ক্রিয়া পদ্ধতি খণ প্রাপ্তিতে 
বহু বিলম্ব ঘটাইত কিন্তু খাণের অর্থ আদায়ের সময়ে সরকারী যন্ত্র দুল জ্ঘ্য 
নিয়তির প্যায় কাধ্য করিত। 


শিল্পের অর্থব্যবস্থাইহার সমস্যা কোথায় ?__ 


Industrial Finance—W here lies the Problem ? 


শিল্পের অর্থ সংগ্রহের এই বিভিন্ন সুত্রের আলোচন! হইতে স্বভাবতঃই 
শিল্পের অর্থব্যবস্থা সমস্যা আলোচনার প্রয়োজন উত্থিত হয়। আমাদের 
দেশে সাধারণ ব্যক্তির সঞ্চয়ের ক্ষমতা কম বলিয়! পি গঠন (Capital 
Formation) ঘটে অত্যন্ত বীরে এবং খুব অল্প পরিমাণে । শিল্প অর্থ- 
বিনিয়োগের অভ্যাসও জনগণের মধ্যে জাগবূক হইয়াছে অত্যন্ত বীরে। 


বর্তমানে এই বিনিয়োগ স্প হা পুর্ব্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে 


শিল্প £ অর্থ ব্যবস্থ। ও পরিচালন! ২৩৫ 


কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এবং যতটা কাম্য তাহার তুলনায় উহারা এখনও 
যথেষ্ট নহে ।  অধিকন্ত অংশপত্রে “অগ্র প্রতিশ্রুতি” (underwriting 
8১৪০৪) প্রথা যথেষ্ট অনুপাতে সৃষ্টি হয় নাই, যদিও বর্তমানে ইহার 
উদ্ভবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় । অগ্র-প্রতিশ্রতির অর্থ হইল যে কোন 
কোম্পানী যখন শেয়ার বিক্রয় করে তখন কোন ব্যাঙ্ক বা অর্থ সংক্রান্ত 
অন্ত কোন প্রতিষ্ঠান এ অংশের একটা নিদ্দি পরিমাণ ক্রয় করিবার 
প্রতিশ্রুতি অগ্রেই প্রদান করে। ইহার দ্বারা শেয়ার-গুলিকে সমর্থন 
করা হয়, এমন রি পরোক্ষভাবে নিশ্চয়তা প্রদানও (Guarantee) করা 
হইয়া থাকে ; ইহাতে নূতন কোম্পানীর পক্ষে শেয়ার বিক্রয় করিয়া 
পঁজি সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হইয়া পড়ে । 


সাধারণ যৌথ পাঁজি ব্যাক্ষগুলি জনগণের নিকট হইতে অল্পকালের 
জন্যই আমানত (7০০৯৪) পাইয়া থাকে । সুতরাং ইহাদের পক্ষে দীর্ঘ 
কালের জন্য আটকাইয়া থাকিবে এই ধরণের পাঁজি শিল্পকে সরবরাহ করা 
সম্ভব হয় না। প্রগতিশীল দেশগুলিতে এই ফাক পুরণ করা হয় বিশেষ 
ধরণের শিল্প ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা । আমাদের দেশে সে প্রচেষ্টা করা 
হইয়াছিল বটে কিন্তু চরম অমাফল্যের মধ্যেই শে প্রচেষ্টা শেষ হইয়া 
গিয়াছে । বোম্বাই এবং আমেদাবাদে বস্্রশিল্পগুলি জনগণের নিকট হইতে 
আমানত গ্রহণ করিয়৷ পাঁজি সংগ্রহ করিয়া থাকে, কিন্ত এই ধরণের 
পাঁজি অত্যন্ত অস্থায়ী এবং ইহার উপর কোন ক্রমেই নির্ভর করিতে পারা 
যায় না। বিপদের সামান্যতম আভাসে এই পাঁজি সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে 
এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে বিপদজনক পরিস্থিতি আরও জটিলতর হইয়া 
পড়িবে । ম্যানেজিং এজেন্টগণ বহু ক্ষেত্রেই শিল্পকে পাঁজি সরবরাহ 
করিয়াছে অথবা তাহাদের 8. সংগ্রহের প্রচেষ্টায় সহায়তা করিয়াছে । 
কিন্ত লক্ষ্য কর! প্রয়োজন, এই কার্ধ্যের বিনিময়ে ম্যানেজিং এজেন্টগণ 
শিল্পগুলির নিকট হইতে অনেক অযৌক্তিক সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়া 
লইয়াছে এবং শিল্পগুলি যে সুবিধা পাইয়াছে তাহার তুলনায় অত্যধিক 
মুল্য দিতে হইয়াছে কিন! তাহা বিশেষভাবে চিন্তনীয় | 


শিল্পগুলি তাহাদের চল্তি পঁজির কিছু অংশ যৌথ পঁভি ব্যাঙ্ক 
অর্থাৎ বাঁণিজ্য-মুলক ব্যান্কগুলির নিকট হইতে পাইয়া থাকে । ছোট 
খাট শিল্প সমূহ দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী এবং মহাজনদিগের নিকট হইতে 
খাণ পাইয়া থাকে | ব্যাক্গুলি কিন্ত শিল্প সমূহকে তাহাদের চল্তি পঁজির 


২৩৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


সম্পূর্ণ অংশ বা অধিকাংশই সরবরাহ করিতে পারে এ ধারণাও ঠিক 
নহে । যতটা চল্তি গঁজি ইহারা সরবরাহ করে তাহার জন্য প্রদেয় 
সুদ কারবারের নিয়মিত লাভযোগ্যতার . (Normal profitability 
of business) তুলনায় অত্যধিক বলিয়াই গণ্য হইতে পারে । অধিকস্ক 
ইহার! দীর্ঘ মেয়াদী বা মাঝারি মেয়াদী খণ প্রদান করিতে পারে না, 
পারে শুধু স্বল্প মেয়াদী খণ সরবরাহ করিতে | এই খণও তাঁহার! শিল্পের 
শেয়ারের উপর প্রদান করে না। বাস্তব সম্পত্তির বন্ধকীতেই প্রদান 
করে। সুতরাং ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কজ্জ লইয়া এই বাস্তব 
সম্পত্তি স্থ্টির অবকাশ খুবই কম; জনসাধারণের নিকট হইতে গৃহীত 
আমানত চলতি পঁভিবূপে ব্যবহৃত হয় কিন্ত ইহার বিপদ 'পুর্বেবেই 
দেখিয়াছি । 


সুতরাং শিল্পে অর্থ ব্যবস্থার মূল সমস্যা হইল দেশের শিল্প 
কাঠামোতে অর্থ সরবরাহের অপ্রাচুধ্য, অর্থ সংগ্রহের কতিপয় উৎস 
সম্পর্কে নির্ভরযোগ্যতার অভাব এবং অর্থ সরবরাহের কোন কোন 
উৎস কর্তৃক অন্যায় সুযোগ সুবিধা সংগ্রহ । 


শিল্পে অর্থবিনিয়োগ পদ্ধতির উন্নয়ন__ (Development 
of the system of industrial finance) —ডনশাধারণের মধ্যে শিল্পে 
অর্থবিনিয়োগ করিবার অভ্যাস আনিতে হইবে ; বিনিয়োগ স্পৃহা 
জাগরূক এবং ঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য সরকারী সহ।য়তায় 
বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান গঠন কর! প্রয়োজন | সর্বসাধারণের সঞ্চয় 
যখন শিল্প পরিপুষ্ট করিবার দিকে প্রবাহিত করিতে পারা যাইবে 
তখনই বিনিয়োগ সমস্যার প্রকৃত সমাধানের দিকে অগ্রসর সম্ভব 
হইবে । তবে সাধারণের বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ আমানতের মারফত না 
হইয়া শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়ের মারফৎ হইতে হইবে । উপরস্ধ 
সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে সুসংগঠিত এবং সুপরিচালিত হয় তাহার 
জন্য চেষ্টত হইতে হইবে_এবং এই ভাবে যাহাতে তাহার! শিল্পের 
লাভজনকতা অনুসারে অপেক্ষাকৃত কম সুদে ধার দিতে পারে 
তাহা দেখিতে হইবে । “ভারতীয় ব্যাঙ্ষগুলি সস্তায় এবং যথেষ্ট 
পরিমাণে স্বল্প মেয়াদী খণ আগেই সরবরাহ করিয়াছে এবং এক্ষণে 
দীর্ঘ মেয়াদী থণ সরবরাহই একমাত্র সমস্যা--এই ধারণা সম্প্ণ 
ত্রান্ত |" ( লোৰুনাথন্‌ ) 


Al 


শিল্প : অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালনা টিন 


ভারত সরকার ‘ইনডাষ্রায়াল ফিনান্স কর্পোরেশন" গঠন করিয়াছেন । 
ইহা অবশ্য পুজি সরবরাহ সমস্যার কিছুটা সমাধান করিতে পারিবে | 
কিন্ত উহাই যথেষ্ট নহে । আমাদের দেশে বিশেষ ধরণের শিল্প 
ব্যাঙ্ক বা শিল্প বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠন কর! প্রয়োজন । এই সকল ব্যাঙ্ক 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের সামগ্রী বা সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া উহাকে খণ দিতে 
পারিবে। এই ব্যাঙ্কগুলি অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে শিল্প বন্ধকী 
ঝণপত্র (Industrial mortgage bonds) বিক্রয় করিয়!। সমগ্র 
দেশের জন্য একটি : নিখিল ভারত শিল্প বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠন করা যাইতে 
পারে__ইহা শিল্প বন্ধকী খণপত্র বিক্রয় করিবে এবং এই খণপত্রগুলিতে 
কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়তা প্রদান করিলে জনসাধারণ এইগুলি আস্থার 
সহিত কিনিবে ( অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার বলিবেন যে শ্রগুলির অর্থ 
পরিশোধের জন্য তাহারা পরোক্ষভাবে দায়ী থাকিবেন )। 


সম্প্রতি ইণ্ডাষ্টীয়াল ক্রেডিট এও ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন নামে 
একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত আছে । ভারত সরকার ইহাতে বিশেষ অংশ 
গ্রহণ করিয়াছেন 1 


আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং পুজি প্রয়োজনের মধেয 
য্টাক--08৮ between Domestic Savings and Capital 
Requirement 


দেশের মধ্যে যতখানি সঞ্চয় কাৰ্য্য যল্পন্ন হয় এবং যতখানি 
পঁজির প্রয়োজন দেখা যায় উহাদের বিশ্লেষণ করিয়া ফিসক্যাল কমিশন 
উহাদের মধ্যে কতখানি ফাক আছে তাহার একটি ধারণা দিতে সচেষ্ট 
হইয়াছেন-_-যদিও এই সম্পর্কে অন্রান্ত কোন হিসাব প্রণয়ন সম্ভব নহে । 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভন্ত নে বিভিন্ন বেমরকারী পরিকল্পনা 
রচিত হইয়াছে সেগুলি দেশের পঁজি প্রয়োজন (Capital requirement) 
কতখানি বলিয়! ধরিয়াছিল ফিসক্যাল কমিশন তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন ; 
এ সম্পর্কে তাহার! বলিয়াছেন যে খুব কম করিয়া ধরিলেও প্রচলিত দ্রব্য 
মল্য স্বরে ৩৩০ কোটি টাকার মতন মুলধনীব্যয় (Capital expenditure) 
প্রয়োজন | যুদ্ধ পূর্ববকালে যত বিনিয়োগ হইত, উহা দামস্তরের পরিবর্তন 
ধরিয়া, প্রায় ইহার সমানই ছিল ; ও সময়ে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় আভ্যন্তরীণ 
গু) বিনিয়োগের সহিত প্রায় সমানই ছিল । কিন্ত যুদ্ধোত্তর কালে, 
গজি গঠন (Capital formation) হাস পাইয়াছে। 


২৩৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


যুদ্ধোত্তরকালে যে গঁজি গঠন হাস পাইয়াছে তাহা ঠিকই ; কিন্ত 
ুদ্ধপুর্ববকালে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের দ্বারা যে পূঁজি বিনিয়োগের সমস্ত 
প্রয়োজন মিটিত ইহ নিশ্চিত করিরা বলা চলে না। তখনও বৈদেশিক 
পঁজির সাহায্যে বিনিয়োগ এবং আভ্যন্তরীণ, সঞ্চয়ের ব্যবধান পুরণ 
করিতে হইয়াছিল । 


সাম্প্রতিক কালে" গঁজি-গর্ভনের, প্রতিবন্ধক_ 
Recent Checks to Capital Formation 

যুদ্ধোত্তর যুগে শিল্পে পঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ হাস পাইয়াছে 
দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার একাধিক কারণ বিশ্লেষণ কর! যায় £ 


(১) শিল্পের জাতীয়করণ সম্পর্কে ভারত সরকারের নির্ধারিত নীতি 
অনেক সন্দেহের স্থ্ট করিয়াছে । ঠিকই হউক অথবা ভুলই হউক, 
শিল্পকে অনিশ্চয়তার আবহাওয়ার মধ্যে থাকিতে হয় । 

(২) অধিকতর আয়ের উপর যে অত্যধিক হারে আয় কর 
সংগৃহীত হয় তাহাতেও পূঁজি বিনিয়োগ বাধা প্রাপ্ত হয় বলিয়া অনেকেই 
মনে করিয়া থাকেন । 


(৩) ম্যানেজিং এজেণ্টদিগের অসাধু ক্রিয়াকলাপও পূঁজি 
বিনিয়োগের অন্তরায়রূপে গণ্য করা হইয়! থাকে । 


(৪) ক এক্সচেঞ্জে জুয়াখেলার পদ্ধতি পি গঠনের বাধ! বলিয়া 
অনেকেই ফিসক্যাল কমিশনের নিকট অনুযোগ করিয়াছিলেন । 


(৫) জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় আয়ের যে 
পুনর্ধণটন ঘটিয়াছে তাহাতেও পঁজি বিনিয়োগ হাস পাইয়াছে। “এক্ষণে 
ত্রমবদ্ধমান ভাবে ক্রয় ক্ষমতা জনগণের সেই অংশের নিকট যাইতেছে 
যাহারা সঞ্চয় করিতে এবং বিনিয়োগ করিতে অভ্যস্ত নহে এবং যে শ্রেণী 
সাধারণতঃ শিল্পে বিনিয়োগ করিয়া থাকে তাহাদের প্রাপ্ত সঞ্চয়ের 
পরিমাণ জীবনধারণের ব্যয়াধিক্য এবং অন্থাগ্ঠ কারণে হাস পাইয়াছে।” 


শিল্প খণ সরবরাহ প্রতি্ান—ndustrial Finance 


Corporation 


৫ Describe the main features of the Industrial Finance 
orporation of India and give a brief account of its working, 


(B. A. 1952 ; B. Com. 1952) 
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শিল্পে ধণ সরবরাহে সাহায্য করিবার জন্ত ভারত সরকারের উদ্যোগে 
' ' শিল্প খণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বা ইন্ডাস্টি,য়াল ফিনাহ্গা কর্পোরেশন যে 
গঠিত হইয়াছে, তাহ! পুর্বেবেই উল্লিখিত হইয়াছে । 


গর্ঠন পদ্ধতি-এই প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি 
টাকা-:৫০০০২ টাক! মূল্যের, ২০ হাজার খানি শেয়ারে ইহা বিভক্ত 
প্রথণে ইহার অর্দেক শেয়ার, ১০ হাজার খানি শেয়ার মোট ৫ কোটি টাকা 
মূল্যের-ইস্ল্য করা হইয়াছে। কর্পোরেশন যখন উপযুক্ত বিবেচনা 
করিবে তখন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া অবশিষ্ট শেয়ার ইস্থ্য 
করিতে পারিবে । জনসাধারণ এই সকল শেয়ার ক্রয় করিতে পারে না 
এই শেয়ার ক্রয় করিতে পারে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি বিনিয়োগকার* 
প্রতিষ্ঠান এবং সরকার | প্রথম প্রচারিত শেয়ারের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 
এবং রিজার্ভ ব্যাঞ্ধ প্রত্যেকেই এক কোটি টাকার শেয়ার কিনিবে | 
পিডিউল ব্যাক্ষগুলি কিনিবে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার, বীমা কোম্পানী, 
বিনিয়োগ ট্রাষ্ট ও অন্তান্ত অর্থ বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান মিলিয়া ১ কোটি ২৫ লক্ষ 
টাকার, এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ৫০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনিতে পারিবে । 
কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের হস্তে যাহাতে অধিক শেয়ার কেন্দ্রীভূত না হয় 
সেই উদ্দেশ্যে নিয়ম করা হইয়াছে, কোন শ্রেণী অন্তভূর্ত কোন একটি 
প্রতিষ্ঠান এ শ্রেণীর জন্য যত পরিমাণ শেয়ার নির্ধারিত আছে তাহার 
শতকরা ১০ ভাগের অধিক ক্রয় করিতে পারিবে না । এই সকল শেয়ারের 
উপর একটি ন্যুনতম হারে ডিভিডেও প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
গ্যারান্টি প্রদান করেন । 


কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব একটি বোর্ড অফ্‌ ডাইরেক্টরস বা 
পরিচালক সংসদের উপর অপিত। তবে ইহার ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে 
সরকারের নিকট হইতে নীতি-নির্ধারণ সম্পর্কিত যে সকল নির্দেশ ইহ! 
লাভ করিবে, উহা! যথাযথ পালন করিতে পরিচালক সংসদ বাধ্য থাকিবে । 
যাহাদিগকে লইয়া পরিচালক সংসদ গঠিত থাকিবে তাহারা হইল 
(১) কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা মনোনীত তিনজন ডাইরেক্টর (২) রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের দ্বারা মনোনীত তিনজন ডাইরেক্টর (৩) কর্পোরেশনের অংশীদার 
যে সকল সিডিউল ব্যাঙ্ক আছে তাহাদিগের দ্বারা নির্বাচিত দুইজন 
(৪) কর্পোরেশনের অংশীদার সমবায় ব্যা্কগুলির দ্বার! নির্বাচিত দুইজন 
এবং (৫) ইহারা বাদে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের দুইজন । একজন ম্যানেজিং 
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ডাইরেক্টর থাকিবেন ; কেন্দ্রীয় সরকারই ইহাকে নিয়োগ করিবেন, 
প্রথমবারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শক্রয়ে এবং তাহার পর হইতে 
কর্পোরেশনেরই পরিচালক সংসদের সহিত পরামর্শক্রমে | 


ক্রিয়াকলাপ-কর্পোরেশন শিল্পে সাহায্য করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন 
পর্ম্যায়ের কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারে। প্রথমতঃ, শিল্প প্রতিষ্ঠান জন- 
সাধারণের নিকট হইতে যে খণ গ্রহণ করে সেই খণের পরিশোধ সম্পর্কে 
ইহ! গ্যারান্টি প্রদান করিতে পারে । এই খণ ২৫ বৎসরের মধ্যে 
পরিশোধ্য হইতে হইবে । কিসর্তে এবং কি পারিশ্রমিকে কর্পোরেশন 
এইরূপ গ্যারান্টি প্রদান করিবে তাহা কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তির দ্বারা নির্দারিত হইবে | দ্বিতীয়তঃ, শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রচলিত শেয়ার, বও. বা ডিবেঞ্চারে ইহা অগ্রপ্রতি শ্রুতি 
প্রদান করিতে (underwrite) পারে । তৃতীয়তঃ, ও সকল কাধ্যের 
জন্য কর্পোরেশন চুক্তির দ্বার! নির্ধারিত কমিশন লইতে পারে । চতুর্থত:, 
অগ্রপ্রতিশ্রুতির বাধ্যকত! পালনের জন্য যে টক্‌, শেয়ার, বণ্ড বা ডিবেঞ্চার 
ইহার হাতে আসিবে তাহা স্বীয় সম্পত্তির অংশ হিসাবে ইহ! রাখিয়া দিতে 
পারিবে, তবে এইগুলি যতশীপ্র সম্ভব ( ৭ বৎসরের মধ্যে অবশ্যই ) 
বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে । পঞ্চমত2, ইহ! শিল্প প্রতিষ্ঠানকে খন বা 
দাদন দিতে পারিবে অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতেও 
পারিবে । তবে এই খণ বা ডিবেঞ্চার পরিশোধের মেয়াদ ২৫ বৎসরের 
অধিক কালের ভন্ত হইবে না। কর্পোরেশন যে খণ প্রদান করিবে 
উহার জন্তু গিকিউরিটি, টক, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ধাতু, স্থাবর-অস্থাবর ' 
অন্য কোন সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে হইবে । কোন একটি প্রতিষ্ঠানকে 
কর্পোরেশন কত পরিমাণ খণ দিতে পারে তাহার সব্বেরবাচ্চ পরিমাণ 
নির্ধারিত করিয়া দেওয়া! হইয়াছে । 4 


কর্পোরেশন নিজের চল্তি পঁজি সংগ্রহের জন্য সুদ প্রদায়ী বও ও 
ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতে পারিবে । কর্পোরেশনের ' সামগ্রিক দায় 
(liability) উহার আদায়ী মুলধন (Paidup capital) ও রিজার্ভএর 
মিলিত পরিমাণের পাঁচ গুণের অধিক হইতে পারিবে না। শুধুমাত্র ইহার 
বিক্রীত বণ্ড ও ডিবেঞ্চারই উহার সামগ্রিক দায় নহে, উহার সামগ্রিক দায়ের 
মধ্যে উহার ছ্বারা প্রদত্ত গ্যারান্টি এবং অগ্রপ্রতিশ্রুতিও (underwriting) 
অন্তভু ক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে । জনসাধারণের নিকট হইতে কর্পোরেশন 
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আমানত গ্রহণ করিতেও পারিবে তবে পাঁচ বৎসরের কম সময়ের অন্ত এবং 
দশ কোটি টাকার অধিক আমানত গ্রহণ করা হইবে না। 


কর্পোরেশনের খণ প্রদানের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় । ইহা 
কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে থাণ প্রদান করিতেও 
পারে এবং সেই উদ্দেশ্যে ইহা! আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক অথবা অন্ত কোন 
সুত্র হইতে বৈদেশিক মুদ্রা কর্জ করিতে পারে, অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের 
সন্মতি লইয়া । সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও থণ হয় বৈদেশিক মুদ্রায় 
অথবা সমপরিমাণ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করিতে পারে । এইরূপ ব্যবস্থার 
যৌক্তিকতা স্বরূপ তদানীন্তন অর্থসচিব স্যার সন্মুখম_ চেটী বলিয়াছিলেন 
“এইরূপ বিধান প্রয়োজন এই কারণে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বিদেশে পঁজি প্রয়োজন হইবে 
এবং বৈদেশিক যুদ্রা। ব্যবস্থার যে অসুবিধা এখনও কিছুকাল চলিবে 
তাহার মধ্যে কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গঁজি সামগ্রী ক্রয়ের 
উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করা হুরূহ হইবে । ভারত 
সরকারের পুষ্ঠপৌষকতা-প্রাপ্ত এই ধরণের একটি কর্পোরেশন হয়তো এই 
উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে 1৮ 


# 


সমালোচনা 


জাতীয় অর্থনীতিতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রভুত উপকারিতা রহিয়াছে, 
ইহার সম্ভাবনাও প্রচুর । যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা লাভ করিলে 
* ভারতের পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইহা প্রচুর অবদান 
বহন করিতে পারিবে কিন্ত ফিনান্স কর্পোরেশন স্থষ্ট হইবার পর এই 
t অল্নকাল উহা! যে ভাবে কার্য করিয়াছে তাহাতে নিরুৎসাহিত হইবার 
রস একাধিক কারণ যে ঘটে নাই তাহা নহে । ইহা যে অনুপাতে বৃহৎ 
পরিধির শিল্পকে সর্বাধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে সেই অনুপাতে 

/ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির সাহায্য অত্যন্ত কম। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর 

॥ .- মাগ অবধি ফিনান্স কর্পোরেশন ১৫,২২,০০,০০০ লক্ষ টাক] থণ প্রদান 
করিয়াছে ১০৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ; ইহার মধ্যে ৯৩টি ক্ষুদ্র শিল্প বটে 
কিন্ত উহাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে সর্বব শুদ্ধ দশ লক্ষ টাকা মাত্র । 
‘ইহার দ্বার! সুষ্ঠু ভারসাম্য যুক্ত (well balanced) শিল্পোনয়ন ঘটিবে না| 
এইরূপও দেখা গিয়াছে যে কোন একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যে .খণ 
প্রদান কর! হইয়াছে তাহার সম্পুর্ণ অংশ এ প্রতিষ্ঠান ফিনান্স কর্পোরেশনের 


t ১৬ 


২৪২ ভারতীয় অর্থনীতি 


নিকট হইতে বাহির করিতে পারে নাই | কোন ইলেক্টি,ক্যাল ইনজিনিয়ারিং 
এবং রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের এইরূপ দুর্ভোগ ঘটিয়াছে। সুতরাং 
স্ৃষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে এই প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের ন্যায় দক্ষ কাধ্যবিধি 
অনুসরণ করিতে পারে নাই | সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় হইল ফিনান্স 
কর্পোরেশনের কারধ্যের মধ্যে দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের (Planned 
development) জন্য কোন প্রচেষ্টা বা উদ্বেগ লক্ষ্য করিতে পারা যায় 
না। যথা, স্বাভাবিক সুবিধার এবং সংরক্ষণের আওতায় বস্ত্র শিল্পের 
যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্বেও ফিনান্স কর্পোরেশন বস্ত্র শিল্পকে সাহায্য 
করিয়াছে ; অধিকন্ত এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা, অন্য কোন 
পরিচালকের পক্ষে তিনি যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট 
আছেন সেইরূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য ফিনান্স কর্পোরেশন হইতে মোটা 
রকম খণ বাহির করা শোভন হয় নাই | 


সংশোধন 


১৯৫২ সালের ৫ই ডিসেম্বর পালিয়ামেণ্ট ইন্ডাষ্টিয়াল ফিনান্স 
কর্পোরেশন বিধির একটি সংশোধন সাধন করিয়াছেন । এই সংশোধনের 
উদ্দেশ্য হইল যাহাতে উহা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ধাণ গ্রহণ করিয়! 
স্বীয় কাৰ্য্যকলাপ বিস্তৃত করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উহাকে আথিক 
ভাবে শক্তিশালী কর! । এই সংশোধনের দ্বারা ভারত সরকার এই 
কর্পোরেশনের বৈদেশিক খণ গ্রহণকে গ্যারাটি প্রদান করিতে পারিবেন 
এবং এ ক্ষেত্রে বিনিময় হার জনিত কোন লোকসান হইলে উহ! পুরণ 
করিবেন | এই সংশোধন বিধির দ্বার! ফিনান্স কর্পোরেশনে বিশেষত্বশীল 
জ্ঞান বিশিষ্ট দক্ষ কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে ; ইহার 
উদ্দেশ্য হইল যাহাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনাগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা 
করা হয় এবং খাতক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াকলাপ যাহাতে যথাযথ 
ভাবে পৰ্য্যবেক্ষণ কর! হয়| প্রয়োছন বোধে, অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত 
না হইলে থাণগ্রস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ফিনান্স কর্পোরেশন স্বহস্তে 
গ্রহণ করিতে পারিবে । সরকারী কর্মচারীদিগের মধ্য হইতে গৃহীত 
ডাইরেক্টরদিগের সংখ্যা-এই সংশোধনের দ্বারা বদ্ধিত করা এবং কণ্পট্রোলার 
ও অডিটর জেনারেলের সহিত ফিনান্স কর্পোরেশনের সম্পর্ক স্থাপনের 
আয়োজন করা হইয়াছে-_ইহার দ্বারা সমগ্র ফিনান্স কর্পোরেশনের 
উপর ভারত সরকারের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের সুবিধা হইবে । 


শিল্প : অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালনা ২৪৩ 


সর্বশেষ বিবরণী 


১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফিনান্স কর্পোরেশনের যে বিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৫৫ সালের ৩০শে জুন 
অবধি কর্পোরেশন ১২৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ২৮ কোটি টাকা মঞ্জুর 
করিয়াছে ; ইহার মধ্যে ১৪:৫ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছিল । সাত 
বংসর কাল কর্পোরেশন বহু প্রকারের শিল্পকে অর্থ সাহায্য প্রদান 
করিয়াছে । ইহার মধ্যে সর্ববাপেক্ষা অধিক খণ প্রদান করা হইয়াছে 
চিনি শিল্পকে__চার কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা । উহার পরেই বস্ত্র শিল্পের 
স্বথা ৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকা । লিমেন্ট, কাগজ, কীচ, বৈদ্যুতিক 
এন্তিনিয়ারিং, লৌহ ও ইস্পাত ( হান্কা এঞ্জিনিয়ারিং ) প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পে 
বিভিন্ন পরিমাণের থাণ প্রদান করা হইয়াছে । নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
জন্যও কর্জ্ প্রদান কর! হইয়াছে, আবার প্রতিষ্ঠিত শিল্পের আধুনিকীকরণ 
এবং সম্প্রসারণের জন্যও খণ প্রদান করা হইয়াছে। ৮৬টি আবেদনপত্র 
ছিল নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে__যাহারা ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
আগষ্ট তারিখের পর উৎপাদন সুরু করিয়াছে ; ইহাদের জন্য. মঞ্জুর 


করা হইয়াছে ১২ কোটি ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। অবশিষ্ট ৭৮টি 


আবেদনপত্র পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের_ইহাদিগকে মঞ্জুর করা হইয়াছে 
১২ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা | 


১৯৫৪-৫৫ সালে ( ৩০শে জুন অবধি ) এই কর্পোরেশন ৭কোটি 
৩৪ লক্ষ টাকা খণ মঞ্জুর করিয়াছিলেন | ইহার মধ্যে বস্ত্রশিল্পকে মঞ্জুর 
করা হইয়াছিল ১ কোটি ৪২ লক্ষ, সিমেণ্ট শিল্পকে ৮০ লক্ষ, কাচ ও 
সেরামিক শিল্পকে ১০২ লক্ষ, লৌহ ও ইম্পাত শিল্পকে (হান্ধা এঞ্জিনিয়ারিং) 
১১ লক্ষ এবং কাগজ শিল্পকে ১ কোটি ৭২ লক্ষ। চিনি ও মটরঘান 
শিল্পকেও সাহায্য কর! হইয়াছে । মোট আবেদনপত্র আসিরাছিল ৪৬টি = 
১১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার জন্য ; ইহার মধ্যে ২৭টি আবেদনপত্রে ৭ কোটি 
৩৪ লক্ষ টাক! মঞ্জুর কর! হইয়াছিল । 


প্রথম হইতে হিসাব করিয়া! কর্পোরেশন ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা সদ 
পাইয়াছে। আসলের কিন্তী পরিশোধের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের প্রাপ্য 


ছিল ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা কিন্ত উহা পাইয়াছে ১ কোটি 
৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। 


আলোচ্য বৎসরে কর্পোরেশনের সাকুল্য মুনাফা ২'৫১ লক্ষ টাকা 


২৪৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


হইতে ২৪৭০ লক্ষ টাকায় বদ্ধিত হইয়াছিল । ইহা সত্বেও নিশ্চয়তা 
প্রদত্ত ডিভিডেণ্ডের (guaranteed dividend) দায় মিটাইবার জন্য ইহা 
সরকারের নিকট ১১'২৫ লক্ষ টাকার অর্থ সাহায্যের অনুরোধ জানাইয়াছিল। 
ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল সন্দেহজনক খণ বাবদ ১৫ লক্ষ টাকা সরাইয়া 
রাখিবার জন্য | 


উন্নয়নের কৰ্ম্মপ্ৰস্তাব_ Suggestions for 1772৮০৩7৩71 


(১) কফিনান্ম কর্পোরেশনের রিজার্ভ বৃদ্ধি করিবার উপায় বা 
পদ্ধতির সন্ধান করিতে হইবে--যাহাতে দেশের শিল্পোন্নয়নে ইহা আরও 
অধিক কাধ্যকরী অংশ গ্রহণ করিতে পারে | 

(২) পরিচালক সংস্থার (Board of Directors) কোন সদস্যের 
কোন খণ-প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে স্বার্থ থাকিবে না। 

(৩) কোন কোম্পানীর বঁকি-পঁজিতে (719৮ ০৪pit৭]) বিনিয়োগ 
করিবার ক্ষমতা ইহার থাকা উচিত | 

(8) মুখ আটকের সকল কারণ অপসারিত করা উচিত-_যাহাতে যে 
খণ মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহার পুর্ণ অংশ যথা সময়ে কর্জপ্রার্থীর নিকট 
পৌছায় | 

(৫) ফিনান্স কর্পোরেশনকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রস্তাবও কোন কোন 
মহলে করা হইয়াছে । যাহাতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা কর্পোরেশন 

নিয়ন্ত্রিত না হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। 


৬/ বাজ অর্থ সরবরাহ সংস্তা State Financial Corpora. 
tions 

শিল্পে অর্থ সরবরাহ সংস্থা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকেই 
সাহায্য করিতে পারে, ক্ষুদ্র আয়তনের শিল্প এবং কুটির শিল্পকে যথাযথ 
সহায়তা প্রদান করা ইহার পক্ষে সম্ভব হয় না। সেই কারণে পার্লামেন্ট 
১৯৫২ সালে “রাজ্য অর্থ সরবরাহ সংস্থা বিধি” (State Financial 
Corporation 496) নামে একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়া দিয়াছিলেন। 
ইহার দ্বার! রাজ্য সরকারগুলিকে তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চলে অর্থ সরবরাহ 
সংস্থা স্থাপনের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে । 


পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে । ১৯৫১ সালেই 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এরাজ্যের ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আয়তনের শিল্প সমূহের 


fi 


শিল্প £ অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালনা ২৪৫ 


অসুবিধা বিশ্লেষণের জন্ ডক্টর এন, এন, লাহার সভাপতিত্বে একটি বিশেষ 
কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কমিটিও সুপারিশ করিয়াছিলেন যে 
বর্তমান ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অর্থ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে 
যাহার! দীর্ঘকালীন খণ সংগ্রহ করিতে পারে না সেইরূপ শিল্পের প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য “পশ্চিমবঙ্গ অর্থ সরবরাহ সংস্থা” নামে বিশেষ ধরণের 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন কর! প্রয়োজন । ১৯৫২ সালে পার্লামেন্টের বিধি প্রণীত 
হইবার পরে রাজ্য সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হন এবং ১৯৫৪ সালের 
১লা মার্চ তারিখ হইতে “‘রাহ্্য অর্থ সরবরাহ সংস্থা” চালু হয়। 

এই সংস্থার অনুমোদিত মূলধন (Authorised Capital) হইল 
২ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন (Paid up Capital) ১ কোটি টাকা। 
ইহার মধ্যে রাজ্য সরকার দিয়াছেন ৩০ লক্ষ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২০ লক্ষ এবং 
৪০ লক্ষ টাকার পঁজি দিতে পারিবে শিডিউল ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী 
সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি । জনসাধারণের নিকট হইতে ১০ লক্ষ টাকা 
পঁজি সংগৃহীত হইবে । কর্পোরেশনের শেয়ার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
দ্বারা নিশ্চয়তা প্রদত্ত (৪৭4:০০৩৫) ; এই নিশ্চয়তা শুধু আসল সম্পর্কেই 
নহে, সুদ সম্পর্কেও । ১৯৫৪ সালের ১লা জুলাইয়ের পরবস্তীকালের জন্য 
বাৎসরিক শতকরা ৩২ টাকা হারে ন্যুনতম ডিভিডেও প্রদানের নিশ্চয়তা 
প্রদত্ত আছে । তবে শতকরা ৫২ টাকা হারের অধিক ডিভিডেও কখনই 
প্রদত্ত হইবে না। এই সংস্থা মেয়াদী আমানত (Fixed Deposits) গ্রহণ 
করিতে পারে তবে উহা অন্ততঃ ৫ বৎসরের জন্ত হইতে হইবে । ইহা 
অর্থ সংগ্রহের জন্য বও-কাগজও বিক্রয় করিতে পারে উহার দ্বার! সংগৃহীত 
অর্থের পরিমাণ উহার আদায়ী পুজি (paid-up capital) এবং রিজার্ভ 
ফাণ্ডের মিলিত পরিমাণের পাঁচ গুণের অধিক হইবে না। ইহার অংশ- 
পু'জিতে এবং বণ্ড কাগজগুলিতে রাজ্য সরকার নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন__ 
এই নিশ্চয়তা (&5৫:%০6০০) থাকিবে আসল পরিশোধের উপর এবং 
সুদ ও ডিভিডেওু প্রদানের উপর | 


রাজ্য কর্পোরেশন একাধিক পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র শিল্প সমূহকে সাহায্য 
প্রদান করিতে পারে। প্রথমতঃ, ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে খণ প্রদান 
করিতে পারিবে ; এইরূপ খণ ২০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য হইবে । 
দ্বিতীয়তঃ, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্য কাহারও নিকট হইতে থাণ গ্রহণ 
করিলে এই খণের উপরেও কর্পোরেশন নিশ্চয়তা প্রদান করিতে পারে । 
তৃতীয়ত, এই কর্পোরেশন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশপত্র, বণ্ড এবং ডিবেঞ্চারে 


২৪৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


অগ্র প্রতিশ্রুতি (7৫97ছ11০) প্রদান করিতে পারিবেন । কর্পোরেশন 
কোন একটি প্রতিষ্ঠানকে যে খণ প্রদান করিবে তাহার সর্বের্বাচ্চ পরিমাণও 
বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে । কোন শিল্প পৃতিষ্ঠানকে ১০ লক্ষ টাকার 
অধিক খণ প্রদান করা হইবে না; এবং শিল্প পৃ.তিষ্ঠানের আদায়ী পুঁজির 
(Paid up Capital) ১০ শতাংশ যদি ১০ লক্ষ টাকার কম হয় তাহা 
হইলে শী কম পরিমাণ অর্থ পর্য্যন্ত কর্পোরেশন এ পতিষ্ঠানকে খণ দিতে 
পারিবে । 


এই কর্পোরেশন একটি পরিচালক সংসদের দ্বার! (Board of 
Directors) পরিচালিত দশজন ব্যক্তি লইয়া ইহ! গঠিত । ইহাদের মধ্যে 
একজন হইলেন চেয়ারম্যান এবং আর একজন হইলেন ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টর | পরিচালক সংসদের সকল সভ্যই রাজ্য সরকারের দ্বার! 
, মনোনীত । একজন সদস্য ইনডার্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের দ্বারা 
মনোনীত । 


পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্টান্ত যে সকল রাজ্যে অনুরূপ “অর্থ সরবরাহ 
সংস্থা” স্থাপিত হইয়াছে সেগুলি হইল পাঞ্জাব, সৌরাষ্ট্, ব্রিবাঙ্কুর-কোচিন, 
বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, আসাম, উত্তরপ দেশ, বিহার, রাজস্থান এবং মধ্যভারত ৮" 


বেসরকারী শিল্পে অর্থসরবরাহ সম্পর্কে শ্রফ কমিটি 


Shroff Committee and Industrial Finance 


বেসরকারী শিল্পে অর্থসরবরাহ ব্যবস্থা পর্যালোচনা! করিবার জন্য 
ভারত সরকার একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন (Committee 
on Finance for the Private ১৪০৮০) ; উহার চেয়ারম্যানের নামানুসারে 
“শ্রফ কমিটি” নামে উহা সাধারণতঃ পরিচিত। ১৯৫৪ সালের জুন 
মাগে এই কমিটি সরকারের নিকট তাহাদের বিবরণী দাখিল করেন। 


{ কমিটি বলেন যে সাম্প্রতিককালে নূতন প্ুঁজিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 
কিছুটা উন্নতি দেখা যাইলেও, যতটা আশা করা হইয়াছিল উহ! ততটা 
নহে; পরিকল্পিত তাগে (planned ৮৫০1) পৌছাইতে হইলে, বাৎসরিক 
পঁজি বিনিয়োগ ১৯৫১-৫৩ সালের তুলনায় দ্বিগুণ হইতে হইবে । কল 
কব্জার আধুনিকীকরণ এবং বদলীকরণের (modernisation and replace- 
ment) ক্ষেত্রে, পরিকল্পনা কালের অবশিষ্ট সময়ে অনেকখানি ফাঁক 
পুরণের প্রয়োজন রহিয়াছে । সঞ্চয় এবং তরল সঙ্গতির যোগানের 


শিল্প : অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালন! ২৪৭ 


বর্তমান প্রবণতা যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে বেসরকারী অংশে 
শিল্প সম্প্রনারণের উহাই হইবে অন্যতম প্রধান বাধা । শিল্পে অধিকতর 
বেসরকারী বিনিয়োগ সম্ভব করিবার জন্য কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে 
যে-সকল শিল্পে বৃহৎ পরিমাণ বিনিয়োগ ফলপ্রস্থ হইতে অনেক সময় 
লাগে সে সকল শিল্পকে জাতীয় করণের হাত হইতে নিদিষ্ট সময়ের জন্য 
অব্যাহতি দেওয়া হইবে বলিয়া সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা 
কর্তৃব্য। 

দীৰ্ঘকালীন কর্জজ প্রদান সম্পর্কে কমিটি বলেন যে দেশের ব্যাঙ্কসমূহ 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের গিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিয়া এবং উহার বন্ধকীতে 
কর্জ্ প্রদান করিয়া দীর্ঘকালীন খণ প্রদানের (long term finance) 
ক্ষেত্রে কিছুটা অংশ গ্রহণ করিতেছে। কমিটি বেপরকারী শিল্পে দীর্ঘ- 
কালীন খণ সরবরাহের এই প্রত্যক্ষ পদ্ধতি সম্প্রসারণের পক্ষপাতী । 
এই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক গুলি বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠানের ( যথা ইনডার্রিয়াল 
ফিনান্স কর্পোরেশন ) সিকিউরিটিতে অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারে । 
ব্যাঙ্ক সমুহ পরোক্ষ ভাবেও শিল্পে দীর্ঘকালীন খণ সরবরাহের কাধ্যে অংশ 
গ্রহণ করিতে পারে যদি বৃহৎ ব্যাক্কগুলি বীমাকোম্পানী সমুহের সহযোগে 
Consortium বা1 Syndicate রূপে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করে; 
ইহার কাঁধ্য হইবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারে অগ্রপ্রতিক্রুতি 
(underwriting) প্রদান করা এবং বিনিয়োগ করা 1% 

শ্রফ কমিটি অন্তান্ত যে সকল নিদ্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন 
সেগুলি হইল £ (১) ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য এবং জনগণের 
আস্থা বদ্ধিত করিবার জন্য, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতির অনুকরণে আমাদের 
দেশেও ব্যাঙ্ক আমানত বীমা করিবার (insurance of bank deposits) 
প্রথা প্রবত্তিত হওয়া উচিত ; (২) শিডিউল ব্যাক্ষগুলি যাহাতে তাহাদের 
ক্রিয়াকলাপ সম্প্রসারিত করিতে এবং নূতন শাখা স্থাপন করিতে পারে 
গেই উদ্দেশ্যে উহাদিগকে সহায়তা প্রদানের কোন কাৰ্য্যক্ৰম গ্রহণ করা 
বিধেয়। (৩) দীৰ্ঘকালীন খাণ সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যান্কগুলিকে 
পুনর্বাটার (re-discounting facilities) সুযোগ প্রদান করা উচিত । 


| এইরূপ Consortium বা Syndicate গঠন করা যাহাতে সম্ভব 
হয়, কি করিলে উহা! কার্য্যকরী রূপ হইতে পারে সে সম্পর্কে নিদ্দিষ্ট 
| সুপারিশ করিবার দায়িত্ব দিয়া ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
/ একটি কমিটি গঠন করিয়! দিয়াছেন । 


২৪৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


(৪) ব্যাঙ্ক সমূহের ব্যয়ের কাঠামো ( বিশেষ করিয়া মজুরী এবং বেতন 
সম্পর্কে) সুপরিকল্পিত করিবার উপায় ও পদ্ধতি সন্ধানের জন্য একটি কমিটি 
গঠন উচিত (৫) ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলির সম্পর্কে, সুষ্ঠুভাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসা পরিচালনার 
মান, পুনবিববেচন! করিয়া স্থির করা উচিত ; (৬) মুদ্রা প্রেরণের সুযোগ 
সুবিধার ব্যবস্থা আরও উদার পন্থী করা বিধেয় ; (৭) শ্রফ দিগকে এবং 
দেশীয় ব্যাঙ্কারদিগকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সম্পকিত করিবার উপায় 
উদ্ভাবন করিতে হইবে ; (৮) ফিনান্স কর্পোরেশন শিল্পকে যে খাণ প্রদান 
করিবে উহাতে ব্যাক্কগুলির অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং শিডিউল 
ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী যে দীৰ্ঘকালীন থণ দিবে, উহাতে উহা! নিশ্চয়তা 
প্রদান করিবে; (৯) বীমা কোম্পানীগুলি যাহাতে তাহাদের অর্থ অধিকতর 
পরিমাণে শিল্পে বিনিয়োগ করিতে পারে তহুদ্দেশ্যে বীমা আইনের যথাযথ 
সংশোধন সাধন করিতে হইবে; (১০) কারবারের চল্তি পু জি যাহাতে অধিক 
আটক হইয়া না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক 
মাল-যোগানকারীদিগকে কজ্জপত্র ( letters ০f credit ) প্রদান করা 
উচিত; (১১) ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত 
বিশেষ ধরণের উন্নয়ন কর্পোরেশন (Development Corporation) 
গঠন করিতে হইবে ; (১২) সুনংগঠিত ইস্যু হাউ (Issue House) 
স্থাপন করিতে হইবে ; (১৩) শিল্প সমূহকে টেকনিক্যাল এবং ব্যবস্থাপনা 
সম্পকিত সহায়তা প্রদানের জগ্য একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থাপন করিতে 
হইবে । 


বরতীয় শিল্পে বৈদেশিক গভির সমস্য1—Problem 

of Foreign Capital in Indian Industries 
Q. Give the merits and defects of foreign capital in India. 
( B. Com. 1938, 7427 B.A. 1937, °39. °40). Discuss the 


economic effects of employment of foreign capital in India. 
( B. Com. 1954 ) 


আমাদের দেশে সঞ্চয় ছিল কম এবং যাহা ছিল তাহা শিল্পে নিয়োগের 
জন্য আগাইয়া আসে নাই । অন্যান্য দেশে যেরূপ সুসংগঠিত ব্যবসায়গত 
ব্যাঙ্ক (well organised commercial banks) গড়িয়া উঠিয়াছিল সেইরূপ 
আমাদের দেশে গড়িয়া উঠিতে বহু সময় লাগিয়াছে। উপরস্ত আধুনিক, 
যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে জ্ঞান এবং শিল্প প্রচেষ্টা ছিল খুবই অল্প যাহা ছিল তাহ! 
সুনিশ্চিত লাভজনক কতিপয় শিল্পের দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল । সেই 
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তুলনায় বিদেশীদের শিল্প জ্ঞান, বিনিয়োগযোগ্য পুজি এবং উদ্যোগ 
প্রতিভা ছিল প্রচুর । সেইজন্য একাধিক মূল্যবান শিল্প বৈদেশিক মুলধনে 
স্থাপিত এবং বৈদেশিক প্রচেষ্টায় পরিচালিত হইয়াছে । পাট, রবার, চা, 
কফি,' কয়লা, স্বর্ণ, কাগজ, যানবাহন প্রভৃতি বিষয় সম্পৰ্কত শিল্প বৈদেশিক 
মূলধনে স্থাপিত | কিছু কিছু কাপড়ের কল এবং পশম কলও বিদেশীদের 
মালিকানাভুক্ত । এই সকল শিল্পের লাভ বৈদেশিক শিল্পপতিগণের নিকট 
চলিয়া যায় । 


বৈদেশিক পঁজির উপকারিতা 

(১) যে সময়ে ভারতীয়দিগের আধুনিক শিল্প সম্পর্কে কোন জ্ঞান 
জন্মে নাই সেই সময়ে বৈদেশিক পুঁজিপতিগণ তাহাদের আধুনিক শিল্প 
দ্রান লইয়া ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাহার! শিল্প সুরু করিয়া 
ভারতকে শিল্পোন্নত দেশ করিবার ভিত্তি স্থাপন করেন। 

(২) নূতন শিল্প ব্যবস্থায় যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি প্রয়োজন ছিল 
তাহা শিল্প সমৃদ্ধ দেশের অধিবাসীরূপে বৈদেশিকগণের আয়ত্তের মধ্যে ছিল ; 
ও বিপুল পরিমাণ পুজি সেই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক 
নিশ্পেষণের যুগে ভারতবাসীর আয়ত্তাধীন ছিল না। বৈদেশিকগণ 
তাহাদের বিপুল পরিমাণ পঁজি নূতন ধরণের শিল্প প্রচেষ্টায় নিয়োজিত 
করিয়া ভারতবাপীর সম্মুখে নূতন দৃষ্টান্ত তুলিরা ধরেন | 

(৩) নুতন শিল্প প্রচেষ্টায় যে সকল ঝুঁকি বহন করিতে হইয়াছিল 
এবং বাস্তবক্ষেত্রে যে সকল লোকসান সহ করিতে হইয়াছিল তাহ! 
বৈদেশিক পঁজির উপর দিয়াই গিয়াছিল। বৈদেশিক পূঁজি শিল্প 
প্রচেষ্টার দুর্গম পথ পরিফার করিয়া দিয়াছিল | ইহাদের দৃষ্টান্তে ভারতীয় 
পঁজির সাহায্যে কতিপয় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

(৪) বৈদেশিক পাজি ভারতে শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়া অধিক 
লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং জাতীয় ধনভাগার বৃদ্ধিতে সাহায্য 
করিয়াছে । 


বৈদেশিক পুণজির অপগুণ 


(১) বৈদেশিক পুঁজিপতি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে কোনো 
দরদ অনুভব করে নাই--জাঁতির ভবিষ্যতের দিক হইতে এইগুলিকে যে 
সংরক্ষণ করিতে হইবে সে সম্পর্কে মোটেই সচেতন হয় নাই । ফলে 


২৫০ ভারতীয় অর্থনীতি 


ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ বিদেশী পঁজিপতিদিগের স্বার্থের জন্য যদৃচ্ছ 
ব্যবহৃত হইয়াছে__অমূল্য সম্পদের বহু অপচয় ঘটিয়াছে। 


(২) বৈদেশিক শিল্প প্ৰতিষ্ঠানগুলি ভারতবাসীকে শিল্প শিক্ষা প্রদানে 
একান্তই অনিচ্ছক। প্রতিষ্ঠিত শিল্পে শিক্ষানবিশীর মধ্য দিয়াই একটি 
জাতির মধ্যে শিল্পপদ্ধতিবিশারদ শ্রেণী তৈয়ারী হয় -_কিন্ত আমাদের দেশে 
বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয়দিগের মধ্যে শিল্পপদ্ধতিবিশারদ গড়িয়া 
তুলিতে এবং সেই কারণে ভারতীয় শিক্ষানবীশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছক । 


(5) ভারতবাসী কেবলমাত্র নিয়স্তরের চাকুরী লাভ করিয়াছে 
ডাইরেক্টরের পদে এবং দায়িত্বপুর্ণ অন্যান্য পদগুলিতে কেবলমাত্র বিদেশী- 
দিগকেই গ্রহণ করা হইত। ভারতবর্ষে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপুণ 
পদে ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার ছিল না। 


(৪) ধনী ও প্রভাবশালী বৈদেশিক পঁ জিপতিগণ ভারতের রাজনৈতিক 
জগতে আধিপত্য বিস্তার করিতেন । ইহারা জাতীয় আশা আকাঙ্খার 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিরাশীলতার মূর্তরূপ পরিগ্রহ করিতেন । 


বৈদেশিক পুজি ও বর্তমান অর্থ নৈতিক পর্রিস্কিতি _ 
Foreign Capital in the Present Situation 
৫ Discuss the place of foreign capital in the economic 

evelopment of India. (B. A. 1953) 

যুদ্ধোত্তর যুগে, বিশেষ করিয়া, স্বাধীনতা লাভের পর হইতে আমাদের 
দেশে বৈদেশিক পঁজির সমস্যা নৃতন আকার খারণ করিয়াছে। স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর জাতীয় সরকার বৈদেশিক পঁজিকে সহজেই দেখ হইতে বিতাড়িত 
করিতে পারিতেন কিন্ত এরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকার অগ্রসর 
হন নাই। তথাপি একাধিক বৈদেশিক পৃজিপতি তাহাদের সম্পত্তি 
ভারতীয়দিগের নিকট হস্তাস্তরিত করিয়া এদেশে তাহাদের ব্যবসার অবখ।ন 


ঘটাইয়াছেন। এক্ষণে শিল্পে নিয়োজিত মোট পঁজির অধিকাংশই ভারতীয়- 


দিগেরই মালিকানাধীনে । শিল্পে অর্থবিনিয়োগের অনিচ্ছা ক্রশ:ই অধিক 


পরিমানে অতিক্রান্ত হইতেছে । তবুও কিন্তু সন্তোষজনক পরিস্থিতির স্বটি 
হইল না। কারণ বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের যে পরিমাণ শিল্লোক্নয়নের 
প্রয়োজন অনুভুত হইতেছে-_তাহা বিপুল। আন্ত প্রয়োজনে অর্থাৎ নিত্য- 
প্রয়োজনীয় সামগ্রীর হপ্ুণপাতা নিবারণের জন্য এবং ভবিস্যাতের প্রয়োজনে 


অর্থাৎ সম্পদ উৎপাদনের স্থায়ী ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য, আমাদের শিল্পোন্নয়নের 
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প্রচেষ্টা আরও ত্বরান্বিত করিতে হইবে । দেশাভ্যন্তরেই যত পরিমাণ পুজি 
শিল্পে বিনিয়োগ হইতে পারে তাহা কিন্ত এই ব্যাপক উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে 
যথেষ্ট নহে । বিশেষ করিয়া, একাধিক বিশেষ ব্যয়বহুল পরিকল্পনা গৃহীত 
হইয়াছে এবং কার্যকরী করিবার ব্যবস্থাও হইতেছে--এইগুলিকে সফল 
করিবার জন্যও বহু পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই সকল কারণেই বৈদেশিক 
পুঁদির প্রশ্ন এক্ষণে নুতনভাবে বিবেচনা করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে । 


ফিদক্যা্ কমিশনের আভিমত 


১৯৪৯-৫০ সালের ফিসক্যাল কমিশন এ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে 
ন্যুনতম হিসাবেও, বর্তমান দ্রব্যমূল্যস্তরে আমাদের দেশে বৎসরে ৩৩০ কোটি 
টাকা পঁজি-ব্যয় (capital expenditure) করা প্রয়োজন, কিন্তু 
বাৎসরিক পঁজি সঞ্চয় (capital formation) আমাদের তজ্জপ নছে ; 
বরং যুদ্ধোত্তর যুগে পঁ,জি সঞ্চয় হ্বাগ পাইয়াছে ৷ সুতরাং দেশের 
আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং নুন্যতম প্রয়োজনীয় গঁ,জির মধ্যে বছ ব্যবধান । 
বৈদেশিক পঁছির প্রয়োজন সেই কারণে স্পষ্টই অনুধাবন করিতে পারা 
যায়। ফিগক্যাল কমিশন আরও বলেন * “ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা- 
গুলির নিমিত্ত পভি-সামগ্রী এবং সরঞ্জামাদির উপর বিপুল পরিমাণ ব্যয় 
হইবে ; এই সকল সামগ্রী ও সরঞ্জামের অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানী 
করিতে হইবে এবং বৈদেশিক মুদ্রায় ইহাদের মূল্য প্রদান করিতে 
হইবে । বর্তমানে ভারতের মুল্য-প্রদান ব্যালান্দসের (Balance of 
Payments) যেরূপ অবস্থা তাহাতে আমদানী পাইবার একমাত্র উপায় 
হইবে ষ্টালিং উদ্ব ত্তের (sterling balance) ন্যায় সঞ্চিত তহবিল হইতে 
অর্থ টানিয়া লওয়া অথবা বিদেশ হইতে পূজি সংগ্রহ করা। ষ্টালিং 
উদ্ব ত্ত কিন্ত মাত্র সীমাবদ্ধ পরিমাণেই ডলারে পরিবর্তন করিতে পার! 
যায়, সুতরাং একমাত্র বিদেশ হইতে, বিশেষ করিয়া! ডলার অঞ্চল হইতে, 
খণ সংগ্রহ করিয়া ভারত তাহার 'আমদানার মূল্য প্রদান সমস্যার সমাধান 
করিতে পারে । অধিকন্ত যথাযথ বিচার করিয়া পঁজি আমদানী করিলে 
আরও একাধিক সুফল লাভ করিতে পারা যাইবে | শিল্প পদ্ধতি সম্পকিত 
জ্ঞান (‘Technical know-how), শিল্প গবেষণার ফলাফল, শিল্প পারদশী 
পরিচালকদিগকে শিল্প-শিক্ষাদানের সুযোগসুবিধ| প্রভৃতি বিষয় যে 
পরিমাণে বৈদেশিক পঁদ্ির সহিত আগিবে মেই অনুপাতে বৈদেশিক 
পঁজির স্বপক্ষে আঘিক যুক্তি আরও জোরালো হইয়৷ উঠে ৷" 


২৫২ ভারতীয় অর্থনীতি 


ফিসক্যাল কমিশন অবশ্য কখন বৈদেশিক পঁভি গ্রহণ কর! বিধেয় এ 
সম্পর্কে তাহাদের অভিমত প্রদান করিয়াছেন। (১) রাষ্ট্র উদ্যোগে 
কাধ্যকরী করা হইতেছে এরূপ পরিকল্পনার যেগুলি বৈদেশিক যন্ত্রপাতি ও 
শিল্প সহায়তার উপর নির্ভরশীল এবং (২) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অন্তর্ভু ক্র 
যে সকল নুতন ধরণের শিল্প স্থাপিত হইবে অথচ যেগুলির জন্য পাঁজি ও 
ব্যবস্থাপনা সহজ লভ্য হইবে না__ইহাদের ক্ষেত্রেই বৈদেশিক পঁজি গ্রহণ 
করা বিধেয়। অধিকন্তু যে সকল সামগ্রীর চাহিদার তুলনায় উৎপাদন 
অত্যন্ত কম অথচ সংশ্লিষ্ট শিল্প ভ্রুত প্রসার লাভে সক্ষম নহে, সেক্ষেত্রে 
সরকার বৈদেশিক পদ আহ্বান করিতে পারেন । 


বৈদেশিক পুজি সম্পর্কে সরকারী নীতি-Government 


pa regarding Foreign Capital 
Q. Give a critical account of Government of India’s 


policy regarding foreign capital in India. (B. A. 1950). 

অনুরূপ রিবেচনাতেই ভারত সরকার বৈদেশিক পঁজির আমদানী 
প্রতিরোধে অগ্রসর হন নাই, বরং এদেশে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য বিদেশী 
প'জিপতিদিগকে আহ্বান জানানো হইয়াছে । ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে 
ভারত সরকারের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী বৈদেশিক পঁজি সম্পর্কে সরকারী 
নাতি ঘোষণা করিয়াছিলেন | এই নীতির মূল বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য £ 


(১) সরকারের শিল্পনীতির কাঠামোর মধ্যে বিদেশী মালিকের শিল্প 
এবং দেশীয় মালিকের শিল্পের প্রতি সমান ব্যবহার করা হইবে ; (২) 
ব্যবসায় হইতে লব্ধ মুনাফা বিদেশে প্রেরণ করা চলিবে । পাঁজি তুলিয়া 
লইয়া বিদেশে চালান করিবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইবে বটে, তবে সে 
প্রতিবন্ধক সাধারণ বিনিময় নিয়ন্ত্রণের (Foreign Exchange Control) 
প্রতিবন্ধক মাত্র । (৩) কোন বিদেশী মালিকের শিল্প যদি রাষ্ট্রায়ত্ত করা 
হয় তাহা হইলে উহার জন্য যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে । এ 
ক্ষতিপুরণ ভারতের বাহিরে লইয়া যাওয়া যাইবে । (৪) বিদেশী শিলের 
নিয়ন্ত্রণ কিন্ত ভারতীয়ের হস্তে থাকিবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক 
অংশ (5৭৮৪) থাকিবে ভারতীয়দিগের হস্তে । তবে বিশেষ ক্ষেত্রে 
জাতীয় প্রয়োজন বোধে নিদ্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ 
বৈদেশিক হস্তে থাকিতে পারে । (৫) বিদেশা পঁজির দ্বারা পুষ্ট শিল্পে 
ভারতী রদিগকে শিল্প-দক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে তাহারা 


শিল্প : অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালনা ২৫৩ 


বিদেশী বিশেষগ্ডের স্থান গ্রহণ করিতে পারে। সরকারের এই নীতির 
মধ্যে বৈদেশিক প,জিপতিকে বিভিন্ন প্রকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা 
হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু'পরিবন্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে 
বৈদেশিক পঁ,জিপতিদিগের মনে যে সংশয় ও দ্বিধা স্ষ্ট হইয়াছিল তাহা 
দুরীভূত করিবার জন্য এইরূপ নিশ্চয়তা পৃ.দানের পুয়োজন ছিল । 
আমাদের ক্রমবর্ধমান পঁ'জির পৃ.য়োজন এক্ষেত্রে অবশ্যই বিবেচ্য । কোন 
বিদেশী এদেশে অর্থ খাটাইতে আশিলে, উহ! সে করিবে নিজের মুনাফার 
লোভে উহার দ্বারা এদেশের কোন উপকার সাধিত হইলে উহা হইবে 
নৈমিত্তিক (incidental) মাত্র ; বাষিক মুনাফা বিদেশে প্রেরণের সুযোগ 
পদান করা সঙ্গতই হইয়াছে- সুযোগ না দিলে বৈদেশিক পঁ,জি আগাইয়া 
আসিবে না। জাতীয়করণ সম্পর্কে দেশীয় প.জিপতিরাই বিচলিত, 
সুতরাং এ সম্পর্কে বিদেশী পু্জিপতিকে নিশ্চয়তা পৃদান লা করিলে 
বিদেশী পুঁজির সহায়তা পাওয়া সম্ভব নহে । অপর পক্ষে আবার পুঁজির 
অভাবে চাপে পড়িয়াও-_বৈদেশিক পুঁজিপতিদিগকে এদেশের শিল্পের 
ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আধিপত্য করিতে দেওয়া সরকারের পক্ষে 
বিভ্রজনৌচিত কাৰ্য্য হইত না; এদিক হইতে বিবেচনা করিলে, কোন 
শিল্প পৃ.তিষ্ঠানে বৈদেশিক পুজি খাটিলেও, উহার সংখ্যাধিক শেয়ার ভারতীয়- 
দিগের হাতে থাকিবে, এই সর্ত আরোপ করা সমীচীনই হইয়াছে । তবে 
পরিবর্তনশীল অর্থনীতির মধ্যে কোন অটুট নীতি দেওয়া সম্ভব নহে, 
সুতরাং জাতীয় স্বার্থে ইহার ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা পৃদান করিয়া বাস্তব 
পরিস্থিতিই স্বীকার করা হইয়াছে । তবে কোন্‌ ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম 
করিতে দেওয়া হইবে সেদিকে বেশ সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োছন | বিদেশী 
বিশেষজ্ঞের স্থান গ্রহণের জন্য দেশীয় বিশেষজ্ঞ গড়িয়া তুলিতে হইবে বলিয়া 
সরকার যে সর্ত আরোপ করিয়াছেন _উহাতেও দেশের সঠিক প্রয়োজন 
উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় । 


বৈদেশিক পির পারিমাণ ও উৎস_ Amount and 
Sources of foreign capital 

Q. What are the sources from which foreign capital may 
e obtained for the country ? (B. A. 1953). 

১৯৪৮ সালে আমাদের দেশে কতপরিমাণ বৈদেশিক পূঁজি ছিল 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার একটি হিসাব প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই হিসাবে 
এদেশে মোট বৈদেশিক পঁ,জির-পরিমাণ ছিল ৫৯৬ কোটি টাকা; ইহার 


২৫৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


মধ্যে দীর্ঘকালীন ব্যবসায়িক বিনিয়োগ হইল ৫১৯ কোটি টাকা | এই 
দীর্ঘকালীন ব্যবসায়িক বিনিয়োগের শতকরা ৮৩ ভাগ-_অর্থাৎ ৪৩১ কোটি 
টাকার ক্ষেত্রে পুঁজির মালিকানার সহিত ব্যবসায়ের নিযন্ত্রণও জড়িত ছিল। 


উহার পরবর্তী কালে বৎসরে যে পরিমাণ পঁজি ভারতে আসিয়াছে 
তাঁহ। হইল এইরূপ £ ১৯৪৯ সালে ৬'৩৫ কোটি টাকা, ১৯৫০ সালে 
২:৫৭ কোটি টাকা এবং ১৯৫১ সালে ৯৯৬ কোটি টাকা। 


তবে সাম্প্রতিককালে বৈদেশিক পীজির : একটি নুতন প্রবণতা 
দেখা গিয়াছে; উহা হইল শুধু শিল্পে নিবদ্ধ না থাকিয়া বাণিজ্যেও 
(9৭০) অংশ গ্রহণ করা। দেশের স্বার্থে কিন্ত বৈদেশিক পঁজির 
বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন নহে, হিতকরও নহে |* 


ুদ্ধপুর্ব্ব কালে বৈদেশিক পাঁজি ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদিগের 
নিকট হইতেই: সংগৃহীত হইত। ইহারা অধিকাংশই ছিল যুক্তরাজ্যের 
অধিবাসী ; ইহার! পঁজি প্রদান করিত সরকারের মধ্য দিয়া (যথা 
রেলওয়ে গ্যান্ুয়িটি ক্রয় ) অথবা বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার 
ক্রয় করিত ( যথা চটকলের অথবা চা-বাগানের )। কোন কোন ক্ষেত্রে 
বিদেশী গঁজিপতিরা ম্যানেজিং এজেন্সি স্থাপন করিয়া এদেশে বৈদেশিক 
পঁজি সরবরাহ করিয়াছে । এইরূপ ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলি 
এখনও বৈদেশিক পঁ,জি ঘাটাইতেছে | 


যুদ্ধোত্তর এবং স্বাধীনতার. যুগে ( বিশেষ ভাবে পরিকল্পনার যুগে ) 
বৈদেশিক পঁজি প্রাপ্তির উৎসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন দেখিতে 
পাওয়া যায় | বৈদেশিক পঁজির ব্যক্তিগত যোগানাদারের স্থলে প্রতিষ্ঠানগত 


*.There was a time when trading was largely left in the 
hands of Indian interests and this new feature was naturally 
Yery disconcerting to the Government. It the trading field, * 
capital required was not so great, nor was technical ability 
of a high order needed. ‘The Government would naturall 
feel that under these circumstances they ought to be left ্ 
indigenous enterprise and initiative. The Government would 
like to see acontraction rather than an expansion of non-India 
concerns engaged in trading, pure and 510৮” ০০ 


Sir T. T. Krishinamachari speaking before Associ 
“of Commerce in December, 1952. Ssociated Chamber 
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(institutional) যোগানাদারের উদ্ভব হইয়াছে । ইহারা হইল বৈদেশিক 
সরকার, বিদেশের আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান (Semi-public bodies) এবং 
আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান । মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নরওয়ে 
প্রভৃতি রাষ্ট্রের সরকারগণ পঁজি প্রদান করিয়াছেন । রকফেলার এবং 
ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ও পঁজি সরবরাহ করিয়াছে । আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান- 
গুলির মধ্যে বিশ্বব্যান্ক, WV. H. 9. এবং 0. N. 1.0. E. গঁজি প্রদান 
করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে কোন কোন পঁজি দান হিসাবে এবং কোন 
কোন পাঁজি থণ হিসাবে প্রদান করা হইয়াছে 1/ 
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ভারতীয় শিল্প সমূহের পক্ষে খাণ সংগ্রহের ; তথা বৈদেশিক খণ প্রাপ্তির 
আর একটি উপায় সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে । অবশ্য ইহা একা ভারতের 
জন্যই হয় নাই, বিভিন্ন অনুন্নত অঞ্চলের সুবিধার্থেই ইহা স্থষ্টি হইয়াছে । 
ইহার নাম আন্তর্জাতিক থাণদান সংস্থ। ( International Finance 
Corporation ) | পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতার এই সংস্থা 
গঠিত হইয়াছে__-ভারত ইহাদের অন্ততম | - ১৯৫৫ সালের ১৯শে অক্টোবর 
ভারত এই প্রতিষ্ঠানের সনদে স্বাক্ষর করিয়াছে। যে সকল রাষ্ট্র বিশ্ব- 
ব্যাঞ্কের সদস্য সেই সকল রা এই খণদান সংস্থার সদস্য হইতে পারে । 
ইহার অনুমোদিত মূলধন ( Authorised Capital ) হইল ১০ কোটি 
ডলার ; বিভিন্ন রাষ্ট্র এই মূলধন প্রদান করিবে, বিশ্বব্যান্কে তাহাদের দ্বারা 
প্রদত্ত মূলধনের অস্থুপাতে ৷ প্রতিটি ১০০০ ডলার মূল্যের ১ লক্ষ শেয়ারে 
এই মূলধন বিভক্ত । 


বর্তমানে ১৮টি রাষ্ট্র ইহার সনদে স্বাক্ষর করিয়াছে । ইহার মধ্যে 
* মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের প,ভির অংশ হইল ৩৫,১৬৮ ডলার, যুক্তরাজ্যের ১৪,৪০০ 
ডলার, চীনদেশের ৬,৬৪৬ ডলার, ফ্রান্সের ৫,৮১৫ ডলার এবং ভারতের 
৪,৪৩১ ডলার । ইহাতে যোগদানকারী অন্যান্য রা এবং তাহাদের 
পুঁজি-অংশ ( ডলারের হিপাবে ) হইল £ জার্শ্মানী (৩,৬৫৫), ক্যানাডা 
(৩,৬০০), নেদারল্যাওস (৩,০৪৬), বেলজিয়াম (২,৪৯২), জাপান 
২,৭৬৯), অষ্ট্রেলিয়া] (২,২১৫), ইতালী (১,৯৯৪), ইন্দোনেশিয়। (১,২১৮) 
ত্রেজিল (১,১৬৩), পাকিস্থান (১,১০৮), সুইডেন (১,১০৮) দক্ষিণ 
আফ্রিকা (১,১০৮), ডেনমার্ক (৭৫৩) | 


২৫৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


বিশ্বব্যান্কের সহিত ইহার কিছুটা সম্পর্ক থাকিলেও, ইহা বিশ্বব্যাঙ্ক 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি সংস্থা) ইহার সম্পত্তি (Assets) সম্পুৰ্ণ 
পথক ভাবেই রাখা হইবে এবং বিশ্বব্যান্কের নিকট হইতে ইহা খণগ্রহণ 
করিবে না । 


এই সংস্থার কাধ্য হইবে সদয্য রা্ট্রগুলির বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান 
সমূহকে খণ প্রদান করা। যে সকল ক্ষেত্রে ন্যায় সঙ্গত শর্তে যথেষ্ট 
পরিমাণ পুঁজি পাওয়া যাইবে না, সেই ঘকল ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলির 
উন্নয়নের স্বার্থে, বেসরকারী শিল্প প্রচেষ্টা স্থাপন, উন্নয়ন বা সম্পসারণের 
জন্য ইহ! কঙ্ প্রদান করিবে __ইহা'র জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের কোন 
নিশ্চয়তা প্রদান (৪uara৷৷৮০e) প্রয়োজন হইবে না। খণ প্রদান ব্যতীতও 
ইহা অন্ত প্রকার বিনিয়োগ করিতে পারিবে । ইহ] শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
সিকিউরিটি ক্রয় করিতে পারিবে এবং সেক্ষেত্রে উহার মুনাফার অংশীদার 
হইতে পারিবে ; অবশ্য এইরূপ কোন শিল্প প্রতিষ্টান পরিচালনার দায়িত্ব 
ইহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। শুধু শিল্প প্রতিষ্ঠানই নহে, বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান এবং কুষিপ্রতিষ্ঠানকেও ইহা সহয়তা প্রদান করিতে পারিবে । 
বিশেষজ্ঞ (technical experts) এবং অন্যান্ত বিনিয়োগকারী সংগ্রহেও 
ইহা শিল্পকে সাহায্য করিবে । কোন একটি দেশের লোকে অন্য দেশে 
শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হইলে এই কর্পোরেশন উহাকে স্থানীয় 
অংশীদার এবং পুজি সংগ্রহে সাহায্য করিবে | 


এই কর্পোরেশন এখনও কাধ্য সুরু করে নাই | ত্রিশটি রাষ্ট, হইতে 
যোগদান করিলে এবং ৭২ কোটি ডলার পুজি সংগৃহীত হইলে ইহা কাৰ্য্য 
আর করিবে । কাধ্য সুরু করিলে এবং সুপরিচালিত হইলে ভারতের 
সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে ইহা উপকার প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া 
আশা করা যায়। 


শিল্প ঝণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন-[74558-জ] Credit 
৭. and Investment Corporation 
ভারতের শিল্প সমূহকে এখনও অনেকখানি অগ্রসর হইতে হইবে, 
বিশেষ করিয়া পরিকল্পনার আওতায় শিল্পের ভরত উন্নতি প্রয়োজন। 
কেন্দ্রে এবং রাছো ফিনান্স কর্পোরেশন স্থাপিত হইলেও, ৯১ 
প্রয়োজনের তুলনায় উহা যথেষ্ট নহে। আবার শুধু দেশে সং 
পুঁজি যথেষ্ট নহে, বৈদেশিক পুঁজিও সংগ্রহ কর! পৃয়োজন। ih 


EE. _ 
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উদ্দেশ্যে দেশী ও বিদেশী সুত্র হইতে পুজি সংগ্রহ করিয়া দেশের শিল্পে 


' উহ! সরবরাহ করিবার নিমিত্ত বিশেষ ধরণের একটি প.তিষ্ঠানের পুয়োজন 


অনুভুত হইতেছিল। এই সম্পর্কে ভীরত সরকার, বিশ্বব্যাঙ্ক (World 
Bank) এবং কতিপয় মাকিণী পু'ছিপতির মধ্যে আলোচনা হয় এবং 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট, সরকার বৈদেশিক সাহায্য খাতে যে মাল দিয়াছিল 
তাহারও সুযোগ শ্রহণ করা হয় । ফলে সম্প্রতি ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী 
মাসে “শিল্প খণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন লিমিটেড'' (Industrial Credit 
and Investment Corporation Ltd) নামে একটি বিশেষ সংস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ৫ই জানুয়ারী বোদ্বাইতে ইহ! রেজেছ্রি 
হইয়াছে । 

এই কর্পোরেশনের শেয়ার পঁজি হইল & কোটি টাকা। এই 
শেয়ার ক্রয় করিবে ভারত, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ এবং কিছু অংশ জনসাধারণকে ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হইবে । 
ভারতের ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলি দুই কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় 
করিয়াছে, এক কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে যুক্তরাজ্যের কতিপয় 
ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ( ইষ্টার্ণ এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক কমনওয়েলথ 
ডেভলেপমেণ্ট ফিনান্স কোম্পানী লিমিটেড ইত্যাদি ) এবং ৫০ লক্ষ টাকার 
শেয়ার ক্রয় করিয়াছে মাকিণ যুক্তরার্ট্রের বীমা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান ( যথা 
ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা, রকফেলার ব্রাদার্স, ওলিন ম্যাথিসন কেমিক্যাল 
কর্পোরেশন এবং ওরোষ্টংহাউস ইলেটি ক ইণ্টারন্তাশীনাল কর্পোরেশন 
ইত্যাদি) । অবশিষ্ট দেড় কোটি টাকার শেয়ার দেশের মধ্যেই জনসাধারণকে 
ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে । না 

ইহা ব্যতীত বিশ্ব ব্যাঙ্ক (World Bank) এই, কর্পোরেশনকে এক 
কোটি ডলার খন মঞ্জুর করিয়াছেন । মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতকে 
যে ইস্পাত প্রদান করিয়াছিলেন তাহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ প্রায় সাড়ে সাত 
কোটি টাকা ভারত সরকার যুক্তরাষ্ সরকারের সম্মতিক্রমে এই 
কর্পোরেখশনকে বিনা সুদে খণ প্রদান করিয়াছেন । পনের বৎসর পরে 
বাধিক কিস্তিবন্দীতে কর্পোরেশন এই খণ পরিশোধ করিবে । কর্পোরেশন 
তাহার পি, বিনা-সুদী আমানত এবং নিজের রিজার্ভ__ইহাদের একত্রিত 
পরিমাণের তিনগুণ অধিক পর্যন্ত থণ গ্রহণ করিতে পারিবে | 


কর্পোরেশন যে খপ প্রদান করিবে উহা হইবে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের জন্য অথবা প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সম্প্রসারণ এবং পুনরুন্নয়নের জন্য |. 
১৭ 
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কর্পোরেশন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে এবং উহাদের 
শেয়ার বিক্রয়ে অগ্রপ্রতিশ্রতি প্রদান করিতে পারিবে । বিদেশ হইতে 
শিল্প বিশেষজ্ঞ সংগ্রহের ব্যাপারেও ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে সাহায্য 
করিবে । কর্পোরেশন অবশ্য শিল্প পরিচালনায় কোন আধিপত্য বিশিষ্ট 
অংশ গ্রহণে অগ্রসর হইবে না। 


বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় আশা করা 
গিয়াছে যে বৈদেশিক পঁ,জিপতিগণ ভারতের শিপ্পোন্নয়নে অধিকতর 
কাধ্যকরী অংশ প্রহণ করিতে আগ্ৰহান্বিত হইবে । 


ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথ!_Managing Agency System 


Q. What is managing agency? Discuss its merits and 
defects. (B. Com. 1940, °43, °45, °47, 151). 


আমাদের দেশে অধুনিক শিল্প পত্তনের সময় হইতেই ম্যানেজিং 
এজেন্সির উদ্ভব হইয়াছে। ম্যানেজিং এজেণ্ট বলিতে একটি কারবারী 
প্রতিষ্ঠান বুঝায় | সাধারণতঃ দুইচারজন ব্যক্তির অংশীদারীর (partnership) 
দ্বারা এইরূপ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় । ইহা অপর শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 
পাঁজি সরবরাহ করে এবং তাহার পরিচালন ভার গ্রহণ করে | যথা কোন 
কাপড়ের মিল স্থাপিত হইলে উহার উদ্যোক্তা পরিচালকবর্গ কোন ম্যানেজিং 
এজেণ্টের নিকট হইতে পঁ,জির কিছু অংশ গ্রহণ করিতে পারেন এবং মিলের 
পরিচালনার ভার কার্যতঃ ম্যানেজিং এজেন্টের উপর অর্পন করিতে পারেন। 
মিলের পরিচালকবর্গ নামেই উহার পরিচালক থাকেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার 
সকল তত্বাবধান ও পরিচালনার কাধ্য ম্যানেজিং এজেণ্টই করিয়া থাকেন । 
ম্যানেজিং এজেণ্ট উহার দরুণ কোনো নিদ্দিষ্ট ভিত্তিতে পারিশ্রমিক গ্রহণ 
করেন। কখনও কখনও শিশ্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গের মধ্যে উহার 
ম্যানেজিং এজেণ্টের প্রতিনিধিত্ব থাকে | একটি ম্যানেজিং এজেন্ট এইভাবে 
একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও তত্বাবধায়ক হইতে পারে,_-একাধিক 
শিল্প প্রতিষ্ঠান বলিতে একই শিল্পের একাধিক প্রতিষ্ঠানই বুঝায় না, বিভিন্ন 
শিল্পের প্রতিষ্ঠানই বুঝাইতে পারে । একটি ম্যানেজিং এজেণ্ট এইভাবে একই 
সঙ্গে কাপড়ের কল, চিনির কল, চায়ের বাগান প্রভূডি বিভিন্ন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও তত্বাবধায়ক থাকিতে পারে ; কিন্তু উহা যে ওর 
সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক তাহা নহে । 
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<A “Although in the initial stages the Managing Agency 
ystem played an important role in the development of 
industries in India, it has several drawbacks.” Discuss 
(B. A. 1953). How faritis necessary to do away with the 
system of managing agency in this country ? (3, Com. 1955). 


(১) যখন শিল্পে বিনিয়োগযোগ্য পঁজির পরিমাণ একান্তই অপ্রচুর 
ছিল এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ভালরূপে গড়িয়া উঠে নাই, তখন ম্যানেজিং 
এজেণ্টগণ শিল্পে পঁজি সরবরাহ করিয়া শিল্পোন্নতির ভিত্তি স্থাপন 
করিয়াছিলেন। 


(২) একটি ম্যানেজিং এজেন্সির কারবার একাধিক পরস্পরের 
সম্পকিত এবং পরস্পর অনুপুরক শিল্প প্রতিষ্ঠানের তত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকায় 
শিল্প-সংযোগের বিবিধ সুযোগ সুবিধা লাভ সম্ভব হইয়াছিল | 


(৩) ম্যানেজিং এজেণ্ট শিল্প পরিচালনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি লইয়৷ গঠিত 
হইত | সেইজন্য ইহার দ্বারা পরিচালিত শিল্প ঠিক কারবারী নীতি অনুযায়ী 
পরিচালিত হইতে পারে । একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া উহার 
মালিকগণ কোন ম্যানেজিং এজেন্টের হস্তে উহার প্ররিচালনভার অর্পন 
করিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা উহার সুযোগ্য ও যথাযথ পরিচালনা হইবে 
বলিয়া আশা করা যায় |. 


(৪) ঝাঁকি বহুল ন.তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনে ম্যানেজিং এজেণ্টগণ 
উদ্ভোগী হইয়াছেন এবং এ এইভাবে ন,তন শিল্পের পত্তন হইয়াছে,__এইবপ 
দৃষ্টান্ত বিরল নহে । 


(৫) এখনও সাধারণ ব্যবসায়গত ব্যাঙ্কগুলি (Commercial Bank) 
কোন মিল কোম্পানীকে খণ দানের সময়ে শুধু এ কোম্পানীর স্বাক্ষরেই 
সন্ধষ্ট হয় ন|-_-উহার উপরেও তাহারা কোনে ম্যানেজিং এজেণ্টের গ্য।রামি 
বা নিশ্চয়তা-প্রদান চাহে | শুধু ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেই নহে, একটি শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রয়ও অনেক ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেণ্টের নামের 
উপর নির্ভর করে । 


(৬) ম্যানেজিং এজেন্টগণ একাধিক শিল্পকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা 
করিয়াছে । যে প্রভূত পরিমাণ মূলধন ম্যানেজিং এজেণ্টদিগকে হারাইতে 
হইয়াছে উহার দ্বারাই, বিপদের সময়ে ম্যানেজিং এজেণ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 
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কত সাহায্য করিয়াছে তাহা প্রমাণিত হয় | মন্দার সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে বীচাইয়া রাখিবার জন্য ম্যানেজিং এজেপ্টগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া 
থাকে । 


ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার ভারা সাধিত অপকার 

(১) এই পদ্ধতি থাকার দরুণ কোন কোম্পানী তাহার পুঁজি সংগ্রহের 
গ্রহের ব্যবস্থার 
দিক হইতে এবং অন্ান্ত আথিক ব্যবস্থার দিক হইতে, উহা ম্যানেজিং 
এজেণ্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়! পড়ে । ইহার ফলে ম্যানেজিং 
এজেণ্টের আথিক অবস্থার অবনতি ঘটলে উহার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত 
কোন কোম্পানীর নিজস্ব আথিক অবস্থা খারাপ হইবার কোন কারণ না 
থাকা সত্বেও, তাঁহাকে উহার ফলভোগ করিতে হয় | 


(২) ম্যানেজিং এজেণ্ট একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এবং 
সেক্ষেত্রে অনেক সময়ে তাহারা একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্বত্ত অর্থ অন্য 
প্রতিষ্ঠানে নিজ ইচ্ছামত কজ্জ দেয় বা বিনিয়োগ করে | এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় 
প্রতিষ্ঠানটি লাভজনকভাবে পরিচালিত না হইলে. প্রথম প্রতিষ্ঠানটিকে 
সম্পর্ণ বিনাদোষে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় । 


(৩) ম্যানেজিং এজেণ্ট একসঙ্গে অত্যধিক সংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনাভার গ্রহণ করিতে পারে এবং অত্যধিক ভারে ধ্বসিয়া যাইতে 
পারে ; ইহাতে একাধিক সঙ্গতিশীল কোম্পানীও ধ্বংস হইবে | 

(৪) এই প্রথায় একটি শিল্প পূতিষ্ঠানকে কয়েকজন ব্যক্তির ছারা 
গঠিত একটি সজ্ঘের হাতে এই কারণে তুলিয়া দেওয়া হয় যে তাহারা এ 
শিল্প পৃ.তিষ্ঠানসীকে আথিক সাহায্য দিতে সক্ষম ; তাহারা যে উহার 
পরিচালনার জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্য__মূলত: এই বিবেচনা করিয়া উহা করা 
হয় না। ফলে শিল্প দক্ষতাকে গৌণ স্থান দেওয়া হয় | 


(৪) ম্যানেজিং এজেণ্ট কারবারগুলি উত্তরাধিকারের উপর প পতিষ্ঠিত; 
অতএব উত্তরাধিকার সুত্রে যাহারা এজেন্সির মধ্যে পবেশলাভ করে তাহারা 
যোগ্য ব্যবসায়ী হইবে এরূপ কোনই নিশ্চয়তা নাই । ইহা শিল্প প.তিষ্ঠান- 
গুলির পক্ষে বিপজ্জনক । 

(৬) ম্যানেজিং এজেণ্ট কোম্পানীর মালিক নহে, পরিচালক মাত্র । 


এক্ষেত্রে তাহারা নিজেদের লাভ ব্বদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অশোভন 
পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে 1১ 


এ 
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(৭) কখনও কখনও ম্যানেজিং এজেণ্টের আথিক অবস্থা সম্পর্কে 
গুজব রিলে, উহার দ্বারা এজেণ্টের তত্বাববানের মধ্যে অবস্থিত কোম্পানীর 
শেয়ারে স্পেক্য লেশন সুরু হইয়া যায় | অথচ কোম্পানীর আথিক অবস্থার 
সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে । 


কিন্ত এই সকল অপগুণ সত্বেও বলা যাইতে পারে ম্যানেজিং এজেন্সি 
পথা সহসা পরিত্যাগ করা সমীচীন হইবে না। পুয়োজনীয় সংস্কার সাধন 
করিয়া ইহাকে বজায় রাখিলে অর্থ নৈতিক উপকার সাধিত হইতে পারে । 
১৯৩৬ সালে ভারতীয় কোম্পানী বিধির (Indian Companies Act 
91936) দ্বারা ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথায় বিবিধ সংস্কার সাধিত 
হইয়াছিল ; যথা এক কোম্পানীর অর্থ আর এক কোম্পানীকে ধার 
দেওয়া যাইবে না; ব্যাঙ্কিং বা বীমা কোম্পানীতে ম্যানেজিং এজেণ্ট 
থাকিবে না ; ম্যানেজিং এজেণ্টের কার্যকাল থাকিবে ২০ বৎসর, অবশ্য 
পুননিয়োগ হইতে পারে: কোম্পানীর বাৎসরিক নীট মুনাফার উপর এজেপ্টের 
পারিশ্রমিক নির্ধারিত হইবে ; প্রতারণা বা বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য ম্যানেজিং 
এজেন্টকে অপসারণ করা যাইবে ; ম্যানেজিং এজেণ্ট তাহার অধীনস্থ কার- 
বারের অনুরূপ বা উহার সহিত প্রতিযোগী কোন কারবারে লিপ্ত হইতে 
পারিবে না ; ডিরেক্টরবর্গের তিনচতুর্থাংশের সম্মতি ব্যাতিরেকে ম্যানেজিং 
এজেণ্ট ক্রয় বিক্রয় বা মাল সরবরাহের জন্য চুক্তি করিতে পারিবে না । 

১৯৫১ সাল কোম্পানী বিধির (Indian Companies Act) পুনরায় 
যে সংশোধন সাধিত হয় উহাতে ম্যানেজিং এজেণ্টদিগের সম্পর্কে কতিপয় 
বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। যে স্থলে ম্যানেজিং এজেন্সির মালিকানার 
পরিবর্তনে উহার অধীনস্থ কোম্পানীর স্বার্থহানি হইতে পারে বলিয়া 
সরকার মনে করেন সেক্ষেত্রে সরকারকে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা প্রদান 
করা হইয়াছে । কোন ম্যানেজিং এজেণ্টের পারিশ্রমিকের হার পরিবর্তন 
করিতে হইলে অথবা ১৯৫১ সালের ২১শে জুলাই তারিখের পর কোন 
ম্যানেজিং এজেণ্ট নিয়োগ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকায়ের পুর্বব সম্মতি 
প্রয়োজন | অধিকভ্ব, এই সংশোধনের দ্বার] ম্যানেজিং এজেণ্ট ও কোম্পানীর 
মধ্যে চুক্তি পর্যালোচনা করিবার ক্ষমতা আদালতকে প্রদান করা হইয়াছে 1. 


কোম্পানী বিধি কমিটির সুপারিশ (১১৫২)-Recom- 


mendations of the Company Law Committee (1952) 
কোম্পানী সমূহের সাধারণ অবস্থা এবং কোম্পানী বিধির কার্যকারিতা 


২৬২ ভারতীয় অর্থনীতি 


পৰ্য্যালোচনা করিয়া উহার উন্নয়ন সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য ভারত 
সরকার “কোম্পানী বিধি কমিটি” নামে একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ 
করিয়াছিলেন । ১৯৫২ সালের ১০ই মার্চ এই কমিটি তাহাদের যে 
বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন উহাতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা সম্পর্কে 
একাধিক গুরুত্বপুর্ণ মন্তব্য করা হইয়াছে । 


“কোম্পানী বিধি কমিটি” এদেশে ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থার উত্তব ও 
প্রধার আলোচনা এবং উহার প্রসারে কি কি বিষয় সহায়ত করিয়াছে 
তাহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন । এই ব্যবস্থার বহু ক্রটি বিচুতি সত্বেও 
বর্তমান শিল্প সংগঠনের মধ্যে ইহার এখনও উপযোগিতা রহিয়াছে বলিয়াই 
কমিটি সুস্পষ্ট অভিমত প্রদান করিয়াছেন । কমিটি মনে করেন, যে 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উৎসকে কাজে লাগাইবার পক্ষে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত 
ফলপ্রদ । তবে কাধ্যকালে এই ব্যবস্থা কতদূর স্থফলপ্রস্থ হইবে উহ! 
নির্ভর করে কত ভ্রতগতিতে উহার বর্তমান গলদগুলি অপসারণ কর! 
যাইবে তাহার উপর । এই সকল গলদ দুরীকরণের জন্য কমিটি সুপারিশ 
করিয়াছেন £ (১) একটি কোম্পানী তাহার ম্যানেজিং এজেণ্টকে নিযুক্ত 
করিবে প্রথমে ১৫ বৎসরের জন্য--উহ1 পরে পুনরায় ১০ বৎসরের জন্য 
বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে ; (২) বিশ্বাসভঙ্গ বা অনুরূপ অপরাধে 
কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ তাহাদের সাধারণ প্রস্তাবের ছার! (ordinary 
resolution) ম্যানেজিং এজেণ্টকে বরখাস্ত করিতে পারিবে, অন্যান্য ক্ষেত্রে 
বরখাস্ত করিতে পারিবে বিশেষ প্রস্তাবের দ্বারা (Special resolution) : 
(৩) কোম্পানীর নীট মুনাফার (Net চr০৪৪) শতকর1 সাড়ে বারো 
ভাগের অধিক কমিশন ম্যানেজিং এজেন্টি পাইবে ন! ; (৪) যদি নীট 
মুনাফা না পাওয়া যায় বা নীট মুনাফা হইলেও যদি উহা অপ্ৰচুর হয়, 
তাহা হইলে কোম্পানী তাহাদের সাধারণ অধিবেশনে (general meeting) 
যে ন্যুনতম পারিশ্রমিক নির্ধারিত করিয়া দিবে, ম্যানেজিং এজেণ্ট উহাই 
পাইবে । এই পারিশ্রমিক বৎসরে ৫০,০০০ টাকার অধিক হইবে না; 
(৫) কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গের সাধারণ তত্বাবধানের মধ্যেই ম্যানেজিং 
এজেণ্ট কাৰ্য্য করিবে এবং এই সাধারণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তাহাদিগের কি 
ক্ষমতা ও কর্তব্য থাকিবে তাহ! পুর্ব হইতে স্থির কর! থাকিবে : 
(৬) কতিপয় বিষয় থাকিবে (যথা ম্যানেজার নিয়োগ করা ) 
যে ক্ষেত্রে ডাইরেক্টরবর্গের নিদ্দিষ্ট অনুমোদন লাভ প্রয়োজন হইবে ; 
(৭) ম্যানেজিং এজেণ্ট এক কোম্পানীর অর্থ আর এক কোম্পানীতে 


£. 


শিল্প : অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালনা ২৬৩ 


বিনিয়োগ করিতে পারিবে কিন্তু দ্বিতীয় কোম্পানীর পজির শতকরা 
১০ ভাগের অধিক নহে; (৮) কোম্পানীর জন্য কোন মাল ক্রয়ের 
সময়ে ম্যানেজিং এজেণ্ট কোন কমিশন গ্রহণ করিবেন না তবে কোন 
কোন ক্ষেত্রে কোম্পানীর মাল বিক্রয়ের সময়ে তাহার! কিছু কমিশন গ্রহণ 
করিতে পারে । 


ম্যানেজিং এজেন্সি ও ১১৫৫ সালের কোম্পানী বিধি-_ 


Managing Agency and Indian Companies Act of 1955 


কোম্পানী বিধি কমিটির সুপারিশ সমূহ ভারত সরকার বিশেষ ভাবেই 
বিবেচন! করিয়াছিলেন এবং ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থাকে বজায় রাখিয়াও 
উহাকে যাহাতে দুনীতি ও দোষ ক্রটিমুক্ত করিতে পারা যায় উহার জন্তু 
তাহারা চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার ভারতীয় 
কোম্পানী বিধির ব্যাপক সংশোধন সাধনে অগ্রসর হন এবং সেই. উদ্দেশ্যে 
পার্লামেন্টে একটি সুদীর্ঘ বিল উথ্থাপন করেন । ১৯৫৫ সালে ইহা 
যুক্ত সিলেক্ট কমিটির আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া সংশোধিত আকারে 
বাহির হইয়া আসে এবং পার্লামেণ্টের দ্বারা অনুমোদিত হয়। ইহাতে 
ম্যানেজিং এজেণ্টদিগের বন্ধ প্রণালী, দায়, অধিকার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে 
যে সকল বিধান প্রদত্ত হইয়াছে সেগুলি নিয়রূপে বিশ্লেষণ করা যাইতে 
পারে £ J 


(১) ম্যানেজিং এজেণ্ট এবং শেয়ারহোল্ডারদিগের প্রতিনিধি 
লইয়! স্বাধীন পরিচালক সংসদ গঠিত হইবে এবং উহাতে শেয়ার- 
হোচ্ডারদিগের উপর ম্যানেজিং এজেণ্ট আধিপত্য করিবে না। 
ম্যানেজিং .এজেণ্টের ছারা নিযুক্ত ডাইরেক্টরের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকিবে। 
ডাইরেক্টরের সংখ্যা ৫ জন হইলে, ম্যনেজিং এজেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত 
হইতে পারিবে ২ জন, ৫ জনের কম হইলে নিযুক্ত হইতে পারিবে 
১ জন মাত্র । 


(২) কারবারের দৈনন্দিন পরিচালনাভার ম্যানেজিং এজেণ্টের 
উপর থাকিলে ম্যানেজিং এজেণ্টের উপর ডাইরেক্টরদিগের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ 
' খাকিতে হইবে । 


(৩) ম্যানেজিং এজেণ্ট তাহার গঠনপ্রণালীতে পরিবর্তন সাধন 
করিলে এ পরিবর্তনে ছয় মাঘের মধ্যে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে 
হইবে৷ 


২৬৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


(৪) ম্যানেজিং এজেণ্ট কোন কোম্পানী পরিচালনার কাধ্য 
হস্তান্তরিত করিলে উহাতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর সাধারণ অধিবেশনে 
(general meeting) প্রদত্ত অন্থমোদন থাকিতে হইবে ; উহা কেন্দ্রীয় 
সরকারের দ্বারাও অন্থমোদিত হইতে হইবে | 


(৫) সাধারণতঃ নীট মুনাফার ১১ শতাংশের অধিক পারিশ্রমিক 
ম্যানেজিং এজেণ্ট পাইবে না। মুনাফা যদি যথেষ্ট না হর তাহা হইলে 
কোম্পানী একটি নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ ম্যানেজিং এজেণ্টের পারিশ্রমিক- 
রূপে অনুমোদন করিয়া দিবে | তবে উহা! বাধিক ৫০,০০০২ টাকার অধিক 
হইবে না। 


(৬) ম্যানেজিং এজেন্ট রূপে কাৰ্য্য করিতেছে এরূপ কোন 
ব্যক্তিগত কোম্পানী অপর কোন ম্যানেজিং এজেণ্টের অধীন থাকিবে না। 

(৭) ম্যানেজিং এজেণ্ট পৃথক ভাবে কোন অফিস ভাতা পাইবে 
না তবে খরচা করিলে উহা পাইবে | 

(৮) কোন কোম্পানীর দ্বারা তাহার ম্যানেজিং এজেপ্টকে, বা 
একই ম্যানেজিং এজেন্টের অধীন অন্য কোন কোম্পানীকে খণ প্রদানের 
উপর এবং একটি কোম্পানীর দ্বারা একই দলের অন্য এক কোম্পানীর 
শেয়ার ক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছে । 


(৯) ম্যানেজিং এজেণ্ট তাহার ব্যবস্থাপনাধীন কোম্পানীর সহিত 
* প্রতিযোগিতা ঘটে এরূপ কোন কারবারে সাধারণতঃ লিপ্ত হইবে না। 


(১০) ম্যানেজিং এজেণ্ট তাহার অধীন কোম্পানীর দ্বারা উৎপাদিত 
পণ্যের বিক্রয় এজেণ্ট রূপে কার্য্য করিবে না, ভারতের বাহিরে উহা করিতে 
পারে । 1 


(১১) ভারতের মধ্যে অথবা বাহিরে ম্যানেজিং এজেণ্ট কোন 
কোম্পানীর তরফে কোন সামগ্রী ক্রয় করিলে উহার নিমিত্ত সে যে ব্যয় 
করিয়াছে তাহ! কোম্পানীর নিকট হইতে পাইবে । বিদেশ হইতে এরূপ 
ক্রয় করিলে উহা নিমিত্ত ব্যয় ম্যানেজিং এজেণ্ট পাইবে, কোম্পানী উহা 
বিশেষ প্রস্তাবের দ্বারা মঞ্জুর করিলে | 


(১২) কোম্পানীর সহিত ম্যানেজিং এজেপ্টের প্রত্যেক চুক্তিই 
কোম্পানীর বিশেষ প্রস্তাবের দ্বারা অননুমোদিত হইতে হইবে 1 

(১৩) কোন ম্যানেজিং এজেণ্ট প্রথমে ১৫ বৎসরের দন্ত নিযুক্ত 
হইতে পারিবে, পরে ১০ বৎসর করিয়া পুননিয়োগ ঘাটতে পারে । 


- 


শিল্প: অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালনা ২৬৫ 


পুর্ব্বের নিয়োগকাল শেষ হইবার পূর্বের ২ বৎসরের মধ্যে পুননিয়োগ 
করা যাইতে পারে। 

(১৪) এখন যাহারা ম্যানেজিং এজেণ্ট আছে ১৯৬০ সালের ১৫ই 
আগষ্ট তারিখে উহাদের সকলের কার্য্যকাল শেষ হইল বলিয়া ধরা হইবে__ 
যদি নূতন আইন অনুযায়ী ইতিমধ্যে তাহাদের পুননিয়োগ না ঘটে । 
প্রত্যেক পুননিয়োগে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে | 

(১৫) কেন্দ্রীয় সরকার কোন বিশেষ শিল্প বা কারবারের উল্লেখ 
করিয়া বলিয়া দিতে পারিবেন যে উহার ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেণ্ট 
থাকিবে না। 

(১৬) কেহই একই সঙ্গে ১০টির অধিক কোম্পানীর ম্যানেজিং 
এজেণ্ট থাকিবে না। কাহারও অধীনে ১০টির অধিক কোম্পানী থাকিলে 
কোন্‌ ১০টি সে রাখিতে পারিবে তাহা কেন্দ্রীয় সরকার বলিয়া দিবেন | 


অক্টাদশ অধ্যায় 
শিল্প ৪ সংরক্ষণ নীতি 


Industry : Policy of Protection 


শিল্প সংরক্ষণের নীতি--৮০11০৮ of Protection of 


Industries 


সংরক্ষণ কি ?-সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় বিদেশে উৎপ!দিত সামগ্রীর 
প্রতিযোগিতা হইতে স্বদেশে উৎপাদিত সামশ্রীকে রক্ষা করা । অনেক 
সময়ে ঘটে, কোন একটি সামত্রী দেশে উৎপাদিত হইতে যে খরচা পড়ে 
বিদেশে তাহা অপেক্ষা! সস্তায় উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রে উহাদের মধ্যে 


সামগ্রী বিক্রয় হইবে না ; দেশের শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবে । তখন উহাকে 
অবাধ প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় | 


Q. In what different forms can protection be ৪1৮৪০ to 
Industries ? (B. Com. 1941). 


সংরক্ষণের পদ্ধতি কি ? দেশীয় শিল্পকে দুইটি পদ্ধতিতে 
সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। 


(অ) বিদেশ হইতে আমদানীরুত পণ্যের উপর উচ্চহারে আমদানীত্ুদ্ক 
বসাইলে বিদেশীপণ্যের দাম দেশের বাজারে চড়িয়া যাইতে বাধ্য হইবে 
এবং সেক্ষেত্রে উহা দেশায় পণ্য অপেক্ষা সস্তায় বিক্রয় হইতে পারিবে না। 


(আ) দেশে উৎপাদিত সামগ্রীর উপর “বাউনি” (Bounty) বা 
আথিক সাহায্য প্রদান করিয়াও সংরক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে | ব্যবস্থা 


শিল্প £ সংরক্ষণ নীতি 


থাকে যে সংরক্ষণ যোগ্য কোন সামগ্রী একটি শিল্প প্রতি 
উৎপাদন করিবে সেই অনুপাতে সরকার হইতে তাহাকে আথিক সাহায্য 
প্রদান করা হইবে । ইহার ছার! শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার উৎপাদিত সামগ্রা 
অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রয় করিতে পারিবে । ইহাতে করপ্রদানকারীব্মপে 
সাধারণ ব্যক্তিকে স্বার্থত্যাগ করিতে হয় কারণ এইরূপ বাউট্টি প্রদান 
করা হয় রাজস্ব হইতে এবং অধিক রাজস্বের জন্য সরকারকে অধিক 
পরিমাণে কর আদায় করিতে হইবে । 


সংরক্ষণ কেন বা সংরক্ষণের ভিন্তি__আমাদের দেশে 
একাধিক কারণে শিল্প সংরক্ষণের নীতি গ্রহণের দাবী কর! হইয়াছে । J 


(অ) জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা_ (National Self Sufficiency ) 
আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি যেরূপ অস্থির তাহাতে কখন কোন্‌ সামগ্রীর 
আমদানী বন্ধ হইয়া যায় তাহার স্থিরতা নাই । সেই কারণে যে সামগ্রী 
জাতীয় জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা যাহাতে দেশেই উৎপাদন হইতে 
পারে সেই উদ্দেশ্যে আপাতত: অসুবিধা সত্বেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে | বিশেষ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধ উপকরণ উৎপাদনে 
জাতিকে অবশ্যই আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে এবং এ উদ্দেশ্যে সংরক্ষণনীতি 
প্রয়োগ করিতে হইবে | 


(আ) শিল্পে িচিত্রাবিধান (Diversification of Industries) 
জাতীয় ধন ভাগার বৃদ্ধির ন্য,__-জনসাধারণের গড়পড়তা আয় বৃদ্ধির 
জন্য,__দুই একটি শিল্পের উপর নির্ভর না করিয়া বিভিন্ন শিল্পের স্ুমমঞ্জস 
প্রসার প্রয়োজন হয় | ইহাদের মধ্যে যে শিল্পের প্রসার প্রয়োজন অথচ 
যাহা বিদেশী প্রতিযোগিতায় ব্যাহত তাহাকে সংরক্ষণ করিতে হইবে । 
, আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া কৃষি 'ও শিল্পের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্যের 
ব্যবস্থ। কর! প্রয়োজন । 


(ই) শিশুশিল্প রক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Infant Industries) 
_দেশের মধ্যে বহু শিল্প থাকিতে পারে যেগুলি প্রথমেই বৈদেশিক 
প্রতিযেগিতার সন্মুখান হইলে ধ্বংশ হইয়া যাইবে কিন্ত যেগুলিকে 
গ্রথমাবস্থায রক্ষণাবেক্ষণ করিলে উত্তরকালে তাহারা স্বাবলম্বী হইতে 
পারিবে এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপুর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে । 
এই শিল্পগুলির সন্মুখে সম্ভাবনা রহিয়াছে কিন্ত প্রথম অবস্থায় শিশুর গ্যায় 


২৬৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন ; ভবিষ্যতে তাহার! পুর্ণ ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারিবে । 


Q. What is discriminating protection? Discuss the 
effects of the application of the policy of discriminating 
protection on the important industries of India, (B. A. 1940; 
B. Com. 1942, °43, '45, ‘47 ). 


বিচাৰমুলক সংরক্ষণ ( Discriminating Protection )— 
আমাদের দেশে ১৯২১ সালে, ভারতীয় শিল্পকে কি ভাবে সংরক্ষণ কর! 
যাইতে পারে সেই সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য একটি ফিস্ক্যাল 
কমিশন গঠন করা হইয়াছিল। এই কমিশন ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে 
বিচারমূলক সংরক্ষণের নীতি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন । ইহার অর্থ 

* হইল যে নিবিবচারে সকল শিল্পকেই সংরক্ষণ দেওয়া হইবে না___সংরক্ষণ 
প্রার্থী শিগুলির মধ্যে বাছাই করিয়া এবং সংরক্ষণ যাহাদের জন্য অবশ্য 
প্রয়োজনীয় এবং ফলপ্রদ হইবে তাহ! বিচার বিবেচনা করিয়া, তবেই 
সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে | সংরক্ষণ প্রদান করিলেই জনসাধারণের উপর 
অতিরিক্ত বোঝা চাপিবে, হয় সংরক্ষিত শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীর ক্রেতারূপে 
অথবা সরকারকে কর প্রদাতারূপে । অতএব বে শিল্পের পক্ষে সংরক্ষণ 
অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং বাহার পক্ষে সংরক্ষণ সত্যই উপকারে আসিবে 
শুধু সেই শিল্পগুলিকে বাছাই করিয়া সংরক্ষণ দেওয়া হইবে । ইহার 


প্রমাণের জন্য সংরক্ষণ প্রার্থী শিল্পকে তিনটা সর্ত পুরণ করিতে 
হইবে । এ 


প্রথমতঃ, শিল্পীকে এরূপ হইতে হইবে যাহার কতিপয় প্রাকৃতিক 
সুবিধা আছে--যথা পৰ্য্যাপ্ত কীচামালের সরবরাহ, সস্তায় চালনশক্তি 


পাইবার সুবিধা, যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের সরবরাহ এবং দেশের মধ্যেই ' 


উৎপাদিত সামগ্রীর বিস্তৃত বাজার | এইগুলি থাকিলে বুঝা যাইবে যে 


শিল্পটার সম্মুখে ভবিস্তের সম্ভাবনা আছে-_উহ! ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হইয়া. 


দাড়াইতে পারিবে । 


দ্বিতীয়তঃ শিল্পীকে এরূপ হইতে হইবে যাহা সংরক্ষণ না পাইলে নিজস্ব 
প্রচেষ্টায় প্রসার লাভ করিতে পারিবেই না ; অথবা দেশের স্বার্থের দিক 


হইতে যত তাড়াতাড়ি তাহার প্রসার লাভ বাঞ্চনীয় তত তাড়াতাড়ি তাহার 
প্রসার সংরক্ষণ ব্যতীত সম্ভব হইবে না । 


& 
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তৃতীয়তঃ, শিল্পাটকে এরূপ হইতে হইবে যাহা ভবিষ্যতে সংরক্ষণ 
ব্যতীতই বিশ্বের প্রতিযোগিতায় সম্মুখান হইতে পারিবে | 


ফিন্ক্যাল কমিশন এ মম্পর্কে আরও সুপারিশ করিয়াছিলেন যে 
যে-সকল শিল্পে ক্রমিক আয় বৃদ্ধির নিয়ম (Law of Increasing Return) 
ক্রিয়া করে এবং যে সকল শিল্প অদূর ভবিষ্যতে তাহার সামগ্রীর দেশের 
মধ্যে সমগ্র পরিমাণ চাহিদা মিটাইতে পারিবে সেইগুলিকেও সাধারণতঃ 
সংরক্ষণের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা কর্তব্য ! উপরস্ত বিদেশ হইতে 
ডাম্প সামগ্রীর, অথবা বিদেশের বাউন্টির দ্বার! পরিপুষ্ট সামগ্রীর প্রতিযোগিতা 
প্রতিরোধ করিবার জন্যও সংরক্ষণ দেওয়া যাইতে পারিবে । 


এ সকল সর্তের ভিত্তিতে কোন, সামগ্রীর সংরক্ষণ প্রয়োজন তাহা 
বিচার করিয়া দেখিবার জন্য একটি "তশুক্ক-সংসদ"' (Tarif Board) গঠনের 
সুপারিশ ফিস্ক্যাল কমিশন করিয়াছিলেন। ভারত সরকার কিস্ক্যাল 
কমিশনের সুপারিশ মত বিচারমুলক সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং ওঁ উদ্দেশ্যে “শুন্ক-সংসদ” গঠন করা হইয়াছিল | 


বিচাৱমুলক সংরক্ষণ ও কতিপয় শিল্প 


9. Take any protected industry and show how far the 
policy has been successful. (B. A. 1936). 


Q. Discuss the effects of the policy of Discriminating 
Protection on the industrial development of India, What 
changes, if any, would you suggest in the fiscal policy of the 
country? (73. Com. 1951 ). 


(১) ভ্ৰসায়ন শিল্প ( Chemical Industries )--১৯২৮ সালে 
রসায়ন শিল্প সংরক্ষণ প্রদানের প্রশ্ন শুন্ধ-সংশদের নিকট উপস্থাপিত করা 
হয়। ১৯৩১ সালে দুই বৎসরের জন্য কয়েকটি রসায়ন সামগ্রীর উপর 
সংরক্ষণ প্রদান. কর! হয়_এ সকল সামগ্রীর আমদানীর উপর স্পেগিফিক্‌ 
ডিউটি বা নিদিষ্ট শুদ্ধ ধাৰ্য্য করিয়া | ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত সরকার 
অন্তর্বর্তী শুন্ক সংসদের পরামর্শক্রমে ৭টি রসায়ন শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান 
করিয়াছিলেন | রসায়ন শিল্পে সংরক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের 
নীতির মধ্যে সাহসিকতা ও আন্তরিকতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল | 
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(২) কাগজ শিল্পা (Paper Industry)_১৯২৫ সালে কাগজ 
শিল্পের উপর সংরক্ষণ প্রদান করা হইয়াছিল--প্রথমে সাত বৎসরের জন্য | 
১৯৩২ সালে সংরক্ষণশুক্কের মেয়াদ বদ্ধিত করা হয় কারণ শুল্ক সংসদ 
লক্ষ্য করেন যে বাশ হইতে কাগজ প্রস্তুতের শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ 
করিয়াছে এবং কলগুলিতে উৎপাদনের খরচা যথেষ্ট হাস পাইয়াছে। 
উপরন্ত এ সময়ে আমদানীরুত কাষ্ঠমণ্ডের (০০৭ 251১) উপর প্রতি 
টনে ৪৯৫১ টাকা হিসাবে শুদ্ধ আরোপিত হইল-_যাহাতে দেশের মধ্যে 
বংশমণ্ডের উৎপাদন ও ব্যবহার উৎসাহিত হয় । ১৯৩৯ সালে সংরক্ষণের 
মেয়াদ বদ্ধিত করা হয়। ১৯৪৭ সালে ১লা এপ্রিল হইতে সংরক্ষণ তুলিয়া 
- দেওয়া হইয়াছে । . বর্তমানে ভারতে ১৮টি কাগজের কল আছে এবং 
১৯৫৩-৫৪ সালে ১,৩৭,৩০০ টন কাগজ ও বোর্ড উৎপাদন হইয়াছে । 


(৩) দ্িয়াশলাই শিল্পা (Match 1048905)--১৯২৮ সালে 


দিয়াশলাই শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান কর! হয়__ প্রতি গ্রোস বাক্সের উপর ১1০ 
আনা হারে আমদানী শুন্ক আরোপ করিয়া । অবশ্য সংরক্ষণের আওতায় 
একটি বিদেশী দিয়াশলাই কোম্পানী সব থেকে বেশী লাভবান হইয়াছিল 


তবে সংরক্ষণের মধ্যে বাহির হইতে দিয়াশলাই আমদানী বহু পরিমাণে 
কমিয়া যায় । 


(৪) লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry) 
প্রথন মহাযুদ্ধের পরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন 
হইতে হইয়াছিল এবং এই শিল্পের উপরেই সববপ্রথম সংরক্ষণ প্রদান করা 
হইয়াছিল । শুদ্ধ সংসদ এই শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের 
বিবরণীতে বলেন যে এই শিল্পটি ফিস্‌ক্যাল কমিশনের দ্বার! নিদ্ধারিত সকল 
সর্ভগুলিই পুরণ করে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতে অন্তান্ত 
যে কোন দেশের স্ায়ই সস্তায় সর্বপ্রকার ইস্পাত উৎপাদন কর! যাইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। ১৯২৪ সালে এই শিল্পের উপর সর্বপ্রথম সংরক্ষণ 
দেওয়া হয়, অবশ্য ব্রিটেনে উৎপাদিত ইস্পাতের উপরে অপেক্ষাকৃত কঙ্ন 
গন্ধ ধাৰ্য্য করা হইয়াছিল। সংরক্ষণের আওতায় এই শিল্পের খুব ভ্রু 
প্রসার লাভ ঘটিয়াছে এবং ১৯৪৭ সালে সংরক্ষণ তুলিয়া দেওয়! হইয়াছে। 


(৫) তুলা তন্তু শিল্প (Cotton Textile 1095505)__তুল! তন্তু 
শিল্প নূতন না হইলেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন কারণে উহাকে বিশেষ 
অসুবিধার সন্মুখীন হইতে হয়_এই কারণগুলির মধ্যে জাপানের 


শিল্প £ সংরক্ষণ নীতি ২৭১ 


প্রতিযোগিতা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । ১৯২৭ সালে প্রথম এই শিল্পকে 
সংরক্ষণ দেওয়া হয়। পরে সংরক্ষণের মেয়াদ বদ্ধিত করা হয় এবং 
শুন্কের হার পরিবর্তন করা হয়| সংরক্ষণের দ্বারা এই শিল্পটিও বিশেষ 
উপকৃত হয় এই: ১৯৪৭ সালে ইহার সংরক্ষণ রহিত কর! হয়। 


9. Examine the effect of the policy of the protection on 
the Sugar industry of India. (B. Com. 1939). 


(৬) চিনি শিল্প (Sugar Industry)-১৯৩১ শালে চিনি শিল্প 
সংরক্ষণ সুবিধালাভ করে | এ সাল পধ্যন্ত ভারতে প্রতি বৎসর গড় পড়তা 
১৬ কোটি টাকা মূল্যের চিনি আমদানী হইত এবং সেই সময়ে এখানে 
৩০টি চিনির কল স্থাপিত হইয়াছিল । সংরক্ষণের সুবিধা পাইবার পর 
চিনির কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৬টি হইয়াছে এবং এই শিল্পে বর্তমানে 
প্রায় ৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা আছে । বলা হইয়া থাকে যে 
অন্যান্য দেশে শর্করা শিল্প ৩০1৪০ বৎসরে যে উন্নতি করিয়াছে তাহ! ভারতে 
সপ্তব হইয়াছিল সংরক্ষণের পরে মাত্র ৫1৬ বৎসরের মধ্যে । ১৯৩৭ সালে 
সুম্ক সংসদ বলিয়াছিলেন, “ইহা বলিলে কোন অত্যুক্তি হইবে না যে 
বিচারমুলক সংরক্ষণের দ্বারা ভারতের চিনি শিল্পে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে । 
প্রধানত: চিনির আমদানীর উপর নির্ভরশীল দেশ হইতে ভারত এক্ষণে 
জগতের মধ্যে সর্বেরবাচ্চ পরিমাণ চিনি উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে 
অন্যতম হইয়াছে_-এবং উহার উৎপাদন প্রয়োজনের অতিরিক্ত যদি 
নাও হয় অন্ততঃ তাহার সমান |” শুক্ক সংসদের অভিনতে এ সমরে 
ভারতে চিনির দাম কিউবা, বা জাভা বা ব্রেজিল অপেক্ষাও সস্তা 
হইয়াছিল । কিন্ত যুদ্ধের সময়ে চিনি দুম্রাপ্য হইয়া পড়ে এবং উহার 
দামও খুব বৃদ্ধি পায় এবং সরকার চিনির উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করিতে 
বাধ্য হন। ১৯৫০ সালের ৩১শে মাচ্চ পর্যন্ত চিনির উপর সংরক্ষণ 
প্রদান করা ছিল । 


স/ [ To what extent has the policy of discriminating protection 
been successful? Would you advocate a change in this 
policy? (B. A. 1950). ] 


ওঁ সকল শিল্পের পধ্যালোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বিচারমূলক 
ংরক্ষণের নীতি সম্পুর্ণ নিস্ফল হয় নাই । তবে বিশেষ কয়েকটি শিল্পের 
ক্ষেত্রে বিচারমূলক সংরক্ষণ যে বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই তাহ! 


২৭২ ভারতীয় অর্থনীতি 


নিঃসন্দেহে বলা চলে, যথা রসায়ণ শিল্প এবং দিয়াশলাই শিল্প | চিনিশিল্প 
সম্পর্কে জনযাধারণের মধ্যে বিশেষ সন্দেহ রহিয়াছে তবে সংরক্ষণের 
আওতায় এই শিল্পের যে বিশেষ প্রসার হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ | বর্তমানে 
প্রসারপ্র!ণ্ড শিল্পগুলির উপর হইতে সংরক্ষণ অপসারণ প্রয়োজন এবং 
অনগ্রপর শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন | 


বিচাৰমুলক সংরক্ষণের ক্ৰাট-Defects of Discrimina- 


ting Protection 


যে পধ্যায়ের বিচারমূলক সংক্ষরণের নীতি গৃহীত হইয়াছিল উহা মূলতঃ 
নানা ক্রট বহুল ছিল । কি কি বিষয় থাকিলে শিল্পের স্বাভাবিক সুবিধা 
আছে বলিয়া বিবেচনা কর! হইবে তাহার উদাহরণ স্বরূপ প্রথম ফিস.ক্যাল 
কমিশন যে ছুই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সংরক্ষণ প্রদানের 
সময়ে উহার উপরেই সর্ববাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইত ; ফলে একাধিক 
ক্ষেত্রে সংরক্ষণ লাভের উপযুক্ত শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয় নাই | 
উপরন্ত যে সকল স্বাভাবিক সুবিধার কথা বলা হইয়াছে উহাদের সবগুলিই 
যদি কোন বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমান থাকে, তাহা হইলে উহাকে 
সংরক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনই থাকে অল্প । অধিকন্ত দ্বিতীয় ফিস্ক্যাল 
কমিশন ( ১৯৫০ ) প্রথম ফিস্ক্যাল কমিশনের দ্বারা নির্ধারিত সংরক্ষণ 
নীতির যে সমালোচনা করিয়াছেন উহাতে বিচারমূলক সংরক্ষণের মৌলিক 
দৌর্ববল্য সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত হইয়াছে । তাহারা বলেন “দেশের সর্ববাঙ্গীন 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের অস্ত্র হিসাবে সংরক্ষণকে বিবেচনা করা হয় নাই ; 
বিশেষ কোন শিল্প আবেদন জানাইলে বৈদেশিক প্রতিযোগিত। হইতে 
তাহাকে রক্ষা করিবার উপায় রূপেই সংরক্ষণকে 'গণ্য করা হইয়াছে । 
ইহাতে কিছুটা একদিক-চাপা উন্নয়ন ঘটিয়াছে মাত্র। এইরূপ পন্থায় 
ভিত্তিমূলক ও মৌলিক শিল্পের সম্প্রসারণ করা সম্ভব ছিল না৷। সহায়ক 
বা অনুপ শিল্প (allied industries) স্থাপনের সুযোগ সুবিধা প্রদান 
করিবার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা না করিরা বিচ্ছিন্ন শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ প্রদানের 
দ্বারা জন সমষ্টির মোট বোঝা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াই সম্ভব 1” 


[ “Protection was not visualised as an instrument 
economic development but was viewed as a means of enabling 
particular industries 6০. withstand foreign competition, when 
they applied for protection. This resulted in a Some-what lop 


of general 
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sided development. With such an approach, it was not possible 
for basic and key industries to develop. Itis also likely that 
the protection of isolated industries without a positive effort 
+ being made at the same time to provide facilities for the estab- 
lishment of allied industries added to the total burden on the 
community.” Fiscal Commission’s Report (1949-50) ]. 


এই নীতি কাৰ্য্যকরী করিবার সময়ে মোটামুটি তিনটি ক্রাটি বিশেষভাবেই 
প্রকটিত হইয়াছিল £ প্রথমতঃ, কোন শিল্প সংরক্ষণের জন্য আবেদন করিলে 
উহা টেরিফ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিতে অহেতুক বিলম্ব ঘটিত ; দ্বিতীয়তঃ, 
টেরিফ বোর্ড এ শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধানে অত্যধিক দীর্ঘ সময় গ্রহণ 
করিতেন; তৃতীয়ত, টেরিফ বোর্ডের সুপারিশের উপর সরকার তাহাদের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অনেক সময় গ্রহণ করিতেন 1, 


যুদ্ধকাল্রীন ও যুজোতর শুল্ক নীত—War and Post-War 
Tariff Policy 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধের প্রয়োজনেই আমদানীর উপর কঠোর 
নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হইয়াছিল-_সুতরাং এ সময়ে শিল্প সংরক্ষণ প্রশ্নের 
বিশেষ গুরুত্ব ছিল ন! | “যে সকল শিল্প সংরক্ষণ ভোগ করিতেছিল, একটি 
বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়া উহাদের সংরক্ষণ বজায় রাখা হইল । শুধু 
আমদানী নিয়ন্ত্রণের জন্যই নহে, যুদ্ধ প্রয়োজনে বদ্ধিত চাহিদার দরুণ 
নূতন শিল্প সম্প্রদারণের সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখা গিয়াছিল। ১৯৪০ সালে 
ভারতের তদানীন্তন বাণিজ্য সচিব যুদ্ধ কালে স্থাপিত শিল্পগুলি সুসংগঠিত 
হইলে উহাদিগকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে বলিয়া! প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। 
এই নীতির অনুসরণে ১৯৪৫ সালে সংরক্ষণ কামী শিল্পসমূহের দাবী 
পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি টেরিফ বোর্ড গঠন করা হইল ৷ এই সময়ে 
কোন শিল্প সংরক্ষণ অথবা অপর কোন সরকারী সহায়ত] পাইতে পারে 
কিন! তাহা বিচারের জন্য নিম্নরূপ সুত্র নির্ধারিত হইল £ (১) শিল্পটি 
সঠিক ব্যবসায়ী নীতির উপর ভিত্তি করিয় প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত 
হইতেছে কিনা, (২) শিল্পটির স্বাভাবিক বা অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা 
এবং উহার প্রকৃত এবং সম্ভাব্য খরচা বিবেচনায় মনে হইতে হইবে যে 
উহা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ বা রাষ্্রসহায়তা ব্যতিরেকেই 
সাফল্যজনকভাবে চলিবার অবস্থায় উন্নীত হইবে ; অথবা শিল্পা এরূপ 

১৮ 
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পর্যায়ের বাহাকে জাতীয় স্বার্থেই সংরক্ষণ প্রদান প্রয়োজন এবং জন- 
সাধারণের পক্ষে উহার দারুণ বায় যেন অত্যধিক না হয় । এই সর্ত সমূহ 
পুরণ হয় কিনা তাহ! টেরিফ বোর্ড দেখিবেন এবং কি পরিমাণে ও কত 
দিনের জন্য (তিন বৎসরের অধিক নহে ) সংরক্ষণ আরোপ করা হইবে 
তাহা সুপারিশ করিবেন । 


১৯৫৪ সালে নির্ধারিত সংরক্ষণের এই সর্তৃগুলি পুর্ব্বেকার টেরিফ বোর্ড 
সমূহ যে সর্তাদি বিবেচনা করিত ( অর্থাৎ বিচারমূলক সংরক্ষণের সর্তীদি )- 
তাহা অপেক্ষা উৎকুষ্টতর ছিল। কারণ নূতন টেরিফ বোর্ডকে জাতীর 
স্বার্থের পক্ষে পুয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার সুপারিশ 
করিবার ক্ষমতা দেওয়া! ইহয়াছিল | Ve 


নূতন ফিক্যা কমিশন ও তাহাদের সুপারিশ- 


LN Fiscal Commission of 1949-50 and its Recommendations 


Q. Explain the principles enunciated by the Indian Fiscal 
Commission of 1949-50 for granting protection to Indian 
Industries, (B. A. 1951, B. Com. 1952). “The Indian Fiscal 
Commission of 1949-50 approached their task from a new 
angle of vision and laid down new principles of protection.” 
Elucidate the statement. (B. A. 1953). Explain the scheme 
of protection as formulated by the Indian Fiscal Commission 
of 1949-50. (Cal. B. A. 1955). 


এযাবৎ যে সংরক্ষণের নীতি অনুস্থত হইতেছিল তাহ] সামগ্রিক ভাবে 
পধ্যালোচনা করিবার জন্য এবং নূতন নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি সুপারিশ 
করিবার জন্য ১৯৪৯ সালের এপি.ল মাসে ভারত সরকার একটি ন,তন 
ফিস্ক্যাল কমিশন গঠন করিয়াছিলেন | শ্রী ভি, টি, কৃষ্ণমাচারী ছিলেন 
এই কমিশনের সভাপতি এবং ইহাতে আরও ৭ জন সদস্য ছিলেন । ১৯৫০ 
সালের মে মাসে ফিসক্যাল কমিশন তাহাদের পর্্যালোচন] ও সুপারিশ 
সম্বিত বিবরণী সম্পূর্ণ করিবেন । 


(শশা 


পর্ণুতন ফিস্ক্যাল কমিশন তাহাদের বিবরণীতে বলিয়াছেন, ষে শন 
সংরক্ষণকে কোন একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়রূপেই মূলতঃ গণ্য করা 
হইয়া থাকে-_অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে সকল পদ্ধতি 
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রাষ্ট্র কার্য্যকরী করিবে উহাদের অন্ততম রূপে | অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
সামগ্রিক পরিকল্পনার সহিত শিল্প সন্পক্ষণকে সম্পৰ্কিত করিতে হইবে ; 
অন্যথায় সংরক্ষণ বোঝার অসম বণ্টন হইবে এবং শিল্প সমূহের অসমদ্িত 
সম্প্রনারণ (unco-ordinated growth) ঘটবে । 


কমিশন সংরক্ষণ নীতির সুপারিশ কালে বলিলেন অনুমোদিত 
পরিকল্পনার মধ্যে যে সকল শিল্প অন্তভুক্তি হইবে সেগুলিকে তিন পর্য্যায়ে 
বিভক্ত করিতে পারা যায় £ (ক) যুদ্ধসংক্রান্ত শিল্প (খ) ভিত্তিমূলক ও নুল 
শিল্প (গ) অন্যান্য শিল্প। * 


(ক) এই পধ্যায়ের শিল্পের জন্ত কমিশন সুপারিশ করিলেন এই 
সকল শিল্প (যুদ্ধসংক্রান্ত শিল্প ) প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করিতে জাতির 
পক্ষে যে ব্যয়ই হউক না কেন, জাতীয় প্রয়োজনে উহা করিতে হইবে । 
ইহাদিগের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ সংরক্ষণ ও আন্তান্ত সহায়তা 
প্রদান করিতে হইবে । 


(খ) ভিত্তিমূলক ও মূল শিল্পগুলি সংরক্ষণের জন্য আবেদন করিতে 
পারিবে এবং উহার! যে. জাতীয় পরিকল্পনার অন্তভুক্ত__উহাই হইবে 
উহাদের উন্নয়নের জন্য প্রদেয় সংরক্ষণ বা অপর কোন সহারতা প্রদানের 
প্রধান যুক্তি । ইহাদের ক্ষেত্রে শুন্ধ নির্ধারক কতৃপক্ষ নির্ধারিত 
করিবেন কি ধরণের এবং কি পরিমাণে সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে । 
কি সর্তে উহ! প্রদান করা হইবে তাহাও তাহার! স্থির করিয়া দিবেন এবং 
এই সর্তগুলি সংশ্লিষ্ট শিল্প পালন করিতেছে কিনা, তাহাও তাহারা মধ্যে 
মধ্যে দেখিবেন | 


(গ) অন্যান্ত শিল্প সমূহের মধ্যে আবার তিনটি ভাগ করিতে পারা 
বান্_(১) যে শিল্পের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার মধ্যে অগ্রাধিকার 
(Priority) প্রদত্ত আছে (২) যে শিল্পগুলি পরিকল্পিত অর্থনীতির মধ্যে 
'অন্তরভূর্ভি ভিত্তিমূলক শিল্পের সহায়ক: এবং (৩) অপরাপর শিরসমূহ | 
এই সকল শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে কিনা তাহ! বিচারের জন্য 
এইরূপ মান নির্ধারিত হওয়া উচিত £ 


“শিল্পটির অর্থ নৈতিক সুযোগ সুবিধা এবং উহার প্রকৃত ও সম্ভাব্য 
উৎপাদন খরচা বিবেচনা করিয়া মনে হয় যে উহা যুক্তিসগত সময়ের 


২৭৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


মধ্যেই সংরক্ষণ বা সহায়তা ব্যতিরেকেই সাফল্যজনকভাঁবে চলিবার মত 
যথেষ্ট উন্নত হইবে | 


এবং/অথবা 
শিল্পটি এরূপ, জাতীয় স্বার্থে যাহাকে সংরক্ষণ বা সহায়তা প্রদান 
প্রয়োজন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুবিধা বিবেচনায় যাহাকে এইরূপ 
সংরক্ষণ বা সহায়তা প্রদান করিলে, জনসাধারণের উপর তজ্জনিত ব্যয়ভার 
অত্যধিক হইবে না । 


ফিস্ক্যাল কমিশন আরও বলিলেন, যে সকল শিল্প অন্থমোদিত 
পরিকল্পনার অন্তভুক্ত নহে, তাহাদিগকে সংরক্ষণ প্রদান করা” হইবে 
কিন] তাহা উপরে প্রদত্ত মান অনুযায়ী টেরিফ বোর্ড বিচার করিবেন এবং 
সরকারের নিকট তাহাদের সুপারিশ প্রদান করিবেন | 


যে ক্ষেত্রে কোন অন্থমোদিত পরিকল্পনা থাকিবে না সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা 
থাকিবে এইরূপ £ (১) যুদ্ধ সংক্রান্ত শিল্প সমূহ জাতীয় স্বার্থের 
বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ এবং অন্যান্ত সহায়ত! প্রদান করা হইবে 
উহার জন্য ব্যয় যাহাই হউক না কেন; (৪) অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে, 
উপরে প্রদত্ত (গ) পধ্যায়ভুক্ত অন্যান্য শিল্প সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মান 
(9069৪) প্রয়োগ করা হইবে | 


ফিস্ক্যাল কমিশন সংরক্ষণের মূল নীতি নির্ধারণ ব্যতীতও সংরক্ষণ 
সম্পকিত কতিপয় অন্যান্ প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া এ সম্পর্কে তাহাদিগের 
অভিমত প্রদান করিয়াছেন | প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট শিল্প যদি অন্যান্য অর্থনীতিক 
সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয় তাহা হইলে দেশের মধ্যেই উহার 
প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রাপ্তব্যতা অবশ্য পুরণীয় সর্তরূপে গ্রহণ করা 
উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন শিল্পের দেশীয় বাজার বৃহৎ না হয় 
কিন্ত বৃহৎ বৈদেশিক বাজার থাকে তাহা হইলে উহা সংশ্লিষ্ট শিল্পের 
আপেক্ষিক সুবিধা (০০717১০90৮9 advantage) বাপে গণ্য করা যাইতে 
পারে । কারণ উহার দ্বারাও বৃহৎ পরিধির উৎপাদন সম্ভব হইবে এবং 
উৎপাদনের খরচ আনুপাতিক ভাবে কম হইবে। তৃতীয়তঃ, যদিও 
সাধারণতঃ সংরক্ষিত শিল্পের পক্ষে ভবিষ্যতে সমগ্র দেশীয় চাহিদা মিটাইবার 
সক্ষমতা . অর্জন প্রয়োজন তথাপি সংরক্ষণ প্রদানের জন্য উহাই অবশ্য 
পুরণীয় .সর্ভরূপে বিবেচনা! করা সঙ্গত নহে । চতুথ তঃ, অন্যান্য শিল্পের 


শিল্প: সংরক্ষণ নীতি ২৭৭ 


কাচামাল বা সরঞ্জাম উৎপাদন করে এরূপ শিল্পকে সংরক্ষণের অসুবিধার 
প্রশ্ন ফিস্ক্যাল কমিশন উত্থাপন করিয়াছেন । তাহাদের মতে এ 
সম্পর্কে সর্ববথা প্রয়োগযোগ্য কোন সাধারণ নীতি নির্ধারণ কর! সম্ভব 
নহে । পৃথকভাবে প্রত্যেক ঘটনা বিবেচনা করিতে হইবে । মোটামুটি 
ভাবে বলিতে গেলে যে সকল শিল্প সংরক্ষিত শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী 
ব্যবহার করে তাহারা নিজেরাও যদি সংরক্ষিত হয় তাহা হইলে 
উহাদিগকে আরও কিছুটা ক্ষতিপুরণমূলক সংরক্ষণ (compensatory 
protection) প্রদান করা যাইতে পারে | উহারা যদি নিজেরাই সংরক্ষিত 
না হয় তাহা হইলে অবশ্য এই ব্যবস্থা করা যাইবে না। এক সমাধান 
হইতে পারে, অন্য শিল্পের প্রয়োজনীয় কাচা মাল বা সরঞ্জাম উৎপাদন 
করে যে সকল শিল্প উহাদিগকে অর্থ সাহায্যের দ্বারা সংরক্ষণ প্রদান 
করা__আমদানী  শুন্ক স্থাপনের দ্বারা নহে। পঞ্চমতঃ, ফিস্ক্যাল 
কমিশন সম্পূর্ণ নূতন বা নিছক পরিকল্পিত শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা 
উচিৎ কিনা এ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন । তাঁহারা বলেন এইরূপ শিল্পকে 
সংরক্ষণ প্রদান করিবার বিভিন্ন বাস্তব অসুবিধা আছে বটে তবে একাধিক 
ক্ষেত্রে উহার প্রয়োজনও আছে । যে সকল শিল্পের প্রাথমিক পুঁজিব্যয় 
(capital outlay) অত্যধিক অথচ যাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সংগঠিত 
বৈদেশিক শিল্পের প্রবল প্রতিযোগিতার সন্মুখীন সেই সকল শিল্পের 
কারবার স্থাপনের পুর্বেবেই সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়৷ প্রয়োজন হইতে 
পারে । / 


ডা কার্মিশন—Tariff Commission 


নূতন ফিস ক্যাল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংরক্ষণের দাবী পরীক্ষা 
করিবার জন্য ১৯৫১ সালে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠিত হইয়াছে। এই 
সংস্থার নাম ট্যারিফ কমিশন (Tariff Commission) | পূর্বের যে শিল্প 
সংরক্ষণ চাহিত তাহায় দাবী পরীক্ষার জন্য একটি অস্থায়ী ট্যারিফ বোর্ড 
গঠন করা হইত ; এক্ষণে টারিফ বোর্ড উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 
উহার স্থলেই ট্যারিফ কমিশনকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই নুতন 
সংরক্ষণ নির্ধারক সংস্থা শুধুই যে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাই নহে, 
আর্ধিকন্ত উহার ক্ষমতাও পুর্ব্বেকার ট্যারিফ বোর্ড অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক 
করা হইয়াছে । সরকার নির্দেশ প্রদান করিলে তবেই ট্যারিফ বোর্ড কোন 
শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে পারিত কিন্ত ট্যারিফ কমিশনকে 


২৭৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


বহু ক্ষেত্রেই স্বীয় উদ্বোগেই অনুসন্ধান সুরু করিবার ক্ষমতা প্রদান করা 
হইয়াছে । শুধু প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণের দাবীও নহে, সংরক্ষণ 
পাইলে যাহ! গড়িয়া উঠিতে পারে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণের দাবীও 
বিবেচনা করিবার অধিকার ট্যারিফ কমিশন লাভ করিয়াছে । এ সম্পকে 
নূতন ফিস্ক্যাল কমিশন যে সুপারিশ প্রদান করিয়াছিলেন ( অর্থাৎ 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এরূপ শিল্পকেও সংরক্ষণ প্রদান ) ভারত সরকার 
তাহারই বাস্তব রূপ প্রদান করিয়াছেন । স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
হইবার দরুণ দেশের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সহিত সংরক্ষণ 
নীতির সমহয় সাধন কর] ট্যারিফ কমিশনের পক্ষে সম্ভব হইবে। 
সংরক্ষণ প্রদানের অনুসন্ধান ব্যতীতও ট্যারিফ কমিশনের অন্যান্য কাধ্যগুলি 
হইল ডাম্পিং সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন এবং সংরক্ষিত শিল্পের ছারা সংরক্ষণের 
অপব্যবহার বিবেচনা করা, সাধারণ দামস্তর এবং জীবন যাত্রার ব্যয়ের 
উপর সংরক্ষণের প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করা, কোন নিদ্দিষ্ট শিল্পের 
উন্নয়নের উপর কোন শুল্প সুযোগের (Tariff 9070958810708) ফলাফল 
বিবেচন| করা ইত্যাদি । অধিকস্ত ট্যারিফ কমিশন মধ্যে মধ্যে সংরক্ষিত 
শিল্পের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন এবং সংরক্ষিত কোন 
শিল্পের উপরে বিশেষ সর্ভ আরোপিত থাকিলে উহা পালিত হইতেছে কিন! 
তাহাও দেখিবেন | 


ট্যারিফ কমিশনের সদস্য সংখ্যা অনধিক পাঁচ জন | ইহাদের মধ্যে 
একজন থাকিবেন চেয়ারম্যান ; বর্তমানে এ এম্‌, ডি, ভাট এই কমিশনের 
চেয়ারম্যান নিযুক্ত আছেন । 


উনবিংশ অধ্যায় 
শিল্পা ঃ পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় শিল্লোন্নয়ন 


Industry : Development under the Five year Plan 


শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পন!_Plan for Industrial 


Development 


৮৮. Comment on the programme of industrial development 
in the first Five Year Plan. How is this programme proposed 
to be financed? (8. 4০ 1954). 


প্রয়োজন-__প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা রচনায় পরিকল্পন! কমিশন 
রুষিকার্ধ্য এবং উহার সহায়ক বিষয়গুলির উপরেই সমধিক জোর দিয়াছেন 
বটে, কিন্ত শিল্পের উন্নয়নও যে অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য অপরিহাধ্য 
ইহা তাহার! বিস্মৃত হন নাই | কণ্ম সংস্থানের বিভিন্ন উপায়ের যথাযথ 
সম্প্রসারণ করিয়া তবেই জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং অথ নৈতিক প্রগতি 
আনয়ন করা সম্ভব ; সেই কারণে শিল্পের উন্নতি একান্তভাবেই প্রয়োজন 
হইয়! পড়ে। 


শিল্পের ফঁাক-ঁশিল্পোগয়নের পরিকল্পনা প্রদানের প্রারস্তেই, 
পরিকল্পনা কমিশন বর্তমান শিল্প কাঠামোর ফাঁক বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 
ইহারা বলেন যে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধোত্তর যুগে যে শিল্প সম্প্রসারণ 
ঘ্টিয়াছে তাহ! মুদ্রাস্মীতি এবং ছুশ্রাপ্যতার অস্বাভাবিক অবস্থার দ্বারা 
প্রভাবিত হইয়াছিল ; সেই কারণে, উৎপাদনের সর্ববাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান, 
উৎপাদনের পরিধি, কীচামাল প্রাপ্তির সুবিধা--এই সকল দীর্ঘকালীন বিষয়- 
গুলির দ্বারা শিল্প সম্প্রসারণের গতি বা.প্রক্কৃতি নির্ধারিত হয় নাই । পুর্ব 
হইতেই যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার! প্রতিষ্ঠিত পুজি সামগ্রী 
দ্বারা যথাসম্ভব অধিক কাজ করাইয়াছে £ সুতরাং পুঁজির যে ক্ষয় ক্ষতি . 
হইয়াছে তাহা পুরণ করিতে এবং নূতন সে কলকব্জার প্রয়োজন হইয়াছে 
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সে প্রয়োজন মিটাইতে বহু সময় লাগিবে । অধিকস্ত, এই সমস্ত সময় 
ব্যাপি, ভোগ-সামগ্রী উৎপাদক শিল্পের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা 
হইয়াছে এবং ভিত্তিমূলক পুজি সামগ্রী উৎপাদক শিল্প অবহেলিত হইয়াছে 
এ সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন “এই সকল ফাঁক এবং গলদ 
যথাসম্ভব পুরণ করা এবং এই অংশের ক্রমবদ্ধমান সম্প্রসারণের ভিত্তির্ূপে 
ক্রিয়া করিবে এরূপ উন্নয়নের উদ্যোগ করা-_-ইহাই হইল অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্য । 


অগ্রাধিকার তালিকা (Scheme of Priority) উদ্দেশ্য 
সন্মুখে রাখিয়াই কমিশন শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। 
কিন্তু সকল প্রকারের সমস্ত শিল্পকেই একই সঙ্গে সম্প্রসারণের আয়োজন 
করা যায় না-_সেই জন্য কমিশন, কোন্‌ শিল্পের আগে এবং কোন্‌ শিল্পের 
পরে সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টা করা হইবে তাহার কর্্মস্ুচী রচনা করিয়াছেন £ 


(১) পরিকল্পনা কালের পুর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এইরূপ কতিপয় 
শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাকে অধিকতর পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা । ইহার 
মধ্যে উৎপাদক বস্তু উৎপাদনকারী শিল্পও (producer goods industries) 
আছে যথা পাট ও ফ্লাইউড্‌ এবং ভোগবস্ত উৎপাদনকারী শিল্প আছে, 
যথা স্ুতীবন্ত্, চিনি, সাবান, বনস্পতি, রং ও বাণিশ | 


(২) লৌহ ও ইস্পাত, এ্যালুমিনিয়াম, সিমেন্ট, সার, ভারী রসায়ন, 
বপ্তপাতি প্রভৃতি পুজিবস্ত ও উৎপাদক বস্তু উৎপাদনকারী শিল্প সমূহের 
(capital goods and producer goods industries) উৎপাদন ক্ষমতার 
সম্প্রসারণ (expansion of capacity) | 


(৩) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে পুজি-ব্যয় পুর্ব্বেই কিছুটা 
কর] হইয়া গিয়াছে সেগুলির প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করা। 


(৪) সমগ্র শিল্প কাঠামোকে শক্তি প্রদান করে এরূপ ন,তন কারখানা 
স্থাপন করা; যতটা সঙ্গতিতে কুলায় ততটা বর্তমান কাঠামোর ফাক ও 
গলদ দুর করিয়া এই শক্তি প্রদান করা যাইতে পারে-__যথা রেয়নের জন্য 
রাসায়নিক মণ্ড (chemical pulp) তৈয়ারী করা অথবা জিপগাম হইতে 
সালফার তৈয়ারী করা । } 


এই অগ্রাধিকার কার্য্যক্রমে, বর্ত্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পরিপুর্ণতর 
বাবহার হইতেই (Fuller utilisation of existing capacity) ভোগ 


॥ / 
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সামগ্রীর যোগান বৃদ্ধির আয়োজন করা হইয়াছে £ সুতরাং এই পর্যায়ের 
শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন কারখানা ও যন্ত্রপাতি স্থাপনকে কম অগ্রাধিকার 
{low priority) দেওয়া হইয়াছে । 


মিত্র আর্থিক কার্ঠামো 115৭ Economy 


পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় মিশ্র আথিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করিয়াই 
শিল্পোন্নয়নের কন্মাস্ুচী রচনা ,করা হইয়াছে; অর্থাৎ রাষ্্র উদ্যোগ 
(State enterprise) এবং ব্যক্তিগত বা বেসরকারী উদ্চোগ (Private 
enterprise) —ইহাদের সংযুক্ত প্রয়াসে আথিক কাঠামে! গঠনের আয়োজন 
করা হইয়াছে । সরকার যেরূপ শিল্প স্থাপন এবং সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা 
করিবেন, ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপরেও সেইরূপ শিল্প উন্নয়নের দায়িত্ব 
অপিত থাকিবে । বস্ত্রতঃপক্ষে পরিকল্পিত সম্প্রসারণের বৃহত্তর অংশই, 
সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও সহায়তার মধ্যে, ব্যক্তিগত উদ্যে।গের উপরেই ছাড়িয়! 
দেওর। হইয়াছে । 


সরকারী অংশ—Public Sector 


কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার সমূহ যে সকল শিল্প স্থাপন 
করিবেন বলিয়া পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছে উহাদের জন্য এই পাঁচ বৎসরে 
৯৪ (কোটি টাকা ব্যয় হইবে । ইহার মধ্যে বৃহৎ অংশই (৮৩ কোটি 
টাক! ) ব্যয় হইবে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা সম্পাদিত শিল্প প্রচেষ্টায় । 
রাজ্য সরকার সমূহ যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন 
উহাদের জন্য ব্যয় ধরা হইয়াছে ১১ কোটি টাকা; তবে ইহার মধ্যে 
৪'৮ কোটি টাক] কেন্দ্রীয় সরকার খণ হিসাবে প্রদান করিবেন । 


সরকারী উদ্বোগভুক্ত কতিপয় শিল্পের ক্ষেত্রে বেসরকারী পঁজির 
অংশগ্রহণের ব্যবস্থ। করা হইয়াছে । এইরূপ বেসরকারী পুজির পরিমাণ 
২০ কোটি টাকা বলিয়া ধর! হইয়াছে এবং উহার মধ্যে দেশীয় এবং 
বিদেশীয় উভয় প্রকার পঁজিই অন্তর্ভ,ভ্ত। সরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে 
প্রধান নূতন শির হইবে লৌহ ও ইস্পাত নিশ্মাণের কারখানা স্থাপন | 
পুর্ববেই সরকারী উদ্ভোগে স্থাপন করা সুরু হইয়াছিল এইরূপ সকল 
শিল্পগুলিকেই পাঁচ বৎশরের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হইবে বলিয়া পরিকল্পনায় 
ধরা হইয়াছে । সরকারী উদ্ভোগে প্রতিষিত এই শিল্পগুলির অধিকাংশই 
পুজি সামগ্রী উৎপাদনের সহিত সম্পর্কিত অথবা এইরূপ মধ্যবত্তী সামশ্রী 
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(Intermediate Products) উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট যেগুলি আশু- 
প্রয়োজনের দিক হইতে এবং ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক 
হইতেও বিশেষভাবেই মূল্যবান এবং গুরুত্বপুর্ণ । এই শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা 
সম্পূর্ণ করিলে বর্তমান শিল্প কাঠামোর একপেশী অবস্থার (lopsidedness 
৫7775 structure) প্রতিকার কর! হইবে । কতিপয় শিল্প অবশ্য 
আছে যেগুলি এই পধ্যায়ের মধ্যে পড়ে না ( যথ| পেনিসিলিন বা 
ডি, ডি, টি) তবে ইহাদের দিকে মনোযোগ দিবার বিশেষ কারণ ও 
যৌক্তিকতা রহিয়াছে । 


সরকারী উদ্যোগে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে তাহাদের 
কারবার সংগঠন সম্পর্কেও পরিকল্পনা! কমিশন চিন্তা করিয়াছেন । 
কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যৌথ 
পুঁজি প্রতিষ্ঠানের আদর্শে সংগঠিত করিতে হইবে এবং ঠিক ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে ইহাদিগকে পরিচালিত করা হইবে-_আভ্যন্তরীণ 
পরিচালনার ভার থাকিবে পরিচালক সংসদের উপর | 


বেসরকারী অংশ (Private Sector) শিল্প কাঠামোর বৃহৎ 
অংশেই প্রয়োজনীয় সম্পূ,সারণ এবং উন্নয়নের দায়িত্ব বেসরকারী প্রচেষ্টার 
উপরেই অর্পণ কর! হইয়াছে । এই বেসরকারী অংশের ক্ষেত্রে বিয়াল্লিশটি 
শিল্পের জন্য সম্প্রসারণের কর্শ্মসুচী রচনা কর! হইয়াছে__অবশ্য বিশেষজ্ঞ এবং 
শিল্পপতিদিগের পরামর্শক্রমে । এই ৪২টি শিল্প সমগ্র শিল্পকাঠাষোর প্রকাও 
অংশই জুড়িরা রহিয়াছে-_কৃষিযন্ত্র হইতে সুরু করিয়া পশম বস্ত্র পর্য্যন্ত ৷ 
দেশের মধ্যে বৃহও এবং মাঝারি আয়তনের শিল্পগুলিতে যত পুজি 
বিনিয়োগ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ বিনিয়োগ 
রহিয়াছে এই শিল্পগুলিতে। ইহাদের সম্প্রসারণে সরকার অল্প কিছু 
আথিক সাহায্য প্রদান করিবেন তবে সরকার ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ এবং 
স্থপথে পরিচালিত হইতে সহায়তা প্রদান করিবেন। পরিকল্পনার পণচ 
বৎসরের মধ্যে এই শিল্পগুলিতে উৎপাদন বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইবে 
বলিয়। আশা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের 
তাগ নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং এই তাগে পৌছাইবার প্রচেষ্টা হইতেছে । 


শিল্প পরিকল্পনার আর্থ ব7বস্ত7-£178700৩ for Indus- 


trial Planning 


সরকারী এবং বেসরকারী,_উভয় পর্ধ্যায়ে সকল প্রকার শিল্প সমূহের 


সস 
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জন্ত মোট যত অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে বলিয়! ধরা হইয়াছে তাহার 
মধ্যে শতকরা ২৬ ভাগ যাইবে লৌহ, ইস্পাত. এবং এ্যালুমিনিয়ম 
শিল্পের জন্য, ১৬ ভাগ যাইবে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য এবং 
৮ ভাগ যাইবে ভারী রসায়ন, সার এবং 'উষধের ভন্ | অন্যান্ঠ 
সকল শিল্পের জন্য অপেক্ষাকৃত কম বিনিয়োগ ধরা হইয়ছে--কাগভ 
এবং বোর্ডের জন্য ধরা হইয়াছে শতকরা ৯ ভাগ, বরন শিল্পগুলির 
জন্য ( সুতী, পাট, পশম এবং রেয়ন ) শতকরা ৬ ভাগ এবং সিমেণ্টের জন্য 
শতকরা ৫ ভাগ । 

সরকারী শিল্পগুলির জন্য ব্যয় ধর! হইয়াছে ৯৪ কোটি টাক! এবং 
বেসরকারী শিল্পগুলির জন্য ধরা হইয়াছে ২৩৩ কোটি টাকা ; অর্থাৎ 
শিল্প সম্প্রসারণ পরিকল্পনার জন্ত ব্যয় ধরা হইয়াছে ৩২৭ কোটি টাকা । 
ইহ! ছাড়া বহু শিল্প আছে যাহাদের যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি পুরণ করা 
একান্তভাবে প্রয়োজন । এই সকল শিল্পের যন্ত্রপাতির পরিবর্তনের জন্য 
এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে । 
ইহার উপরেও চল্তি পৃঁজির জন্য এবং চল্তি কালের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের 
জন্য আরও কিছু অতিরিক্ত ব্যয় করা৷ প্রয়োজন হইবে । এই সকল 
প্রয়োজন ধরিয়া শিল্পের জন্য এই পাঁচ বৎসরে মোট ব্যয় হইবে ৭০৭ 
কোটি টাকা । এই অর্থ সংগ্রহ করিবার পদ্ধতিও পরিকল্পনা কমিশন হিসাব 
করিয়াছেন। ৭৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে সরকারী অংশের প্রত্যক্ষ 
বিনিয়োগ হইতে, ৫৩৩ কোটি টাক! সংগৃহীত হইবে বেসরকারী শিল্পের 
সঙ্গতি হইতে এবং ১০০ কোটি টাকা বৈদেশিক বিনিয়োগ হইতে পাওয়! 
যাইবে বলিয়া আশা কর! হইয়াছে । 


কতিপয় বাস্তব কর্ম প্রস্তাব_3০,০ Concrete Sugges- 


tions 

শিল্পের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সম্ভব করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন 
কতিপয় কন্ম-প্রস্তাব প্রদান করিয়াছেন : 

(১) শিল্প সম্প্রসারণের নীতির প্রধান উদ্দেশ্যই হইবে যতখানি পঁজি 
পাওয়া যাইবে তাহ] যে-সকল দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রাধিকার প্রদান 
করা হইয়াছে সেইদিকে প্রবাহিত করা । 

(২) শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পঁজি সংগ্রহের ব্যবস্থা ( capital issue ) 
সরকার নিয়ন্ত্রন করিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার দ্বারা নিছক নেতিমুলক উচ্দেশ্য 


২৮৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


( Negative Purpose ) সাধিত হইয়াছে ; সর্ববাপেক্ষা বাঞ্চনীয় পথে 
পঁজি প্রবাহিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থা ইহার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। এই 


উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য কতিপয় সুনিদ্দি্ট আথিক এবং উৎসাহ প্রদায়ী ব্যবস্থা 
প্রয়োজন । 


(৩) বৈদেশিক পঁজির গুরুত্বপুর্ণ অংশ আছে এবং সেই কারণেই 
উহা যাচ্ধা করা প্রয়োজন কিন্তু শুধু সেই সকল ক্ষেত্রেই বৈদেশিক পঁজিকে 
সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে যে সকল ক্ষেত্রে নতন ধরণের উৎপাদন ব্যবস্থা 
করিতে হইবে অথবা বিশেষ ধরণের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষত্বশীল নৈপুণ্য 
প্রয়োজন হইবে । 


(৪) উপ-উৎপাদনগুলিকে (8৮০.:০৫০৪) যথাযথ কাজে লাগাইবার 
আয়োজন করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন হইবে 
বিবিধ বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং গবেষণা পরিচালনা কর] । 


(৫) কাচা মাল, উৎপাদক বস্তু এবং তৈয়ারী জামগ্রীর মান 
নির্ধারণ (standardisation) করা প্রয়োজন-___যাহাতে উৎপাদনকারী এবং 


ভোগকারীগণ নিদ্দিষ্ট, গুণের সামগ্রী পাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারে। 


পরিক্রল্পনা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে Progress of the 
Plan 

পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে তাগ্‌ (ta৪০) 
ধর! হইয়াছিল সেই তাগ_এর তুলনায় বাস্তব অগ্রগতি কতখানি হইয়াছে 
সে সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন অগ্রাধিকার অক্থ্যাঁয়ী বিভিন্ন শিল্পের বিবরণী 
প্রদান করিয়া থাকেন । 

প্রথম অগ্রাধিকার প্রদত্ত শিল্পগুলির অধিকাংশের ক্ষেত্রেই উৎপাদন 
সবিশেষ, রদ্ধি পাইয়াছে এবং ছুই একটি শিল্পের ক্ষেত্রে ১৯৫৫-৫৬ 
সালের যে তাগ্‌ ধরা হইয়াছিল সেই তাগ্‌-মাফিক উৎপাদন তাহার পুর্ব্বেই 
হইয়া গিয়াছে । এই অধিক উৎপাদন পাওয়া গিয়াছে নূতন কল কারখানা 
স্থাপনের দ্বারা যতটা নহে ততটা বর্তমান ক্ষমতার অধিকতর কাঁধ্যকরী 
ব্যবহারের দ্বারা । স্কৃতীবস্্র এবং চিনির ক্ষেত্রে উৎপাদনের আধিক্য 
বিশেষ ভাবেই ঘটিয়াছে। সাবান ও বনম্পতির ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাইয়াছে আগ্বপাতিকভাবে কমই । লবণ, দিয়াশলাই, কাগজ, সাইকেল, 
সেলাই কল, বৈদ্যুতিক আলে! প্রভৃতি শিল্পেও উল্লেখযোগ্য বূপে উৎপাদাঁন 


শিল্প : পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন ২৮৫ 


বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাট, রং ও বানিশ, চা-বাক্স তৈয়ারীর প্লাইউড প্রভৃতি 
শিল্পে বিশেষ অগ্রগতি হয় নাই | 


দ্বিতীয় অগ্রাধিকার প্রদত্ত শিল্পগুলির মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ 
প্রচেষ্টা করা হইতেছে । সিমেণ্ট উৎপাদন হইয়াছে ১৯৫২-৫৩ সালে 
৩৫ লক্ষ টনের উপর | সার উৎপাদনও সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ভারী রসায়নের (heavy chemicals) মধ্যে সোডা এ্যাশের উৎপাদন ব্বদ্ধি 
পায় নাই তবে কষ্টিক গোডার ক্ষেত্রে উত্পাদন, এবং উৎপাদন ক্ষমতার, 
বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। যন্ত্রপাতি নিশ্মাণের জন্য একটি নুতন কারখানা সম্প্রতি 
উৎপাদন শুরু করিয়াছে । চিত্তর্জনে ১০০টির অধিক এঞ্রিন উৎপাদন 
হইয়াছে। 

তৃতীয় অগ্রাধিকার পর্যায়ের ক্ষেত্রে»যে সকল নূতন কারখানা 
স্থাপনের জন্য ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের পুর্বেব কিছু পঁজি ব্যয় 
( Capital Expenditure) করা হইয়া গিয়াছিল সেই কারখানাগুলি 
সম্পূর্ণ করার আয়োজন হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে কোন কোন কারখান। 
উৎপাদন শুরু করিয়াছে । 


চতুর্থ পর্য্যায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু অগ্রগতি হয় নাই । জিপসাম 
হইতে সালফিউরিক এ্যাদিড উৎপাদনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স 
দেওয়া হইয়াছে । মণ্ড (১০1) প্রস্তুতের জন্য দুইটি কার্যক্রম পরীক্ষাধীন 
আছে। 


জাতীয় শিল্প উন্নয়ন ক্পোরেশন-—National Industrial 


Development Corporation 


ভারত সরকার সম্প্রতি “জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন” নামে একটি 
বিশেষ সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন | একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে 
ইহা! স্থাপন কর! হইয়াছে । ইহার উদ্দেশ্য হইল ভারতের শিল্পোন্নয়নের 
প্রচেষ্টা ও সহায়তা করা । ইহার মেমরেগ্ডাম অফ এসোশিয়েশনে ইহার 
উদ্দেশ্য ও কাধ্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 


(১) ইহা পু'জি-সামগ্রী বা ভোগ-সামগ্রী যে কোন প্রকার বন্ধ 
উৎপাদনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবে । (২) শিল্প 
উন্নয়নের জগ্য ইহ! কার্য্যক্রম (8০০০০) রচনা ও কার্যকরী করিতে পরিবে। 


২৮৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


(৩) সরকারী বা বেসরকারী যে কোন শিল্পকে ইহা যে কোন প্রকার 

' সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে_ পুঁজি প্রদান করিয়া বা খণ প্রদান 
করিয়া অথবা অন্ত কোন সঙ্গতি প্রদান করিয়া । (৪) শিল্প স্থাপনের 
জন্য কোম্পানী গঠিত হইলে এ কোম্পানী গঠনে ইহা সাহায্য করিতে পারে। 
(৫) কোন কোম্পানীর জন্য ইহা পুঁজি অথবা যন্ত্ৰপাতি সংগ্রহ করিয়া 
দিতে পারিবে অথবা এইরূপ কোম্পানীর শেয়ারে অগ্র-প্রতিশ্রুতি 
(under write) প্রদান করিতে পারিবে। (৬) পুজি বিনিয়োগের 
নূতন অবকাশ ইহা সন্ধান করিতে পারিবে । (৭) ইহা খনিজ সামগ্রী। 
উত্তোলনের ব্যবস্থা করিতে পারে এবং খনির সন্ধানে জমি পরীক্ষা করিতে 
পারে। (৮) সকল প্রকার জনস্বার্থ সম্পৰ্কিত (8৮11০ works) কার্য 
ইহ! স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারে__বথ! জলপথ, রেলপথ, ট্রামপথ, 
টেলিফোন ইত্যাদি । (৯) কোন কারবার বা শিল্পের অবস্থা অনুসন্ধানের 
জন্য ইহ! বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারিবে । (১০) ক্কষিযন্ত্র এবং 
অন্যান্য যন্ত্রের উৎপাদনকারীরূপেও ইহা! কাধ্য করিতে পারিবে । 


মিত্র আথিক কার্ঠামো,_সৰকাৰী অংশ ও 
বেসরকারী অংশ-101০৭ Economy—Public Sector 
and Private Sector 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় যেরূপ মিশ্র আর্থিক কাঠামোর উপর 
নির্ভর করা হইয়াছিল দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে অনুরূপ 
কাঠামোই বজায় রাখা হইয়াছে । অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং বেসরকারী 
উদ্বোগ উভয়েরই যথাযথ সম্পসারণের দ্বারাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার কালে 
শির সম্পূসারণ করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে । তবে সরকারী 
প্রচেষ্টার পরিশর ক্রমশ:ঃই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াও পরিকল্পনা কমিশন 
জানাইয়াছেন ! 


সরকারী অংশ (৮৮17০ 9৩০০৮) সরকারী অংশের মধ্যে 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধ্ধিকী পরিকল্পনার কালে তিনটি নতন ইস্পাত নির্মানের 
কারখানা স্থাপন করা হইবে । ইহাদের প্রতোকটিতে ১০ লক্ষ টন ধাতু 
পিণ্ড উৎপাদিত হইতে পারিবে । অধিকন্ত ইহাদের একটিতে ৩২ লক্ষ 
টন অবিশুদ্ধ লৌহ পিণ্ড (18-০8) উৎপাদিত হইবে। ইহাদের মধ্যে 
একটি কারখানা স্থাপিত হইবে উড়িস্যার রূঢ়কেল্লা নামক স্থানে, দ্বিতীয়টি 
স্থাপিত হইবে মধ্যপ্রদেশের ভিলাই নামক স্থানে এবং তৃতীয়টি স্থাপিত 


শিল্প: পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন ২৮৭ 


হইবে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর । এই সকল কারখানাগুলিতে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার শেষে ২০ লক্ষ টন তৈরী ইস্পাত উৎপাদিত হইবে । ভারী 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্ত চিত্তরঞ্জন এঞ্জিন উৎপাদন কারখানাতে ভারী 
ইস্পাতের ঢালাই কারখানা স্থাপন করা হইবে । জাতীয় শিল্প সম্প্রসারণ 
কর্পোরেশনের ( National Industrial Development Corporation ) 
আন্ুকুল্যে ঢালাই কারখানা (Foundry), কর্্মকারশালা (Forge-Shops) 
এবং কতিপয় গঠনী কারখানা (Structural-S॥০০৪) স্থাপিত হইবে । 
ব্বহৎ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্শ্মাণের জন্য পরামর্শের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের 
সহিত একটি বৃটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে । . এই 
কারখানা স্থাপনে মোট খরচা হইবে ২৫ কোটি টাকা । ইহাতে দ্বিতীয় 
পঞ্চবা্ষিকী পরিকল্পনার কালে টন্সফরমার, শিল্পে ব্যবহার্য মটর, ট/কসন 
মটর এবং সুইচ গিয়ার উৎপাদন হইতে পারিবে । সরকারের হিন্দুস্থান 
সেসিন টুল লিমিটেড নামে লেদ উৎপাদনের জন্য যে শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে 
উহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইবে এবং বৃহত্তর আয়তনের লেদ এবং মিলিং 
ড্রিলিং যন্ত্র উৎপাদিত হইবে । বাঙ্গালোরে সরকারের বৈদ্যুতিক ফ্যাক্টরী 
সম্প্রসারিত হইবে । চিত্তরঞ্জনে এঞ্জিন উৎপাদনের কারখানা বৎসরে 
যাহাতে ২০০ শত এঞ্জিন উৎপাদন করিতে পারে সেইভাবে সম্প্রসারিত 
হইবে । বিশাখাপত্তম নামক স্থানে যে জাহাজ নিশ্মাণের কারখানা আছে 
উহাতে জাহাজ নির্শাণ বৃদ্ধি করা হইবে । তথায় আর একটি নিশ্মান 
কেন্দ্র স্থাপন কর! হইবে এবং একটি শু বন্দর ( Dry Dock) নিন্মিত 
হইবে । ঃ 


পেরাুর নামক স্থানে রেলপথের যাত্রী কাম রা নিশ্মাণের যে কারখানা 
আছে তাহ! সম্পর্ণ করা হইবে এবং ১৯৫৯ সালের পর হইতে তথায় 
প্রতিবৎসর ৩৫০টি যাত্রী কাম্রা নির্মিত হইতে থাকিবে । দক্ষিণ 
ভারতে কয়লার খনির অভাব বলিয়া দক্ষিণ আর্ক জেলাতে নীভেলী 
(Nণiveli) নামক স্থানে লিগনাইট, ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হইতেছে । 
লিগনাইট. বলিতে বুঝায় কাষ্ঠচিহ্ন বিশিষ্ট কয়লা-_অর্থাৎ যাহ] পুরাপুরী 
কয়লার আকার ধারণ করে নাই | ইহার ব্যবহারের জন্য দক্ষিণ আর্কটে 
একটি বহু উদ্দেশ্যমূলক লিগনাইট. কারখানা স্থাপন করা হইবে 
(Multipurpose Lignite Project) | এখানে নাইটে জেনও উৎপাদিত 
হইবে । নাঙ্গল এবং রূঢ়কেল্লা নামক স্থানেও নাইটে জেন উৎপাদিত 
হইবে । বর্তমানে আমাদের দেশে নাইটে জেন জাতীয় সার উৎপাদিত হয় 


২৮৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


৮৫ হাজার টন কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার শেষে ৩ লক্ষ ৭০ 
হাজার টন প্রয়োজন হইবে বলিয়! প্রত্যাশী করা হইয়াছে। এইগুলি 
ব্যতীত গিরিডি কারখানা, হিন্দুস্থান কেৰ্ল কারখানা, বাঙ্গালোরে 
টেলিফোন ইগট্রিজ লিমিটেড, ন্তাশনাল ইন্‌ ্র মেণ্ট ফ্যাক্টরী--এইগুলির 
সম্পুসারণ কর! হইবে এবং ত্রিবাস্কুর-কোচিন রাজ্যে আর একটি ডি, ডি, টি 
উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করা হইবে । অধিকন্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
কালে রৌপ্য সংশোধনাগারে ও নিরাপত্তা কাগজ মিলে উৎপাদন সুরু 
হইবে । কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এই সকল শিল্প প্রচেষ্টা ব্যতীত ও 
বিভিন্ন রাজ্য সরকারের শিল্প প্রচেষ্টাও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী,পরিকল্পনাতেও 
ধরা হইয়াছে | দুর্গাপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঢালাই কয়লা, কয়লা 
কার্বনের উপ-উৎপাদন এবং তাপ তাড়িত বিদ্যুত উৎপাদনের পরিকল্পন! 
আছে। মহীশুরে ইলেক্টিক ইন্সুলেটার এবং টুান্সফরমার উৎপাদিত 
হইবে | উত্তর প্রদেশে সিমেণ্টের কারখানা, বিহার প্রদেশে সুপার ফসফেট 
কারখানা এবং অন্ধ, রাজ্যে কাগজের কারখানা সম্পসারিত হইবে | ৩৫টি 
সমবায় চিনির কারখানা ও স্থাপিত হইবে । 


সরকারী উদ্যোগে এই শিল্প উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনায় খনিজ সামগ্রী উত্তোলনের জন্য ৬৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ কর! 
হইয়াছে । 


বেসব্রকারী অংশ (Private 5০৮০৮) বেসরকারী শিল্প 
উন্নয়নের কর্মন্থচীও অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী কাধ্যকরী হইতে 
থাকিবে । ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে টাটা আয়রণ ষ্টীল কোম্পানী 
এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টাল কোম্পানীর উৎপাদনের কন্মন্থুচী 
সম্পুর্ণ হইবে । ইহাদের উৎপাদনের ক্ষমতা ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টন 
হইতে_-২০ লক্ষ ৩০ হাজার টনে বৃদ্ধি পাইবে । মূল্যের হিসাবে, শিল্প 
যন্তাদির উৎপাদন পাঁচ ছয় গুণ বৃদ্ধি পাইবে । বস্ত্র, পাট, চিনি, কাগজ 
গিমেণ্ট প্রভৃতি শিল্পে এই সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হইবে । চা শিল্পের যন্ত্র, রাস্তা 
নিন্মানের যন্ত্র এবং ক্রষিযন্ত্র নির্মানেরও কর্শস্থুচী রচিত হইয়াছে। 
সোডা এযাস, কগ্‌টিক সোডা, ফস্‌ফেটু সার প্রভৃতি রসায়ন সামগ্রী 
উৎপাদন ব্বদ্ধি কর! হইবে | উৎপাদনের সহায়ক এই সকল বস্ত ব্যতীত 
বিভিন্ন প্রকার ভোগ বস্তু উৎপাদক শিল্পেরও সম্প সারণের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। কাগজ এবং কাগঞ্ী বোর্ডের উৎপাদন দ্বিগুন হইবে এবং 
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চিনির উৎপাদন ১০ লক্ষ ৬৫ হাজার টন হইতে ২০ লক্ষ ২৫ হাজার 
টনে বদ্ধিত করা হইবে । বনস্পতি তৈলের উৎপাদন ১০ লক্ষ 
৬০ হাজার টন হইতে প্রায় ২ লক্ষ টনে বদ্ধিত হইবে | বেসরকারী 
অংশের এই শিল্প উন্নয়নের কর্্মস্ুটীর জন্য মোট ৬২০ কোটি টাক! 
আগামী পাঁচ বৎসরে ব্যয় হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হইয়াছে । 
ইহার মধ্যে ৪৭০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে নূতন বিনিয়োগে এবং ১৫০ 
কোটি টাক! ব্যয় হইবে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির আধুনিকীকরণে | 


দ্ধিতীয়' পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় শিল্লোরয়ন__ 


Industrial Development in the Second Five Year Plan 


১৯৫৫-৫৬ সালে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর শেষ 
হইয়াছে এবং ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা 
কাধ্যকরী হইতেছে । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় শিল্পের উপর 
সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । প্রথম পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে শিল্প কাঠামোর এবং দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য 
গঠিত সংগঠনের যে ক্রটি দেখা গিয়াছে সেগুলি দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনায় নুতন অগ্রাধিকার (৮:1০) পুনর্বণ্টনের দ্বার! এবং উন্নয়নের 
নূতন পদ্ধতি দ্বারা সুরু করা হইবে | 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধ্িকী পরিকল্পনার যে নূতন অগ্রাধিকার তালিকা 
প্রদান করা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতেই পরিকল্পনার কর্ম্মস্ুচী রচিত 


, হইয়াছে । 


(১) লৌহ এবং ইন্পাতের উৎপাদন, যন্ত্রপাতি উৎপাদন, ভারী 
এঞ্সি।নয়ারিং এবং ভারী রসায়ণ শিল্প (1৮০৪০ জাতীয় সার উৎপাদন 
সমেত )। 


(২) অন্যান্য উৎপাদনমূলক সামগ্রী এবং উৎপাদক বস্তুর 
উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যথা শিমেণ্ট এবং ফস.ফেট জাতীয় সার 
উৎপাদন । 


(৩) বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত আছে এরূপ জাতীয় শিল্পগুলির 
আধুনিকীকরণ এবংউরগ্রাম বৃদ্ধি যথা পাট, তুল! এবং চিনি। 


(৪) যে সকল শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষমতা থাকিলেও ততটা 
১৯ 
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উৎপাদন হইতেছে না সে সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ক্ষমতার পু্ণতর 
ব্যবহার করা হইবে । 


(৫) ভোগ সামগ্রী সমূহের উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি করিতে 
হইবে । 


চতুর্থ এবং পঞ্চম পর্ধ্যায়ের অগ্রাধিকারের অস্তভু জর শিল্পগুলির ক্ষেত্রে 
পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে গ্রাম এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উৎপাদনের 
কর্ধন্থুচীতে সহায়তা প্রদান করিতে হইবে । অধিকন্ত বৃহৎ এবং ক্ষুদ্ 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কাহার দ্বারা কতখানি উৎপাদন করা হইবে তাহার 
একটি সুসমগ্রস কর্মস্চীও রচনা করা প্রয়োজন |. 


বিংশ অধ্যায় 


শিল্প অমিক 
Industrial Labour 


Ye General Question : What steps have been taken for 
the protection and improvement of industrial labour in India ? 
(B. A. 1953). 


শিল্প আমিক, ইহাৰ ক্রটি সমুহ_Industrial labour, 


—its drawbacks 


Q. Examine the main drawbacks of industrial labour in 


(India. Suggest measures for removing these drawbacks (B.A. 


1930 ; B. Com. 1946). Examine the problem of industrial 
labour in India (B. Com. 1939). 


আধুনিক সুসংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদিগের কতিপয় ক্রচী রহিয়াছে 
যাহার জন্য আশানুরূপ শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়। 


(১) স্থায়ী শিল্প শ্রমিকদল খুব ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং 
এখনও সম্প রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে কিনা সন্দেহ । ভারতের অধিবাসী- 
দিগের মধ্যে গ্রামে বসবাসকারীর সংখ্যাই বিপুল, অতএব শ্রমিকগণ মূলতঃ 
গ্রামবাসী । গ্রাম্য জীবনের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ সদা জাগ্রত 
থাকে__ফলে সহরের মধ্যে শিল্প জীবনের সহিত তাহারা সহজে নিজদিগকে 
খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে না। গ্রামে যখন কাজ থাকে না তখনই 
তাহারা হরে আসিয়া কারখান! শ্রমিকের কাজ গ্রহণ করে এবং সুযোগ 
পাইলেই তাহারা গ্রামে ফিরিয়া যায়। এই ভাবে স্থায়ী শ.মিকদল 
গড়িয়া উঠা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ইহাতে শিল্প পরিচালনার অনেক 
অন্গুবিধা ঘটে | 


(২) শিল্প শূ.মিকদিগের মধ্যে কামাই'করিবার অভ্যাস (absenteeism) 
অত্যধিক ব্যাপক | বোস্বাইতে শতকরা ৮ হইতে ১২ ভাগ শৃ.মিক কাজে 
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অনুপস্থিত থাকে এবং এইরূপ কাজে কামাই বৎসরের কোনে! সময়ে খুব 
বাড়িয়া যায়-__-যথ! বর্ষা, বিবাহ ও উৎসব খাতুতে, এবং কখনও খুব কমে । 
মিল মালিকগণ বলেন শ্রমিককে মজুরী প্রদানের পর বা মজুরী বৃদ্ধির 
পরেই এইরূপ কামাই বাড়িয়া যায় । শ্রমিকদিগের এইরূপ কামাই করিবার 
অভ্যাস শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর কারণ ইহার জন্য কারখানাগুলিকে প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত শ্রমিক রাখিতে হয় এবং উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পায়। 


(৩) কোনো একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদিগের মধ্যে বিভিন্ন 
পার্থক্য থাকার দরুণ এ্রক্যবদ্ধতার অনুভুতি তাহাদিগের মধ্যে সহজে 
আসে না। একটি কারখানার শ্রমিকগণ বিভিন্ন অঞ্চল, এমন কি বিভিন্ন 
প্রদেশ হইতে আসিয়! একত্রিত হয় ; তাহাদের মধ্যে ভাষাগত, অভ্যাস ও 
আচারগত বহু পার্থক্য থাকে । শ্রমিকদিগের এক্যবদ্ধতার অনুভুতি 
হইতে যে সুষ্ঠুকার্ধ্য সম্পাদনের সন্তাবনা থাকে তাহার উপলব্ধি ব্যাহত 
হয়। " 


(৪) শিল্প শ্রমিকের অপ্রাচুর্য্য ভারতের শিলপশ্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
ও ক্রটি। কুশল বা পারদর্শী শ্রমিকের অভাব বিশেষভাবেই অনুভুত হয় ! 
অকুশল বা সাধারণ শ্রমিকও সকল সময়ে এবং সর্বত্র সহজলভ্য নহে | 

(৫) ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা প্রগতিশীল ও শিল্লোন্নত অন্যান্য 
দেশের শ্রমিকের দক্ষতা অপেক্ষা অনেক কম। ইহার দ্বারা এই বুঝায় না 
যে ভারতীয় শ্রমিক অন্তান্ত দেশের শ্রমিকদিগের তুলনায় গততায় বা 
বুদ্ধিব্বত্তিতে হীন। ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতাহীনতার দ্বারা বুঝায় যে 
তাহাদের অন্তান্ত দেশের শ্রমিকের তুলনায়, যে কোনে কারণেই হউক, 
উৎপাদন ক্ষমতা (Productivity) কম। স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাক- 
রবাট, অভিমত দিয়াছিলেন যে গড়ে একজন ব্বটিশ শ্রমিক ভারতীয় 
শ্রমিক অপেক্ষা সাড়ে তিন গুণ হইতে চার গুণ অধিক দক্ষ । স্যার 
ক্লিমেণ্ট সিমশন হিসাব করিয়াছিলেন যে একজন ল্যাঙ্কাশায়ার শ্রমিক 
উৎপাদন দক্ষতায় ২৬৭ ভারতীয় শ্রমিকের সমান । 
Vas! হাতা of Indian 


{rot 


Q. Discuss the causes of the comparative inefficiency of 
Indian labour. Suggest measures of removing this কু: 
(3. Bom. 1948 7) 3. A. 1937, 19, 143). 


|. 
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এই সকল গণিতিক হিসাব ঠিক হউক বা না হউক ভারতীয় 
শ্রমিকের অপেক্ষাকৃত দক্ষতাহীনতার অভাব আমাদের শিল্পোৎপাদনের 
ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায় । ১৯৪৯-৫০ সালে ফিসক্যাল কমিশন 
বলেন যে তাহার! যেখানে গিয়াছেন সর্বত্রই শিল্প ও বাণিজ্যের পক্ষ 
হইতে কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা হাম সম্পর্কে 
অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল । কমিশন বলেন যে শ্রমিকদিগের 
প্রতিনিধিগণ এই অভিযোগের প্রতিবাদ করেন নাই, শুধু উহার কারণ 
শ্রমিকদিগের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন । দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ ফিসক্যাল কমিশন টাটা আয়রণ এগ ষ্টাল কোম্পানীর চেয়ারম্যানের 
দ্বার] প্রদত্ত হিসাবের উল্লেখ করিয়াছেন ; এই হিসাব অনুযায়ী ১৯৩৯-৪০ 
সালে একজন শ্রমিকের গড় ইস্পাত উৎপাদন ছিল ২৪৩৬ টন, ১৯৪৮-৪৯ 
গালে উহা ১৬:৩০ টনে পরিণত হইয়াছিল । কমিশন আরও একটি 
সজ্ের "দ্বারা প্রদত্ত হিসাবের উল্লেখ করিয়াছেন । এই হিসাব অনুযায়ী 
বিভিন্ন দেশের কয়ল! উত্তোলন শিল্পে প্রতি-শ্রমিক পিছু গড় উৎপাদন 
হইল এইরূপ 2 দক্ষিণ আক্রিকা--১৯০৭ টন, যুক্তরাজ্য---১'১০০ টন, 
পোল্যাও_১'৫২৪ টন, ক্রাঙ্স--:৭১৫ টন, ভারত__'৩৫৪ টন। 


আমাদের দেশের শ্রমিকের দক্ষতাহীনতার একাধিক কারণ অনুসন্ধান 
করা যায় । + 


(১) প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপরে শ্রমিকদিগের কর্মদক্ষতা নির্ভর 
করে। অত্যধিক শীতের দেশে বা অত্যধিক গরমের দেশে শ্রমিক তাহার 
কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারে না। আমাদের গ্রীন্সপ্রধান আবহাওয়া 
শ্রমিকের দক্ষতার পরিপোষক নহে । 


(২) বসবাসের অসস্তোষজনক ব্যবস্থা আমাদের কারখানা শ্রমিক- 
দিগের দক্ষতাহীনতার অন্যতম কারণ। স্বাস্থ্যকর, আলো হাওয়াযুক্ত এবং 
প্রয়োজনমত স্থান সঙ্কুলান হয় এরূপ বাসগৃহ না পাইলে কর্ম্মদক্ষত! বজায় 
রাখা সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে কারখানা-শ,মিকদিগের বসবাসের 
ব্যবস্থা বিশেষ অসন্তোষজনক | তাহারা অস্বাস্থ্যকর বস্তীতে কতিপয় 
অপ্রচুর স্থানের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হয়--কখনও কখনও পাঁচ ছয় 
জন বা ততোধিক লোকবিশিষ্ট সমগ্র একটি পরিবার একখানি মাত্র 
ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে বাস করে । তাহাদের মনে ও দেহে ইহার অবশ্ন্তাবী 
প্রতিক্রিয়া ঘটে । 
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(৩) শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্যহীনতা তাহাদের দক্ষতাহীনতার অন্যতম 
কারণ । ভারতবাসীর গড়পড়তা আয় অতি অল্প। ইহাতে সন্তোষজনক 
জীবনযাত্রার মান সম্ভব নহে ; পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহাদের শারীরিক 
পরিপুষ্টি সন্তোষজনক নহে । অতএব ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজর, 
ইনক্রুয়েপ্জা প্রভৃতি রোগে সহজেই তাহারা আক্রান্ত হয় । 


(৪) শ্রমিকদিগের অত্যন্প আয় তাহাদের নীচু জীবনযাত্রা নির্বাহের 
মানের অন্যতম কারণ । এই অবস্থায় সর্ববদা অভাবগ্রস্ত পরিবারের দুর্ভাবনা 
বহন করিয়া কোন শ্রমিকের পক্ষে আন্তরিকতার সহিত এবং যথাসাধ্য 
কাৰ্য্য করা সম্ভব নহে । অনেক সময়ে নিয়মিত ভাবে বেতন না পাইলে 


শ্রমিককে যে মানসিক অশান্তি ও বাস্তব কষ্টের সন্মুখীন হইতে হয় তাহাও 
শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ব্যাহত করে| 


(৫) কারখানার মধ্যে শ্রমিককে অনেক সময়ে অনস্ুবিধাজনক 
পরিবেশের মধ্যে কাজ করিতে হয় যথা হাওয়া চলাচলের সন্তোষজনক 
ব্যবস্থার অভাব, কারখানায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব ইত্যাদি | 

(৬) কারখানার শ্রমিকের খণগ্রস্ততা তাহার দক্ষতার অভাবের অন্থতম 
কারণ । খণগ্রস্ততার দরুণ শ্রমিকদিগের আয়ের একটি বড় অংশই সুদ 
প্রদান করিতে এবং আসল পরিশোধ করিতে ব্যয়িত হইয়া যায় ; এবং এই 
খণের উৎকণ্ঠায় তাহাদের কন্মোদ্যম ব্যাহত হয় । 

(৭) শিক্ষার অভাব তাহাদের কর্্মদক্ষতার আর একটি অন্তরায় । 
শিক্ষার অভাবে তাহাদের কার্যে বুদ্ধিবৃন্তির প্রয়োগ হইতে পারে না। 
শুধু শিক্ষাই নহে, আধুনিক যন্ত্রশিল্পের যুগে বিশেষ শিল্পবিদ্যা না থাকিলে 
আমিক জীবনে কর্মদক্ষতা দেখানো সম্ভব নহে ; এই শিল্প বিদ]1 প্রদানের 
ব্যাপক ব্যবস্থা বা সুযোগ না থাকায়, শ্রমিকদিগের পারদশিতা অজ্জনের 
বা প্রদর্শনের সম্ভাবনা থাকে না। 

(৮) ব্যবস্থাপক যদি দক্ষ না হন, যন্ত্রপাতি যদি উত্তম ন! হয় এবং 
কাঁচামাল যদি উৎকৃষ্টগুণের না হয় তাহ! হইলে শ্রমিক উন্নত ধরণের 
সামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিবেনা। আমাদের দেশের 
শ্রমিক যে অধিক উৎপাদন ক্ষমতা দেখাইতে পারে না৷ তাহার জন্য কোন 
কোন ক্ষেত্রে অক্ষম ব্যবস্থাপক, নিকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল দায়ী থাকে । 


/ উপযুক্ত ব্যস্ত অবলম্বনের দ্বারা ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতাহীনতা'র 
প্রতিকার কর! সম্ভব £ 


শিল্প শ্রমিক ২৯৫ 


(১) শিল্প শ্রমিকগণ যাহাতে স্থায়ীভাবে শ্রমিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট 
থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । ইহার জন্য কারখানা শিল্পে শ্রমিক- 
দিগের বিভিন্ন উন্নয়ন ব্যবস্থা সাহায্য করিবে ; বিশেষ করিয়া শ্রমিকগণ 
যাহাতে পরিবারবর্গ লইয়া সহরে বসবাস করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে এবং মাঝে মাঝে ছুটির ব্যবস্থা করিতে হইবে; তাহা হইল 
শিল্পজীবনকে তাহারা বন্দী জীবন বলিয়া মনে করিবে না এবং উহাতে 
স্থায়ীভাবে টি “কিয়া থাকিতে ইচ্ছ,ক হইবে । 


(২) কামাই করিবার অভ্যাস শোধরাইবার জন্য কঠোর নিয়মান্ুবত্তিতা 
প্রয়োগ করিতে হইবে এবং এ বিষয়ে শ্রমিক সঙ্ঘের কার্যকরী সহযোগিতা 
গ্রহণ করিতে হইবে ; বিনা কারণে কামাই করিবার অভ্যাস যে একটি 
বিশেষ নিন্দনীয় ব্যাপার এ বিষয়ে শ্রমিক সজ্ঘের সহযোগিতায় এবং 
যথাযথ প্রচার কার্য্ের দ্বারা শ্রমিকদিগের মধ্যে জনমত গড়িয়া তুলিতে 
হইবে । নিয়মিত উপস্থিতির উপর ভিত্তি করিয়া মাহিনা বৃদ্ধি বা. 
পদোন্নতির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে বা উপস্থিতি বোনাসেরও (attendance 
bonus) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । 


(৩) প্রাকৃতিক আবহাওয়া অনুযায়ী কার্য্যের সময় নির্ধারিত করা 
যাইতে পারে | যথা খগ্রীগ্মকালে দুপুর বেলা কাজের সময় না করিয়া 
সকালে ও বৈকালে কাজের ব্যবস্থা করিলে উহা ফলপ্রদ হইতে পারে । 


(৪) শ্রমিকদিগের উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
বর্তমানে এই সমস্যার সমাধান অতীব ছুরহ ; ইহার জন্য অধুনা-বিদ্যমান 
বস্তীগুলি ভাঙ্গিয়া উন্নততর বাসস্থান গড়িতে হইবে । তবে সরকার, 
শিল্প মালিক এবং ইম্‌ঞ্রচভমেণ্ট ট্রাষ্টের ন্যায় কোনো সঙ্ঘের যুক্ত প্রচেষ্টায় 
এই বিষয়ে কিছু উন্নতি কর! যাইতে পারে । এই বিষয়ের জন্ত বিশেষ-' 
ভাবে নির্দিষ্ট করা বৈদেশিক খণ গ্রহণ করা সমীচীন হইবে | শ্রমিকদিগের 
বসবাসের সুবন্দৌবস্ত করা একটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ জাতীয় সমস্যা,__ 
কৃষিকার্য্যে জলমেচ ব্যবস্থার ন্যায় বা নদীর বাঁধ নির্শ্মাণের ন্যায় ইহার 
যে বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে তাহ! এখনও আমাদের দেশে উপলব্ধি করা হয় 
নাই | 


(৫) শ্রমিকদিগের স্থাস্থ্যোন্নতির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে । রোগের প্রতিকারের জন্য প্রত্যেক কারখানায় ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা 
প্রয়োজন এবং কিছুকাল অন্তর শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন ॥ 


২৯৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


অবশ্য শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্যোন্নয়নমূলক ব্যবস্থা সমগ্র দেশের জনসাধারণের 
" স্বাস্থ্যোন্য়নের সমস্যার সহিত জড়িত ; .স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে অধিকাংশ 
ব্যক্তিই যে দেশে গ্রামবাসী সেই দেশে সরকারকে গ্রামের স্বাস্থ্য উন্নয়নের 
দিকে সর্বপ্রথম নজর দিতে হইবে । তবুও মনে রারিতে হইবে যে 
অল্পসংখ্যক শিল্প শ্রমিকের দক্ষতার উপরে অগণিত জনসাধারণের নিত্য 
প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রাপ্তব্যতা (availability) নির্ভর করে। এই 
বিষয়ে ভাবত সরকার “বিশ্ব স্বাস্থ্য সঙ্বের'’ সাহায্য গ্রহণ করিতে 
পারেন | 


(৬) শ্রমিকদিগের আর বৃদ্ধির প্রশ্নের সহিত বহু জটিল শিল্প 
সম্পকিত প্রশ্ন জড়িত আছে । তাহাদের দক্ষতা বৃদ্ধি না পাইলে শিল্প 
প্রতিষ্ঠান তাহাদিগকে অধিক বেতন দিতে পারিবে না; ইহ! একটি দুষিত 
চক্রের (vicious ০1019) ন্যায়; কারণ অপরপক্ষে তাহাদিগের আয় 
বৃদ্ধি না হইলে দক্ষতাও বাড়িতে পারিবে না । এই দুষিত চক্র 'ভাঙগিবার 
উপায় হইল যে বর্তমান দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমিকগণ যাহাতে ন্যায্য 
পারিশ্রমিক পায় তাহা দেখিতে হইবে এবং সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া 
তাহাদের ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা করিতে হইবে | 


(৭) . কারখানার মধ্যে উন্নত ধরণের পরিবেশ স্া্টি করিতে হইবে 
এবং অধিক পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করিতে হইবে | 

(৮) কারখানা শ্রমিকের খণগ্রস্ততা লাঘবের জন্য সাহসিকতার সহিত 
কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। কৃষি-ধণ ক্ষেত্রে যেরূপ খণ 
সালিশের (debt conciliation) ব্যবস্থা আছে সেইরূপ এক্ষেত্রেও করিতে 
হইবে এবং সমবায় খণদান সমিতি গঠন করিতে হইবে | * 


(৯) শ্রমিকদিগের নিরক্ষরতা দুরীকরণের ব্যাপক পরিকগ্পনা গ্রহণ 
করিতে হইবে । সরকার ও শিল্পমালিকদের সন্মিলিত প্রচেষ্টায় ইহ! করা 
হইবে । এরূপ সন্মিলিত প্রচেষ্টায় শিল্পশিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে | এ বিষয়ে শ্রমিক সঙ্ঘগুলির কাধ্যকরী সহযোগিত। 
আহ্বান করিতে হইবে । 


(১০) শিল্পে কম উৎপাদনের জন্য, শ্রমিকদিগের উপর সকল দোষ 
চাপাইবার অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে । শিল্পে উন্নততর ব্যবস্থাপনার 
দিকে নর দিতে হইবে ; এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উৎকৃষ্ট কীচামাল 
সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 


শির শ্রমিক ২৯৭ 


শ,মিকের দক্ষতাহীনতার তত্ব আলোচনায় ফিপক্যাল কমিশন বলেন 
যে জনপ্রতি উৎপাদন সব সময় নিছক শৃ.মিকের উপরেই নির্ভর করে না। 
শ.নিকের দক্ষতাকে প্রভাবাস্বিত করে এইরূপ বহু বাহিরের বিষয় রহিয়াছে £ 
যথা __কারখানায় বা খনিতে কাধ্য করিবার পরিবেশ, কারখানা নির্মাণের 
পদ্ধতি, উৎপাদনের টেকনিক্যাল পদ্ধতি, উন্নততর ধরণের যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের সুবিধা অন্গুবিধা, কাচা মালের গুণ, তন্বাবধানের উৎকর্ষ এবং 
বেতনের পরিমাণ । সাশ্প্রতিককালে শু.মিকের উৎপাদন ক্ষমতার হাস 
প্রাপ্তির কারণ বিশ্লেষণে ফিদ্ক্যাল কমিশন এই বিষয়গুলির বিশেষভাবে 
উল্লেখ করিয়াছেন; (ক) প্রচলিত মজুরী চুক্তির অপরিবর্তনীয়তা 
(খ) শুমিক আন্দোলনের অধিকতর শক্তি (গ) উচ্চতর মজুরী লাভ 
করিবার কারণে অধিকতর অবকাশ ভোগের ইচ্ছা (ঘ) চিরাচরিত 
পরিচালনা পদ্ধতির বিরুদ্ধে শ.মিকদিগের বিক্ষোভ (উ) যাহাতে শ.মিক 
ছাঁটাই হইতে না পারে তাহার জন্য কন করিয়া কাজ করা। 


শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রামিক সঙ্ঘ—Labour Movement 
and Trade Unions 
Q. Give a brief history of the Trade Union Movement in 
India. What obstacles have stood in the way of the move- 
ment? (Cal. B. A. 1955) 
প্রথম মহাযুদ্ধের পুর্বেব ভারতে উল্লেখযোগ্য কোন শমিক আন্দোলন 
ছিল না এবং সেইকারণে শ,মিক সভ্যের সংগঠনও কোনও দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েই এবং উহার পর হইতেই ইহাদের 
উদ্ভব দেখিতে পাওয়া! যায়। ত্র সময়কার সাধারণ অশান্ত পরিবেশ, 
জীবন যাত্রা নির্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি এবং শে.শীগত চেতনার প্রসার_ এই 
গুলির দরুণই শুমিক আন্দোলন ঘটে । প্রথম দিকে কিন্ত যে সকল 
শূমিক সত্ব গড়িয়। উঠিয়াছিল গেইগুলি মূলতঃ ধর্মঘট কমিটির স্যায় কাধ্য 
করিয়াছিল এবং আথিক ছুরবস্থার উপরেই শুমিক আন্দোলন নির্ভরশীল 
থাকিত ; আথিক ছুরবস্থার উগ্রতা একটু হাস পাইলেই শ.মিক আন্দোলন 
দুৰ্ব্বল হইয়া পড়িত। ক্রমশঃ অবশ্য এই আন্দোলন শক্তি অজ্জীন করিতে 
থাকে এবং ১৯২০ সালে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস. নামে 
শ.মিক সঙ্বগুলির কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থাপিত হয় । ১৯২১ সালে ধর্মঘট 
করিবার অধিকারে সাধারণ আইনের দ্বার] হস্তক্ষেপ ঘটায় এই আন্দোলন 
কিছুটা দুৰ্বল হইয়া পড়ে। ১৯২৬ সালে একটি আইন প্রণয়ন করিয়া 
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শ্‌মিক স্যগুলিকে আইনের রক্ষা প্রদান করা হয়। ১৯২৯ সালে 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরে এবং ১৯৩৩ সালে ন্তাশন্তাল 
ট্রেডস্‌ ইউনিয়ন ফেডারেশন নামে একটি প্রতি্বন্থী কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ স্থাপিত 
হয়। পরে এই দুইটি সঙ্ঘ পুনরায় মিলিত হইয়া যায় । যুদ্ধের সময়ে 
ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবার নামে একটি কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ স্থাপিত হয় 
এবং অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সাম্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। 
ক্রমে ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবার তাহার গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে । 
হিন্দ মজুর সভা নামে আর একটি কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল এবং 
যুদ্ধের পরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ট্রেড ইউনিয়ন কংখ্েস নামেও শ্রমিক 
সজ্ঘগুলির একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠিত হইয়াছে । ইউনাইটেড ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেস নামেও কেন্দ্রীয় সংগঠনের উদ্ভব হইয়াছে । 


এই সর্বভারতীয় সংগঠনগুলির সহিত সংযুক্ত শ্রমিক সংজ্বের সংখ্যা 
(১৯৫২ সালের হিসাব অনুযায়ী) নিয়রূপ £ জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংখ্রেস_ 
৯১৩; সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস__৭৩৬ ; হিন্দ মজছুর 
সভা__৫৭৪ ; সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস--২০১। 


যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধোত্তর কালে শ্রমিক সঙ্ঘ এবং উহার সদস্যদিগের 
সংখ্যা দ্রুত ব্বদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১-3২ সালে শ্রমিক সঙ্ঘ ছিল 
৭৪৭টি এবং উহাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫,৭৩,৫৭০ | ১৯৪৬-৪৭ 
সালে উহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ১০৮৭ এবং ৯,৪৬,০৩১ এ পরিণত 
হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে শ্রমিক সঙ্ঘের সংখ্যা দ্বাড়ায় ৩,৩৫৬ এবং উহার 
সদশ্যদিগের সংখ্যা দাড়ায় ১,৮২১,১৩২ | ১৯৫০-৫১ সালে রেজিষ্টারে 
উল্লিখিত শ্রমিক সজ্ঘের মংখ্যা (1umber of unions on the register) 
ছিল ৩,৯৮৭ | হিসাব দাখিলী সঙ্ঘের (1umber of unions submitting 
returns) সংখ্যা ছিল ২,২২৭ এবং ইহাদের দস্তা সংখ্যা ছিল 
১৮,৮৩,৮০৬ | ১৯৫১-৫২ সালে রেজিষ্টারে উল্লিখিত শ্রমিক সভ্ঘের 


সংখ্যা হইয়াছিল ৪,৬২৩ ; হিসাব দাখিলী সংভ্যের সংখ্যা ছিল ২,৫৫৬" 


এবং ইহাদের সদস্য সংখ্যা হইয়াছিল ১৯,৯৬,৩১১ | 


Q. What are the elements of strength and weakness of the 
labour movement in India ? (B. A. 1941) 


ভাৱতে শ্রমিক আন্দোলনের বাজিন্ঠতাসুছক বিষয়-_ 


(Strength of labour movement in India)— ভারতে শ্রমিক 


বি 


ঃ 
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আন্দোলন অপেক্ষাকৃত সাম্পূতিক ঘটনা । প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে 
ইহার উদ্ভব শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য আলোচনাযোগ্য অনেক 
অস্ুবিধাও রহিয়াছে কিন্ত ইহার একটি বলিষ্ঠতা ছিল যে প্রথম হইতেই 
শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয়করণ (Centralisation) ঘটিয়াছিল । ১৯২০ 
সালেই নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হয়। আন্তজ্জীতিক 
শ্রমিক আফিস. (International labour office) থাকার দরুণ আমাদের 
দেশে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন ত্বরান্বিত হইয়াছিল । ইহার দ্বারা শ্রমিক 
আন্দোলন সবলতা পাইয়াছিল । 

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আশাভীতভাবে 
ত্রগতিতে শ্রমিকদিগের ছারা অন্থভুত হয় এবং শ্রমিক আন্দোলন 
অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। 

তৃতীয়তঃ, শ্রমিক আন্দোলনকে ভারতের সুযোগ্য নেতৃব্বন্দ রাজনৈতিক 
আন্দোলনের অংশরূপে গণ্য করিয়াছিলেন ; ইহার কুফল যাহাই থাকুক 
একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে একাধিক দেশপুজ্য নেতার সংগঠনী 
প্রতিভ। শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং ইহাদের সহিত 
শ্রমিক আন্দোলনের সংযোগ ছিল বলিয়া শ্রমিকদিগের মধ্যে শ্রমিক 
আন্দোলন তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং জনসাধারণও শ্রমিক 
আন্দোলনে সহান্থৃভুতিসম্পন্ন ও আগ্ৰহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল । 

চতুর্থত:, ১৯২৬ সালের “শ্রমিক সভ্ববিবি' (Trade Union Act, 
1926) অপেক্ষাকৃত অন্ন সময়ের মধ্যে শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে আইনগত স্বীকৃতি 
প্রদান করিয়াছিল। অন্যান্য একাধিক দেশে শ্রমিক সঙ্ঘদিগকে এই 
আইনগত স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ আদায়ের জন্য বহু বতযর কঠোর সংগ্রাম 
করিতে হইয়াছে । 

পঞ্চমতঃ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সহিত ভারতের শ্রমিক 
আন্দোলনের সংযোগ এখানকার শ্রমিক আন্দোলনকে বল প্রদান করিয়াছে। * 
« [গাও obstacles of the development of Trade Unionism in 
this country are largely internal ; they come from labour 
itself”—Elucidate (B. A. 1942) ] 


শ্রমিক আন্দোল্রনের বা অমিক সঙ্ঘের 
দৌ্ব্বল্ল্য-মুচক বিষয় Weakness of Labour movement 


or Trade Unions in India - 
(১) ভারতের শ্রমিক অধিকাংশই অশিক্ষিত ও অজ্ঞ । তাহাদের 
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পক্ষে সজ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মনন উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। কিন্ত সাধারণ 
শ্রমিকদিগের মধ্যে এই উপলব্ধি না আসিলে, শ্রমিক আন্দোলন বা শ্রমিক 
সঙ্ঘ সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না । 


(২) শ্রমিকগণের মধ্যে নানা বিভেদমূলক বিষয় থাকায় তাহাদের 
মধ্যে এক্যবদ্ধতার অনুপ্রেরণা আসিতে বিলম্বিত হয় ও বাধাপ্রাপ্ত হয় । 
এক্যবদ্ধতার অভাব সঙ্ঘবদ্ধতার প্রতিবন্ধক । 


(৩) ভারতীয় শ্রমিকগণ সর্ববদাই পরিবর্তনমুখী, তাহার! গ্রাম হইতে 
কারখানায় আসিতেছে আবার কারখানা হইতে গ্রামে যাইতেছে । যাহারা 
স্থায়ীভাবে কারখানায় কাজ করিতে ইচ্ছক তাহার! সুযোগ পাইলেই 


কারখানা পরিবর্তন করিতে ভালবাসে | ইহাতে স্থায়ী সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে 
বাধা পায় । 


(৪) শ্রমিক সঙ্জের জন্য অর্থ প্রয়োজন কিন্তু শ্রমিকগণ তাহাদের চরম 
দারিদ্র্যের জন্য সামান্য পরিমাণ চাঁদা দিতেও অনেক ক্ষেত্রে সমর্থ 
হয় না। সাধারণ শ্রমিকদের নিকট হইতে সাধ্যমত আঁথিক সাহায্য 


না পাইলে শ্রমিক সঙ্ঘকে পদে পদে আথিক অসুবিধার সন্মুখীন হইতে 
হয়। 


(৫) গণতান্ত্রিক এতিহ্ব না থাকা শ্রমিক সঙ্ঘের আর একাটি 
দৌব্বল্য । শ্রমিক সঙ্ঘের মধ্য দিয়। সাধারণ শ্রমিকের মর্যাদা উপলব্ধি 


করিতে হইবে ; সকল সময়ে নেতাদিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে 
শ্রমিক সঙ্ঘ সাঁফল্যমণ্তিত হয় না । 


(৬) বাহিরের পেশাদারী রাজনীতিকগণ শ্রমিকদিগের মধ্যে আধিপত্য 
করিয়াছেন। তাহারা শ্রমিক সঙ্ঘকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কার্ষেয 
লাগাইয়াছেন | নিছক অর্থ নৈতিক খাতে শ্রমিক আন্দোলন প্রবাহিত হয় 
* নাই ।  শ্রমিকদিগের মধ্য হইতেই নেতার উদ্ভব ঘটে নাই বলিয়াই ইহা 

সম্ভব হইয়াছিল । ইহার দ্বার! ক্ষতি হইয়াছে এই যে দেশের শ্রমিক সংগঠনে 
এক্যবদ্ধতা আসে নাই | 


স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে শ্রমিক সঙ্ঘকে বাহিরের কতিপয় বাধার 
সম্মুখান হইতে হইয়াছিল__শিল্প পরিচালক ও সরকারের নিকট হইতে 
তাহারা বহু বিরোধিতা পাইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখিতে 
হইবে যে প্রত্যেক দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে বাহিরের এই বিরোধিতার 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ; নিজস্ব শক্তি ও বলিষ্ঠতার দ্বারা এই সকল 


শিল্প শ্রমিক ৩০১ 


বিরোধিতা অতিক্রম করিতে হয় | আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের 
আভ্যন্তরীণ দুর্ববলতাই বাহিরের বাধা অপেক্ষা! অধিক প্রতিবন্ধক er 


১৯২৬ খৃষ্টাব্দের শ্রমিক সঙ্ঘ বিধি Trade Union 
Act of 1926 

১৯২৬ খ্বষ্টাব্দের শ্রমিক সঙ্ঘ বিধির প্রধান প্রধান বিধানগুলি ছিল 
এইরূপ £ 

(১) শ্রমিক সঙ্বগুলি রেজিষ্টার্ড হইতে পারিবে । কোনোটি ইচ্ছা 
করিলে রেজিষ্টার্ড নাও হইতে পারে ৷ রেভিষ্টার্ড শ্রমিক সঙ্ঘগুলি কতিপয় 
সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবে এবং বিনিময়ে কতিপয় বাধ্যবাধকতার অধীনে 
থাকিবে । 

(২) রেভিষ্টার্ড সভ্বের কন্মচারীগণ সঙ্ঘের ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্যের 
উপলব্ধির জন্য যে কাধ্য করিবেন তাহার জন্য তাহারা ফৌজদারী দায়ে 
পড়িবেন না অথবা অভিযোগে অভিযুক্ত হইবেন না| 

(৩) এইরূপ স্ব তাঁহার সদস্যদিগের নিকট হইতে চাঁদা আদায় 
করিতে পারিবে, অবশ্য চাদ! প্রদান হইবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। এই 
চাদ! সদশ্যদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যয়িত 
হইতে পারিবে | 

(8) সজ্ঘের পক্ষ হইতে উহার কোনে। কর্মচারী যে কাধ্য করিবে 
তাহার জন্য তাহাকে কোনো দেওয়ানী আদালতে অভিযুক্ত করিতে পারা 
যাইবে না। 

(৫) প্রত্যেক রেভিষ্টার্ড সঙ্বকে তাহার নাম এবং নিদ্দিষ্ট উদ্দেশ্য 
ঘোষণা করিতে হইবে । প্রত্যেক বদর তাহাকে অডিট. করা হিসাব 
দাখিল করিতে হইবে এবং উহার কাধ্যপরিচালক সঙজ্ঘের অর্ধেক সদস্যপদ 
প্রকত শ্রমিকদিগের দ্বারা অধিকৃত থাকিতে হইবে । 


১৯৪৭ খুষ্টাব্দের শ্রমিক সঙ্ঘ বিধি --"Irade Union 
Act of 1947 ! 
১৯৪৭ সালে শ্রমিক সঙ্ঘ বিবিকে সংশোধন করিয়া উহার সহিত আরও 
কতিপয় বিধান যোগ করা হইল £ 
(১) যদি কোনো শ্রমিক সঙ্ঘ কতিপয় সর্ত পুরণ করে তাহা হইলে 
শিল্পমালিক এ সজ্ঘকে স্বীকার (হ০০৪০)৪০) করিতে বাধ্য । এই 


৩০২ ভারতীয় অর্ধনীতি A 


সর্ভগুলি হইল যে শ্রমিক সঙ্ঘটির নিয়মকানুন শ্রমিকদের কোনে! একটি 
শ্রেণীকে সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত রাখিবে না। ধর্মঘট ঘোষণা করার 
জুনিদ্িষ্ট কার্ধ্যপদ্ধতি ইহা ঘোষণা, করিবে,__কোনো! শিল্পে নিযুক্ত সকল 
শ্রমিকদিগের ইহা প্রতিনিধিমূলক হইবে, ইহার সকল সদস্যগণ একই 
শিল্পে বা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কয়েকটি শিল্পে নিযুক্ত 
আছে এইরূপ হইতে হইবে । 


(২) এই সর্তগুলি পুরণ করিয়াছে এইরূপ কোনো শ,মিক সভ্ঘকে 
কোনো শিল্প মালিক স্বীকার না করিলে, যথোপযুক্ত শমিক আদালত, 


এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া মালিককে নির্দেশ দিতে 
পারিবেন । 


(৩) শু,মিক সজ্বের কোন গাফিলতির জন্য উহার স্বীকৃতি প্রত্যাহার 
করা যাইতে পারে । 


(৪) স্বীকৃত সজ্ঘের চিঠিপত্রের শিল্প মালিকগণ উত্তর প্রদান করিবেন : 


কারখানার মধ্যে তাহারা নোটিশ টাঙ্গাইতে পারিবে এবং মালিকদিগের 
সহিত তাহারা কাজের সর্তীদি সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিবে । 


(৫) সজ্ঞের কাধ্য পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিলে বা সঙ্ঘ গঠনের 
অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে, অথবা সঙজ্ঘের কর্মচারীকে কর্মচারী হইবার 
কারণে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিলে, মালিক অন্যায় কাধ্যের দোষে 


দোষী হইবেন এবং ইহার জন্য তাহার হাঁজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা 
হইতে পারিবে 


১৯৪৭ সালের এই বিধি কিন্ত কাধ্যকরী করা হয় নাই। কোন 
কোন বিষয় সম্পর্কে সরকারী নীতির চূড়ান্ত রূপ প্রদানের জন্য অপেক্ষা 
করা হইতেছে । 


শিল্প বিরোধ-_15৭ 57151 Disputes 


Discuss the causes of the recent industrial disputes in 
What measures have been taken to promote industrial 
peace in this country? (B. A. 1949, 1951, B. Com. 1952). 


Examine the causes of recent labour unrest in India 
(Cal. B. Com. 1954). Discuss the causes of industrial disputes 
in recent years in Indias How far would you favour com pul- 
sory arbitration as a means of settling such disputes at the 
present times? (Cal. B. A. 1954). 


ndia. 


পক 


শিল্প শ্রমিক ৩০৩ 


শিল্প বিরোধের কাৱণ—_Causes of Industrial Disputes 


শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত 
হইলে ধর্মঘট (৪61৪) বা কারখানা বন্ধ (1০০,০86) ঘটে তাহাই শিল্প 
বিরোধ বলিয়া অভিহিত | প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতেই এই রকম 
শিল্প বিরোধের উৎপত্তি হয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এবং পরে ইহা 
অত্যধিক বৃদ্ধি পায় । ১৯৫০ সালে শিল্প বিরোধ ঘটিয়াছিল ৮১৪টি এবং 
১৯৫১ সালে ১০৭১টি । ১৯৫১ গালে ৩৮ লক্ষের উপর জন প্রতিদিন 
(man ay) নষ্ট হইয়াছিল এবং ১৯৫২ সালে নষ্ট হইয়াছিল ৩৩,৩৬,৯৬১ 
দিন। ইহা অবশ্য কয়েক বৎসর পুর্বেবের তুলনায় কম । ১৯৪৬ সালে 
শিল্প বিরোধের সংখ্যা ছিল ১৬২৯ এবং উহাতে নষ্ট হইয়াছিল ১ কোটি 
২৩ লক্ষ জন প্রতিদিনের উপর | ১৯৫০ সালেও নষ্ট হইয়াছিল ১ কোটি 
জন প্রতিদিনের উপর 1* এই সকল শিল্প বিরোধের একাধিক কারণ 
রহিয়াছে £ 

(১) কাজের সর্তীদি ও অবস্থা সম্পর্কে শ.মিকদিগের অশান্তি বৃদ্ধি 
পাইয়াছে । বদ্ধিত কার্যের জন্য অধিক সংখ্যক শমিক নিযুক্ত হইয়াছে 
কিন্ত এই সকল শ.মিকের বাগ স্থান ব্যবস্থা উন্নত হয় নাই । 


(২) আমাদের দেশের খাছ সামগ্রীর দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে 


* এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীও দুর্মুল্য হইয়াছে। শ.মিকদিগের জীবন- 


ধারণের ব্যয় ইহার ছারা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য পুর্বেবের তুলনায় 
বেতনের হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মাগ্‌ গী ভাতাও তাহারা পাইয়া থাকে ; 
কিন্ত যে অনুপাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে সে তুলনায় শ মিকের আয় বৃদ্ধি 
পায় নাই । সেই কারণে শ.মিকগণ মজুরী বৃদ্ধির দাবী করিয়া থাকে । 

(৩) শু.মিক আন্দোলনের দ্বারা শ,মিকগণ অধিকতর এক্যবদ্ধ হইয়াছে। 
গেই কারণে যে সকল অস্গুবিধ! তাহারা পূর্বের সা করিতে রাজী হইত, এখন 
সেগুলি তাহারা দুরীভুত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়; এবং একাধিক ক্ষেত্রে 
তাহাদের সাফল্য এ বিষয়ে উদ্দীপনা প্রদান করিয়াছে । উপরস্ত গ্রক্য- 
বদ্ধতার চেতনা তাহাদের মধ্যে প্রবল হইবার দরুণ কোন শ.মিককে 
বরখাস্ত করিলে বা শাস্তিপ্রদান করিলেও শিল্প বিরোধ ঘটিয়া থাকে। 


*১৯৫৩ সালে শিল্প বিরোধে ৩৩,৮৪,৬০৮ জন-দিন এবং ১৯৫৪ 
সালে ৩৩,৭২,৬৩০ জন-দিন অপচয় হইয়াছিল | শিল্প বিরোধের সংখ্যা 
ছিল ১৯৫৩ সালে ৭৭২টি এবং ১৯৫৪ সালে ৮৪০টি । 


৩০৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


(৪) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন আন্দোলনের অংশ হিসাবেও শ্.মিক 
বিরোধ ঘটির| থাকে । কখনও কখনও রাজনৈতিক দলাদলির জন্য নেতাগণ 
শ.মিক সম্বগুলিকে ব্যবহার করিয়া খ,মিক বিরোধ ঘটাইয়া থাকেন। 
স্বাধীনতা লাভের পর এই বিষয়টি অত্যধিক প্রকটিত হইয়াছে । 

(৫) শিল্প মালিকগণের অদুরদণিতাও শিল্প বিরোধের অন্যতম কারণ ; 
শিল্প মালিকগণ তাহাদের মুনাফার. লোভ কিছু সংযত করিয়া শ.মিকদিগকে 
কথঞ্চিৎ সন্তষ্ট করিলে একাধিক ক্ষেত্রেই শিল্প বিরোধ পরিহার করা যাইতে 
পারে । 

শিল-শান্তির জন্য অবলান্বিত ব্য বস্ত—(Measures taken 
to promote industrial peace)—শিলপ বিরোধের দ্বারা শুধুই যে কোন 
একাটি বিশেষ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতিযাধন হয় তাহা নহে, উহার ছার! 
সমগ্র দেশের অনিষ্ট সাধন হয়| দেশের সকল প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় 
সামগ্রীর একান্ত অভাব--উপরন্ত একাধিক সামগ্রীর জন্য আমরা বিদেশের 
মুখাপেক্ষী এবং আমাদের পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা বিদেশ হইতে আমদানীরুত 


সামগ্রীর মূল্য প্রদান করিতে হয় । এই অবস্থায় শিল্প-বিরোধের দ্বারা 


উৎপাদন ব্যাহত হইলে, বর্তমানের দিক হইতে. এবং ভবিষ্যতের দিক 
হইতে, উহা! দেশের অর্থনীতিক অবস্থার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়| 
আবার অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলিতে শ.মিক ধর্মঘট হইলে সমগ্র 
ছনগমাষ্িকে তৎক্ষণাৎ গুরুতর অন্গুবিধা, এমন কি, বিপদেরও সন্মুখীন 
হইতে হয়, যথা কলিকাতা! কর্পোরেশন বা রেলপথ । 

সেই জন্য যাহাতে শিল্পে শান্তি থাকে সেই দিকে ভারত সরকার এবং 
প্রাদেশিক সরকার সমূহ বিশেষভাবেই সচেতন 1/ 


শিল্প বিরোধ বিধি_Trade Disputes Acts 


Q. Examine the scope of compulsary arbitration in Indian 
labour legislation. (B. Com. 1953) 

শিল্প বিরোধ মিটাইবার জন্য ভারত সরকার ১৯২৯ সালে একটি বিধি- 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন ইহার নাম “শিল্প বিরোধ বিধি" (Trade 
Disputes Act ০£ 1929) | ইহার মোটামুটি বিধান গুলি ছিল 
এইরূপ :ঃ= | 

(১) শিল্প বিরোধ মিটাইবার জন্য ছুই পর্যায়ের সংসদ গঠন করা 
হইল-__একটির নাম অনুসন্ধান কোর্ট (Court of Inquiry), অপরটির 


=" 
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নাম আপোষ সংযদ (Conciliation Board) | বিরোধের উভয় পক্ষ 
দরখাস্ত করিলে, যথাযোগ্য ক্ষেত্রে ভারত সরকার অথবা প্রাদেশিক সরকার 
অনুযন্ধান কোর্ট অথবা আপোষ সংসদ গঠন করিয়া দিবেন! 

(২) আপোষ সংসদ বিরোধের কারণ ও গুণাগুণ বিচার করিয়া 
বিরোধ মীমাংসার জন্ চেষ্টা করিবেন এবং উভয় পক্ষকে আপোষ করিতে 
প্রণোদিত করিবার জন্য যাহ! প্রয়োজন তাহা করিবেন । যদি আপোষ 
করাইতে তাহারা সক্ষম না হন, তাহা হইলে তাহাদের নিয়োগকারী 
সরকারের নিকট তাহার! রিপোর্ট প্রদান করিবেন। সরকার এ রিপোর্ট 
প্রকাশ করিবেন । 

(৩) গণ-উপকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে, (public utility service) 
যথা রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগ, আলো ও জল সরবরাহের প্রতিষ্ঠান 
ইত্যাদি, চৌদ্দ দিন পূর্বের নোটিশ দিয়া তবেই বধশ্মঘট করিতে পারা" 
যাইবে । 

(৪) কোন একটি বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পকিত নহে 
এরূপ কোন কারণে, অথবা সমগ্র জনসমষ্টিকে বিপদে ফেলিয়া সরকারকে 
কোন কার্য করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে যদি এ প্রতিষ্ঠানে বশ্মঘট 
ঘোষিত হয় তাহা হইলে এ বশ্মঘট হইবে বেআইনী । ইহার দ্বারা 
সহান্ুভুতিস্ুচক বর্মঘটকে বেআইনী পৰ্যায়ে স্থাপন করা হইল । 


ইহা ব্যতীত,__বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে 
আপোষ করাইবার জন্য, লেবার কমিশনার (Labour Commissioner) 
নিয়োগ করিয়াছিলেন | 


১১৪৭ সালের শিল্প বিরো বিধি 


১৯৪৭ সালে পুরাতন “শিল্প বিরোধ বিবি"'র স্থলে একটি নুতন “শিল্প 
বিরোধ বিধি” প্রণীত হইয়াছে । এই নূতন বিবির (Trade Disputes 
Act ০ 1947) প্রদান বিধানগুলি নিয়নোক্তরূপ : 

(১) একশত জনের অধিক শৃমিক নিয়োগ করে এইরূপ প্রত্যেক 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে, সরকার নির্দেশ প্রদান করিলে, একটি করিয়া “ওয়ার্কস 
কমিটি" গঠন করিতে হইবে । ইহাতে শ্রমিক এবং মালিক উভয়েরই 
প্রতিনিধি থাকিবে এবং ইহার কাৰ্য্য হইবে উভয়ের মধ্যে সহৃদয় সম্পর্ক 
রাখা । (২) শিল্প বিরোধ অনুসন্ধান করবার জন্য এবং মীমাংসার চেষ্টা 

২০ 


৩০৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


করিবার জন্য একাধিক “আপোষ কন্মচারী”' (Conciliation Officer) 
নিয়োগ করা হইবে। (৩) “আপোষ সংসদ (Board of Concilia- 
ti০n) এবং “অনুসন্ধান কোট" (Court 9£ Inquiry) গঠনেরও ব্যবস্থা 
করা হইল । (৪) “অনুসন্ধান কোর্টের” সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক নহে, 
কিন্ত আপোষ কম্মচারীর দ্বারা যখন কোন নীমাংসা করা হয় তখন উহ! উভয় 
পক্ষকেই বাধ্যতামূলকভাবে মানিতে হইবে । (৫) শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে 
বিচার করিবার উদ্দেশ্যে সরকার “শিল্প আদালত” (Industrial Tribunals) 
গঠন করিতে পারেন-শিল্প আদালতের রায়, সরকার ঘোষণা করিলে, 
বাধ্যতামূলক হইবে । (৬) (ক) সরকার যদি কোন বিরোধকে কোন 
কোর্ট, বা ট্রাইবিউনালে বা বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন এবং 
ঘোষণা করেন যে উহার দ্বার! বিষয়টী অনুসন্ধান ন! হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট 
হইতে পারিবে না এবং (খ) যখন কোন আদালতে বা আপোষ কর্মচারী 
বা আপোষ সংসদের সন্মুখে একটি বিষয় বিবেচনা হইতেছে,__-এই দুইটি 
ক্ষেত্রে ধর্মঘট করিলে উহা! বেআইনী হইবে । অধিকন্ধ, গণউপকারী 
প্রতিষ্ঠানে (Public utility services) ধর্মঘট করিলে উহ! বেআইনী 
হইবে, যদি অন্ততঃ ছয় সপ্তাহের নোটিশ প্রদান : করা না হয়। এই 
সকল ক্ষেত্রেই কারখানা বন্ধ (1০০৪৮) করাও বেআইনী I 


১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ বিধির বাস্তব ক্রিয়া ঠিক সন্তোষজনক না 
হওয়ায় ১৯৫১ সালে আর একটি বিধি প্রণয়নের উদ্বোগ করা হইয়াছিল । 
ইহা শ্রমিক সম্পর্ক আইন (Labour Relations Act 1951) 
রূপে পরিচিত । এই নূতন আইনের গুরুত্বপুর্ণ বিধানগুলি হইল 
নিয়রূপ £ 

(১) সংশ্লিষ্ট সরকারের দ্বারা কোন শিল্প আদালতের রায় সংশোধিত 
এমন কি অবহেলিতও হইতে পারে ; (২) বে-আইনী ধর্শাঘটে বা কারখানা 


বন্ধে প্ররোচনা প্রদান করিলে উহা! পুলিশ-গ্রাহ্া (০০৫)৪১1০) অপরাধ ' 


হইবে । বে-আইনী ধর্মঘটে যোগদান করিলে শ.মিক বেতন, ছুটি, বোনাস 
এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের মালিকের অংশের টাকা হইতে বঞ্চিত হইবে ; 
বে-আইনী কারখানা-বন্ধ (1০০) করিলে শ্রমিককে তাহার নিয়মিত 
পারিশ্রমিকের দ্বিগুণ প্রদান করিতে মালিক বাধ্য থাকিবে । (৩) কোন 
শ্রমিক-সভ্ঘ আপোষ নিষ্পত্তির সর্ত পালন না করিলে তাহার স্বীকৃতি 
প্রত্যাহার করা হইবে । (৪) ধর্মঘট যদি বে-আইনী না হয়, তাহা হইলে 


শ্রমিকগণ ধর্মাঘট কালের জন্য তাহাদের গড় বেতনের তিন চতুর্থাংশ 
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পাইবে । (৫) সহান্ভুতিস্চক ধশ্মঘট বে-আইনী এবং মন্থরনীতিও 
(৪০ ৪1০ Policy) বে-আইনী ধন্মঘটের সমতুল । (৬) আপোষ- 
নিষ্পত্তির আলাপ-আলোচনা করিবার অধিকার ও অবকাশ প্রদান কর! 
হইয়াছে । (৭) নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়োজিত আছে এরূপ শ্রমিককে 
আত্মপক্ষ সমর্থনের অবকাশ না দিয়া বরখাস্ত করা যাইবে না; বাড়তি 
অআমিককে অবশ্য এক মাসের নোটিশ দিয়া বরখাস্ত করা যাইবে । 


১১৫৩ সালে শিল্প বিরোধ (সংশোধন) ৱিধি 
প্রণীত হইয়াছে । ইহার উদ্দেশ্য হইল জোর করিয়া বসাইয়া দেওয়া 
(lay 9) বা ছাঁটাই করার (retrenchment) ক্ষেত্রে শ্রমিকদিগকে ক্ষতিপুরণ 
প্রদানের ব্যবস্থা করা। বসাইয়া দেওয়া সম্পর্কে নিয়মগুলি গড়ে ৫০ 
জন শ্রমিক নিয়োগ করে এরূপ কারখানা! এবং খনিতে প্রযোজ্য হইবে 
এবং ছ'টাই-এর নিয়মগুলি মূল আইনের অন্তভুক্ত সকল কারখানায় 
প্রযোজ্য হইবে । এই আইন অনুযায়ী, বদ্লী শ্রমিক ব্যতীত অন্তান্ত 
যে সকল শ্রমিক এক বৎসর পুরা কাজ করিয়াছে তাহারা বাধ্যতামূলক 
বেকার অবস্থায় মূল .রেতন ও ভাতার অৰ্দ্ধেক পাইবে ; ছাটাই হইলে 
তাহারা প্রতিবৎসর প্রদত্ত কাজ পিছু ১৫ দিনের গড় পড়তা বেতন ক্ষতি- 
পুরণ হিসাবে পাইবে । ইহার উপরে, নোটিশ না দিয়া ছাড়াইলে এক 
মাসের বেতন ক্ষতিপুরণ দিতে হইবে । 


আইনের বাহিরে অবলান্বিত ব্যবস্থা _Extra-Legal 
Efforts 

সরকার শুধু আইন প্রণয়ন করিয়াই শিল্প বিরোধ সম্পর্কে তাহাদের 
কর্তব্য সমাপন করেন নাই-_কারণ শিল্পে শান্তি রক্ষা সমগ্র জাতির পক্ষে 
একটি অতিশয় গুরুত্বপুণ সমস্যা | ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত 
সরকার শিল্প মালিক ও শ্রমিকদিগের একটি কন্ফারেল আহবান করেন। 
এই কন্ফারেন্সে, শিল্পে শান্তিরক্ষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল ।' 
শিল্প শান্তি রক্ষার সহায়করূপে কতিপয় ব্যবস্থার সুপারিশ করা হইয়াছিল £ 
(১) আইনের স্ষ্ট ব্যবস্থান্যায়ী শিল্প বিরোধের সমাধান করা হইবে ; 
(২) কাজের সন্তোষজনক অবস্থা এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্দারণের 
জন্য ব্যবস্থা করা হইবে; (৩) শ্রমিকদিগের বাসস্থান ব্যবস্থার উন্নয়ন' 
করিতে হইবে ; (৪) সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে ওয়ার্কপ্‌ কমিটি গঠন 
করা হইবে । । 


৩০৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


ভারত.সরকার এই সুপারিশগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৯৪৮ সালে 
তাহারা একটি “কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা সংসদ” (Central Advisory 
Council) গঠন করেন-__শ্রমিক সমস্য] সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান 
ইহার উদ্দেশ্য ; বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ইহার অধীনে একাধিক কমিটি ও 
সাব কমিটি থাকিবে । 


বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তি না আপোষ ?_ Compulsory 
Arbitration or Conciliation ? 

শ.মিক ও মালিকের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আপোষ হইয়া 
শিল্পবিরোধের সমাপ্তি হইতে পারে অথবা সরকার উভয় পক্ষকে তাহাদের 
সালিশ মানিতে বাধ্য করিয়া শিল্প বিরোধ বন্ধ করিতে পারেন । শিল্প 
বিরোধ বিধিতে এই উভয় প্রকার ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল । ইহাতে 
বিধান দেওয়] হইয়াছিল যে দৈনন্দিন শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকমালিকের 
মধ্যে হৃগ্ভতাপুর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য “ওয়ার্ক কমিটি" গঠিত 
হইবে । শিল্প বিরোধ ঘটিলে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য অনুসন্ধান 
কোটি গঠিত হইবে | মীমাংসার . জন্য উভয় পক্ষের প্রতিনিধি লইর] 
“আপোষ সংসদ” গঠিত হইতে পারে এবং সরকারও আপোষ কন্মচারী 
নিয়োগ করিতে পারিবেন | এই সকল ব্যবস্থাই শ্রমিক মালিকের মধ্যে 
আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা । কিন্ত ইহার উপরেও ব্যবস্থা ছিল যে আপোষ 
সংসদ এবং আপোষ কর্মচারীর মাধ্যমে কোন মীমাংসা হইলে এ মীমাংসা 
উভয় পক্ষকেই মানিয়া লইতে হইবে । অধিকন্তু শিল্প-আদালত গঠনেরও 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল এবং বলা হইয়াছিল যে সরকার ঘোষণা করিলে 
শিল্প-আদালতের (Industrial Tribunals) রায় শ্রমিক মালিক উভয়ের 
উপর বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযোজ্য হইবে । 


এই উভয় প্রকার ব্যবস্থা থাকিলেও ক্রমশঃই কিন্তু বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা 
প্রয়োগের দিকেই অধিকতর প্রবণতা দেখিতে পাওয়া! গিয়াছে । ক্রমশঃই 
অধিক সংখ্যায় শিল্প বিরোধ শিল্প আদালতের নিকট প্রেরিত হইতে 
থাকে । বিভিন্ন শিল্প আদালত একই প্রকার বিষয় সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার রায় দিতে থাকায় কিছুটা অসুবিধার স্থপ্টি হয়। ১৯৫০ সালে 
ভারত সরকার আর একটি আইন প্রণয়নের দ্বারা একা শিল্প আগীল 
আদালত গঠন করিয়া দিয়াছেন। ২ 


শিল্প বিরোধের বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তির এই প্রবণতার কতিপয় কারণ 


শিল্প শূমিক রর 1 


বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, আপোষ মীমাংসা করিতে 
অনেক সময় লাগে এবং এই সময়ের মধ্যে অনেক ক্ষতি , হইয়া যাইতে 
পারে । বিশেষ করিয়া যুদ্ধোদ্ধর সময়ে এদেশে শিল্প বিরোধের সংখ্যা 
যেভাবে ব্বদ্ধি পাইয়াছে উহাতে দীর্ঘস্ুত্রতার প্রশ.য় দেওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর 
হইত। দ্বিতীয়তঃ, বহু শিল্প-বিরোধ রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্িতার 


জন্য যটিয়াছে। ইহাদের অর্থনৈতিক কারণ অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণ 


অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ হওয়ায়, আপোষমীমাংসার ছার! নিষ্পত্তি হওয়| অত্যন্ত 
ছুসোধ্য। তৃতীয়তঃ, নালিকদিগের অনমনীয় মনোভাব নমনীয় 
করিবার জন্য বাধ্যতামূলক পন্থা অধিকতর কাধ্যকরী। চতুর্থতঃ, 
অমিকদিগের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দলাদলী থাকিলে একদলের সহিত মীমাংসা 
হইলে আর একদল মানিতে চাহিবে না। এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা 
অধিকতর কাধ্যকরী | 


কিন্তু বাধ্যতামূলক নিপ্পতির এই সকল সুবিধা থাকিলেও এই পদ্ধতির 
উপর নির্ভর করিয়া থাকা কোনক্রমেই সমীচীন নহে । ইহার প্রধানতম 
কারণ হইল ফে শ্রমিক মালিকের মধ্যে আপোষ মীমাংসার ছারা শিল্প 
বিরোধের যে নিষ্পত্তি ঘটে তাহাই স্থায়ী হয় কিন্ত বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তিকে 
শ্রমিক মালিকের মধ্যে কোন পক্ষই আন্তরিকতা সহকারে গ্রহণ করিতে 
পারে না। অধিকন্ বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তিকে মানিয়া লইবার কোন নৈতিক 
যৌক্তিকতা সম্পর্কে কেহই সচেতন হয় না! কিন্তু আপোষ মীমাংসার 
দ্বারা যে নিষ্পত্তি হয় উহা মান্য করিবার একটা নৈতিক যৌক্তিকতা সম্পর্কে 
শ্রমিক মালিক উভয়ই সচেতন থাকে । সেই কারণে আপোষ মীমাংসা 
অধিকতর ফলপ্রদ হয় । আরও একটি বিষয় বিবেচ্য | শিল্প আদালতের 
রায়ের মধ্য দিয়! বাধ্যতামূলক ভাবে নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে 
শুধু আইনঘটিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া ; কিন্ত ইহার দ্বারা আইন- 
ঘটিত বিষয়গুলির বাহিরে বৃহত্তর বিষয়গুলি সম্পর্কে বিবেচনা কর! হইয়া 
উঠে না। উহার দ্বারা আপাততঃ নিষ্পত্তি হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত সমস্য 
গুলিকে অবহেলা করিয়া রাখা হয় । এই অবহেলিত সমস্যাগুলি ভবিষ্যতে 
অধিকতর জটিল পরিস্থিতি স্থষ্টি করিতে পারে । এই সকল কারণে . 
আমিক এবং মালিকদিগকে আপোষ মীমাংসার দ্বার বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে 
সাহায্য করাই প্রথম কর্তব্য | উহা করিতে গিয়া বিলম্বের জন্য সমাজ 
যদি অধিকতর ক্ষতির সন্মুখীন হইয়া পড়ে তাহা হইলে বাধ্যতামূলক 
ব্যবস্থ। অবলম্বন করা যাইতে পারে । 


৩১০ ভারতীয় অর্থনীতি 


(প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগে )শমিক আইন 


Labour Legislation (after World War 1) 


Q. Give a brief account of the labour legislation enacted 
in India during the last twenty years. (B. Com. 1944) 


কারখানায় শ্রমিক নিয়োগের সর্ব এবং অবস্থা সম্পর্কে ভারত সরকার 
একাধিক আইন প্রণয়ন করিয়াছেন । এই সকল আইন প্রণয়ন উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই সুরু হইয়াছিল, তবে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে 
শ্রমিক জীবনের সমস্যা বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপুর্ণ প্রতিভাত হওয়ায়, যুদ্ধোভর 
যুগে এই পধ্যায়ের আইন প্রণয়ন স্বভাবত:ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল | 


যুদ্ধোত্তর কালে প্রথম কারখানা আইন প্রণীত হয় ১৯২২ সালে । এই 
আইনের প্রধান বিধানগুলি হইল £ (১) পুর্ব হইতেই কারখানায় 
শিশুদিগকে নিয়োগ সম্পর্কে কতিপয় বাধ্যবাধকতা ছিল ; এক্ষণে বল! 
হইল যে ১২ বৎসর ও ১৫ বৎসরের মধ্যে যাহার বয়স তাহাকে শিশু 
বলিয়া গণ্য করা হইবে । ১২ বৎসরের নিয় বয়স্ক কাহাকেও নিয়োগ 
কর! হইবে না (২) প্রাপ্ত বয়স্কদের কাধ্যের সময় প্রতিদিন ১১ 
ঘণ্টার অধিক হইবে না এবং সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার অধিক হইবে না 
সপ্তাহ বলিতে ৬ দিন বুঝাইবে । (৩) শিশুগণ ৬ ঘণ্টার অধিক কাধ্য 
করিবে না; শিশু ও স্ত্রীলোকগণ কাধ্য করিবে সকাল সাড়ে পাঁচটা 
ও সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে । (৪) সমস্ত শ্রমিকগণকে কার্যের মধ্যে 
বিশ্রামের সময় প্রদান করিতে হইবে । (৫) স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা 
সম্পকিত বিধানসমূহ অধিকতর বিস্তারিত করা হইল। (৬) প্রধান 
প্রধান শিল্পকেন্্রগুলিতে সর্ববক্ষণের জন্য পারদশী ইনস.পেক্টর নিয়োগের 
ব্যবস্থ! করা হইল। (৭) এই আইন বলবৎ হইবে সেই সকল কারখানার ক্ষেত্রে 
যেগুলি চালনশক্তি ব্যবহার করে এবং অন্ততঃ ২০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে। 


ইহার পর ১৯৩৪ সালে আর একটি কারখানা আইন বিধিবদ্ধ হইল । 
ইহার বিধান সমূহ এইরূপ :--খাতুগত (550!) এবং স্থায়ী (perennial) 
এইভাবে কারখানাগুলিকে দুইটি পর্ম্যায়ে বিভক্ত করা হইল । প্রাপ্ত- 
বয়স্কদিগের জন্য থাতুগত কারখানায় কাধ্যের সময় পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকিল 
কিন্ত স্থায়ী কারখানায় তাহাদের কাজের সময় কমাইয়া দিনে ১০ঘণ্টা এবং 
সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টায় পরিণত করা হইল। সকল ক্ষেত্রেই শিশুদের দৈনিক 
কাৰ্য্যকাল ৫ ঘণ্টা বলিয়া নির্ধারিত হইল | (২) শিশুদের কারখানায় 
নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা সম্পর্কে মান নির্ধারণের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকা'র- 
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গুলিকে প্রদান করা হইল । যোগ্য বলিয়া বিবেচিত নহে এইরূপ শিশুর 
নিয়োগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও প্রাদেশিক সরকারগুলিকে দেওয়া 
হইল | (৩) বাড়তি সময় কাজের (০৮০:৮০০ ৩) উপর সীমাবদ্ধতা 
আরোপ করা হুইল এবং বাড়তি সময় কাজের পারিশ্রমিকও নিয়ন্ত্রণ করা 
হইল। (৪) শ্রমিকের কল্যাণজনক কতিপয় ব্যবস্থার বিধান দেওয়া 
হইল, যথা-_-কারখানার মধ্যে বিশ্রামাগার, নারী শ,মিকদিগের বিশমের 
ঘর ইত্যাদি । (৫) ইন্স্পেক্টরদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হইল যে কারখানা 
নিশ্মাণে এরূপ যদি কোন ক্রটী থাকে যাহা শ্রমিকদিগের পক্ষে বিপজ্জনক 
হইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহারা কারখানার মালিককে দিয়া উহ! ঠিক 
করাইয়া লইতে পারিবেন । টু 


3৯৪৮ সালে আর একটি কারখানা আইল প্রণীত হয়। এই 
আইনের বিধানগুলি হইল £_-(১) খতুগত এবং স্থায়ী কারখানার পার্থক্য 
উঠাইয়া দেওয়া হইল | (২) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ ১০ জন 
শ্রমিক কার্য্য করে এবং চালন শক্তি ব্যবহার করা হয় এবং যে সকল শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ ২০ জন শ্রমিক কাজ করে, চালন শক্তি এখানে ব্যবহার 
করা হউক বা নাই হউক,__ইহাদিগের ক্ষেত্রে কারখানা আইন প্রয়োগ করা 
হইবে | (৩) ১৪ বৎসরের নিষ্ন বয়স্ক কাহাকেও কারখানায় নিয়োগ 
করা হইবে না; ১৪ ও ১৫ বৎসর বযস্ককে শিশুরূপে গণ্য করা হইবে । 
ইহাদের ডাক্তারী পরীক্ষা হইবে, শুধু নিয়োগের পুর্বেবেই নহে, নিয়োগের 
পরে ও প্রতি বদর । ইহাদের দৈনিক কার্যকাল হইবে ৪1০ ঘণ্টা। 
ইহারা ও স্ত্রীলোকগণ রাত্রে কারখানায় কাজ করিবে না। (৪) শ্রমিক- 
দিগের বেতন সমেত ছুটির নিদিষ্ট ব্যবস্থা করা হইল। প্রত্যেক শিশু 
শ.মিকের প্রতি ১৫ দিন কাজ পিছু এবং প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদিগের প্রতি 
২০ দিন কাজ পিছু ১ দিন ছুটি পাওনা হইবে । (৫) কারখানা ঘরের 
আয়তন সম্পর্কে, কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্যের পরিপোষক' 
ব্যবস্থা সম্পর্কে, তাহাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে, এবং ক্যানটিন্, বিএ.মাগার, 
প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি শ্রমিক কল্যাণের ব্যবস্থা সম্পর্কে উন্নতধরণের 
নির্দেশ প্রদান করা হইল | (৬) সরকারী কর্মাচারীদিগের দ্বারা কারখানা 
সমূহের অধিকতর সুষ্ঠ, তত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হইল । 


আর্মিক করল্যাণ—Labour Welfare 


Q Describe the measures which have been adopted in 


৫ 


৩১২ ভারতীয় অর্থনীতি 


India since the Great European war to promote the welfare of 
industrial labour in India. (B. A. 1938, 1950 : B. Com. 1951) 

কারখানায় নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ ব্যতীতও শ্রমিকদিগের কল্যাণের জন্য 
অবলদ্বিত আরও কতিপয় ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন | প্রথমতঃ, 
শ্রমিকদিগকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ প্রদান ; দ্বিতীয়তঃ, যথাযথ 
ভাবে মজুরী প্রদান ; তৃতীয়তঃ, ন্যুনতম বেতনের হার নির্ধারণ : চতুর্থত:, 
অমিকদিগের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রীয় তত্বাবধানে শঠিকদিগের 
বীমাকরণ সম্পর্কিত আইন । 


ক্ষাতিপুরণ Compensation 

কখন কখন কারখানায় কাজ করিবার সময়ে কোন শ্রমিক দৈবঘটনায় 
(accidentally) আহত বা নিহত হইতে পারে অথবা কোন বিশেষ 
বরণের উৎপাদন কাধ্যে লিপ্ত থাকায় উহার দরুণ রোগাক্রান্ত হইতে পারে । 
এই সকল ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে বা তাহার পরিবারবর্গকে ক্ষতিপুরণ 
করা কর্তব্য । ভারত সরকার ১৯২৩ সালে শ্রা্জিক ক্ষাতিগুরণ 
আইন (7০715079708 Compensation Act) প্রণয়ন করিয়! শিল্প 
মালিকগণ যাহাতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ করেন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন | 


ইহার পরে পাঁচবার ইহার সংশোধন হইয়াছে এবং এই বিধির পরিসর ক্রমশঃ 
বদ্ধিত করা হইয়াছে । 


মভুতী প্রদ্ান_Payment of Wages 

শ্রমিকদিগের কষ্টে অজ্জিত মজুরী যাহাতে যথাযধ ভাবে প্রদান করা 
হয় তাহার ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন হইয়াছিল, কারণ অনেক ক্ষেত্রে 
শ্রমিকদিগের অঙ্জিত মজুরী নিয়মিত ভাবে প্রদান করা হইত না এবং 
,মালিকগণ নানা অজুহাতে শ্রমিকদিগের মজুরী হইতে কিছু পরিমাণ অর্থ 
কাটিয়া রাখিতেন। ভারত সরকার ১১৩৬ সালে “মজুরী প্রদান 
আইন” বিধিবদ্ধ করেন। ইহার দ্বারা ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে মজুরী 
প্রদানের সময় অতিবাহিত হইবার পরে অন্ততঃ সাত দিনের মধ্যে মজুরী 
প্রদান করিতেই হইবে । বোনাস অথবা বরখাস্তের জন্য ক্ষতিপুরণকেও 
মজুরী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । মজুরী কাটা যাইতে পারিবে কেবল- 
মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে--কোন শ্রমিকের নিকট নির্দিষ্টভাবে গচ্ছিত করা 
কোনো সামগ্রী নষ্ট হইলে বা হারাইয়া যাইলে, কাজে কামাই করিলে 
অথবা জরিমানা আদায়ের প্রয়োজন হইলে । কিন্তু জরিমানা সম্পর্কেও 


ক 
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বিশেষ নির্দেশ দেওয়া আছে যে ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক শ্রমিকের নিকট 
হইতে জরিমানা আদায় করা যাইবেই না । অন্য শ্রমিকের নিকট হইতে 
জরিমানা আদায় করা যাইবে বটে কিন্ত কতিপয় নিদ্দিষ্ট অপরাধের জন্য ; 
সেই নিদ্দিষ্ট অপরাধগুলি কি কি, তাহা পুর্ব হইতেই নোটিশ দিয়া 
জানাইয়া রাখিতে হইবে এবং এইরূপ অপরাধের তালিকা প্রাদেশিক 
সরকারের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন | জরিমানা হইতে যে অর্থ 
আদায় হইবে তাহা মালিকের ঘরে যাইবে না--উহা শ্রমিক কল্যাণেই ব্যয় 
করিতে হইবে ৷ 


তম মজুৱী_(Minimum Wages)—নান| কারণে আমাদের 
দেশে শ্রমিকদিগের মজুরীর হার অতিশয় নীচু । বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারের 
পক্ষে সকল শিল্পে সকল শ্রমিকের মজুরীর হার বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব 
নহে | তবে একটি ন্যুনতম মজুরীর হার বাঁধিয়া দিবার জন্য সরকার 
“ন্যুনতম মজুৱী বিধি?” (১১৪৮) মারফৎ চেষ্টা করিয়াছেন। 
কতিপয় নিদ্দিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা বলবৎ হইবে, যথা--পশমী 
কার্পেট তৈয়ারী, শাল বয়ন, চাউল ময়দা ও ডাইলের কল, ক্ষিকার্ম্য 
ইত্যাদি । এই সকল শিল্পে ন্যুনতম মজুরী নির্ধারিত করিয়া দিবেন 
যথাযোগ্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকার | নিশ্নতম মজুরী 
নিদ্ধীরণের জন্য মজুরীর একটি ভিত্তিস্থচক হার থাকিবে (Basic rate) 
এবং উহার সহিত জীবন যাত্রার ব্যয় অনুযায়ী ভাতা (cost ০£ living 
allowance) থাকিবে | 


১৯৪৮ সালে এই বিধি প্রণীত হইলেও ইহাকে কাধ্যকরী করিবার 
কথা ছিল ১৯৫১ সালের ৩১শে মাচ্চ হইতে ; কিন্ত ও সময়েও নৃযুনতম 
মজুরী বাঁধিয়া দিবার আয়োজন সম্ভব হয় নাই বলিয়! ও ব্যবস্থা অবলম্বনের 
তারিখ ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ অবধি পিছাইয়| দেওয়! হইয়াছিল ; এবং 
কষির ক্ষেত্রে নিয়তম মজুরী নির্ারণ ১৯৫৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের 
পর হইবে বলিয়! স্থির হইয়াছিল | 


কুষিকার্্য ব্যতীত অন্তান্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং 
আগাম, কুর্গ, হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত এবং পেপস্ু বাদে অন্যান্য রাজ্যসরকার 
ন্যুনতম মজুরী নির্ধারিত করিয়া আদেশ জারী করিয়াছেন । কৃষিকাধ্যের 
ক্ষেত্রে ন্যুনতম মজুরী নির্ধারিত করা হইয়াছে যে সকল রাজ্যে সেগুলি 
হইল আজমী, বিলাঁসপুর, কুর্গ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, পেপস্স 


৩১৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


পাঞ্জাব এবং রাজস্থান ; আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং বিন্ধ্যপ্রদেশের 
কতকাংশে ইহা করা হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেবলমাত্র জলপাইগুড়ি 
এবং দাজ্জিলিং জিলার জন্য কতিপয় শ্রন্নিক-শ্রেণীর ন্যুনতম মজুরী 
নির্ধারিত করিয়] দিয়াছেন । 


মুনাফা বখ রা--৮০? Sharing 

শিল্প শ্রমিকদিগের সন্তুষ্টি বিধানের ছারা শিল্প শান্তি বজায় রাখিবার 
অন্যতম পদ্ধতি হইল কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বৎসরে যে নীট লাভ বা! মুনাফা 
করিয়া থাকে তাহার একটি অংশ শ্রমিকদিগকে প্রদান । শ্রমিকদিগকে 
যে নিয়মিত মজুরী প্রদান করা হয় তাহার উপরেও এই মুনাফার অংশ 
প্রদান করা হইবে । ১৯৪৮ সালে বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীদিগের একটি 
অধিবেশনে শিল্প শান্তির সহায়করূপে এইরূপ মুনাফা-বখ্রার কথা 
আলোচিত হইয়াছিল! এই অধিবেশনে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি 
গঠন করা হইয়াছিল ; এই কমিটি মুনাফ! বখ্রার একটি পরিকল্পনাও 
রচনা করিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনায় স্থির হইয়াছিল বে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের মোট আয় হইতে সাধারণ চল.তি খরচা, ম্যানেজিং এজেণ্টের 
প্রাপ্য কমিশন, সরকারকে প্রদেয় কর এবং ক্ষয়ক্ষতিজনিত খরচা বাদ 
দিয়া যাহা উদ্ধৃত্ত থাকিবে, উহাকে নীট মুনাফা (Net Profits) বরা 
হইবে । ইহার শতকরা ১০ ভাগ রিজার্ভ ফাণ্ডে রক্ষিত হইবে | 
অবশিষ্টাংশ হইতে শেয়ারহোল্ডারদিগকে শতকরা ৬ টাকা হারে 
ডিভিডেও প্রদান করা হইবে । ইহা বাদে নীট মুনাফার যে অংশটুকু 
থাকিবে তাহা শ,মিক ও মালিকের মধ্যে আধাআধি ভাগ করিয়া লওয়। 
হইবে । পুর্ব বৎসরে যে শমিক যেরূপ মূল মজুরী পাইত সেই 
অনুপাতে তাহাকে মুনাফার অংশ প্রদত্ত হইবে । কমিটি সুপারিশ 
করিয়াছিলেন যে প্রথমে পাঁচ বৎসরের জন্য এই পরিকল্পন! কার্ধ্যকরী কর! 
হইবে এবং ছয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে বস্ত্র, পাট, ইস্পাত, গিমেণ্ট 
এবং মিগ্রেট । 


এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে শিল্পপতিদিগের প্রবল আপত্তি ছিল । বিভিন্ন 
বাস্তব অসুবিধার জন্য এই পরিকল্পনা এযাবৎ কাধ্যকরী করা হয় নাই । 


শমিকদিগের গ্রাভিডেপ্ট ফাণ্ড. -Employees’ Provident 
Fund 


১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পার্লামেণ্টে শ.মিকদিগের প্রভিডেন্ট 
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ফাণ্ডের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি বিবি প্রণয়ন করিয়াছেন (Employees’ 
Provident Fund Act) ইহার দ্বারা বেসরকারী শিল্পে নিযুক্ত 
শ,মিকদিগের শতকরা ৭৫ ভাগ প্রভিডে্ট ফাণ্ডের সুবিধা ভোগের অধিকারী 
হইবে । সকল শিল্প নহে, তবে কতিপয় প্রধান প্রধান শিল্প এই বিধির 
আওতার মধ্যে পড়িবে । যথা-গিমেণ্ট, সিগারেট, এঞ্জিনিয়ারিং লৌহ ও 
ইস্পাত, কাগজ এবং বস্ত্র । শ.মিকের মজুরী ও মাগ্গী ভাতার ৬৯% 
অংশ মালিক প্রদান করিবে এবং শৃ মিকও প্রদান করিবে অনুরূপ অংশ ; 
তবে শৃ,মিক যদি ইচ্ছা করে ( এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড 
স্কীমের মধ্যে যদি ব্যবস্থা থাকে ) তাহা হইলে সে তাহার মজুরীর ৮3% 
অংশ প্রদান করিতে পারে ।* 


১৯৫৩ সালে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বিধির একটি সংশোধন সাধন করা 
হইয়াছে । ইহাতে বলা হইয়াছে যে সরকার যদি মনে করেন, কোন 
কারখানায় মালিক এবং অধিকাংশ শ.মিক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড স্থাপনে ইচ্ছক 
তাহা হইলে সরকার ও কারখানায় এই আইন প্রয়োগ করিতে পারিবেন | 
প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সুবিধা দিতে বাধ্য হইয়া কোন মালিক যাহাতে শুমিকের 
মোট প্রাপ্য ( বেতন, ভাতা ইত্যাদি ) কমাইয়া না দেয় সেই উদ্দেশ্যে এ 
রূপ কার্যযও নিষেধ করা হইয়াছে । 


সামাজিক বীমা পরিকলনা__১০০৭1] Insurance 


Scheme 


আমাদের দেশে শু মিকদিগের দুঃখ ছুর্দীশা প্রচুর, শিল্প সভ্যতার দ্বারা 
স্থষ্ট নানারূপ অসুবিধা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, 
অথচ শিল্প সভ্যতার যৌক্তিকতা প্রতিপাদিত হইবে এই সকল অঙ্গুবিধা 
দূরীকরণের দ্বারা । এই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন দেশে শ.মিকদিগের জন্ত বীমা 
পরিকল্পনা গৃহীত হইয়া থাকে । আমাদের দেশে পালামেণ্টে ১১৯৪৮ 
সালে “আমিকদিগের ব্রাষ্্রীয় বীমা বৱিধি’(Employees 
State Insurance Act of 1948) নামে যে বিশেষ আইন প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন, ভারতের শ,মিকদিগের প্রগতিশীল ব্যবস্থার মধ্যে উহ! অত্যন্ত 
গুরুত্বপুর্ণ । শ,মিকদিগের ( এবং তাহাদের পরিজনবর্গের একাংখকে ) 


ঞবর্তমানে ১,৯০০ ফ্যাক্টরীতে ১৫৪৭ লক্ষ শ.মিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের 
সুবিধা ভোগ করিতেছে বলিয়া হিসাব করা হুইয়াছে। 


৩১৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


কিছুটা নিরাপত্তা প্রদান কর! এবং কার্ধ্যকরীভাবে উহার দ্বারা তাহাদের 
দুঃখ দুর্দিশার লাঘব করাই হইল এই বিধির দ্বারা স্থষ্ট ব্যবস্থার উদ্দেশ্য | 

“ভারতীয় কারখানা আইনের (Indian Factories 4০6) আওতায় 
অবস্থিত স্থায়ী কারখানাগুলিতে যে সকল শ.মিক কার্য করে এবং যাহাঁদের 
মাসিক বেতন ৪০০২ টাকার অধিক নহে, তাহাদের পক্ষেই প্রথমে এই 
বিধি প্রযুক্ত হইবে | ইহার দ্বারা সমগ্র দেশের ২০ লক্ষ শু.মিক উপকৃত 
হইবে বলিয়! অনুমিত হয় । মুল রাষ্ট্র সরকারগণ তাহাদের নিজ এলাকার 
মধ্যে, সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের সহিত পরামর্শ ক্রমে এবং ভারত সরকারের 
সন্মতিক্ৰমে এই আইনের বিধানসমূহ যে কোন শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষি- 
প্রতিষ্ঠানের উপর প্রয়োগ করিতে পারিবে । সংশ্লিষ্ট শুমিকগণ এই বীমা 
বিধির দ্বারা পাঁচ প্রকার সুবিধা ভোগের অধিকারী হইবে £__ 


(১) অসুস্থতা উপকার (Sickness Benefit)—চিকিৎশকের 
সহায়তা প্রয়োজন হইয়াছে এরূপভাবে কোন শুমিক যদি অসুস্থ হয় এবং 


তাহার দরুণ যদি কার্ষ্যে অনুপস্থিত হইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহার 
গড় দৈনিক পারিশ্রমিকের অর্ধেক হিসাবে এ অনুপস্থিতিকালের জন্য 
তাহাকে প্রদান কং! হইবে | বীমাভোগী ব্যক্তি (Insured Person) অবশ্য 


তাহার চাকুরীকালের যে কোন এক বৎসরের মধ্যে এই প্রকার সুবিধা মোট 
আট সপ্তাহের জন্য পাইবার অধিকারী | 


(২) প্রতি উপকার (Maternity Benefits)—নারী শ্রমিক- 
দিগের জন্য প্রস্থৃতি উপকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । প্রস্থৃতি যদি অসুস্থ 
হইত তাহা হইলে তাহার অনুপস্থিতির জন্য, যে হারে তাহাকে মজুরী 
প্রদান করা হইত উহা যদি ॥০ আনা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে এ 
অধিক হারে, এবং যদি কম হয় তাহা! হইলে 8০ আনা হারে, তাহাকে 
প্রদান করা হইবে । প্রস্ুতিকে এইরূপ সুবিধাজনক পারিশ্রমিক প্রদান 


করা হইবে ১২ সপ্তাহের জন্য__ইহার মধ্যে অনধিক ছয় সপ্তাহ হইবে 
শিশুর জন্মের পুর্বে ৷ 


(৩) অক্ষমতা উপকার (Disablement Benefit)— কে 
নিযুক্ত থাকা কালে বা উহার জন্য যদি বীমা-ভোগী ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি বা 
অঙ্গহানি ঘটে তাহ! হইলে তাহার উপাজ্জনে অক্ষমতা ঘটিবে। এই 
অক্ষমতার জন্য তাহাকে আথিক সাহায্য প্রদান করা হইবে । এই অক্ষমতা 
সাময়িক হইতে পারে (temporary disablement) অথবা স্থায়ী হইতে 


&. 


যা বা 
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পারে (permanent disablement) | সাময়িক অক্ষমতার জনা সংশ্লিষ্ট 
শ্রমিককে তাহার গড় দৈনিক মজুরীর অর্দ্ধেক পরিমাণ প্রদান কর! হইবে । 
স্থায়ী অক্ষমতার জন্য প্রদেয় অর্থ নির্ভর করিবে, কিরূপ অঙ্গহানী হইয়াছে 
এবং উহার দ্বারা শ্রমিকের উপাজ্জন ক্ষমতা কি অনুপাতে হাস পাইয়াছে 
তাহার উপর | 


(৪) পোষোের উপকার (Dependants’ Benefit) কাৰ্য্যে 
নিযুক্ত থাকিবার কালে কোন স্বাস্থ্যের ক্ষতি বা অঙ্গহানি হইবার দরুণ 
বীমাভোগী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার পোস্তকে অর্থ সাহায্য প্রদান করা 
হইবে । পোস্তের মধ্যে বিধবার দাবী অগ্রগণ্য | বিধবা,এবং শিশুদিগকে 
শেন্পন প্রদান করা হইবে । 


(৫) চিকিৎসা উপকার (Medical ০7906)__বীমা ভোগী 
শমিকদিগের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে । 


এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান গঠন করা 
হইয়াছে; ইহার নাম “শ্রমিকদিগের রাষ্ট্রীয় বীমা কর্পোরেশন"? (Employees 
State Insurance Corporation) ইহার কাধ্য-নির্বাহক অংশ হইল 
একটি বিশেষ কমিটি ; ইহা ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি (Standing Committee) 
রূপে অভিহিত হইয়াছে । বীমা কর্পোরেশনের সহিত একটি মেডিক্যাল 
বেনিফিট কাউন্সিল সংযুক্ত করা হইয়াছে । কেন্দ্রীয় সরকার এই বীমা 
কর্পোরেশনের মোটামুটি তিনটি বিষয় তত্বাবধান করিবেন_-(ক) প্রধান 
কশ্মচারীদিগের নিয়োগ (খ) হিসাব পরীক্ষা এবং (গ) আয় ব্যয়ের 
হিসাব প্রস্তুত । বীমা কর্পোরেশন তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিবেন 
একটি বিশেষ অর্থ-ভাণ্ডারের (887) সাহায্যে ; এই অর্থ ভাগারের 
নাম হইল “শ্রমিকদিগের রাষ্ট্রীয় বীম! ভাণ্ডার” (Employees State 
Insurance Fund) | এই ভাগ্ডারের মালিকগণ এবং শ্রমিকগণ অর্থ প্রদান 
করিবে ; এই অর্থ প্রদান নির্ধারিত হইবে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের দৈনিক গড় 
মজুরী অনুসারে | যাহাদের দৈনিক মজুরী এক টাকা বা ততোধিক 
এরূপ শ্রমিককে এবং তাহার মালিককে এ অর্থভাগারে অবশ্যই চাঁদা দিতে 
হইবে। প্রথম ৫ বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের 
অফিন খরচার ছুই তৃতীয়াংশ বহন করিবেন এবং কিছু খণ প্রদান 
করিবেন। 


শ্রমিকদিগের রাষ্ট্রীয় বীমা বিধির দ্বারা যে সামাজিক নিরাপত্তার 


৩১৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


পরিকল্পনা করা হইয়াছে, উহার একাধিক বিরূপ সমালোচন] হইয়া থাকে । 
ইহার বিরুদ্ধে বলা হয় যে শ্রমিকদিগের জীবনে সকল প্রকার ঝুঁকি এই 


পরিকল্পনার আওতার মধ্যে আনা হয় নাই । সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যে অর্থ 


সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ যথোপযুক্ত নহে । 
সংশ্লিষ্ট উপকার কতদিন ভোগ করা যাইবে বলিয়া যে সময় নির্ধারিত 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাও যথেষ্ট নহে । এই সকল ত্রুটি অবশ্য 
অনস্বীকাধ্য । তবে এই পরিকল্পনাকে গন্তব্যস্থলে উপনীত হওয়া মনে 
না করিয়া ঠিক পথে প্রথম পদক্ষেপ মনে করাই সঙ্গত । ভবিষ্যতে দেশের 
সম্পদ বৃদ্ধির সহিত শ্রমিকদিগের এইরূপ নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিসর বিস্তৃত 
হইবে বলিয়া নিশ্চয়ই আশা করা যায় । 


[ “শ্রমিকদিগের রাষ্ট্রীয় বীমা বিবি" ভারতীয় পার্লামেন্টের দ্বারা 
১৯৪৮ সালে প্রণীত হইলেও, এবং ও সালে শ্রমিকদিগের “'রাষ্ট্রায় বীমা 
কর্পোরেশন” এবং উহার “ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি” গঠিত হইলেও, শ.মিক 
নিরাপত্তার এই সকল বাবস্থা সমগ্র ভারতে একসাথে প্রযুক্ত হর নাই। আইন 
প্রণীত হইবার প্রায় চারি বৎসর পরে ১৯৫২ সালের ফ্রেক্ররারী মাসে এই 
ব্যবস্থা সর্বপ্রথম কানপুর এবং দিল্লীতে বলবৎ হয়। পাঞ্জাবেও ইহা 
প্রবন্তিত হইয়াছে । ১৯৫৪ সালে ইহা নাগপুর এবং বৃহত্তর বোম্বাইতে 
প্রবন্তিত হইয়াছে । ১৯৫৫ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই এই 
পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা হইয়াছে_কোইন্বাটুর, ইন্দোর, গোয়ালিয়র, 
উজ্জয়িনী, রখলম, কলিকাতা, হাওড়া, আমেদাবাদ, ইত্যাদি । সরকার 
আশা করেন ১৯৫৬ সালের প্রথম দিকে দেশের সকল গুরুত্বপুর্ণ শিল্প 
কেন্দ্রেই ইহা প্রসারিত হইবে । এই কর্ধাস্থুচী কাধ্যকরী করিবার সংগঠন 
সম্পর্কে পরামর্শের জন্য আন্তর্জাতিক শ,মিক সঙ্ঘের (International 
Labour Organisation) নিকট হইতে তিনজন বিশেষজ্ঞের মাহায্য লওয়া 
হইয়াছে । ] 


)) 


J 


একবিংশ অধ্যায় 
পরিবহন ব্যবস্থা 


The Transport Systems 


(ৰলপথ নিৰ্ন্মাণেৱ বিস্তাৱ—Expansion of Railway 


Construction 


Q. “The Railways in India are owned and worked under 
2 variety of conditions.” Examine with reference to the history 
of the railway construction in India the circumstances that 
account for this variety (B. A. 1925). 


১৮৩৪ খ্বৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ষ্টিফেনসনের “রকেট” নিশ্মাণের সহিত যে রেল 
পথের যুগ সুরু হইয়াছিল, উহা ভারতের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে 
স্থানান্তরিত হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই । এখন হইতে ঠিক এক শতাব্দী 
পূর্বের ভারতে লৌহপথ নিশ্মাণ সুরু হইয়াছিল । লর্ড ডালহাউসী 
ছিলেন ভারতের বড়লাট__দুরপ্ৃষ্টির অভাব এবং অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়া তিনিই প্রথম রেলপথ নিশ্নাণের আয়োজন করেন । 


কিন্ত রেলপথ নিশ্ম্নীণের জন্ত যে পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন ছিল, তাহা 
দেশের মধ্য হইতেই পাওয়া নানাকারণে তখন সম্ভব ছিল না । সেইজন্ত 
ইংলণ্ড হইতে গঁজি আকর্ষণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং উহার জন্য 
ভারত সরকারকে পঁ'জির উপর গ্যারান্টি প্রদান করিতে হইয়াছিল । এই 
ব্যবস্থার ভারত সরকার নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছিলেন যে রেলপথ নির্মাণে 
নিয়োজিত পুজি শতকরা ৫২ টাক! হারে সুদ পাইবেই | রেলপথ হইতে 
যদি এরূপ আয় না হয়, যাহাতে বাৎসরিক এ হারে পুঁজিপতিকে সুদ 
প্রদান করা যাইতে পারে, তাহ! হইলে ভারত সরকার নিজস্ব তহবিল হইতে 
উহা পুরণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত থাকিলেন। অপর পক্ষে যদি খরচ 
খরচা বাদে এবং শতকরা ৫২ হারে সুদ দিয়াও নীট লাভ থাকে তাহ! 
হইলে এ লাভ রেল কোম্পানী এবং ভারত সরকারের মধ্যে আধাআধি 
বন্টিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিল। সরকার রেলপথ গুলির মালিক 


৩২০ ? ভারতীয় অর্থনীতি 


থাকিলেন না_-ই্রগুলির মালিক থাকিল বিভিন্ন কোম্পানী ; কিন্তু কোম্পনী 
এবং ভারত সরকারের মধ্যে এই চুক্তি রহিল যে কোম্পানী ৯৯ বৎসরের 
জন্য রেলপথ ‘লীজ’ লইল বলিয়! গণ্য হইবে, তবে ভারত সরকারের অধিকার 
থাকিবে, ২৫ বৎসর বা ৫০ বৎসর পরে, এ রেলপথ ক্রয় করিয়া লইবার | 
উহার জন্য ভারত সরকার কোম্পানীগুলিকে সমমূল্যে (৮৮) তাহাদের 
পঁজি প্রত্যর্পণ করিবেন ।অতএব এই ব্যবস্থায় রেলপথ নিশ্মীণের: ক্ষমতা 
থাকিল বেসরকারী কোম্পানীর__-যে কোম্পানী তাহাদের পঁজি সংগ্রহ 
করিত জনসাধারণের নিকট হইতে (ইংলণ্ডে), যে পঁজির উপর একটি 
ন্যুনতম হারে সুদ প্রদান সম্পর্কে ভারত সরকার নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া- 
ছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১৮৬৯ সাল পর্য্যন্ত এইরূপ 
গ্যারান্টি পদ্ধতিতে রেলপথ নিশ্মীণ চলিয়াছিল । 


কিন্ত এই. ব্যবস্থায় সরকার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকেন, কারণ 
কোম্পানীগুলি একটি ন্যুনতম হারে সুদ পাইয়া! যাইবে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত 
থাকিয়! যর্নচ্ছ পজি ব্যয় করিতে লাগিল, রেলপথ হইতে সন্তোষজনক আয় 
হইল ন! এবং সন্ধকাঁরকে যথারীতি ক্ষতিপুরণ দিয়া যাইতে হইল | সেই 
কারণে, ১৮৬৯ সাল হইতে সরকার সম্পুর্ণ নিজ দায়িত্বে অর্থাৎ নিজের 
সম্পত্তি হিসাবে রেলপথ নিশ্মাণ আরম্ভ করিলেন এবং বৎসরে প্রায় বিশ 
লক্ষ পাউণ্ড উহার জন্য খণ গ্রহণও করিতে থাকিলেন। কিন্তু তবুও যথেষ্ট 
পরিমাণ গঁজি তাহারা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, উপরন্ত দুভিক্ষ ত্রাণ 
ব্যবস্থায়, যুদ্ধের জন্য এবং রৌপ্যের মূল্য হ্রাসের জন্য সরকারকে আথিক 
ছুরবস্থার সন্মান হইতে হইল | অতএব অচিরেই নিজ প্রত্যক্ষ সম্পত্তিরূপে 
রেলপথ নির্শীণের সরকারী প্রচেষ্টার অবসান ঘটিল। ইহা ঘটিল ১৮৭৯ 
সালে । অতএব ১৮৬৯ সাল হইতে ১৮৭৯ সাল--এই সময়টি হইল 
সরকারী মালিকান! ও তত্বাবধানে রেলপথ নিম্মাণের যুগ । 


১৮৭৯ সালে ভারত সরকার পুনরায় গ্যারান্টি পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন; 
ইহ! নূতন গ্যারান্টি পদ্ধতিরপে পরিচিত। নূতন গ্যারান্টি ব্যবস্থায় 
সরকার যে ন্যুনতম সুদের হার নিদিষ্ট করিয়া! দিলেন তাহা হইল পুর্ববাপেক্ষা 
কম, শতকরা ৩।০ টাকা । নীট লাভের তিন পঞ্চমাংশ সরকারের দ্বারাই 
লভ্য বলিয়াও ব্যবস্থা থাকিল। সরকার ইচ্ছা করিলে ২৫ বৎসর পরে 
অথবা! তাহার পর প্রতি দশ বৎসর অন্তর রেলপথগুলি কিনিয়া লইতে 
পারিবেন__ইহার জন্য সরকার কোম্পানীর মূলধন সমমূল্যে ফিরৎ 
দিবেন । 


পরিবহন ব্যবস্থা ৩২১ 


১৮৭৯ সাল হইতে সরকার গ্যারান্টি প্রদত্ত কোম্পানীগুলির চুক্তি শেষ 
করিবারও কার্য্যকরী নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন । এ সালে ভারত সরকার 
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে স্বীয় মালিকানাভুক্ত করিলেন । কিন্ত রেলপথকে 
নিজ সম্পত্তিতে পরিণত করিবার নীতির সহিত, সরকার তাহাদের রেলপথ 
সম্পত্তি কোম্পানীই পরিচালন! করুক এই নীতিও গ্রহণ করিলেন-__-অর্থাৎ 
রেলপথ হইবে সরকারী সম্পত্তি কিন্তু উহা থাকিবে কোম্পানীর 
পরিচালনাবীনে | এভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েকে, কোম্পানীর সহিত 
নুতন চুক্তি করিয়া তাহার পরিচালনাধীনে রাখা হইল | এইভাবে সাউথ 
ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, জি. আই. পি রেলওয়ে প্রভৃতি কতিপয় রেলপথও 
সরকার স্বীয় মালিকানায় আনিলেন এবং কোম্পানীর পরিচালনাধীন 
রাখিলেন । 


বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের রেলপথ সমূহে সর্বপ্রথম 
মুনাফার উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্ত প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হইলে 
রেলপথের. উপর অত্যধিক চাপ পড়ে এবং পরিচালনা সংক্রান্ত ও অর্থ 
সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন গুরুতর সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এই সকল সমস্যার 
অনুসন্ধানের জন্য ১৯২০ সালে এ্যাকওয়াথ কমিটি (Acworth Committee) 
গঠিত হয় । কমিটি সুপারিশ করিলেন যে প্রচলিত চুক্তির মেয়াদ শেষ 
হইলে লণ্ডনে অবস্থিত বোর্ড অব ডাইরেক্টর দ্বারা ভারতীয় রেলপথ 
পরিচালনার ব্যবস্থা রহিত করা প্রয়োজন | ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ 
ও মর্শে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন । ভারত সরকার এ সুপারিশ গ্রহণ 
করিয়া কার্য্যকরী করিতে অগ্রসর হন । সরকার ১৯২৫ সালে বৃহত্তর দুইটি 
‘ গ্যারান্টি প্রদত্ত রেলপথকে (ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এবং জি, আই, পি 
. রেলওয়ে ) প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনিলেন। রেলপথকে রাষ্ট্রায়ত্ত 
করিবার এই প্রক্রিয়া অর্থ নৈতিক মন্দার সময়ে শিথিল করা হয় কিন্তু 
পরিত্যাগ করা হয় নাই। ১৯৪৪ সালে বিভিন্ন কোম্পানীর 
সহিত চুক্তি শেষ হইয়া রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ 
করা হয়। ১৯৫০ সালের লা এপ্রিল” হইতে পুর্বেরবেকার 
দেশীয় রাজ্যগুলির রেলপথসমূহ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথের সহিত 
একীভূত হইয়া ব্বহত্তর রাষ্ট্রায়ত্ত রেলপথের অংশে পরিণত হয়। 
বর্তমানে মাত্র আটশত মাইলের মত ক্ষুদ্র কতিপয়. রেলপথ 
ব্যতীত ভারতের সমগ্র রেলপথ রাষ্ট্রের মালিকানা এবং পরিচালনায় 
কেন্দ্রীভূত ৷ 


২১ 


৩২২ ভারতীয় অর্থনীতি 


সরকারী পৱিচাত্ৰন! বনাম কোম্পানী পাৱিচাল্ৰন!_ 


State Management Vs. Company Management 


Q. Examine the case for and against the State manage- 
ment of railways in India (B. Com. 1942). Is State manage- 
ment better than Company management in respect of railways 
in India? (B. Com. 1943). Write notes on :—State Versus 
Company management in India. (B. A. 1939). 


ভারতের রেলপথের ক্ষেত্রে কোম্পানীর পরিচালনা থাকিবে না রাষ্ট্রের 
পরিচালনা থাকিবে এ সম্পর্কে প্রচুর বিতর্কের স্থষ্টি হইয়াছিল। 
কোম্পানীর পরিচালন! এবং রাষ্ট্রের পরিচালনা__প্রত্যেকটির পক্ষেই 
একাধিক যুক্তি প্রদশিত হইত । 


_ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালনার পক্ষে নিম্নরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা 
চলিত £-_ 
(১) একটি নিছক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানদূপে রেলপথের পরিচালনা করা 
* হইলে উহার সর্ববাপেক্ষা সুষ্ঠ, পরিচালন! ঘটিবে। কোম্পানীসমূহ ব্যবসা 
পরিচালন] ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, অতএব ঠিক ব্যবপায় প্রতিষ্ঠান রূপে তাহারা 
রেলপথ নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইবে । 
(২) কোম্পানী তাহাদের কর্মচারী নিয়োগ করে কন্ম-ক্ষমতার 
(efficiency) ভিত্তিতে | কর্মচারীদের পদোন্নতিও ঘটে দক্ষতার অনুপাতে । 
কর্ম্মচারীদের পেনসন্‌ দিবার জন্য কোম্পানী বাধ্য নহে এবং অদক্ষ 


ব্যক্তিদিগকে পরিহার করা কোম্পানীর পক্ষে সহজসাধ্য । ইহা ব্যয়- 


সঙ্কোচছজনক | 


(৩) সরকারী দপ্তরের মধ্যে যে সকল অন্ুষ্ঠান-নিষ্ঠা (formality) 
থাকে কোম্পানীর পরিচালনায় উহার অধিকাংশই অনুপস্থিত । অতএৰ 
কোম্পামীর পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাকার্য্য যথা সময়ে সম্পন্ন কর! সম্ভব হয়| 


(৪) কোম্পানীর মধ্যে পরিচালক সঙ্ের সম্পুর্ণ পরিবর্তন কিছুকাল 
অন্তরই ঘটে না; কিন্তু কিছুকাল অন্তর সরকারের পুনর্গঠন একটি 
স্বাভাবিক ব্যাপার । সরকারের পুনর্গঠনের ফলে সরকারী নীতির পরিবর্তন 
ঘটিতে পারে.। জনসমাষ্টর পক্ষে রেলপথরূপ একটি প্রয়োজনীয় এবং 


কল্যাণকর বিষয়ে পরিচালন-নীতির কিছুকাল অন্তর পরিবর্তন হিতৰুর 
অপেক্ষা অধিক অহিতকর হইয়া দ্বাড়াইতে পারে । 


পরিবহন ব্যবস্থ! ৩২৩ 


(৫) সরকারকে ঘনিষ্ঠভাবে রাজনীতির সহিত জড়িত থাকিতে হয় 
কিন্ত কোম্পানী রাজনীতির প্রভাবের বাহিরে থাকিয়। কাধ্য করিতে 
পরিপুর্ণভাবে সক্ষম | ' মেইজগ্ত কোম্পানীর পরিচালনার মধ্যে 
রেলপথকে রাজনৈতিক দলাদলির ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করিবার অবকাশ 
নাই । 


রাষ্ট্রের দ্বারা রেলপথ পরিচালনার স্বপক্ষে নিয়রূপ যুক্তি প্রদর্শন করা 
চলে := 


(১) সরকারের উপরে জনগাধারণের দাবী বর্তমান। অতএব 
সরকার জনসাধারণের সুখ সুবিধা এবং নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন 
ইহ] আশা করাই স্বাভাবিক । 


(২) রেলপথ হইতে যে লাভ হইয়া থাকে উহার একটি বিশেষ অংশ 
কোম্পানী পাইয়া থাকে | 


(৩) সরকার দেশের শিল্প বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্তু 
প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ; কোন কোম্পানী এইরূপ দায়িত্ব অনুভব করিতে 
পারে না। 


(৪) সরকার স্বয়ং দেশের বিভিন্ন রেলপথের পরিচালনার ভার গ্রহণ 
করিলে সকল রেলপথগুলির কার্য সুগংবদ্ধ করা এবং উহাকে দেশের 
অর্থনৈতিক কল্যাণ আনয়নের পথে প্রবাহিত কর! সরকারের পক্ষে সম্ভব 
এবং সহজ হইবে | j 


বস্তুত: আমাদের দেশে কোম্পানী পরিচালনা বলিতে সঠিক যাহা বুঝায় 
'সেই ধরণের কোম্পানীর পরিচালনা কোন দিনই ছিল না কারণ প্রথমাবধি 
কোম্পানীর মূলধনের উপর সরকারকে গ্যারান্টি প্রদান করিতে হইয়াছিল । 
কোম্পানীর লাভ হইতে সরকারকে অংশ দিবার বাবস্থা ছিল। রেলপথের 
পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ যে একেবারে না ছিল তাহা নয় । 
সরকারের এই আংশিক নিয়ন্ত্রণ থাকায় একাধিক ক্ষেত্রে রেলপথ পরিচালনার 
দায়িত্ব দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছিল । অতএব গ্যাকওয়ার্থ কমিটি যে সুপারিশ 
করিয়াছিলেন তাহ! সমীচীনই হইয়াছিল । ও কমিটি সুপারিশ করিয়া- 
ছিলেন যে রেলপথগুলিকে কোম্পানীর পরিচালনার হাত হইতে উঠাইর। 
লইয়া! রাষ্ট্রের পরিচালনার অধীনে আনা কর্তব্য । 


,৩২৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


রেলপথের অর্থনোতিক ফল্পাফ্ল—Economic Effects 
of the Railways 


Q. Discuss the economic effects of Railways in India. 
(3, Com, 1940, *43). 


ভারতে রেলপথ নিন্মীণ প্রায় একটি যুগান্তকারী ঘটনার সমান । 
ভারতের বহুকাল প্রচলিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উপর ইহার বহু গুরুত্বপুর্ণ 
এবং সুদুর প্রসারী ফলাফল ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া শুধু 
একমুখা হয় নাই, দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া হইয়াছে-_-একদিকে সুফল এবং অপর 
দিকে কুফল । 


সুফল (The good effects) 


Q. What economic advantages are derived from Indian 
Railways? (B. Com. 1936). 


(৯) রেলপথ নিশ্মীণের ঠিক অব্যবহিত পুর্বেব, ভারতের আভ্যন্তরীণ 
অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির সহিত (internal ৪০0110275) বাহিরের বিরাট 
বিশ্বের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির (৮০:10 9০০7)0)) কোন যোগসুত্র ছিল 
না বলিলেই চলে। রেলপথ নিশ্মাণের দ্বারা ও যোগস্ুত্র গ্রথিত হইল | 


(২) দেশের অভ্যন্তরেই বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াতের এবং মাল 
চলাচলের সুযোগ ছিল না--বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংযোগ 
ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সেই কারণে কোন একটি স্থানে 
খাগ্দ্রব্যের দুপ্পাপাতা ঘটিলে, ও ঘাটতি পুরণ কর! বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল । * 
কোন অঞ্চলে যখন খাদ্যদ্রব্যের দুপ্পাপ্যতা ঘটিয়াছে, তখন নিকটবর্তী স্থানেই 
কোথাও হয়তো খাগ্ের যথেষ্ট প্রাচুধ্য দেখা গিয়াছে । অথচ পরিবহনের 
অভাবে উদ্ধত্ত স্থান হইতে ঘাঁটতি অঞ্চলে খাদ্য আনয়ন কর! সম্ভব হইত 
না-__সন্ভব হইলেও উহা বহু আয়1সসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ হইত। রেলপথ 
এই অস্মুবিধ] দুর করিয়া দুভিক্ষ প্রতিরোধে সাহায্য করিয়াছে । 


(৩)  শুধুখাগ্ঠশস্যই নহে, অন্যান্য বছুপ্রকার সাধারণ ব্যবহার্য সামগ্রীর 
ক্ষেত্রেও, দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের অভাব 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটাইয়াছিল। কোন স্থানে ছিল বিশেষ সহজলভ্যতা, 
কোথাও বা কঠোর দুম্রাপ্যতা । ইহার অবশ্যন্তাবী ফলস্বরূপ একই সামগ্রী 
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দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রয় হইত এবং এই ভিন্ন দামের 
মধ্যে যে তারতম্য থাকিত তাহা অনেক ক্ষেত্রেই অল্প ছিল না। লৌহপথের 
‘লৌহ আলিঙ্গন বিভিন্ন অঞ্চলকে পরিবেষ্টন করিয়া উহাদের দুরত্ব বহু 
পরিমানে ভাঙ্গিয়া দিল । ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সামগ্রীর দাম স্তরে 
একটি সমতা আসিল । 


(৪) রেব্রপথ নিশ্মাণের পূর্বের আমাদের দেশে শ্রমিকের গতিশীলতা 
{Mobility of labour) ছিল খুবই অল্প | গ্রামের মধ্যেই অথবা সহজেই 
যাতায়াত করা চলে এইরূপ নিকাটবর্তী স্থানেই শ্রমিক তাহার শ্রম দিত। 
যাতায়াতের বাস্তব অসুবিধার দরুণ, অপর কোন দুর স্থান হইতে কোন 
সুনিশ্চিত উন্নত উপাজ্জনের প্রলোভন তাহার সন্মখে তুলিয়া বরা যাইত 
না__-অথবা অন্যত্র অধিক আয়ের উপায় আছে সে সংবাদ শ্রমিকের নিকট 
পৌছাইলে ও উহা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিত না; ইহাতে 
না হইত শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিকের বণ্টন, না হইত বিশেষ 
অঞ্চলের সন্ভাবন! অনুযায়ী শিল্পের স্থানিকতা (Localisation of Industry) | 
রেলপথ শ.মিকের গতিশীলতা ব্বদ্ধি করিয়াছে এবং শিল্পের স্থানিকতায় 
সহায়তা করিয়াছে ( কারণ যে স্থানে যে শিল্পের বিশেষ সুবিধা আছে, 
সেই স্থানে যদি শ্রমিক না যায় তাহা হইলে এ স্থানে এ শিল্প গড়িয়া উঠিতে 

“পারেনা )। 


(৫) বিশেষ স্থানের শিল্প সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইয়া শিল্পের যে 
স্থানিকতা ঘটে, উহাতে রেলপথ আরও এক প্রকারে সাহায্য করিয়াছে । 
হয়তো যেখানে শক্তি সম্পদ (bower resources) রহিয়াছে সেই স্থানে 
- শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল ; কিন্ত ও শিল্পে অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ 
আনয়ন প্রয়োজন এবং উহার উৎপাদিত সামগ্রী দুর স্থানে প্রেরণও 
প্রয়োজন । এই আনয়ন ও প্রেরণ ব্যবস্থায় রেলপথ যুগান্তকারী পরিবর্তন 
আনিল । এই ভাবে রেলপথ দেশকে শিল্প সমৃদ্ধির পধে আগাইয়! দিল | 


(৬) শুধু শিল্পের ক্ষেত্রে নহে, কৃষিকাধ্য্ের প্রন্কতিও রেলপথের দ্বারা 
বহু পরিমাণে পরিবন্তিত হইয়াছে । পুর্বেব কৃষিকার্্ের উদ্দেশ্য ছিল 
মূলত: কৃষক পরিবারের নিজস্ব ভরণপোষণ (subsistence farming) p 
কষিদাত ফসল যে বিস্তীর্ণ বাজারের উপকরণ হইতে পারে তাহা রেলপথ 
দেখাইয়া দিল । নিছক আত্মপোষণ রুষি এক্ষণে ব্যবসায়গত কৃষিতে 
(Commercial farming) পরিবর্তিত হইতে থাকিল । 


৩২৬ ভারতায় এথনীতি 


(৭) বৈদেশিক বাজার হইতে পণ্যদ্রব্য আফিয়া রেলপথের সাহায্যে 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং গৃহস্থ্ের গৃহে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল । একাধিক 
সামগ্রী অবশ্য দেশীয় শিল্প সামগ্রীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দেশের 
শিল্প ধ্বংস করিয়াছে । কিন্ত এ কথা ভুলিলেও চলিবে না যে বিদেশে 
আবিষ্কত বিবিধ সামগ্রী, যাহ! তখনও আমরা ব্যবহার করিতে শিখি নাই, 
রেলপথ আমাদের নিকট পেঁ।ছাইয়া দিয়াছে ; উহাতে জীবন ভোগের 

_ পরিসর বদ্ধিত হইয়াছে । 

(৮) রেলপথ নিশ্মাণ ও পরিচালনায় বহু সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্ত থাকিয়া! 

জীবিকা অঙ্জন করে । 


কুফল (The Bad Effects ) 


(১) দেশের অর্থনীতিতে রেলপথ যে পরিবর্তন আনিল তাহা 


একাধিক ক্ষেত্রে বিক্ততরূপ পরিগ্রহ করিল। রেলপথকে বৈদেশিক 
সরকারের শাসননীতির বপ্ররূপে ব্যবহার কর। হইল | বৈদেশিক শাসকের 
শাসন-নীতির পিছনে ছিল বাণিজ্যগত স্থার্থপরত! ; ভারতের নিকট হইতে 
কাচা মাল সংগ্রহ করা এবং ভারতবাসীর নিকট ইংলণ্ডে প্রস্তুত শিল্প 
যামত্রী বিক্রয় করা, ইহাই ছিল উহার বাস্তব রূপ । একই সঙ্গে ভারতের 
কষিগত অর্থনীতি বজায় রাখা এবং ইংলণ্ডের শিল্পগত অর্থনীতির সমৃদ্ধিতে 
ভারতের সহায়তা আদায় করা ( কারণ শিল্পজাত সামগ্রীর যত বৃহৎ 
বাজার পাওয়া যাইবে, ততই শিল্প দ্রব্য উৎপাদনের অধিক সহায়ত হইবে ) 
ভারতের রেলপথ এই নীতিকে কার্য্যকরী করিতে সহায়তা করিয়াছে। 


(২) রূহৎ যন্ত্ৰশিল্লে উৎপাদিত বৈদেশিক পণ্য ভারতে আমদানী 
হইয়া রেলপথের সাহায্যে সুদুর পল্লী অঞ্চলেও পৌছাইয়া গেল । 
ভারতের বাজার বৈদেশিক পণ্যে ছাইয়া গেল। ফলে দেশের মধ্যে 
অল্প-আয়তনের শিল্পে (small scale industries) বা কুটির শিল্পে। 
(cottage industries) উৎপাদিত সামগ্রীর বাজার সঙ্কুচিত হইয়াছিল। 
আধুনিক যন্ত্রশক্তিতে রাশি পরিমাণে উৎপাদিত সামগ্রীর সহিত আম!দের 
দেশে উৎপাদিত সামগ্রী প্রতিযোগিতা করিতে পারিল না। ফলে, 
ভারতের প্রাচীন কুটির শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল |. 


(৩) রেলপথ নির্মাণের জন্য যে উচু বাধ নিশ্মাণের প্রয়োজন 
হইয়াছিল, উহাতে জল চলাচলের পথ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ব্যাপকভাবে 
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জল জ্মায়েৎ হইয়া থাকে । এইরূপ জল জমায়েৎ (water logging) 
হইতে ম্যালেরিয়ার ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। 


(৪) রেলপথ নিশ্মীণের জন্য এবং রেলপথ নিশ্াণের দ্বারা ভারতের 
অরণ্য সম্পদের ধ্বংস হইয়াছিল । দেশের পক্ষে অরণ্য সম্পদের যদৃচ্ছ 
ধ্বংস কল্যাণকর নহে | 


রেলপথ ও ভারতের গ্রাম অর্থনীতি 1১৩ Railways 
and Village Economy 


Q. What are the changes that railways have produced in 
the village economy of India? (B. A. 1937) 


প্রাক-ব্েপথ যুগের গ্রাম অর্থনীতি _ 


ভারতের গ্রাম জীবনের আত্মপ্্যাপ্তি (56175900195) ছিল উহার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । এক একটি গ্রাম ছিল যেন একটি আত্ম-সম্পুর্ণ সমষ্টি, 
সম্পদ উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগের কার্যে ইহা ছিল আপনাতেই আপনি 
সম্পূর্ণ । গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের যাহা কিছু প্রয়োজন উহ! গ্রামের 
মধ্যেই উৎপাদিত হইত, এঁ গ্রামের মধ্যেই উহা বিক্রয় হইত এবং ও গ্রামের 
অধিবাদীগণই উহা ভোগ করিত। বিভিন্ন, বিশেষ করিয়া দুরবন্তী, 
গ্রামের মধ্যে সামগ্রীর আদান প্রদান ছিল খুবই বিরল। গ্রামের সহিত 
সহরাঞ্চলের সংযোগ ছিল খুবই শিথিল । প্রকৃতপক্ষে, আধুনিকক!লে 
সহরাঞ্চল বলিতে যাহা বুঝি, এরূপ সহরাঞ্চলের তখনও উদ্ভব ঘটে নাই ; 
সহর বলিতে যদি কিছু বুঝাইত, উহা বুঝাইত কিছুটা উন্নতধরণের 
গ্রামকেই | 


গ্রামের মধ্যে কৃষিকার্যাই ছিল সবিশেষ প্রধান এবং কৃষি ছিল কাধ্যতঃ 
ভরণপোষণমুনক (subsistence farming) | ফশল উৎপন্ন করিয়! বিক্রয় 
কর! কৃষকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল পরিবারের 
ভরণপোধণের জন্য প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদন । কিন্তু কষিই প্রধান 
হইলেও, গ্রামের মধ্যে গ্রাম শিল্পেরও প্রাচুর্য্য ছিল। এইগুলি ছিল অল্প 
আয়তনের কুটির শিল্প, যাহা কিছু শিল্প সামগ্রী তখন উৎপাদিত হইত 
তাহা গ্রামের কুটির শিল্প সংগঠনের মধ্যেই । ইহাদের খরিদ্দারও ছিল 
একই গ্রামের অধিবাসী__অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খরিদ্দারের বরাত (০79০) 


৩২৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


অনুযায়ী সামগ্রী উৎপাদিত হইত । মজুরীর হার, সুদের হার এবং খাজনা 
নির্ধারণে প্রথা (055৮০73) বা প্রচলিত অবস্থাই (5৪0২৪) সর্বাপেক্ষা অধিক 
ক্রিয়াশীল ছিল ; বিভিন্ন অর্থনৈতিক দলগুলি পারস্পরিক প্রতিযোগিতার 
দ্বার] নিজ নিজ পাওনা আদায় করিবার জন্য অগ্রসর হইতে শিখে নাই । 


গ্রাম অথণনীতির উপরে রেলপথ বিস্তাৱেৱ প্ৰতিক্ৰিয়া 


গ্রাম অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা 
(isolation), প্রত্যেক গ্রামের অর্থ নৈতিক স্বয়ং সম্প্ণত! (economic 
self-sufficiency) এবং গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামোয় প্রথার প্রাধান্ত 
(pre-dominance of custom) | যে বিষয়গুলির দ্বার! গ্রাম্য অর্থ নৈতিক 
জীবনের এই রূপ পরিবন্তিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্ববপ্রধান হইল 
রেলপথ নিল্মাণ ও বিস্তার | গ্রামগুলির মধ্য দিয়া আকিয়া বাকিয়া সরু 
রেলপথ সমান্তরাল রেখায় চলিয়া গেল আর তাহার সহিত দ্রুত গতিতে 
সরিয়া গেল গ্রামগুলির মধ্যে বহুযুগ সঞ্চিত বিচ্ছিন্নতা । রেল চলাচলের 
ধ্বনির সহিত গ্রামের বাহিরের বিশ্বের সংবাদ গ্রামবাসীদের কানে 
পৌছাইতে লাগিল । ক্ষকর! শুনিল মাটির ফসলের দ্বারা সোনা পাওয়া 
যাইবে__বাহিরে উহার চাহিদা আছে । শুধু গ্রামের বাহিরে নহে, পরস্ত 
দেশের বাহিরেও | অতএব নিছক ভরণপোষণ মূলক চাষের পরিবর্তে 
বাণিজ্যমূলক চাষের (Commercial farming) প্রেরণা আসিল । 
রেলপথ এই ফসল বহন করিয়া লইয়া গেল, কিন্তু পরিবর্তে গ্রামে 
পৌছাইয়া দিয়া গেল আধুনিক যন্ত্ৰশিল্নে উৎপাদিত চিত্তাকর্ষক দ্রব্যসন্তার | 
বিদেশে প্রস্তুত এই পণ্যদ্রব্যের প্রতিযোগিতায় গ্রামের কুটির শিল্প পরাভিত 
হইল । হৃতপেশা গ্রামবাসী অন্ন বস্ত্রের সন্ধানে রেল পথেরই যাত্রী হইল। 
দেশে শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিল । গ্রামের সহিত সহরের যোগ স্থাপিত হইল, 
অচল গ্রাম সচল হইল এবং বহুকাল সঞ্চিত প্রথার অচলায়তন সঙ্গে সঙ্গে 
ধ্বমিল না বটে, কিন্তু উহার বুনিয়াদ যে সুনির্দিষ্টভাবে নড়িয়া উঠিল, তাহ! 
নিঃগন্দেহ | 


রেল মাল এ ভারতের শিল্প বাণিজ7--চ২11৬) 
Freight and Industry in India 


Q. Examine the effects of the railway freight rates on the 
industry and trade in India.(B. Com. 1946) 


সব 


+ পরিবহন ব্যবস্থা ৩২৯ 


রেলপথে মাল বহনের জন্য যে শুন্ক গ্রহণ করা হয়, এ শুন্কের হার 
(৮a) বহুলাংশে দেশের শিল্পের প্রকৃতি এবং বাণিজ্যের গতি নির্ধারণে 
প্রভূত পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে | শুন্কের হার এরূপভাবে নির্ধারিত 
করা যায় যাহাতে শিল্প হইবে পঙ্গু এবং বাণিজ্য হইবে পরমুখাপেক্ষী, 
অর্থাৎ অপর কোন দেশের অর্থ নৈতিক প্রগতিতে সহায়ক মাত্র। অপর 
পক্ষে এরূপ শুক্কের হার প্রচলিত করা চলে যাহার দ্বারা শিল্পোন্নয়নের 
প্রচুর সহায়তা কর! হইবে এবং দেশের সত্যকার প্রয়োজনের খাতেই 
বাণিজ্যের গতিকে প্রবাহিত করা হইবে | শুন্কের হার (freight rate) 
যে এই শক্তির অধিকারী, তাহার কারণ হইল যে (১) মাল পরিবহনের 
(cost of transport) খরচার উপরে মালের দাম নির্ভর করে এবং 
উহার কাটতি ( এবং এই কাটতির উপর নির্ভর করে শিল্প বাণিজ্যের 
প্রসার ); (২) শিল্প সামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, 
যথা কাঁচামাল (raw materials), বহন করিয়া আনিবার প্রয়োজন হয় 
অতএব পরিবহন খরচাঁর উপর শিল্প সামগ্রীর উৎপাদন খরচ! (cost of 
production) নির্ভর করে। 


দুঃখের বিষয় বিদেশী সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে সরকারের রেলপথে 
মাশুলের হার নির্ধারণে যে নীতি অন্ুস্থত হইত উহ! ছিল ভারতের শিল্প 
বাণিজ্যের একান্তই প্রতিকূল | প্রথমতঃ, মাশুলের হার এইভাবে স্থির 
করা হইত যাহাতে দেশের মধ্যেকার বিভিন্ন অঞ্চলে মাল চলাচল কম 
হয় এবং বহির্ববাণিজ্যের মোড়গুলিতে অর্থাৎ বন্দরগুলিতে মালের চালান 
হয় বেশী এবং বন্দরগুলি হইতে যাহাতে দেশের মধ্যে মাল আসিতে পারে । 
ইহাতে বৈদেশিক শিল্পের বিশেষ সুবিধা হইত | 


দ্বিতীয়তঃ, বন্দর অঞ্চলগুলির প্রতি মাশুলের হার পক্ষপাত মূলক 
হওয়াতে, বন্দর-সহরগুলিতেই (Port ৮০57)৪) শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ ভিড় 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল | শিল্পের স্থানিকতা (localisation of industries) 
যে যে কারণে ঘটিয়া থাকে, তাহার সবগুলিকে অতিক্রম করিয়া, একটি 
অপেক্ষাকৃত নগণ্য বিষয় ( মাশুলের হার ) আমাদের দেশে শিল্প-স্বানিকতা 
বহুলাংশে নির্ধারণ করিয়া! দিল। 


তৃতীয়তঃ, একটি অতি অবিবেচন! প্রস্ুত পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল ) 
ইহার নাম হইল প্রতিরোধ হারের পদ্ধতি (system of “block rates”) | 
ইহার দ্বার! যে পথে মাল চলাচল সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক এবং স্থুবিধাজনক 


- ৩৩০ ভারতীয় অর্থনীতি 


সেই পথে মাল চলাচল প্রতিরুদ্ধ হইত ! একাধিক প্রতিদ্ন্দী রেল 
কোম্পানী মাল চলাচলকে নিজের আয়ত্বের মধ্যে রাখিবাঁর জন্য এরূপভাবে 
মাশুল নির্ধারণ করিত যাহাতে কোন ব্যক্তির মাল ঘুরানে৷ পথে যাইতে 
বাধ্য হইত, সোজা পথে যাইলে অনেক বেশী মাশুল লাগিয়া যাইত ৷ 


চতুর্থত:, জাহাজী পরিবহনকে ধ্বংস করিবার জন্যও বেদপথগুলি 
মাশুলের হারের তারতম্য ধটাইয়াছে । সেই কারণে জাহাজী পরিবহন 
গড়িয়া উঠিয়া শিল্প বাণিজাকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করিতে পারে নাই। 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে মাশুলের হারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান 
করা হয়। ১৯৪৮ সালের ১লা অক্টোবর মাশুলের নূতন হার প্রবান্তিত 
করিয়া মাশুল সম্পকিত অন্থুবিধা কিছুটা নিরাকরণের প্রচেষ্টা করা 
হইয়াছিল । ইহাতে সমগ্র রেলপথকে একটি পরিপূর্ণ সংস্থা রূপে গণ্য 
করিয়া তদনুযায়ী মাশুলের হার স্থির করা হইয়াছে । পৃথক পুথক 
রেলপথগুলির ছারা আদায়ীক্ৃত হার অথবা ষ্টেশন মাফিক হার বাতিল 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । পর্ববাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত পথে যাইতে যেরূপ মাশুল 
পড়িবে সেইবূপ মাশুলই ধরা হইয়া থাকে । 


(ৱলপৱিৱহন সমস্য। ও ১১৪৮ এর অনুসন্ধান কাম্মিটি_ 


Railway Transport Problems and the Railway Enquiry 
Committee of 1948 


যুদ্ধোত্তর যুগের রেল পরিবহনের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার 


জগ্ত এবং এ সম্পর্কে উন্নতিবিধানের নিমিত্ত সুপারিশ করিবার জন্য ভারত ' 


সরকার “ভারতীয় রেলপথ অন্ুগন্ধান কমিটি’ (Indian Railway 
Enquiry Committee) গঠন করেন এবং এই কমিটি ১৯৪৮ গালে 
তাহাদের বিবরণী পেশ করেন। রেল পরিবহন ব্যবস্থার বিভিন্ন বর্তমান 


সমগ্যা অন্ুধাবনের সহায়ক রূপে তাহাদের এই বিবরণী বিশেষ 
গুরুত্বপুর্ণ । 


কমিটি দেখিয়াছেন, রেল পরিবহন ব্যবস্থা বর্তমানে বিশেষ অগস্তোম- 
অনক। সাম্প্রতিককালে ইহার অবস্থা বেশ উদ্বেগজনক হইয়াছে বলা 
চলে । ১৯৪১-৪২ সালের পর বর্তমানে ওয়াগণের সংখ্যা এবং ইঞ্জিনের 
সংখ্য! উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, রেলকর্মচারীর সংখ্যাও 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে : কিন্ত চলিবার ওয়াগণ, চালাইবার ইঞ্জিন 


পরিবহন ব্যবস্থা ৩৩১ 


এবং পরিচালনার কর্মচারী. সব কিছুর বৃদ্ধি সত্বেও মালবহনের পরিমাণ 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় নাই, বরং উহ! হাম পাইয়াছে । তাহার কারণ এই নহে 
যে রেলপথে মাল প্রেরণের দাবী কমিয়াছে--ও দাবী রৃদ্ধিই পাইয়াছে ; 
যাহা ঘটিয়াছে তাহ! হইল এই যে রেলপথের মাল প্রেরণের ক্ষমতা 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই বাধাপ্রাপ্তির একাধিক কারণ বিদ্যমান । 
ওয়াগণের স্বল্পতার অর্থ এই নহে যে ওয়াগণের সংখ্যা কম ; উহার অর্থ 
হইল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওয়াগণপমূহ অযথা আটক পড়িয়া যায় এবং 
মাল তুলিবার কেন্দ্রগুলিতে ভ্রতগতিতে ওয়াগণ পৌছাইতে পারে না । 
এই মুখ আটক (১০৮০০ 77০০/৪) অবস্থার জন্ দায়ী সমাপ্ডিস্বানের অসম্পর্ণতা 
(inadequacy of the terminals), গাড়ী জযমায়েৎ কেন্দ্রে গাড়ীর ভিড় 
হইয়া] যাওয়! - (congestion of marshalling yards), cs পরিবর্তন 
স্থানে বিলম্ব (delay in break-of gauge junctions) ইতাদি। ইহা! 
ভিন্ন চলমান গাড়ীর দেরী করিয়া পৌছানোর বহু কারণও রহিয়াছে | 


কমিটি বলেন যে মাল চলাচলের পরিমাণ হাস পাইলেও, যাত্রী 
চলাচলের পরিমাণ সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের অব্যবহিত পুর্বেবর 
তুলনায় যাত্রী চলাচলের সংখ্যা ছিগুণেরও অধিক বুদ্ধি পাইয়াছে । কিন্ত 
ইহাতে আনন্দিত হইবার বিশেষ কিছুই নাই, কারণ যে অবর্ণনীয় কষ্ট ও 
ভিড়ের মধ্যে যাত্রীরা চলাচল করে তাহ! যথেষ্ট পরিতাপেরই বিষয়। 
ইহার জন্ত প্রধানতঃ দায়ী যাত্রী বহনের উপযোগী রেলকামরার হাস । 
রেলপথের বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ সমস্তাগুলির মধ্যে ইহা অন্ততম | ওয়াগণ 
নির্মাণ অপেক্ষা যাত্রী কামরা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার উপর কমিটি অধিক 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন! 


কমিটি বিশেষ ‘পরিতাপের সহিত রেলকর্মচারীদিগের কর্মদক্ষতা 
হ্রাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের উদ্যোগ-ক্ষমতাঁর 
(lack of initiative) অভাব, সুষ্ঠ, তত্বাবধান এবং পরিচালন ক্ষমতারও 
অভাব কমিটি লক্ষ্য করিয়াছেন । 


দেশ বিভাগ এবং ব্রেলপথ সম্পর্কে বর্তমান সমস্য 1_ 


Partition and the Present Problems of the Indian 
Railways 

দেশ বিভাগের ঠিক অব্যবহিত পূর্বের ভারতের রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল 
৪০,৫২৪ মাইল ; দেশ বিভাগের দ্বারা পাকিস্তানের অংশে পড়িল ৬,৬৫৯ 


৩৩২ ভারতীয় অর্থনীতি 


মাইল এবং ভারতে অবশিষ্ট রহিল ৩৩,৮৬৫ মাইল 1% নয়টি বৃহৎ 
রেলপথের মধ্যে সাতটি রহিল ভারতে এবং দুইটি রেলপথ-_বাঙুলা-আঁসাম 
রেলপথ ও উত্তর পশ্চিম রেলপথ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভাগাভাগি 
হইল । ছুই দেশের মধ্যে রেলপথের সম্পত্তি বন্টিত হইল কিন্ত 
প্রধান কারখানাগুলি যে রাষ্ট্রীয় সীমানায় অবস্থিত ছিল সেই রাষ্ট্রের 
অংশেই পড়িল। দেশ বিভাগের সহিত রেলপথের এই বণ্টনের দ্বার! 
ভারতে রেলপথ সম্পর্কে বিভিন্ন নতন সমস্যার উদ্ভব হইল | উত্তর পশ্চিস 
রেলপথের (North Western Railway) ভাগাভাগি হওয়াতে ভারতকে 
অধিকাংশ কারখানা হইতে এবং গাড়ি মেরামতের সুবিধা হইতে বঞ্চিত 
হইতে হইল । অনুরূপভাবে বাঙ্গলা-আসাম রেলপথের (Bengal Assam 
Railway) ভাগাভাগি হওয়াতে আসাম রেলপথের না রহিল কোন 
মেরামতীর কারখানা, না থাকিল অবশিষ্ট ভারতের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ । 
করাচীর বন্দর দেশ বহির্ভত হওয়ার বোদ্বাইতে অধিক মাল চলাচল 
প্রবাহিত কর! প্রয়োজন হইল, ফলে ও দিকে মালের ভিড় হইল অসম্ভব 
এবং বোম্বাই বন্দরে পরিবহনে মুখ-আটক (Transport bottle-neek) 
স্বষ্ট হইল । ইহাতে কান্দলায় একটি প্রথম শে ণীর বন্দর নির্মাণের 
প্রয়োজন হইল এবং কান্দলা-দিসা (Kand!a-Dea5) রেলপথ নিশ্মাণেরও 
প্রয়োজন হইল | 


বর্তমানে ভারতীয় রেলপথের প্রধানতম সমস্যা হইল রেলপথ সম্পত্তির 
পুনরুজ্জীবন (Rehabilitation of Railway 8859৪)__অর্থাৎ রেলপথের 
যে সকল সামগ্রী বহুদিন চালু থাকিবার জন্য অকেজো হইয়! গিয়াছে 
সেগুলির পরিবর্তন সাধন । এইরূপ বহুবিধ পরিবর্তন বহুপুর্বেবই করা 
উচিত ছিল; করা উচিত ছিল অথচ করা হয় নাই এইরূপ বকেয়া 
কাধ্যের পরিমাণ হইতে এই সমস্যার গুরুত্ব অন্থধাবন করিতে পারা যায় । 
বৎসরে যেক্ষেত্রে ২০০ ইঞ্জিন পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে 
১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ অবধি ১০৫০টি ইঞ্জিন পরিবর্তনযোগ্য 
হইয়া প়িয়াছিল | অনুরূপভাবে এ সময়ে পরিবর্তনযোগ্য যাত্রীকামর! 
এবং ওয়াগণের সংখ্যা যথাক্রমে ৫,৫১৪ এবং ২১,৪১৮এ পরিণত হইয়াছিল 
_যখন নাকি উহাদের গড় বাৎসরিক পরিবর্তনযোগ্য সংখ্যা হইল বথাক্রমে 
৬৫০ এবং ৫০০০ | পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছেন যে ১৯৫৬ 


বর্তমানে (১৯৫৫) ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ্য হইল ৩৪,২৫৭ মাইল 


1 


1 


পরিবহন ব্যবস্থা ততত 


সালের ৩১শে মাচ্চ তারিখে যে সকল ইঞ্জিন, যাত্রী কামরা ও ওয়াগন 
পুরাতন হইয়া পরিবর্তন যোগ্য হইবে তাহাদের সংখ্যা হইবে যথাক্রমে 
২০৯৬, ৮৫৩৫ এবং ৪৭৫৩৩ । এই সকল চলমান সরঞ্জাম (Mobile 
equipments ) ব্যতীত, স্থাবর সরঞ্জাম (Immobile equipments) 
সমভাবেই উদ্বেগজনক । গত বিশ বৎসরের মধ্যে রেলপথের লাইন সমূহ 
খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে_-এই সময়ের মধ্যে যে লাইনগুলি পরিবর্তন 
করা অপরিহাধ্য ছিল শুধু সেই লাইনগুলি পরিবর্তন করা হইয়াছিল । 
লাইনের এই ছুরর্বলতার দরুণ প্রায় ৩০০০ মাইল-ব্যাপী দীর্ঘ পথে 
ট্রেণের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে । 


পরিকল্পনা কমিশনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, রেলপথের পুনরুজ্জীবনের 
গুরুত্ব এবং জরুরী প্রয়োজন আরও একদিক হইতে বিবেচনা করিতে 
পারা যায় । রেলপথের যাত্রী ও মাল চলাচল করিবার ক্ষমতার উপর 
অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৫০-৫১ এই সময়ের 
মধ্যে যাত্রী-মাইল (Passenger Miles) বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১৭৭৮ কোটি 
হইতে ৩৯৭২ কোটিতে এবং রেলপথে বাহিত মালের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল ২১৭৮ কোটি ৬০ লক্ষ টন মাইল (T'০n miles) হইতে ২৬৫৮ 
কোটি ১০ লক্ষ টন মাইলে | সাধারণ অবস্থায় অনুমোদন করিতে পারা 
যায় না এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তবেই এই বিপুল পরিমাণ যাত্রী ও 
মাল চলাচল করা সম্ভব হইয়াছিল । স্বাধীনতার পরে কিছু পরিমাণে 
নূতন চলাচল সরঞ্জাম চালু করিয়া অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা 
হইয়াছে £ 


নূতন চলমান সরঞ্জাম 


১৯৪৬-৪৭ ১৯৪৭-৪৮ ১৯৪৮-৪৯ ১৯৪৯-৫০ ১৯৫০-৫১ 


ইঞ্জিন ৫১৮ ২৮ ১০১ ৪১২ ২৯৩ 
যাত্রীকামরা ১২০ ১৫৬ ২৩৮ ৩৩৭ ৪৭৯ 
ওয়াগন ১৪,৫৮০ ৫১৪২৪. ৯,৫২২ ১১৪৪৩ ৩১১০৬ 


পরিকল্পনা কমিশন বলেন রেলপথের পুনরুজ্জীবনের জন্য বর্তমানে 
প্রয়োজনের তুলনায় দেশের মধ্যেই নিল্মিত বাত্রীকামরা এবং ওয়াগণের 
সংখ্যা খুবই অল্প | এই ফাঁক পুরণের জন্য বিদেশ হইতে আমদানী করা 
প্রয়োজন | পরিকল্পনা কালের মধ্যে বিদেশ হইতে আমদানী কর! হইবে 


৩৩৪ , ভারতীয় অর্থনীতি 


বলিয়! বরা হইয়াছে ৬০০ ইঞ্জিন, ১,২৯৪ যাত্রী কামরা ১৯,১৪২টি 
ওয়াগন । এই সময়ের মধ্যে দেশে উৎপাদন হইবে বলিয়া ধর! হইয়াছে 
২৬৮টি ইঞ্জিন, ৪,৩৮০টি যাত্রী কামরা এবং ৩০০০ ওয়াগন। 


রেজপথের অর্থ ব্যবস্া-সাথাবণ বাজেট হইতে 
প্ুথকীকররণ_7)১৩ Railway Finance,—it's Separation from 
the General Finance 


Q. Write a note on the effects of Separation’ of railway 
finance from the general finance in this country (B. Com. 1954) 


ভারতের রেলপথের নিমিত্ত সরকারের আয় এবং ব্যয় প্রথমে তাহাদের 
সাধারণ বাজেটের মধ্যেই অন্তভুক্ত থাকিত। এ্যাকওয়ার্থ কমিটি 
(Acworth Committee) কিন্তু বিভিন্ন বিষয় পৰ্ম্যালোচন! করিয়া 
সুপারিশ করিলেন যে রেলপথের আয় ব্যয় হিসাব করিয়া একটি পৃথক 
বাজেট রচনা করা উচিত, ভারত সরকারের সাধারণ বাজেট হইতে এই 
রেল বাজেটকে পৃথক করিয়া রাখা উচিৎ। এই সুপারিশ অনুযায়ী 
১৯২৪ সালে ভারত সরকার পৃথকীকরণ বন্দোবস্তরূপে (Separation 
Convention) নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থায় স্থির হয় যে 
রেলপথগুলির পু'জির উপর সুদ প্রদান ব্যতীত ভারত সরকারের সাধারণ 
বাজেটে বাণিজ্যমূলক লাইনগুলিতে যে পুজি খাটিতেছিল তাহার 
শতকরা ১ ভাগ পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে । অধিকন্তু রেলপথগুলি 
ভারত সরকারকে তাহাদের অচ্জিত মুনাফার এক পঞ্চমাংশ প্রদান করিবে | 
মুনাফা হইতে যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে তাহা রেলের রিজার্ভ ফাণ্ডে জম! 
করা হইবে । তবে এই রিজার্ভ ফাণ্ড প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ যদি তিন কোটি 
টাকার অধিক হয় তাহ! হইলে এ বাড়তি অর্থের এক তৃতীয়াংশ রেলপথ- 
গুলি সাধারণ বাজেটে প্রদান করিবে । এই বন্দোবস্তে আরও স্থির 
হইল যে সামরিক গুরুত্বের রেলপথগুলিতে যে লোকসান হইবে তাহ! 
সরকারের সাধারণ বাজেটেই বহন কর! হইবে । রেলের যে রিজার্ভ 
ফাণ্ড গঠিত হইবে উহার কাৰ্য্য হইবে রেলপথের আথিক কাঠামো 
, শক্তিশালী করিয়া তোলা। 


পৃথকীকরণ বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ছিল. মোটামুটি ছুইটি-_প্রথমতঃ 
যাহাতে রেলপথের আয়ের গুরুতর হাস বৃদ্ধি হইতে ভারত সরকারের 
সাধারণ বাজেটে প্রতি বৎসরেই তুমুল প্রতিক্রিয়া না ঘটে ; দ্বিতীয়তঃ, 


পরিবহন ব্যবস্থা ৩৩৫ 


যাহাতে রেলপথগুলি তাহাদের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী ধারাবাহিক নীতি 
অনুপরণ করিতে পারে। প্রথম উদেশ্যটা কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করা 
হইয়াছিল । ভারত সরকারের সাধারণ বাজেট রেলপথগুলি হইতে একটি 
নিশ্চিত আয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকিত এবং রেলপথের আয়ের পরিবর্তীনের 
দরুণ সাধারণ বাজেটে পরিবর্তনের প্রয়োজন খুবই কমিরা গিয়াছিল। 
এমন কি বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের মন্দার সময়েও রেল বাজেট হইতে ভারত 
সরকারের বাজেটে সুদের দরুণ অর্থ প্রদান চালাইয়া যাওয়া হইয়াছিল-- 
এই অর্থ প্রদান করা হইত হয় রিজার্ভ ফাণ্ড হইতে অথবা ডিপ্রিসিয়েশন 
ফাণ্ড হইতে খণ করিয়া । তবে এক্ষেত্রেও বিবেচনা! করা যাইতে পারে 
যে রেলের বাঁজেটকে সাধারণ বাজেট হইতে পৃথক না করিলে ভারত 
সরকারকে লোকসান বহন করিতে হইত বটে কিন্ত ডিপ্রিসিয়েশন ফাণ্ড 
যে উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় ( পুরাতন সরঞ্জাম পরিবর্তনের প্রয়োজনে ) 
সেই উদ্দেশ্যেই এ অর্থ ব্যয়িত হইত | দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই 
বলিলেই চলে কারণ মন্দার সময়ে ভারত সরকার নিজের প্রয়োজনে যেরূপ 
অত্যন্ত ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াছিলেন সেইরূপ নীতি তাহারা রেল বাজেটের 
উপরেও আরোপ করিয়াছিলেন | 


তবে মোটামুটি বলিতে গেলে পৃথকীকরণের পর পাঁচ বৎসর রাষ্ট্রায়ত্ত 
বেলপথগুলির আথিক অবস্থা বেশ ভালই গিয়াছিল । কিন্তু তাহার পর 
সাত বৎসর ইহাদের আথিক অবস্থার অত্যন্ত অবনতি ঘটে । ১৯৩০-৩১ 
সাল হইতে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত রেলপথগুলির নীট আয়ের দ্বারা 
সুদ প্রদানের ব্যরই সঙ্কুলান হয় নাই । ফলে রিজার্ভ ফাও ভ্রতগতিতে 
কমিয়! গিয়াছিল এবং ডিপ্রিসিয়েশন ফাণ্ডেও হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল । 
১৯৩৭ সালে রেল বাজেট হইতে সাধারণ বাজেটে অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা 
স্থগিত রাখা হয় এবং ১৯৩৯ সালে পুনরায় এই স্থগিত ব্যবস্থা প্রচলিত 
থাকিল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার 
পর ভারতীয় রেলপথের অভুতপুর্বব সম্দ্ধি ঘটে এবং ১৯৪২-৪৩ সালেই 
রেলপথ সমূহ তাহাদের আয় হইতেই ডিপ্রিসিয়েশন ফাণ্ডের সমস্ত খাণ 
শোধ করিয়া দেয় এবং ভারত সরকারকে পুর্ব্বেকার সমস্ত বকেয়া পাঁওনা 
মিটাইয়া দেয় | 


Q. Critically examine the terms of the new separation 
convention in connection with railway finance (B. Com. 1955) 


১৯২৪ সালের এই পৃথকীকরণ বন্দোবস্ত তিন বৎসর পরে এ সম্পর্কে 
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নুতন করিয়া আলোচনা করা হইবে বলিয়! ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিল | 
কিন্ত রাজনৈতিক গোলযোগের ভগ্ত উহা করা হয় নাই! ১৯৪৩ সালে 
এই সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য আর একটি কমিটি নিযুক্ত হয় । এই 
কমিটি অভিমত দেন যে ১৯২৪ সালের বন্দোবস্তের কোন গায়ী পরিবর্তন 
স্থগিত থাকুক কারণ যুদ্ধোত্তর যুগে কিরূপ অবস্থা দ্রাড়াইবে তাহা তখন 
বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। তবে রেল বাজেট হইতে সাধারণ বাজেটে 
কত অর্থ প্রদান করা হইবে তাহ! প্রতি বৎসর ভারত সরকার এবং 
রেলপথের আপেক্ষিক প্রয়োজন অনুযায়ী স্থির করা হউক । 


এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৪৯-৫০ সাল অবধি কাধ্য চলিতে 
থাকে এবং ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি নূতন বন্দোবস্ত গৃহীত 
হয়_-১৯৫০ সালের এপ্রিল মাস হইতে উহা কার্যাকরী হয়। ১৯৫০ 
সালের এই বন্দোবস্তে স্থির হয়, যে সরকারের সাধারণ বাজেট হইতে 
রেল বাজেট পৃথকই থাকিবে কিন্ত রেলপথগুলি ভারত সরকারের বাজেটে 
প্রতি বৎসর তাহাদের থণ পুঁজির শতকরা ৪ ভাগ পরিমাণ অর্থ প্রদান 
করিবে । রেল পথের ক্ষেত্রে অর্থসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে ইহা একটি 
গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ । পুর্বেবকার বন্দোবস্ত অনুযায়ী রেল বাজেট হইতে 
সাধারণ বাজেটে কত অর্থ পাওয়া যাইবে তাহার পরিমাণ নিদিষ্ট ছিল না ; 
কিন্ত এই নূতন বন্দোবস্তে পঁজি বিনিয়োগের উপর একটি নিদি 
ডিভিডেণ্ডের সমান অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা থাকাতে ভারত সরকারের সাধারণ 
বাজেটে রেলপথের নিকট হইতে একটি নিদ্দিষ্ট আয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারিল। 

১৯৫৪ সালে পালামেণ্ট এ সম্পর্কে আর একটি সংশোধিত 
বন্দোবন্ত (Revised Convention of 1954) প্রবর্তন করেন। 
এই সংশোধন অনুযায়ী রেলপথগুলি ব্যবহৃত গঁজির (capital-at.change) 
উপর শতকরা ৪ ভাগ ডিভিডেও প্রদান করিবে; তবে ইহার দুইটি 
ব্যতিক্রম থাকিবে ; (ক) অতিরিক্ত পঁজি ব্যয় করা হইয়াছে (০৮৪৮ 
capitalisation) যে পরিমাণে সেই পরিমাণ পঁ'জির উপর, সাধারণ 
বাণিজ্যমূলক দপ্তরগুলি (Commercial Department) যত সুদ দেয় 
রেলপথসমূহকে তত পরিমাণ সুদ প্রদান করিতে: হইবে ; (খ) নূতন 
লাইন নিন্মাণের ক্ষেত্রে, যতদিন নিম্মাণ কাধ্য চলিবে ততদিন এবং 
গাড়ী চলাচল সুরু হইবার পর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত, ডিভিডেও প্রদানের 
দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে । ষষ্ঠ বংসর হইতে চল্তি ডিভিডেও 
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প্রদান করা হইবে এবং উদ্ধত্ত থাকিলে বকেয়া ডিভিডেও প্রদান করা 
হইবে | এই সংশোধিত বন্দোবস্তে রেলপথসমূহের ডিপ্রিশিয়েশন ফাণ্ডে 
অর্থ রাখিবার পরিমাণও বৃদ্ধি করা হইল । 


১৯৫৫-৫৬ সালের রেল বাজেট এই সংশোধিত বন্দোবস্তের উপর 
ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে । এই বাজেট হিসাবে, রেলপথের সাকুল্য 
চলাচল আর (Gross Traffic Receipt) ধরা হইয়াছে ২৯২*৫০ কোটি 
টাকা । চল্তি খরচা এবং ডিপ্রিসিয়েশন ফাণ্ডে অর্থপ্রদান বাদে নীট 
আয় ধরা হইয়াছে ৪৩২১ কোটি টাকা । ইহ! হইতে সরকারের সাধারণ 
বাজেটে ৩৬'০৭ কোটি টাকা ডিভিডেও প্রদান করা হইবে এবং ৭১৪ 
কোটি টাকা রেলপথের নীট উদ্ব ত্ত থাকিবে | 


ভারতীয় রেলপথের আথিক ব্যবস্থা নিম্নপ্রদন্ত তালিকা হইতে বুঝিতে 
পারা যাইবে । 
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4 রেলপথের পুনপিন্যাস—Re-grouping of the Railways" 


9. Discuss the case for the regrouping of the Railways in 
India. (B. Com. 1952). 
আমাদের দেশে রেলপথ যে ভাবে নির্ন্মিত হইয়াছে উহাতে সমগ্র দেশে 
একটি সুসমঞ্জম এবং সুসংবদ্ধ রেলপথ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই । বিভিন্ন 
রেলপথ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন মিটাইত _ইহাদের মধ্যে কোনটি 
ছিল খুব বৃহৎ, কোনটি ছিল ক্ষুদ্র । ইহাদের সংখ্যাও অধিক ছিল, ক্রিয়া 
পদ্ধতিতেও পার্থক্য ঘটিত, কর্ম্মদক্ষতারও তারতম্য থাকিত।_ স্বাধীনত| 
প্রাপ্তির পর, বিশেষ করিয়া দেশীয় রাজ্যগমহকে পুর্বেবকার ব্রিটিশ ভারতের 
গহিত যুক্ত করিয়! এক্যবদ্ধ ভারত গঠনের পর, সমগ্র দেশের অব্যবস্থিত 
রেল ব্যবস্থাকে সুসংহত ও সুবিশ্যস্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয়| 
এই উদ্দেশ্য' উপলব্ধির জন্য রেল বোর্ড (Railay Board) এবং ভারত 
সরকার সমগ্র রেলপথের পুনবিন্যাস (Re-grouping of the Railways) 
এর পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন | এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯৪৭ 
সালে পণ্ডিত কুগ্জরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, ১৯৪৯ 
সাল পৰ্য্যন্ত ইহা কার্য করে । ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে পুনরায় একটি 
কমিটি নিযুক্ত হয়; এই . কমিটি ভারতের সমগ্র রেলপথকে ছয়টি 
আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত করিবার সুপারিশ: করেন। এই সুপারিশ 
২২ 
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পরিবহন ব্যবস্থা ৩৩৯ 


সরকার গ্রহণ করেন এবং তদনুযারে পুনবিন্যাসের পরিকল্পনা প্রণীত হয়। 
ভারতের সমগ্র রেলপথকে প্রথমে ছয়টি আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত করা 
হইয়াছিল । এই ছয়টি অঞ্চল হইল £ 


(১) দক্ষিণ অঞ্চল (Southern 2০7০)-_ইহার দৈর্ঘ্য হইল ৫৯৯৮ মাইল। 


৪ 29 1 1 


(২) মধ্য অঞ্চল (Central Zone)—. ৫৩৯৮ 
(৩) পশ্চিম অঞ্চল (Western Zone) —" ৪১-২১-0858? 
(৪) পুর্বব অঞ্চল (Eastern Zone)— 7” ” ৫৬০০ ** 
(৫) উত্তর পুর্ব অঞ্চল (North Eastern Zone)—" ৫৫৫০ t 
(৬) উত্তর অঞ্চল (Northern Zone) — " ৫৩৬৪ ” 


অর্থাৎ ভারতে ছয়টি বৃহৎ রেলপথ থাকিবে__দক্ষিণ রেলপথ, মধ্য 
রেলপথ, পশ্চিম রেলপথ, পুর্বব রেলপথ, উত্তর পুর্বব রেলপথ এবং উত্তর 
রেলপথ । পুর্ব্বেকার রেলপথগুলিকে সাজাইয়া৷ ও বণ্টন করিয়া এই 
ছয়টি রেলপথের অন্তরভূক্ত করা হইয়াছে । ইহাই রেলপথের পুনবিস্তাস । 
ইহাদের মধ্যে দাক্ষণ রেলপথেরই সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন 
হয় ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে এবং এ সালেরই নভেম্বর মাসে 
কেন্দ্রীয় রেলপথ ও পশ্চিম রেলপথ নবসংগঠিত ভাবে কাৰ্য্য সুরু করে । 
১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে অবশিষ্ট তিনটি রেলপথ-_উত্তর রেলপথ, 
উত্তর পুর্বব রেলপথ, এবং পুর্বব রেলপথ-_ কাৰ্য্য সুরু করে। 

১৯৫৫ সালের ১লা আগষ্ট হইতে আর একটি নূতন অঞ্চল স্থষ্টি করা 
হইয়াছে । ইহার নাম হইল দক্ষিণ পুর্বব রেলপথ (South Eastern 
Railay) | পুৰ্বব-রেলপথকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া এই নূতন অঞ্চল গঠন 
করা হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য হইল ৩,৩৩৯ মাইল এবং ইহার প্রধান 
কর্মস্থল কলিকাতা । 

দ্রষ্টব্য : ৩৪০ পৃষ্ঠার তালিক! হইতে নবগঠিত রেলপথগুলির প্রকৃতি 
বুঝিতে পারা যাইবে | 


পুনারবিন্যাসের সুবিধা ৪ 
(১) রেলপথ সমূহের ক্রিয়াকলাপের দক্ষতা ইহার দ্বার! বদ্ধিত হইবে 


বলিয়া আশা! করা যায় £ 
(২) রেলপথ পরিচালনার জন্য যে ব্যয় করিতে হয় তাহারও কিছু 


ভারতীয় অর্থনীতি 


৩৪০ 
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পরিবহন ব্যবস্থা ৩৪১ 


পরিমাণ হাগ প্রাপ্তি ঘটবে বলিয়া দাবী কর! হয়। এই ব্যয় সঙ্কোচ 
ঘটিবে সাধারণতঃ ওভারহেড খরচার হাঁসের দ্বারা । 

(৩) রেলপথ সমুহের যে সকল কারখানা আছে, সেগুলি বিভিন্ন 
রেলপথের মধ্যে যথাসম্ভব সুস্মভাবে বণ্টন করা যাইবে ; ইহাতে উহাদের 
কার্য্যকলাপের সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন অঞ্চল সমানভাবে অন্ততঃ অধিকতর 
লাভজনকভাবে ভোগ করিতে পারিবে । 

(8) পরস্পর সংলগ্ন দৃঢ়সংবদ্ধ অঞ্চলকে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক রেলপথ 
অধিকতর কার্য্যকরীভাবে উপকারিতা প্রদান করিতে পারিবে । 

- (৫) একই কাৰ্য্য দুইবার সম্পাদনের প্রয়োজন, বিভিন্ন রেলপথের 
মধ্যে অযথা পত্র ব্যবহার, আন্তঃ রেলপথ সামগ্রস্ত বিধান, জংশনগুলিতে 
দ্বিবিধ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি অস্ুবিধাজনক বিষয়গুলি দূরীভূত হইবে । 


পুনর্বিনযাসের অসুবিধা ৪ 


(১) এক একটি আঞ্চলিক রেলপথের এলাকা এতদূর বিস্তৃত যে 
উহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক | সঙ্কীর্ণ 
অঞ্চলে যে দক্ষতা বজায় থাকে, বৃহত্তর এলাকায় তাহা আর সম্ভব না হইতে 
পারে। 


(২) উর্ধতন কর্তু পক্ষের পক্ষে সাধারণ কন্মীিগের সহিত ব্যক্তিগত 
সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। কর্মের পরিসর যত বৃহত্তর হয়, 
সাধারণ কর্মস্থল হইতে কম্মের কেন্্রস্থলের দুরত্ব হয় তত অধিক ; 
সাধারণ শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদিগের সহিত উর্দ্ধতন কর্মমচারীদিগের ব্যক্তিগত 
সম্পর্ক শিথিল হইলে উহার বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়। ঘটাই স্বাভাবিক । 

(৩) রেল ব্যবস্থার বহুবিধ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে__ 
যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি পুরণের জন্য এবং ব্যবসায়ীদিগকে ও যাত্রীসাধারণকে 
যথাযথ সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য, রেলপথের উন্নতিমুলক নানাবিধ 
গুরুত্বপুর্ণ কারধ্যসম্পাদন প্রয়োজন ছিল । এই সময়ে এগুলি উপেক্ষা 
করিয়া পুনবিন্াসের জন্য শ্রম ও সময় অপচয় করা কতদ,র সঙ্গত হইতেছে, 
তাহা চিন্তার বিষয় ৷ ! 

(৪) আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত রেলপথে, যদি একটি অঞ্চলের 
কার্য্যদক্ষতা ক্ষুগ্ন হয়, অপরাপর সন্নিহিত রেলপথের উপর উহার গুরুতর 
প্রতিক্রিয়া ঘটবে এবং সমগ্র দেশব্যাপি চলাচলের চক্র আটকাইয়া যাইবে । 


৩৪২ ভারতীয় অর্থনীতি 


(৫) একাধিক বাণিজ্য সঙ্ঘ অভিযোগ করিয়াছে যে পুনবিন্তাসের 
পরে, বাস্তবক্ষেত্রে রেলপথের কর্মদক্ষতা হাস পাইয়াছে দেখিতে পাঁওয়! 
যায়। “ 


পথ পারিবহন--[২০৪৭ Transport 


ভারতের পথের অবস্থা_-£৩৪৮৪৪ of India’s Road 
System 

অবিভক্ত ভারতে মোট রাস্তা ছিল ২,৯৬,৪৩৮ মাইল-_মিউনিসিপ্যাল 
এলাকাগুলির বাহিরে । ইহার মধ্যে পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ৯৫,০০৫ 
মাইল এবং অবশিষ্ট ছিল কীচা রাস্তা । মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে মোট: 
রাস্তা ছিল প্রায় ২০,০০০ মাইল । 


বর্তমান ভারতে (১৯৪৮ সালের হিপাবে) মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য হইল 
মিউনিগ্রিপ্যাল এলাকার বাহিরে ২,৪৮,৯১৪ মাইল ; ইহার মধ্যে পাকা 
রাস্তা হইল প্রায় ৯০,১০৮ মাইল এবং অবশিষ্ট কাচা রাস্তা । এই পথকে 
চারিটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিতে পারা যায়_-(ক) জাতীয় পথ (৪6০78) 
Highways), (খ) রাজ্য পথ (State Highways), (গ) জিলা পথ 
(District 2988) এবং (ঘ) গ্রাম্য পথ (Village roads) | 


দ্রষ্টব্য: তালিকা ৩৪৩ পৃষ্ঠায় 


বর্তমান ভারতে চারিটি প্রধান 'ট্রাঙ্ছ পথ আছে। ইহাদের মধ্যে 
গ্রাও টাঙ্ক রোড সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইহা কলিকাতা হইতে খাইবার 
পাশ পৰ্য্যন্ত (বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত অবধি ) বিস্তৃত৷ 
অপর তিনটি ট্রাঙ্ক রোডের মধ্যে একটি দিল্লীর সহিত বোম্বাইয়ের, একটি, 
বোথাইয়ের সহিত মাদ্রাজের এবং আর একটি মাদ্রাজের সহিত কলিকাতার 
সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। এই ট্যাঙ্ক রোডগুলি হইল পাকা বাধানো রাস্তা 
এবং ইহাদের মিলিত দৈর্ঘ্য হইল ৫,০০০ মাইল । 


প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের রাস্তার দৈর্ঘ্য যে অপ্রচুর তাহা বিশেষ, 
ভাবেই অন্থুভব করা যায়। প্রতি বর্গ মাইলে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে রাস্তা 
আছে ১:০১ এবং যুক্তরাজ্যে (0. 4.) ২:০২ মাইল এবং আমাদের দেশে 
এক বর্গ মাইলে রাস্তার দৈর্ঘ্য হইল ০:২২ মাইল । বিশেষ করিয়া গ্রাম্য 
অঞ্চলে রাস্তার অভাব অনুভূত হয় সর্ববাপেক্ষা অধিক। রেলপথের সহিত 
বা টাস্ক রোডগুলির সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারে এইরূপ গ্রামাঞ্চলের 


৩৪৩ 


পরিবহন ব্যবস্থ! 
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৩৪৪ ভারতীর অর্থনীতি 


রাস্তা খুবই অল্প । রাস্তার এই অপ্রতুল নিমিত্ত গ্রামের সমৃদ্ধি যে বিশেষ 
ভাবেই ব্যাহত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয় | 

উপরন্ত যে সকল রাস্তা একবার নিশ্মিত হইয়াছে, সেগুলির ক্ষয়ক্ষতি- 
পুরণ করিয়া যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া উঠে না, সেই কারণে রাস্তাগুলির 
অবনতি ঘটে খুব ভ্রত। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গতি অল্প ; রাস্তার 
ক্ষয়ক্ষতি যে অনুপাতে হইতেছে, সেই অনুপাতে তাহার ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ 
মূলক ব! উন্নয়ন মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন যে তাহারা করিবে তাহা আর .হইয়! 
উঠে না। 

রাস্তা ধরিয়া মাল চলাচলে গো শকটই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয় । 
ইহাদের চাকার লৌহ বেষ্টনী রাস্তাগুলির পক্ষে মারাত্বক । সম্প্রতি মোটর 
চলাচল, বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
মোটর যানের সাহায্যে ক্রুত চলাচল বাবস্থার প্রসার দেশের পক্ষে মঙ্গল- 
জনকই হইবে, কিন্ত অধিকাংশ রাস্তা, একাধিক কারণে, মোটর চলাচলের 
পক্ষে অনুপযুক্ত | 


৮” পর্ধযাপ্ত পরিমাণ ব্রাভার গুৱুতImportance of 
Adequate Road System 


Q. Estimate the importance of an ade 


quate road system 
to Indian Economy. (B. A. 1946) 


রাস্তা দিয়া শুধুই যে লোক চলাচল করে, তাহ] নহে, রাস্তা দিয়া 
মাল চলাচলও করে। যাহা লোক চলাচল ও মাল চলাচললের সহায়ক, 
দেশের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে তাহার গুরুত্ব সমধিক | সেই কারণে 
আমাদের দেশে পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেশ্ষণ প্রয়োজন । 


রাস্তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও উপকার একাধিক দিক হইতে বিশ্লেষণ করা 
চলে । 


প্রথমতঃ, রুষি। আমাদের দেশ কৃষি প্রধান । কুলি সামগ্রী 
উৎপাদন করিয়া গ্রামের বাহিরে অপর গ্রামে বা গহরাঞ্চলে প্রেরণ কর! 
প্রয়োজন হয়। চলাচলের উত্তম রাস্তা না থাকিলে কৃষকগণ তাহাদের 
উৎপন্ন ফসল যে স্থানে ভাল দামে উহা বিক্রয় হইবে সেই স্থানে পাঠাইতে 
পারিবে না । সেই কারণে কতিপয় সঙ্গতিশালী মধাবন্তী ব্যবসায়ীর উপর 
কৃষি সামগ্রীর বিক্রয়ের ভার অর্পণ করিয়া দিতে সাধারণ কৃষক বাধা 
হয়। ইহাতে লাভের একটি প্রকাণ্ড অংশ মধ্যবর্তী বাবসারীর হস্তগত 


পরিবহন ব্যবস্থা 


হয়, সাধারণ কৃষকগণ স্।য্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত থাকে এবই 
উদ্দীপনা লাভ করে না। পধ্যাপ্ত পরিমাণ পথ নির্মাণ কৃষকের এবং 
সেহেতু রুষিউন্নতির বিশেষ সহায়ক হইবে | 


দ্বিতীয়তঃ, কুটির শিল্প । গ্রামের কুটির শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত 
করিতেও উত্তম রাস্তা নির্মাণ বিশেষ সহায়তা করিবে । কুটির শিল্পের 
প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল লইয়া আগা প্রয়োজন এবং উৎপাদিত সামগ্রী 
দূর বাজারে, বিশেষ করিয়া শহরাঞ্চলে, প্রেরণ প্রয়োজন | তদ্তিন্ন, উত্তম 
রাস্তা থাকিলে সরকারের শিল্প দপ্যরের সহিত গ্রামের কুটির শিল্পগুলির . 
অধিকতর সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়| উন্নত শিল্প পদ্ধতি প্রবর্তনের 
দ্বারা কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারী দপ্তর অধিকতর চেষ্টিত হইতে 
পারে। 


তৃতীয়তঃ, বন্ত্রশিল্প | উত্তম রাস্তা থাকিলে দেশের অভ্যন্তরের 'সহিত 
সহরাঞ্চলগুলির ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে এবং শিল্পগুলির পক্ষে কীচামাল 
সংগ্রহ করা এবং শিল্প সামগ্রী বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়ের জন্ত প্রেরণ করা 
সহজসাধ্য হয় | কিন্তু যন্ত্র শিল্প সম্পর্কে রাস্তার গুরুত্ব শুধু ইহাই নহে। 
আমাদের দেশে কতিপয় বিশেষ কারণে ছু' একটি নিদ্দিষ্ট স্থানে যন্ত্রশিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে_দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উহা ছ্ড়াইয়া থাকে নাই। 
সেই কারণে একদিকে যেরূপ শিল্পাঞ্চল থাকার সুবিধা দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হয় নাই, সেইরূপ অপর দিকে অল্প কতিপয় 
বিশেষ এলাকা অত্যধিক সংখ্যক শিল্পের ভার বহন করিতে বাধ্য 
হইয়াছে । এ সকল বিশেষ অঞ্চলে শিল্প শ্রমিকের অত্যধিক ভিড় 
হইয়াছে__ফলে ঘটিয়াছে বাসস্থানের একান্ত অভাব, খাদ্বের ছুপ্বপ্যতা, 


স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অপ্রতুল, সংক্ষেপে সুরুচিপূ্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহের 


সুযোগের একান্ত অপ্রাচুর্য্য । অথচ যারা ভারতে ছড়াইয়া আছে প্রচুর 
স্থান, সিণ্ধ ও সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ । এই কারণে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ 
{ Decentralisation of Industries) বিশেষভাবেই প্রয়োজন এবং উহা 
বিশেষভাবেই লাভজনক হইবে। কিন্ত যথেষ্ট পরিমাণে উত্তম পথনা 
থাকিলে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হইতে পারে না, কারণ যেস্থান হইতে 
কাচামাল ও অন্থান্ত উপকরণ সরবরাহের কেন্দ্রের সহিত এবং দূরবর্তী 
বাজারের সহিত শিল্প প্রতিষ্ঠান সংযোগ রক্ষা করিতে না পারিবে, সে স্থানে 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে | 


* চতুর্থত:, আমাদের অরণ্য । অরণ্য শুধু অরণ্যই নহে, অরণ্যও 


৩৪৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


সম্পদের উৎস | উহা হইতে কাঠ ভিন্ন আমরা বহু প্রকার সামগ্রী লাভ 
করিয়। থাকি ; এইগুলির মধ্যে কোন কোনটি শিল্পের কাঁচামাল রূপে 
ব্যবহৃত হয়, কোনটি সরাসরি ভোগ কাধ্যে লাগে, একাধিক সামগ্রী 
আবার বিদেশে রপ্তানি হইয়া দেশের বহির্ববাণিজ্য পরিপুষ্ট করে। 
কিন্ত অরণাগুলিকে যথাযথ ব্যবহার করিয়া! উহার সুফল আহরণ কর! 
উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকিলে তবেই সম্ভব হয় । যথোপযুক্ত পরিমাণ' 
রাস্তার দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় | 


পঞ্চমতঃ, দুভিক্ষ প্রতিরে।ধ । খাঁদ্বোর ছুণ্পাপ্যতার সময়ে এক অঞ্চল, 
হইতে অন্য অঞ্চলে দ্রুত খাদ্যশস্য প্রেরণের প্রয়োজন হয় । উত্তম পথের 
ব্যবস্থা ইহাতে সহায়তা করে । 


ৰাস্তা 3 রেলপথ -__[২০৭৪ and Railways 

Q. What do you think of the recent development in motor 
transport as (a) a rival and (b) a feeder to railways ? (13. Com. 
1936). Discuss the relative advantages of the development. 
of roads and railways in India. What means would you 
suggest for the co-ordination of  road.rail transport t 
(B. Com. 1949). 

দ্রুতগতি মোটরযান ব্যবহার সুরু হইবার পর হইতে রেলপথের সহিত 
রাস্তার প্রতিদ্বন্দিতা অনুভব কর! হইয়াছে । উহাদের আপেক্ষিক সুবিধা 
অসুবিধাও আলোচনা হইয়াছে । রেলপথের তুলনায় মোটরযানের কতিপয় 
বিশেষ সুবিধা আছে। মোটর পরিবহন স্থাপন করার খরচা রেলপথ 
অপেক্ষা কম। ইহাদের ক্ষেত্রে রেলপথের শ্যায় বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষ 
লাইন পাতিতে হয় না এবং কিছুদূর অন্তর ষ্টেশন নিৰ্ম্মাণ করিতেও 
হয় না। রেলপথ চালাইতে যে সকল জটিল তহ্থাবধানের বিষয় আছে 
সেই সকল জটিলতা হইতেও মোটর পরিবহণ ব্যবস্থা মুক্ত। উপরস্ত 
মোটরযান লোকের গৃহের সন্মুখে, মালের গুদামের সন্মুখে এবং 
আফিসের সন্মুখ পর্যন্ত উপনীত হইতে পারে । অতএব যাত্রীবহনে এবং 
মাল বহনে মোটরযান বিশেষ সুবিধাজনক ; মোটরযান চালাইবার খরচাও 
অপেক্ষাকৃত কম__ইহাতে উপকরণ লাগে অল্প এবং কর্ণ্মচারীরও প্রয়োজন 
হয় কম সংখ্যক । অপর পক্ষে রেলপথ যে ভ্রতগতিতে বিস্তীর্ণ পথ 
অতিক্রম করিতে পারে তাহ! মোটরযাঁনের পক্ষে সম্ভব নহে । রেলপথে 
এক সঙ্গে যতখানি মাল বহন করা সম্ভব তাহাও মোটরযানের পক্ষে 


পরিবহন বাবস্থা ৩৪৭ 


সম্ভব নহে । উপরস্থ যে অনুপাতে রেলপথ একই সঙ্গে যাত্রী ও মাল 
বহন করিতে পারে, সেই অনুপাঁতে মোটরযানের পক্ষে একই সঙ্গে যাত্রী 'ও 
মাল বহন করা সম্ভব নহে । 


কিন্ত তবুও মোটর পরিবহণের সহিত রেলপথের যে প্রতিযোগিতা 
হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । যথোপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে এই 
প্রতিযোগিতা ঘটিবার বিশেষ অবকাশ হইয়াছিল । বহুক্ষেত্রে রেলপথ- 
গুলির সমান্তরালেই মোটর চলাচলের উপযুক্ত পথ নিন্সিত হইয়াছিল | 
ওয়েজ্‌ উড্‌ কমিটি (Wedg-wood Committee) হিসাব করিয়াছিলেন 
যে রাস্তার প্রতিযোগিতার দরুণ রেলপথের বাৎসরিক প্রায় সাড়ে চার কোটি 
টাকা ক্ষতি হইয়া থাকে । ; 


রাস্তা ও রেলপথের মধ্যে প্রতিযোগিতার সম্পর্ক থাকা পরিতাপের 
বিষয় ; উহাদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক 
এবং এরূপ সম্পর্ক আনয়ন দেশের অর্থনৈতিক হিতের জন্য একান্তই 
প্রয়োজন। “রাস্তা কৃষকের জমির সহিত স্থানীয় বাজারের এবং নিকটবর্তী 
রেল ঞ্টেশনের সংযোগ স্থাপন করিয়া দেয়; রেলপথ সংযোগ স্থাপন 
করে উৎপাদন কেন্দ্রের সহিত দূরবর্তী ক্রেতা সাধারণের এবং শহরের 
শিল্প উৎপাদকের সহিত লাঙ্গল, সার বা বস্ত্র ক্রয়কারী কৃষকের | উৎকষ্ট 
এবং যথেষ্ট পরিমান রাস্তা ব্যতীত, কোন রেলপথ তাহার ক্রিয়াকলাপ 
সম্ভব হইতে পারে এরূপ যথেষ্ট অন্থুপাতে উৎপন্ন মাল সংগ্রহ করিতে 
পারে না; আবার সর্বেবাৎরষ্ট রাস্তাও স্বয়ং শস্যের উৎপাদনকারীকে 
উহার ক্রেতার সংস্পর্শে আনিতে পারে না|” (কৃষি কমিশনের বিবরণী ) 
অতএব যথাযথ রাস্ত-পরিবহনের বিস্তারের দ্বারা রেলপথের সত্যকার কোন 
ক্ষতি হইতে পারে না। বরং র্লাস্তার অপ্রাচুর্্য থাকিলে রেলপথের 
মাল-প্রাপ্তিরই অসুবিধা ঘটে । রাস্তায় চলাচলের শকট দেশের অভ্যন্তর 
হইতে রেলপথকে মাল আনিয়া দিবে আবার রেলপথে আনীত মাল 
বিভিন্ন স্থানে পৌছাইয়! দিবে_-তবেই রেলপথ যথাযথভাবে তাহার কাধ্য 
সম্পন্ন করিবার সুযোগ পাইবে । অবশ্য ইহা অস্বীকার করা চলিবে না 
যে মোটরযানের অধিকতর প্রচলনের দ্বারা রেলপথকে কিছু পরিমাণ 
প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইতে হইবে তবে যথাযোগ্য সংযোজন 
(0০-০rdination) সাধনের দ্বারা এই প্রতিযোগিতার পরিসর যথাসম্ভব 
সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে ॥ যেটুকু প্রতিযোগিতা থাকিবে তাহা পরিপুর্ণ- 
ভাবে কুফলপ্রস্থ নাও হইতে পারে, কারণ এ প্রতিযোগিতার দ্বারা রেলপথ 


৩৪৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


জনসাধারণের সুখ সুবিধার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে বাধ্য হইবে । 

১৯৩২ সালের মিচেল-কার্কনেস কমিটি (Mitchell-Kirkness 
Committee) এবং ১৯৩৭ সালের ওয়েজউড্‌ কমিটি (Wedg-wo০d 
C০mmittee) রেল এবং রাস্তার পারস্পরিক প্রতিযোগিতার বিষয় বিবেচনা 
করিয়াছিলেন । ওয়েজউড. কমিটি রাস্তার প্রতিযোগিত। হইতে রেলপথের 
ক্ষতি দেখাইয়া অভিমত দিয়াছিলেন যে মোটর চলাচলকে যথাযোগ্যভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন এবং রেলপথ সমূহ যাহাতে রাস্তার যানবাহন 
চলাচলে অংশগ্রহণ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে মোটর পরিবহন চালাইবার 
নিমিত্ত যুক্ত রেল রাস্তা কোম্পানী (joint road.rail company) গঠন 
প্রয়োজন । 


১৯৩৯ সালে সরকার “মোটরযান বিধি"? (MotoriVehicles Act) 
নামে একটি আইন রচনা করিয়াছিলেন। ইহার উদেশ্য ছিল মোটর 
পরিবহন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং উহার দ্বারা প্রতিযৌগিতার পরিসরকে 
সীমায়িত করা। ১৯৪৬ সালে আর একটি নূতন নীতি গৃহীত হয় ; 
ইহা হইল ত্রয়ী-অংশীদারী ভিত্তিতে পথ পরিবহণের ব্যবস্থা করা__ইহা! 
হইবে বেসরকারী অংশ, রাজ্য মরকার, এবং রেলপথের সহযোগে । 
বর্তমানে রাজ্যসরকারসমূহ পথ পরিবহণের যে ব্যবস্থা প্রবর্তন 


করিয়াছেন, উহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে রেলপথপমূহ অংশ গ্রহণ করিয়া 
খাকে। 


নিছক পথ পরিবহণের নিয়ন্ত্রণ বা বিক্ষিপ্ুভাবে বিভিন্ন স্থানে পথ 
পরিবহণে রেল কোম্পানীর অংশ গ্রহণ-_শুধু ইহার দ্বারাই রেল ও রাস্তার 
সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয় না। এই সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্য শুধু 
রেলপথের স্বার্থ দেখাই নহে--পথ পরিবহণের স্বার্থও রক্ষা করিতে হইবে 
এবং উহার যথারীতি সম্প্রসারণও করিতে হইবে । পথ পরিবহণকে 
রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে এই সামঞ্জস্য বিধানের কাধ্য সহজ সাধ্য হইবে বলিয়া 


আশা করা হয় কিন্ত বর্তমানে সরকারের পক্ষে সমগ্র পথ পরিবহণকে 
রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার ক্ষমতা শীমাবদ্ধ | 


পথ নিয়ন্ত্রণ ৪ উন্নয়ন--Road Administration & 
Development 


পুরের্বকার শাগনতন্ত্র অনুযায়ী রাস্তা প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বে ছিল । 
নাগপুরে ১৯৪৩ সালে অনুষ্ঠিত চীফ ইঞ্জিনীয়ারদের কনফারেন্সে গৃহীত 


ফী 


ই .. 


— 


পরিবহন ব্যবস্থা ৩৪৯ 


পরিকল্পন] অনুযায়ী, ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে কেন্দ্রীয় সরকার 
“জাতীয় রাজপথ" (National High৮৭১৪) গুলি নির্শ্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবে রাস্তাগুলি ছিল প্রাদেশিক সরকারের 
মালিকানাভুক্ত । স্বাধীন ভারতের নূতন শাসনতন্ব অনুযায়ী, এই 'ভাতীয় 
রাজপথ সমূহ’ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হইয়াছে । মুলরাষ্টরায় রাজ- 
পথগুলি, জিলাপথ এবং গ্রাম্য পথসমূহ মূলরাষ্ট্রের (State Governments) 
মালিকানাভুক্ত এবং তাহারাই উহা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। প্রধান রাস্তাগুলি 
সম্পর্কে যত্ব গ্রহণ করেন মূলরাষ্র সরকার এবং অপরাপর রাস্তা সম্পর্কে দায়িত্ব 
অপণ কর! হইয়াছে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর । 


লাগপুর পারিকল্পনা--১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে 
“ভারতীয় “পথ কংগ্রেসের” (Indian Road 0০78:55) আগ্রহে ভারত 
সরকার বিভিন্ন প্রদেশের চীফ্‌ ইঞ্জিনিয়ারদের একটি অধিবেশন আহ্বান 
করেন। এই অধিবেশনে ভারতের পথ উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা 
রচনা করা হয় । ইহাতে স্থির করা হইয়াছিল যে পরবস্তা ১০ বৎসরে 
শক্ত রাস্তার দৈর্ঘ্য ৬৬,৪০০ মাইল হইতে ১,২২,০০০ মাইলে পরিণত 
করা হইবে, আরও নিয়স্তরের রাস্তা ১,১২,০০০ মাইল হইতে, ২,০৭,০০০ 
তে বদ্ধিত করা হইবে এবং যেখানেই প্রয়োজন সেই স্থানেই রাস্তাগুলির 
উন্নয়ন করা হইবে__পরবস্তী ২০ বৎসরের বদ্ধিত যানবাহন চলাচলের 
পক্ষে যাহাতে উহার উপযুক্ত হইতে পারে । ইহার জন্তু ৩৭২ কোটি টাকা 


ব্যয় হইবে ধরা হইয়াছিল | 


বাস্তবে কিন্তু পথ উন্নয়নের জন্য যে ব্যয় কর! হইয়াছিল তাহ! 
নাগপুরে পরিকল্পিত ব্যয়ের কণামাত্র । ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ 
অবধি তিন বৎসরে রাজ্যগুলিতে পথ উন্নয়নে ব্যয় হইয়াছিল ২৭১ 
কোটি টাকা; ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে 
সময়ে জাতীয় রাজপথগুলির জন্য ব্যয় হইয়াছে ৯'৩ কোটি টাকা । 


পঞ্চবাধ্িকী পারিকল্লনা-_পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা যখন রচিত 
হইতেছিল, তখন সমগ্র ভারতে ৩২০ মাইল নূতন রাস্তা" এবং ১৮টি 
ব্রিজ কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিন্মিত হইতেছিল | পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
এই সকল নিন্মীয়মান পথ ও ব্রিজ শেষ করিবার আয়োজন কর] হইয়াছে 
এবং ৪৫০ মাইল নূতন রাস্তা এবং ৪৮টি অতিবৃহত ব্রিজ নির্মাণের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে__ইহা ব্যতীত অনেকগুলি বৃহৎ ব্রিজও আছে ৷ 


৩৫০ ভারতীয় অর্থনীতি 


২,২০০ মাইল দীর্ঘ পথের উগ্নয়নও করা হইবে । রাজ্যগুলির মধ্যে 
‘ক’ শ্রেণীর রাজ্যে, পাকা বীধানো রাস্তা (metalled roads) ১০,০০৭ 
মাইল হইতে ১২,৪৫৩ মাইলে বদ্ধিত করা হইবে, খ-শ্রেণীর রাজ্যে 
এরূপ পথ ৭,৫৮৮ মাইল ৮,১২৯ মাইলে বদ্ধিত করা হইবে । 
“খ' শ্রেণীর রাজ্যে পথ উন্নয়ন পরিকল্পনা এরূপভাবে রচিত হইয়াছে 
যাহাতে ছুরধিগমা অঞ্চলে যথা সম্ভব অধিক নূতন পথ নিম্মিত হইতে 
পারে--উহার সহিত পরিবন্তিত শাসনতান্বিক কাঠামোর প্রয়োজনে এবং 
অর্থনৈতিক প্রয়োজনে পুরাতন রাস্তার উন্নয়নের উপরেও জোর দেওয়া 

হইয়াছে । জাতীয় রাজপথগুলির (national highways) সম্প.সারণের 
' জন্য পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় ২৭ কোটি টাকা এবং রাজ্যপথগুলির 
সম্পূ.সারণের জন্য ৭৩:৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে । , পরিকল্পনায় 
গ্রাম্য পথ সমূহের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপরেও {জোর দেওয়া 
হইয়াছে__গ্রামবাসীদিগের সহায়তায় রাজ্যসরকারসমূহ "গ্রাম্য রাস্তাগুলির 
রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিবেন | 


জল্রপোত চলাচল Shipping 


ভারতের জলপোভত-—Shipping in India 

Q. What is the present position of shipping in India ? 
(B. Com. 1941) 

নৌশিল্পে ভারতের অতীত অতীব গৌরবময় । যে সময়ে ভারতের 
জাহাজ মিশর, ব্যবিলন ও চীন দেশের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, যে 
সময়ে প্রতাপশালী সত্মাট ডারিয়্‌স ও দিগ্বীজয়ী আলেকজাণ্ডার ভারতে 
পোত নিশ্মাণ করাইতেন, যে সময়ে জাভা, সুমাত্রা, ফিলিপাইন ও দক্ষিণ 
আমেরিকাতেও ভারতবাসী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, সে সময়ের কথা 
না হয় ছাড়িয়াই দিলাম | কিন্তু সে অধিক দিনের কথা নহে, যখন লর্ভ 
ওয়েলেসলী ১৮০০ শ্বষ্টাব্দে লিখিলেন “বাঙলার পোত নির্দ্মাণ শিল্প যে নিখুত 
অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় বাঙলার বাণিজ্য লণ্ডনের 
বন্দরে বহন করিবার জন্য কলিকাতার বন্দর যে কোন পরিমাণের ভারবাহী 
শক্তি (০৪৪০) সরবরাহ করিতে পারিবে ।” তাহার পর বাণিজ্য স্বার্থে 
অন্ধ ব্রিটিশ শাসকের হস্তে ভারতের জাহাজ শিল্পের যে লাঞ্ছনা ও অবমানন। 
জুটিল সে ইতিহাস যেরূপ বেদনাদায়ক, তাহার ফলও দেশের অর্থ নৈতিক 
সমৃদ্ধির ও রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে সেইরূপ ক্ষতিকর । 
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দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারন্তে, ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল 
১১ এবং তাহাদের বাহিত ভার ছিল ১:৪ লক্ষ টন । ইহা সমগ্র পৃথিবীর 
টন অনুপাতে ভারবাহী ক্ষমতার ($০০)৪৫০) শতকরা ০২ ভাগ ছিল। 
সাগরপারে দুর বিদেশে মাল বহনের নিমিত্ত কোন ভারতীয় জাহাজ ছিল 
না; উপকূল বাণিজ্যেও ভারতীয় জাহাজের অংশ ছিল কম । যুদ্ধের ঠিক 
পুর্বেব উপকূল বাণিজ্যে মাল বাহিত হইত গড়ে প্রতিবৎসর প্রায় ৬৯ লক্ষ 
টন ; ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ১৮ লক্ষ টন ভারতীয় জাহাজে বাহিত হইত, 
অবশিষ্টাংশ বাহিত হইত বৈদেশিক কোম্পানীগুলির দ্বারা । যুদ্ধের সময়ে 
একাধিক ভারতীয় জাহাজ যুদ্ধ প্রয়োজনে কাড়িয়া লওয়। হইয়াছিল | যুদ্ধ 
বিরতির পর, ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলি পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের 
পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে অগ্রসর হয় । কিন্ত তবুও পৃথিবীর অন্যান্য 
সামুদ্রিক দেশের তুলনায়, নৌশিল্পের ভারতের স্থান নগণ্যই বলিতে হইবে । 
১৯৪৬ সালে ভারতীয় জাহাজ সমূহের টনশক্তি ছিল ১২৭ লক্ষ । পরবন্তী 
দুই বৎসরে ইহার হ্রুত বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল-_১৯৪৮ সালে ভারতের টনশক্তি 
৩'৫ লক্ষ টন দাড়াইল | বর্তমানে ভারতীয় জাহাজের টনশক্তি আরও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে ; উহা ১৯৫৪ সালের শেষে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টনে পরিণত 
হইয়াছে । যুদ্ধোত্তর কালের বদ্ধিত টনশক্তির অধিকাংশ সাগরপারের 
পথে (০৮er৪e৪3 7০893) নিয়োজিত হইয়াছে । দুইটি ভারতীয় 
কোম্পানী নিয়মিত ভাবে ইউরোপে মাল বহনের কার্যে ব্যাপৃত হইয়াছে 
এবং ইহাদের মধ্যে একটি, এ“সিদ্ধিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী”, 
যুক্তরাজ্যে পাক্ষিক (০০rtnightl)) যাত্রী বহন এবং উত্তর আমেরিকাতেও 
মাল বহন, সুরু করিয়াছে । ভিজগাপটম বন্দরে নিম্পিত “জল উষা” 
এক্ষণে সাগরপাড়ি দিতেছে । কিন্ত বৈদেশিক স্বার্থের প্রতিযোগিতায় 
ভারতীয় জাহাজের পক্ষে সাগরপারের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করা বিশেষ 
সহজসাধ্য নহে । 


কিন্ত এততসত্বেও কিছুকাল পূর্বের ভারতের বহির্ববাণিজ্যের শতকরা 
৯৭ ভাগ ও উপকূল বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ বৈদেশিক জাহাজের 
মাধ্যমে সম্পন্ন হইত। ভারতের যাত্রী ও মাল বহন জনিত প্রায় ৫৭ কোটি 
টাকার লাভের মধো ভারতীয় কোম্পানীসমূহ আয় করিত মাত্র ৭ কোটি 
টাকা । নিঃসন্দেহে, ইহাকে বিশেষ শোচনীয় অবস্থাই বল! চলিত । 
ভারত সরকারের নূতন নীতি গ্রহণের ফলে এ বিসয়ে উন্নতির সুস্পষ্ট চিহ্ন 
দেখিতে পাওয়া যায় | ( নিয়ে দ্ৰব্য ) 


৩৫২. ভারতীয় অর্থনীতি 


ভারতীয় বাণিজ্যিক জাহাজী-পরিবহনের প্রয়ো_ 


Necessity of Developing India’s Mercantile 
Marine 
Q. Discuss the advantage of developing a mercantile 
marine owned and managed by Indians (B. A. 1943). Discuss 
the necessity or otherwise of developing India’s own mercantile 
marine. ( B. Com. 1941), 


ভারতের নিজস্ব বাণিজ্যিক পোতপরিবহনের যে অভাব রহিয়াছে তাহা 
অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং ভারতীয়দের মালিকানাভুক্ত এবং ভারতীয়দের 
কর্তৃত্বাবীনে বাণিজ্যিক পোত পরিবহনের (mercantile marine) প্রসার 
দেশের সর্ববাঙ্গীন কল্যাণের জন্য একাসন্তভাবেই প্রয়োজন | 


প্রথমত, আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিধি অল্প নহে, পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের সহিত আমাদের বৈদেশিক বাঁণিজের সম্পর্ক স্থাপিত আছে। 
বৎসরে বহু কোটি টাকার মাল আমর! বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকি এবং বহু 
কোটি টাকার মাল আমর! বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া থাকি । কিন্তু এই 
আমদানী রপ্তানীর বৃহদংখই বহন করে বৈদেশিক বাঁণিজ্যপোত | বাণিজ্য 
ও যাত্রীবহন জনিত মোট ৫৭ কোটি টাকা লাভের মধ্যে ভারতীয় জাহাজ 
কোন্পানীগুলির আয় ৭ কোটি মাত্র--বতসরে ৫০ কোটি টাকা বৈদেশিক 
জাহাজ কোম্পানীগুলিকে আমর! প্রদান করিতে বাধ্য হই; এই 
অর্থনৈতিক অভিশাপ হইতে মুক্ত হওয়া ভারতের আথিক কাঠামে! জবদৃঢ় 
করিবার পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন । 


দ্বিতীয়তঃ, নিজস্ব বাঁণিজ্যপোত না থাকিবার অর্থই হইল পরনিভর- 
শীলত|। | কিন্ত দৈবাৎ কোন গুরুতর কারণে যদি জলপোত চলাচলে বিদ্ব 
উপস্থিত হয় তাহা হইলে পোত শিল্পে পরনিভরশীল দেশগুলির পক্ষে যে 
অবস্থার উদ্ভব: ঘটবে তাহাকে মারাত্বক দুর্ঘটনা বলিতে পারা যায়। 
যুদ্ধের সময়ে অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিক! প্রভৃতি দেশে প্রচুর গম অপচয় 
হইল । কিন্তু বাঙ্গালায় ৩৫ লক্ষ নরনারী অনাহারে প্রাণ হারাইল | 
ভারতের নিজস্ব শক্তিশালী বাণিজ্য পোত এই দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করিতে 
গারিত, অন্ততঃ উহার প্রকোপ প্রশমিত করিতে গারিত | 


তৃতীয়তঃ, ভারত মহাসাগরের শীর্ধদেশে দ্বীপের মত ভাসমান ভারত তাহার 
২,৪০০ মাইল ব্যাপী উপকূল বিছাইয়৷ বিরাজ করিতেছে ; ইহা সর্বদাই 


॥ 


1 


: 
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বৈদেশিক আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত । শক্তিশালী নৌবহর ব্যতিরেকে আধুনিক 
বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করা এবং নবলদ্ধ স্বাধীনতা বজায় রাখা 
ভারতের পক্ষে সম্ভব নহে । ভারতের বাণিজ্যিক নৌশিল্পের প্রসার এই 
বিষয়ে সহায়তা করিবে । কারণ ইহা সর্ববজন স্বীকৃত যে রণপোতবহরের 
প্রসার বহু পরিমাণে বাণিজ্যিক পোতের উন্নয়নের সহিত জড়িত |” (“The 
vulnerability of India’s position has been revealed by the 
stress of wartime conditions, but by no circumstances more 
glaringly than by her inability to find adequate shipping 
from her own resources to provide for the transport of food 
supplies required by her. The rectification of this state of 
affairs should be one of the immediate postwar objectives, 
not only for-commercial reasons but also because the develop- 
ment of the Royal Indian Navy necessarily implies the 
concurrent development of the Merchant Navy’—Declaration 
of Government of India’s Policy regarding Shipping in 1946). 


বাণিজযপোত প্রসারের জন্য সাধিত প্ৰয়াস—_5tepঃ 
taken for Developing Mercantile Marine 

ক্ষমতা হস্তান্তরের পুর্ব হইতেই, ভারতের বাণিজ্যপোত প্রসারের গুরুত্ব 
উপলব্ধি হইয়া উহার জন্ প্রয়াস সুরু হইয়াছিল ; ক্ষমতা হস্তান্তরের পর 
জাতীয় সরকার এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং এ প্রয়াস অধিকতর 
কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে । 


জাহাজ চলাচল সম্পৰ্কত “পুনর্গঠন নীতি সাব কমিটি” (Reconstruc- 
tion Policy Sub-Committee on Shipping) ১৯৪৭ সালে তাহাদের 
বিবরণী পেশ করেন এবং ভারত সরকার ইহাদের প্রধান সুপারিশ সমূহ 
গ্রহণ করিয়াছেন। সাত বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষ টন শক্তি বৃদ্ধি করা 
লক্ষ্যরূপে স্থাপন কর! হইয়াছে । আঞ্চলিক স্থানিকতা (geographical 
+ 1০০৪১০) অনুযায়ী সমগ্র জাহাজী কারবারকে বিভিন্ন নির্দিষ্ট পর্য্যায়ে 
বিভক্ত করা হইয়াছে এবং ভারতীয় মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীন কোম্পানী- 
গুলির মধ্যে ইহার শতকরা হার বণ্টন করা হইয়াছে। সমগ্র উপকূল 
বাণিজ্য এতদেশীয় জাহাজী ফারবারের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে | ব্ৰহ্মদেশ, 
সিংহল ও অন্যান্য নিকটবর্তী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ 
_ ভাগ এবং দুরবর্ভী সাগরপারের বাণিজের শতকরা ৫০ ভাগ ভারতীয় 
f ২৩ 


৩৫৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


জাহাজী কোম্পানীর জন্য নিদ্দিষ্ট থাকিবে । ১৯৫০ সালের ১৫ই 
আগষ্ট ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে ত্র তারিখ হইতে সমগ্র 
উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় বাণিজ্যপোতের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার নীতি 
তাহারা কার্যকরী করিতে সুরু করিলেন। এই নীতি গ্রহণের ফলে 
উপকূল বাণিজ্যের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ অংশ ভারতীয় জাহাজের করায়ন্ত 
হইয়াছে ।% 


ভারত সরকারের সহায়তায় দুইটি ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী সাগর- 
পারের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে । ইহার! হইল ইণ্ডিয়ান 
ষ্টীম শিপ কোম্পানী এবং শিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী । 


বন্দর সমূহের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে ny 
এই পরিকল্পনার মূলকথা হইল (১) প্রধান বন্দরগুলির প্রসার ও আধুনিকী 
করণ, (২) ভিজাগাপটমে জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রের বিস্তার এবং কলিকাতা, 
বোদ্বাই ও কোচিনে নুতন জাহাজ নিৰ্ব্বাণ কেন্দ্র স্থাপন, (৩) উপকূল ও 
সাগরপারের বাণিজ্য বহন করিবার জন্য জাহাজী কোম্পানী স্থাপন, 
(৪) গুরুত্বপুর্ণ স্থানে নৌঘ'টি স্থাপন । 


'নৌবিষ্া শিক্ষাপ্রদানেরও আয়োজন করা হইয়াছে । “মার্চেন্ট স্তাভি 
ট্রেনিং কমিটির” সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে বোম্বাইতে 
একটি “নটিক্যাল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ"” স্থাপন করিয়াছেন এবং 
নৌশিল্পের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার একটি ডাইরেক্টরেট (Directorate of 
Marine Engineering) স্থাপন করিয়াছেন । পরিচালন সংক্রান্ত শিক্ষা 
প্রদানের নিমিত্ত 'ডাফরিণ' জাহাজকে শিক্ষার্থী লইবার অনুমতি প্রদান করা 
হইয়াছে । ৮ 


১৯৪৯ সালে বোগ্ধাইতে “ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ শিপিং” স্থাপন 
কর! হইয়াছে । দেশের জাহাজ চলাচল সম্পকিত সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণে 
ইহাই হইল ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সংসদ । ভারতের বাণিজ্যপোত 


i 


*উপকূল জাহাজী ব্যবসা সংরক্ষণের জন্য ১৯৪৭ সালের “'কণ্ট্]োল 
অফ শিপিং গ্যাক্টের” দ্বারা উপকূল বাণিজ্যে ব্যাপ্ত জাহাজসমুহের 
লাইসেন্স ব্যবস্থা প্রবত্তিত হইয়াছিল । ১৯৫৪ সালের ৩১শে মার্চ এ 
আইনের মেয়াদ শেষ হইয়া যাওয়াতে উহার মেয়াদ পুনরায় দুই বৎসরের 
জন্য বন্ধিত করা হইয়াছে । ৃ্‌ 


পরিবহন ব্যবস্থা 2 ৩৫৫ 


উন্নয়ন সম্পকিত ভারত সরকারের নীতি কাধ্যকরী করা এবং বিভিন্ন 
বন্দরের কাধ্য সুমংবদ্ধ কর! ডাইরেক্টর জেনারেলের কাধ্য। যুদ্ধ 
পুর্বকালের তুলনায় ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল | 
ভারতীয় জাহাজের শক্তি এক্ষণে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টন এবং উপকূল 
এবং সাগরপারের বাণিজ্যের জন্য প্রায় একশত জাহাজ রহিয়াছে । 


যুদ্ধ পুর্ববকালের তুলনায় ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৫৩ সালের হিসাবে, উপকূল বাণিজ্যে এবং বহির্দেশীয় 
বাণিজ্যে ব্যাপ্‌ত ভারতীয় জাহাজের সংখ্যা দ্াড়াইয়ছিল ১০০ এবং 
ভারবাহী শক্তির পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৩,৯০,০০০ টন। 


পরিকল্পনা কমিশন প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ভারতীয় 
জাহাজের ভারবাহী শক্তি ৬ লক্ষ টনে বদ্ধিত করা হইবে বলিয়া ধরিয়াছেন। 
উন্নয়ন কার্যের জন্ত ভারত সরকার যেন জাহাজী কোম্পানীগুলিকে 
১৫.কোটি টাকা খণ প্রদান করেন, এইরূপ স্ুপারিশও কমিশন প্রদান 
করিয়াছেন | ইহারা এই উদ্দেশ্যে আন্তজ্্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতেও খণ পাওয়া 
যাইবে বলিয়া প্রত্যাশা করিয়াছেন । ভারতীয় জাহাজী ব্যবযায়ের সম্প্রসা- 
রণের জন্য বন্দর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপরেও জোর দেওয়া হইয়াছে। 
পাঁচটি প্রধান বন্দর উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট বন্দর- 
কর্তৃপক্ষগণ ১৫২ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ১২ কোটি 
টাকা খণ দিবেন বলিয়া ধর! হইয়াছিল । করাচী বন্দরের স্থান অধিকার 
করিবে কান্দলা ; উহার জন্য পাঁচ বৎসরে ১,২৫,০০,০০০ টাকা ব্যয় ধরা 
হইয়াছে । 


বিমান চল্রাচল—Aviation 
অসামৱিক বিমান চলাচল _ 08০] Aviation 


আমাদের দেশে বিমান ভ্রমনের কার্যের গোড়াপত্তন হয় ১৯১১ 
সালে ; এ সালে একটি বিমানে কয়েকজন সামরিক কর্মচারী আকাশপথে 
অল্প সময়ের জন্য পরিভ্রমণ করেন এবং এলাহাবাদে শিল্প প্রদর্শনীতে 
“ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ পত্র-বহ বিমানরূপে একটি বিমান 
প্রদর্শন করেন (“First Aerial Post’) | ১৯২০ সালে তাহাদের এই 
কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়-__বোম্বাই-এর গভর্ণর লর্ড লয়েড-এর উদ্যোগে 
এ সালে প্রথম “বিমানে ডাক চলাচল” সুরু হয়। ১৯২৬ সালে 


৩৫৬: ভারতীয় অর্থনীতি 


ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ লিঙ্িটেডকে ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে বিমান 
পরিবহণ চাঁলাইবার অনুমতি দেওয়া হয় । ১৯২৭ সালে ভারত সরকার 
আভ্যন্তরীণ ও আন্তজ্জাতিক বিমান পরিবহণ সুসংগঠিত করিবার নিমিত্ত 
“অসামরিক বিমান পরিবহণ দপ্তর” (Department of Civil Aviation), 
স্থাপন করেন । এই সময় হইতে এরোডোম স্থাপন এবং বিমান ক্লাব 
গঠন সুরু হয় । ১৯২৯ সালে ইঙ্গ-ভারত পথে প্রথম বিমান চলাচল ঘটে । 

_ প্রথম ভারতীয় বিমান কোম্পানী কাৰ্য্য সুরু করে ১৯৩২ সলে__ 
ও সালে টাটা এয়ারলাইন্স লিমিটেড করাচী এবং মাদ্রাজের মধ্যে 
সাপ্তাহিক বিমান চলাচল সুরু করে। পরবৎমর ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল 
এয়ারওয়েজ লিমিটেড কলিকাতা ও রেঙ্গুণের মধ্যে সাপ্তাহিক এবং 
কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে প্রাত্যহিক বিমান চলাচল করায় । ১৯৩৪ 
সালে ইহা আরও নূতন বিমান পথে কাৰ্য্য আরম্ভ করে। ১৯৩৭ সালে 
একটি নূতন কোম্পানী স্থাপিত হয় । ১৯৩৮ সালে সাম্রাজ্যিক দেশগুলির 
মধ্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হয় | 

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, অসামরিক বিমান পরিবহণের 
সমগ্র ব্যবস্থাই যুদ্ধ প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হয়| যুদ্ধের অবস্থায় বিমান 
পরিবহণের প্রভূত উন্নতি হয় এবং আকাশ ভ্রমণ নিরাপদ ও দক্ষ পরিবহণ 
রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় | যাত্রী এবং মাল চলাচলও এই সময়ে বৃদ্ধি পায় । 
১৯৩৯ সালে বিমানে অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্য ছিল ১ লক্ষ ৪১ হাজার 
মাইল, ১৯৪৬ সালে উহা ১১ লক্ষ ৭ হাজার মাইলে পরিণত হইল । 
১৯৩৯ সালে বিমানে বাহিত মালের ওজন ছিল ৮,০০০ পাউণ্ড এবং 
যাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৯৩ ; ১৯৪৮ সালে বিমানে বাহিত হইয়াছিল ৭ লক্ষ 
১৯ হাজার পাউণ্ডের মাল এবং প্রায় ৩০ হাজার যাত্রী । 

১৯৪৮ সালে, এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্তাশনাল নামে প্রথম বিদেশযাত্রী 
বিমান কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল । ইহ! সরকারী এবং বেসরকারী 
প্রচেষ্টায় গঠিত মিশ্র-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান । ইহার অননুমোদিত মূলধনের পরিমাণ 
হইল ৭ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ হইল ২ কোটি 
টাকা । ভারত সরকার ইহার শতকরা ৪৯ ভাগ শেয়ারের মালিক এবং 
আরও শতকরা ছুই ভাগের মালিকানা! গ্রহণের অধিকারী ছিলেন! বিমান 
চলাচল পথের মধ্যে ভারতের ভৌগলিক অবস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । 
বিভিন্ন দেশের সহিত ভারত বিমান পরিবহণ সম্পর্কিত চুক্তিতে আবদ্ধ 
হইয়াছে । 


পরিবহন ব্যবস্থা ৩৫৭ 


আয়-ব্যয় সম্পকিত ক্রটিই ভারতের অসামরিক বিমান চলাচলের প্রধান 
ক্রটি। বিভিন্ন কারণে ইহার পরিচালন খরচা পড়ে অত্যধিক । যে 
বিমান পথ (৪1 ₹০০০০৪ ) গুলিতে চলাচল করা হর তাহার অধিকাংশই 
হয় অল্ললাভজনক অথবা মোটেই লাভজনক নহে । ইহাদের অধিকাংশই 
ভবিষ্যতে লাভজনকভাবে বিস্তার করা চলিবে এইরূপ সন্তাবনাপুর্ণ পথও 
নহে । বিমান কোম্পানীগুলি যে বিমান বহর রাখিয়া দেয় তাহা যাত্রী 
ও মাল চলাচলের প্রয়োজনের তুলনায় অনাবশ্যকরূপে অধিক | উপরস্থ 
অপরাপর দেশের তুলনায় আমাদের দেশে পেট্রলের দামও অধিক এবং 
সাম্প্রতিককালে কর্শচারীদিগের মাহিনার হারও ব্বদ্ধির দিকে যাইতেছে । 
ফলে ১৯৪৭ সালের হিসাবে দেখা যায় যে একমাত্র “এয়ার ইত্ডিয়াই'” 
নীট লাভ করিতে পারিয়াছি-_অপর ৯টা কোম্পানী মোট ৫৭ লক্ষ টাকা 
লোকসান করিয়াছিল । 


১৯৪৮ সালের ১লা মার্চ তারিখ হইতে ভারত সরকার বিমান 
কোম্পানীগুলিকে তাহাদের দ্বারা ব্যবহৃত পেট্রোলের পরিমাণ অনুযায়ী 
আথিক সাহায্য প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। ১৯৫১ সালের অক্টোবর 
হইতে এই আথিক সাহায্যের (৪৬৮৪৭১) পরিকল্পনাটি সংশোধন করা হয়__ 
স্থির হয় যে এখন হইতে বিমান কোলম্পানীগুলিকে আথিক সাহায্য প্রদান 
কর! হইবে তাহাদের প্ররুত লোকসানের ভিত্তিতে | এই লোকসান হিসাবের 
জগ্ত একট নিদ্দিষ্ট মান মাফিক খরচা ধরা হইবে । 


উহার সহিতই, ভারতের বিমান পরিবহন সম্পর্কে কি ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর] যাইতে পারে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য ভারত সরকার 
বিচারপতি রাজাধ্যক্ষের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন ; ইহার 
নাম বিমান পরিবহণ অনুসন্ধান কমিটি (Air Transport Enquiry 
Committee) | এই কমিটির বিবরণী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে 
বিমান কোম্পানীগুলির আথিক অবস্থা অত্যন্ত অসন্তেষজনক এবং উহার 
প্রধান কারণ হইল প্রয়োজনের তুলনায় বিমান কোম্পানীর আধিক্য । 
এই অগন্তোষজনক পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য কমিটি একাধিক সুপারিশ 
প্রদান করিয়াছিলেন, তবে যথাবথ পুনর্গঠনের দ্বারা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকেই 
থাকিতে দেওয়া হউক বলিয়া তাহার! অভিমত দিয়াছিলেন। পরিকল্পনা 
কমিশন তাহাদের দ্বারা রচিত পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সুপারিশ করেন যে 
বর্তমান বিমান কোম্পানীগুলি একটি প্রতিষ্ঠানে একীভুত হউক এবং এই 


৩৫৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকারের এরূপ অংশ থাকুক যাহাতে তাহারা সমগ্র 
বিমান পরিবহন শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন । 


বিমান পার্রিবহণের ব্রাষ্ট্রায়তত করণ _Nationalisation 


of Air Transport 


দেশের সমগ্র বিমান পরিবহণ ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত (nationalised ) 
করা প্রয়োজন বলিয়া ভারত সরকার স্থির করেন এবং ও মৰ্ম্মে ১৯৫৩ 
সালের বাজেট অধিবেশনে পার্লামে্ট একটি আইন প্রণয়ন করিয়া 
দেন (Air Corporations Act of May 1953) | এই আইন অনুযায়ী 
বিভিন্ন বিমান কোম্পানীগুলিকে সংযুক্ত করিয়া দুইটি প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত 
কর! হয়। ১৯৫৩ সালের ১৫ই জুন এই প্রতিষ্ঠান দুইটি স্ুট্টি করা 
“ হইল--একটির নাম হইল ইণ্ডিয়া এয়ারলাইনস কর্পোরেশন এবং আর 
একটির নাম হইল এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার-প্যাশানাল কর্পোরেশন । আভ্যন্তরীণ 
বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে যে সকল কোম্পানী .কার্য্য করিত সেগুলি ইণ্ডিয়া 
এয়ারলাইনস-এর অধীনে সংযুক্ত হইল এবং বহির্দেশীয় বিমান চলাচলের: 
ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশানাল্‌-এর 
অধীনে সংগঠিত হইল ৷ এই দুইটি কর্পোরেশনই রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত | 
প্রত্যেক কর্পোরেশনের একজন চেয়ারম্যান এবং কতিপয় সদস্য আছেন-_ 
ইহারা সকলেই ভারত সরকারের দ্বারা মনোনীত। একই ব্যক্তি দুইটি 
কর্পোরেশনেরই সদস্য হইতে পারেন । ভারত সরকার এই কর্পোরেশন- 
গুলিকে জাতীয় স্বার্থে যে কোন আদেশ নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন 
এবং ইহারা ভারত সরকারের নিকট প্রতি বৎসর তাহাদের কর্শস্চী 
প্রদান করিবে--ইহাতে আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব থাকিবে | ভারতের 
কম্পৃট্রোলার ও অডিটর জেনারেল ইহাদের হিসাব পরীক্ষা করিবেন এবং 
ভারত সরকার ইহাদের হিসাব ও অডিট বিবরণী পার্লামেন্টের সন্মুখে 
উপস্থাপিত করিবেন। প্রত্যেক কর্পোরেশনের একটি করিয়া পরামর্শ 
কমিটি (Advisory Committee) এবং শ্রমিক সম্পর্ক কমিটি (Labour 
Relations Committee) থাকিবে । ১৯৫৩ সালের জুন মাসে এই 
কর্পোরেশন দুইটি গঠিত হইলেও ও সালের ১লা আগষ্ট হইতে ইহারা 
কাৰ্য্য সুরু করে; সুতরাং ও তারিখ হইতে ভারতের বিমান পরিবহণ 
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় রূপে কাৰ্য্য সুরু করে। 


ৰাধ্ৰায়ত্তকৰণেৰ যৌত্তিকতা (Justification of Nationa- 


পরিবহন ব্যবস্থা ৩৫৯ 


11590108)-_ভাঁরতের বিমান পথ রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার স্বপক্ষে একাধিক যুক্তি 
প্রদশিত হইয়া থাকে £ 


প্রথমতঃ, বেসরকারী বিমান কোম্পানীগুলির প্রতি বৎসর যে 
লোকসান হইতেছিল তাহ! পুরণের জন্য ভারত সরকারকে প্রায় ৫০ লক্ষ 
টাকা প্রতিবৎসর ব্যয় করিতে হইতেছিল । সরকারকে যদি এত টাকা 
প্রতি বৎসর ব্যয় করিতেই হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষভাবে বিমান পরিবহণ 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া উহাকে লাভ জনক করিবার প্রচেষ্টা করাই সঙ্গত | 


দ্বিতীয়তঃ, বিমান পরিবহণকে আধুনিক পর্যায়ে স্থাপন করিবার জন্য 
নূতন বিমান ক্রয় এবং বিমার পরিবহণের সম্প্রসারণের জন্য, অধিকতর 
পুঁজির প্রয়োজন ॥ বেগরকারী বিমান কোম্পানীগুলির পুজি বৃদ্ধি করিবার 
ক্ষমতা ছিলনা | 

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন বিমান কোম্পানীগুলির মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ 
প্রতিযোগিতা ছিল উহা সমগ্র বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার পক্ষেই ক্ষতিকর 
হইয়া দীড়াইয়াছিল । রাষ্ট্রায়ত্ত করণের দ্বারা এই প্রতিযোগিতানিত 
অপচয় প্রতিরোধ করা সম্ভব। 

চতুর্থতঃ, বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল পরিবর্তন এবং উন্নতি 
ঘটিতেছে খুব দ্রুত ; কেবলমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত সংগঠনের পক্ষে ইহার সহিত 
তাল রাখ! সম্ভবপর | 


পঞ্চমতঃ, বিমান পরিবহণ হইল একটি জনস্বার্থ সম্পৰ্কত প্রতিষ্ঠান 
এবং সমগ্র জাতির স্বার্থ অনুযায়ী ইহার পরিচালন! এবং সম্প্রসারণ করা 
উচিত । 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 
বৈদেশিক বাণিজ্য 


Foreign Trade 


General Question : What important changes have taken 
place in the nature, volume and direction of India’s foreign 
trade during the last twenty years? (3, Com. 1940). 
Describe the main features of the foreign trade of India. 
(B. A. 1952) 


ভাৱতেৰ বহিব্বাণিজা_ইাতিরৃত India’s Foreign 
df Trade—A Study in Retrospect 

যখন ভারতের শক্তি ছিল, সম্পদ ছিল আর সমুদ্র পারাপার হইবার পোত 
ছিল তখন প্রতীচ্য এবং প্রাচ্যের সভ্য দেশ সমূহের সহিত ভারত যে সুসযৃদ্ধ 
বহির্ববাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহার ইতিব্বত্ত আমাদের মুগ্ধ করে ও 
অনুপ্রাণিত করে কিন্তু তাহার বিশদ পৰ্য্যালোচনা আজ নিরর্থক । মোঘল 
রাজত্বের শেষদিকে, এবং ব্রিটিশের সহিত ভারতের অনিচ্ছাকৃত সম্পর্ক 
স্থাপনের প্রারভ্তিককালে, ভারতের বহিবর্বাণিজ্যের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর 
হইয়াই দরাড়াইয়াছিল | ইংরাজের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের বহি্ব্বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দে 
ছুইটি বিষয়ের দরুণ ভারতে বহিরর্বাণিজ্যে বিশেষ প্রসারলাভ খাটতে 
থাকে । প্রথম, ভারতের অভ্যন্তরে বন্দরগুলির সহিত সংযুক্ত করিয়। 
রেলপথ স্থাপন করা হইল; দ্বিতীয়, সুয়েজখাল উন্মত্ত করিয়া ভারত ও 
ইংলণ্ডের. মধ্যে বাণিজ্য পথ সংক্ষিপ্ত করা হইল । ১৮৬৪ এবং ১৮৬৯ 
সার্লের মধ্যে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইল এবং আমদানী 
বাণিজ্য কমিল; ১৮৭৩ সাল অবধি রপ্তানী বাণিজ্যের সবিশেষ বৃদ্ধি 
পরিলক্ষিত হইল। এ সাল হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাবধি বাণিজ্যের 
গতি হইল মন্থর | কারণ, ও সময়ের রৌপ্যমূল্যের দ্রুত পরিবর্তনে 
রৌপ্যনিশ্মিত টাকার মুল্যেও দ্রুত পরিবর্তন (হাস) ঘটিতেছিল এবং উহার 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৩৬১ 


নিমিত্ত স্বর্ণ ব্যবহারকারী দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যে অনিশ্চয়তার 
উদ্তব হইতেছিল । আবার টাকার দাম যখন বাধিয়া দেওয়া হইল তখন 
উহার উচ্চমূল্য জাপান ও চীন দেশের সহিত বস্ত্র বাণিজ্যের ব্যাঘাত 
স্থপ্টি করিল। 

বর্তমান শতাব্দীর প্ররন্তে, বিশেষ করিয়া ১৯০৫ মাল হইতে আমাদের 
বহির্ববাণিজ্যের পুনরায় প্রশার সুরু হইল । প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত 
পূর্বের গড়ে ২২৪ কোটি টাকার অধিক মাল রপ্তানী হইত এবং প্রায় ১২৫ 
কোটি টাকার মাল আমদানী হইত | 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাতাক্রিয় _ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইলে 


ভারতের বাণিজ্যকে প্রতিকূল পরিস্থিতির সন্মুখীন হইতে হইল এবং উহাতে 
আমদানী ও রপ্তানী উভয় বাণিজ্যই বিশেষভাবেই হাঁস পাইল । ইহার 
কারণ মোটামুটি এইরূপে বিশ্লেষণ করা চলে £ ৰ 

(১) শক্রণক্তির (ভার্মাণী ) সহিত বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইল । 
মিত্র-শক্তিসমূহ (. গ্রেট ব্রিটেন, ফ্ৰান্স, বেলজিয়াম ) যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত 
থাকায় ভারতের সহিত তাহারা পুর্বের স্তাঁয় বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারিল 
না। নিরপেক্ষ দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যের নানা বাধানিষেধ 
আরোপিত হইল যাহাতে নিরপেক্ষ দেশের মাধ্যমে যুদ্ধে সাহায্যকারী, 
উপকরণ শক্রশক্তির হস্তগত না হয়। 

(২) পশ্চিম ইউরোপের সহিত ভারতের অধিকতর দুরত্ব থাকায় 
কানাডা, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেগুলি ইউরোপের প্রয়োজনীয় কাচা মাল 
সরবরাহে অধিকতর সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করিল; ভারবাহী শক্তির 
(t০॥৷॥a৪e) স্বল্পতা ঘটার দরুণ মাল বহনের মাশুল বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং 
দুরস্থিত ও স্বীয় জাহাজ বিহীন ভারতের পক্ষে এ বাধা অতিক্রম করা দুরূহ 
হইল। 

(৩) বিনিময় ব্যবস্থার বিপর্যয় এবং শত্রুপক্ষের শক্তিশালী নৌবহরের 
ধ্বংসাত্বক'কার্ধযও ভারতের বহির্ববাণিজ্য হ্রাস করিয়াছিল । ” 

কিন্তু প্রারম্ভিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সন্মখীন হইবার কিছুকাল পরে 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য পুনরায় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল-_ 
ইহার প্রধান কারণ হইল ভারতের বাহিরে যুদ্ধে প্রয়োজনীয় কতিপয় 
সামগ্রীর বিশেষ চাহিদ| বাড়িয়াছিল। ভারতের আমদানী বাণিজ্যের ফাক 
পুরণ করিবার জন্য মাকিণ যুক্তরাষ্ী এবং জাপান সুযোগ পাইয়া আগাইয়া 


৩৬২ ভারতীয় অর্থনীতি 


আসিল । তবে এই সময়ে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের মধ্যে একটি বিষয় 
লক্ষ্য করিবার আছে ; উহা হইল যুদ্ধপূর্বব সময়ের তুলনায় যুদ্ধকালীন 
রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে শিল্প সামগ্রী (manufactures) রপ্তানীর অংশ 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯১৩-১৪ সালে এই অংশ ছিল মোট রপ্তানীর 
শতকরা ২২৪ ভাগ কিন্ত ১৯১৮ সালে উহ! দাড়াইল শতকরা ৩৬'৬ ভাগ । 


দুই মহাযুদ্ধের অধ্যবর্তী সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বহির্ববাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটিল ( ১৯১৮-১৯ )। 
পু খিবীতে মালবাহী জাহাজী শক্তির (০০০৭৪৪০) বৃদ্ধি ঘটিল, শক্রশক্তিগুলির 
সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনস্থাপিত হইল এবং যুদ্ধকালীন বাধা নিষেধ 
অপসারিত হইল | ১৯১৯-২০ সালে ভারত রপ্তানী করিল ৩৩৬ কোটি 
টাকার সামগ্রী এবং আমদানী করিল প্রায় ২২২ কোটা টাকার সামগ্রী । 
এই সময়ে নিজ নিজ শিল্প পুনর্গঠনের ভন্ত- পাশ্চাত্যের দেশগুলি ভারতীয় 
সামগ্রী অধিক পরিমাণে চাহিদা করিতেছিল | 


১৯২০-২২ সালের শেষার্দে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যে পুনরায় মন্দা 
উপস্থিত হইল | গ্রেট ব্রিটেন, মাকিণ যুক্তরা্র এবং ছাপানে ভারতীয় 
সামগ্রী অত্যধিক রপ্তানী হইয়! গিয়াছিল বলিয়া এ সকল দেশে এক্ষণে 
ভারতীয় সামগ্রীর চাহিদা হাস পাইল। মধ্য ইউরোপের দেশগুলির 
ক্রয়শক্তি হ্রাস পাওয়ায় উহারা মাল লইতে ইচ্ছক হইলেও সক্ষম হইল না 
এবং দেশে খাগ্খস্যের ছুপ্পপ্যতার দরুণ বিদেশে খাগ্যশস্য রপ্তানী করিতে 
ভারত সক্ষম হইল'না। টাকার বিনিময় দাম উচ্চহারে বাধিবার প্রচেষ্টাও 
রপ্তানী বাণিজ্যকে ব্যাহত করিল । ঠিক এই সময়ে ভারতের আমদানী 
বৃদ্ধি পাইল দ্রুতগতিতে কারণ যুদ্ধাবসানে বিদেশগুলির নিকট ভারত যে 
সকল মালের বরাত দিয়াছিল তাহা এখন পৌছাইতে লাগিল ॥ ১৯২০-২১ 
সালে ভারতের “বাণিজ্য নিরিখ” (Balance of Trade) প্রায় ৮০ কোটি 
টাকার মতন প্রতিকূল (unfavourable) হইল । 


১৯২২-২৩ সাল হইতে বহির্ববণিজ্যের পুনরুথান সুরু হইল | এই 
সময়ের মধ্যে ইউরোপের দেশগুলি অর্থনৈতিক বিপধ্যয় হইতে ক্রমশঃ 
সারিয়া উঠিতেছিল এবং ইউরোপের মুদ্রা ব্যবস্থায় ক্রমশঃই স্থায়িত্ব 
জাগিতেছিল । লীগ অফ নেশনস্‌ ও এই সংস্কারের কার্যে সহারত! 
করিতেছিল । অবশ্য প্রতিকূল পরিস্থিতি যে না ছিল তাহা নহে, কিন্ত 
তবুও ভারতের বহির্ববাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৩৬৩ 


কিন্তু এ অগ্রগতিও প্রতিরুদ্ধ হইল ১৯২৯ সালে । এ সালে সমগ্র 
বিশ্বব্যাপী মন্দা (95655197) উপস্থিত হইল | এই ব্যাপক মন্দার 
কারণ ছিল একাধিক । প্রথমতঃ ছিল উৎপাদনগত (relating to 
production) কারণ ; দ্বিতীয়তঃ ছিল মুদ্রা সংক্রান্ত কারণ ; রাজনৈতিক 
কারণও যে ছিল না তাহা নহে। প্রয়োজনের তুলনায় কীচা মালের 
এবং তদপেক্ষা শিল্প সামগ্রীর অতি-উৎপাদন (০৮৪: production) ঘটিয়া 
গিয়াছিল। পৃথিবীর মোট স্বর্ণের অধিক অংশ মাকিণ যুক্তরাধ এবং 
কান্স--এই দুইটি দেশে জমা হওয়াতে অন্থান্ত দেশগুলি মুদ্রা-সক্কোচের 
(deflation) নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল ; গ্রেট ত্রিটেন এবং তাহার 
অনুসরণে একাধিক দেশ স্বর্ণমান (3০1 56828) পরিত্যাগ করিল । 
দক্ষিণ আমেরিকা, চীন ও ভারতে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল । 
বিশ্বব্যাপী এই মন্দা ভারতের বহির্রবাণিজ্যের উপর আঘাত হানিল। 
কিন্ত এই আঘাত, আমদানী ও রপ্তানী_উভয় বাণিজ্যের উপর সমভাবে 
পড়িল না। অবশ্য উভয়েরই ভ্রাস ঘটিল,_কিন্ত আমদানী অপেক্ষা 
রপ্তানী বাণিজ্যের হ্রাশ ঘটিল অধিক | কারণ ভারতের রপ্তানীর মধ্যে 
প্রধান ছিল কৃষি সামগ্রী এবং আমদানীর মধ্যে প্রধান ছিল শিল্প-সামগ্রী 
এবং শিল্প সামগ্রীর মূল্য অপেক্ষা কৃষিসামগ্রীর মূল্য অধিক হ্রাস 
পাইয়াছিল | 

১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে বহির্ববাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটিতে থাকে । 
অটোয়া চুক্তি (Ottawa Agreement), জাপ ভারত চুক্তি এবং মোদী- 
লীজ চুক্তি ইহাতে কতকাংশে সহায়তা করিয়াছিল । ১৯৩৬ সাল হইতে 
সমগ্র বিশ্বেই মন্দার হাত হইতে পরিত্রাণের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছিল | বিভিন্ন কারণে অধিকাংশ সামগ্রীর দাম ধীরে বীরে বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাচা মালের চাহিদা ধীরে ধীরে 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ভারতের বহির্ববাণিজ্য ইহাতেও সাড়া দিল। 
১৯৩২-৩৩ সালে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য ছিল ১৩৬ কোটি টাকার ; 
১৯৩৬-৩৭ সালে উহা ২০২ কোটি টাকায় দাড়াইল |৮. 


মন্দার পরে বাণিজ্য ব্যালান্স ও স্ৰ্ণ বপ্তানী_ 
Balance of Trade During Depression & Gold Export 


Q. Examine India’s balance of trade in the post-depression 
period and show its connection with thé export of gold from 
the country. (B. Com. 1941). 


৩৬৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে সমগ্র বিশ্বে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মন্দা 
উপস্থিত হইল । যন্ত্র শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদার তুলনায় অত্যধিক 
উৎপাদন ঘটিয়াছিল। শুধু শিল্প সামগ্রীর ক্ষেত্রেই নহে, শিল্পের 
প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল এবং অন্যান্ত কৃষিজাত সামগ্রীর ক্ষেত্রেও 
চাহিদার তুলনায় অতি-উৎপাদন (০৮৪৮ production) ঘটিয়াছিল । এই 
ঘটনা সুস্পষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় জগতে যে ব্রাসের (panic) 
সঞ্চার ঘটিল উহাতে মন্দার উদ্ভব হইল অবশ্যন্তাবী। উপরস্ত পৃথিবীর 
অধিকাংশ স্বর্ণ আমেরিকা এবং ফান্স ভমায়েৎ হওয়াতে অন্তান্ত দেশের 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে স্বর্ণ স্বপ্পতার সন্মুখান হইতে হইল ; ফলে তাহারা 
মুদ্রা সক্কোচের নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল । মুদ্রা সক্কোচের অর্থই 
হইল মুদ্রার স্বপ্পত! এবং মুদ্রার স্বপ্লতার পরিণতি হইল সামগ্রীর দাম 
হ্রাগ । উপরন্ত প্‌.থিবীর বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের দরুণ ব্যবসায় 
বাণিজ্যের জগতে বিশেষ অনিশ্চয়তা ও বিপৰ্য্যস্ত পরিস্থিতির উদ্ভব 
হইল । ভারতের বহির্ববাণিজ্যে ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে বিলম্ব 
হইল না। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য কমিল, আমদানী বাণিজ্যও কমিল। 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের (expr 08০) প্রধান উপকরণ ছিল 
কৃষিজাত ফসল, বিশেষ করিয়া কাচা মাল (দা material) ; শিল্প 
মন্দার দরুণ উহার চাহিদা হাস পাওয়ায়, কীচামালের রপ্তানী কমিল। 
কষিজাত কলের মূল্য হাস পাওয়ায়, ভারতের জনসংখ্যার সংখ্যাধিক্যের 
ক্রয় শক্তি কমিল, উপরস্ত রাজনৈতিক বিক্ষোভ বৈদেশিক শিল্পের প্রতি 
বৈরীভাবাপন্ন হইল । অতএব ভারতের আমদানীও কমিল। কিন্তু এ 
স্থলে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কমিল দুইটাই কিন্তু একটি (রগ্ানী ) 
কমিল অত্যবিক এবং অপরটি ( আমদানী ) কমিল তাহা অপেক্ষা কম 
অনুপাতে । এই হিসাব ধরা হইল পরিমাণের দিক হইতে নহে, আমদানী 
ও রপ্তানীর যথাক্রম মুল্যের (respective values of imports and 


৪%০০৮০৪) দিক হইতে। ভারতের রপ্তানীযোগ্য সামগ্রার মূল্য কমিয়া- 


ছিল আমদানী সামগ্রীর মূল্য অপেক্ষা অধিক হারে । 


ফলে ভারতের এতাবৎ অনুকুল বাণিজ্য ব্যালান্স এক্ষণে হাস পাইল । 
১৯৩১-৩২ সালে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য ছিল ১৬১ কোটি 
টাকা ; ১৯৩২-৩৩ সালে উহা দ্বাড়াইল ১৩৬ কেটি টাকায়__আমদানী 
তখন ১৩৫ কোটি টাকা । ১৯৩৩-৩৪ সালে রপ্তানীর মূল্য ছিল ১৫০ 
কোটি টাকা এবং আমদানীর মূল্য ছিল ১১৭ কোটি টাকা । পর বৎসর 


শর 
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রপ্তানীর মূল্য হইল ১৫৫ কোটি টাকা এবং আমদানীর মূল্য হইল ১৩৪ 
কোটি টাকার । ১৯৩৬-৩৭ সালে অবশ্য রপ্তানীর মূল্য %ীড়াইল ২০২ 
কোটি টাকার কিঞ্চিদধিক কিন্তু ১৯২৮-২৯ অথবা ১৯২৯-৩০ সালের 
রপ্তানীর অপেক্ষা ইহা তখনও যথেষ্ট পরিমাণে কম ছিল । 

কিন্তু এই সময়ের প্রত্যেক বৎসরেই ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স 
অনুকুলই রহিল । উপরোক্ত তথ্য সমূহের পটভুমিকায় ইহ! সম্ভব হইল 
কি ভাবে? 

ইহা! সম্ভব হইল কারণ এক্ষণে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গঠনে একটি 
মৌলিক পরিবর্তন নিঃশব্দে ঘটিয়া গেল। এতকাল ভারতে স্বর্ণ আমদানী 
হইত ; এক্ষণে স্বর্ণ ভারতের বহির্ববাণিজ্যের অন্যতম উপকরণে দীড়াইল । 
শুধু উপকরণ বলিলেই যথেষ্ট হয় না এই স্বর্ণ রপ্তানী এখন ভারতের 
বহির্র্বাণিজ্যের একটী নিদ্ধারক উপকরণে (determinant item of 
India’s foreign trade) পরিণত হইল | কারণ, এই স্বর্ণ রপ্তানী না 
হইলে ভারতের অনুকুল বাণিজ্য ব্যালান্স রক্ষা করা দুরূহ হইত; সম্ভব 
হইলেও, অনুকুল বাণিজ্য ব্যালান্সের পরিমাণ হইত অকিঞ্চিৎকর । 
১৯৩১ সালের পর ১৯৩৮ সালের মধ্যে ভারত হইতে ৩১৮ কোটি টাকা 
মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছিল। 

কৃষি সামগ্রীর মূল্য অত্যধিক হাসপ্রাপ্ত হওয়ায় ( ক্ষি-প্রধান দেশে 
কষিগত আয় কমিলে সকল স্তরের লোকের আয় কমিতে বাধ্য ) জন- 
সাধারণের অভুতপুরর্ব আথিক দুরবস্থা উপস্থিত হইল। ইহাতে তাহারা 
সঞ্চিত স্বর্ণ ক্রমশঃ বিক্রয় করিতে লাগিল । এই সময়ে স্বর্ণ হইতে 
বিচ্যুত করিয়া টাকাকে ষ্টালিংয়ের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল এবং 
ষ্টালিংয়ের মূল্যহাস (depreciation of Sterling) হওয়ায় টাকারও 
মূল্যহাস ঘটিল অর্থাৎ টাকার হিসাবে স্বর্ণের মূল্য বাড়িল। কিন্তু বিদেশে 
স্বর্ণের মূল্য যে অনুপাতে বাড়িয়াছিল, সেই অন্থপাতে দেশের মধ্যে স্বর্ণের 
মূল্য বাড়িতে পারিল না। কারণ লোকের আথিক দুরবস্থার দরুণ, 
স্বর্ণের মূল্য সামান্ বৃদ্ধির প্রবণতা দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক স্বর্ণ 
বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণ উপস্থাপিত করিল । ফলে এখান হইতে স্বর্ণ 
কিনিয়া বিদেশে চালান দেওয়া ব্যবসায়ীদের পক্ষে লাভজনক হইল । 
এই ভাবে জনসাধারণের সঞ্চিত স্বর্ণ বাজারে আসিল, সেই স্বর্ণ, বিদেশে 
রপ্তানী হইল এবং এই স্বর্ণ রগ্ানী ভারতের অনুকুল বাণিজ্য ব্যালান্স 
জীয়াইয়! রাখিল। 


৩৬৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


(দ্বিতীয় অহাযুদ্ধের পূৰ্ব্বে ) ভারতের বহিব্বাণিজ্যে্র 
বৈশিইয--—Chief Features of India’s Foreign Trade 


(Before World War I) 


Q. ” Describe the chief features of India’s foreign trade 
(B. A. 1939). Examine the importance and character of our 
foreign trade prior to the present war (B. A. 1945). Describe 
the main features of India’s foreign trade in normal times 
(1948). 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পুর্বববন্তী সময়কে নিয়মিত বা নশ্মাল সময় বলিয়া 
ধরিয়া! লওয়া হয় এবং এ সময়ে ভারতের বহির্ববাণিজ্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলি 
ছিল সেইগুলি ভারতের বহির্ববাণিজ্যের নিয়মিত বৈশিষ্ট্যবূপে বিবেচিত হয়। 


প্রথমতঃ, আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের উপকরণগুলির মধ্যে কীচামাল 
এবং খাগ্াদ্রব্যের পরিমাণই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক । অপরপক্ষে আমদানী 
বাণিজ্যের উপকরণগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে খাকিত শিল্প সামগ্রী । 
আমাদের যখন সমুদ্ধ কুটিরশিল্প ছিল তখন আমাদের কুটিরশিল্পে নিম্মিত 
বিভিন্ন শিল্প সামগ্রীই রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য ভোগ করিত । 
কিন্ত বিদেশী শাসকের প্রয়োজনে এবং বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতায় 
আমাদের কুটিরশিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার পর হইতে আমরা বিদেশ হইতে 
শিল্প -সামগ্রী আমদানী করিতে এবং বিদেশে এখানে উৎপন্ন বিভিন্ন কৃষিজাত 
ফসল ( ইহার মধ্যে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, খাদ্য, পানীয়, তামাক 
প্রভৃতি অন্তভুক্ত ) রপ্তানী করিতে সুরু করিয়াছিলাম | ১৯৩৬-৩৭ সালে 
ভারত ১০২ কোটি টাকার মুল্যের কাচামাল এবং ৪০ কোটি টাকা মূল্যের 
খাগ্ পানীয় ও তামাক বিদেশে রপ্তানী করিয়াছিল ; অর্থাৎ ১৪২ কোটি 
টাকা মুল্যের | এ সালে ভারতের মোট রপ্তানী বাণিজ্যের মল্য ছিল 
২০২ কোটি টাকা। অপর পক্ষে ও সালে ভারতের মোট আমদানী 
বাণিজ্যের মুল্য ছিল ১২৫ কোটি টাকা এবং উহার মধ্যে সম্পর্ণ বা প্রায়- 
সম্পর্ণ নিন্মিত (wholly or mainly manufactured) শিল্প সামঞ্জীর 
মূল্য ছিল ৯২ কোটি টাকা । ভারতের বহির্ববাণিজ্যের এই গতি উহার 
আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি নিখুঁত প্রতিফলন ছিল মাত্র 
সেই কাঠামো ছিল কৃষি প্রধান এবং শিল্পে অনগ্রসর দেশের কাঠামো । 


দ্বিতীয়তঃ, বহুকাল হইতেই ভারতে নিয়মিতভাবে স্বর্ণ আমদানী হইত । 
ভারতের স্বর্ণ সংগ্রহের এই প্রবণতাকে বৈদেশিকগণ বিজ্রপ হইতেও 


সস 
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অব্যাহতি দেন নাই | স্বর্ণ ই আসল সম্পদ নহে, আমল সম্পদ ভোগযোগ্য 
বিবিধ সামগ্রী এবং ত্র সামত্রী উৎপাদনক্ষম অন্যান্য উৎপাদক সামগ্রী অথচ 
ভারত কেবল স্বর্ণ আহরণ করে__ইহাই ছিল বিজ্রপের মুল তত্ত্ব এবং 
উহার ভাষ! ছিল যে ভারত একটি মল্যবান ধাতুগ্রাসী দেশ (sink of 
precious metals) | কিন্তু ১৯৩১ শাল হইতে ভারত তাহার স্ব্ণগ্রাস 
অশ্রুসিক্ত করিয়াই উগরাইয়া দিল-_এ স্বর্ণ ছিল জনসাধারণের কষ্টের 
সঞ্চয় | ওঁ সাল হইতে প্রতি বৎসর ভারত বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী করিতে 


.থাকিল এবং ওঁ স্বর্ণ রপ্তানী ভারতের অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্স বজায় 


রাখিল। ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৩৮ সালের মধ্যে ভারত ৩১৮ কোটি 
টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে প্রেরণ করিয়াছিল । অতএব ১৯৩১ সালের 
পূৰ্ব্বে ভারতে স্বর্ণ আমদানী এবং এ সালের পরে ভারত হইতে স্বৰ্ণ 
রপ্তানী, ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য ছিল । 

তৃতীয়তঃ, জগতের প্রায় সকল দেশের সহিতই বাণিজ্যের প্রাক্কৃতিক 
সুবিধা থাকা সন্বেও ইংলণ্ড ও সাত্রাজ্যের অন্তভূ ক্ত অন্তান্ সকল দেশগুলির 
সহিতই ভারতের বাণিজ্য হইত সর্ববাপেক্ষা অধিক ; ইহার কারণ যতখানি 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ততটা নহে । ভারতের আমদানী এবং রপ্তানী 
উভয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই যুক্তরাজ্যের (United Kin৪৭০m৷) অংশ ছিল 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ; ১৯৩৬-৩৭ সালে, ভারতের আমদানী বাণিজ্যের 
শতকর! ৩৮ ভাগের উপর এবং রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ৩২ ভাগের 
উপর একা যুক্তরাজ্যের সহিতই হইয়াছিল । 


চতুর্থতঃ, প্রতি বৎসর অনুকুল বাণিজ্য ব্যালান্সের উদ্ভব হওয়া 
ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য ছিল। মোট রপ্তানী 
সামগ্রীর মূল্য যখন আমদানী সামগ্রীর মুল্য অপেক্ষা অধিক হয়_তখন 
বাণিজ্য ব্যালাঙ্গ হয় অনুকুল । বহুকাল যাবৎ ভারত এই অনুকুল বাণিজ্য 
ব্যালান্স ভোগ করিয়া আগিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সর্বাপেক্ষা 
অধিক অনুকুল বাণিজ্য ব্যালান্স হইয়াছিল ১৯২৫-২৬ সালে, প্রায় 
১৫৩ কোটি টাকার সমান। ইহার পর আর কোন বৎসরেই বাণিজ্য 
ব্যালান্স এত পরিমাণে অনুকূল হয় নাই, কিন্ত বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়েও 
ভারত অনুক,ল বাণিজ্য ব্যালান্স বজায় রাখিয়াছিল। যে উপায়ে বা 
যে কারণে এই অনুকুল বাণিজ্য ব্যালান্স বজায় রাখা হইত তাহ] সঙ্গত ছিল 
কিনা, তাহাতে সন্দেহ থাকিলেও অনুকুল বাণিজ্য ব্যালান্সের উপস্থিতি 
ভারতের বহির্র্বাণিজ্যের নিয়মিত বৈশিষ্ট্যের অন্ততম-__ইহা অনস্বীকার্য্য । 


৩৬৮ ভারতায় অর্থনীতি 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ৪ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ7-_ 
World War Il and India’s Foreign Trade 


Q. Show how India’s foreign trade has been affected 


২ hy the present war. (B. A. 1944); Summarise the effects of 


the recent war on India’s foreign trade (B. A. 1947). What 
were the effects of World War II on the foreign trade of India 
(B. A. 1948 ; B. Com. 1954). Describe the important trends in 
the direction of India’s foreign trade since 1939. (B. A. 1954) 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একাধিক পরিবর্তন 
ঘটাইয়াছিল। ' যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতের বহিরর্বাণিজ্যের মূল্য 
পরিবর্তন হইয়াছিল, গঠন পরিবর্তন হইয়াছিল এবং উহার দিক বা বণ্টনের 
পরিবর্তন হইয়াছিল । 

(১) ভারত যে সকল দেশের নিকট হইতে সামগ্রী আমদানী করিত 
তাহাদের অধিকাংশই যুদ্ধে ব্যাপূত থাকায় ভারতের আমদানীর পরিমাণ 
বিশেষ ভাবেই কমিয়া গেল ; যুদ্ধজনিত অবস্থায় ভারতীয় মালের কোন 
কোন বৈদেশিক বাজার বন্ধ হইয়া গেল ; যুদ্ধের উপকরণ পরিবহনের 
প্রয়োজনে এবং জাৰ্ব্মাণ সাবমেরিণের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের প্রকোপে, 
মাল পরিবহনের জাহাজের অভাব একান্তভাবে অনুভুত হইল। কিন্তু 
ভারতের রপ্তানী যোগ্য মালের চাহিদা, বিশেষ করিয়া শিল্প সামগ্রীর 
চাহিদা, বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইল। ইহার দরুণ ভারতের রপ্তানী 
বাণিজ্যের অভুতপুর্ব্ব প্রপার ঘটিল। ইহাতে রপ্তানীর উদ্বৃত্ত বিশেষ 
ভাবেই বৃদ্ধি পাইল । ভারত শুধুই যে সরকারী থণ বিদেশ হইতে স্বদেশে 
উঠাইয়া আনিল তাহা নহে, পরস্ত ভারতের পক্ষে প্রভূত পরিমাণ ষ্টালিং 
জমিয়] উঠিল । 


(২) যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে বহিবর্বাণিজ্যের গঠনেও পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছিল । যুদ্ধের মধ্যে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ভারতে উৎপন্ন 
কাচামালের একটি বিশেষ অংশ ভারতেই ব্যবহৃত হইতে লাগিল | দেশের 
মধ্যে খাগ্ঠশস্তের অভাবের দরুণ এবং দেশের বাহিরে ভারতের নগদ 
শস্যের চাহিদা হাস পাইবার দরুণ খাদ্যশস্য এবং নগদ শস্যের রপ্তানী 
কমিয়া গিয়াছিল । দেশের মধ্যে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে 
উৎপন্ন কণাচামালের একটি বৃহৎ অংশ দেশেই ব্যবহৃত হইতে লাগিল। 
অপর পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে এবং দুর প্রাচ্যের অস্ট্রেলিয়ায় 


ইক 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৩৬৯ 


আমাদের শিল্প সামগ্রীর বাজার স্থষ্ট হইল । অতএব ভারতের রপ্তানী 
বাণিজ্যের মধ্যে শিল্প সামগ্রী পুর্ববাপেক্ষা অধিক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল ; 
খাদ্যশস্য এবং কীচামালের রপ্তানী কমিল ও আমদানী বাড়িল ; শিল্প 
সান্গত্রীর আমদানী কমিল এবং রপ্তানী বাড়িল। 


১৯৩৮ সালে ভারত খাপ্য ও কীচামাল আমদানী করিয়াছিল ৫৭৩২ 
কোটি টাকার এবং রপ্তানী করিয়াছিল ১১৪৩৫ কোটি টাকার। ওঁ সালে 
ভারত শিল্প সামগ্রী আমদানী করিয়াছিল ৯৩৬১ কোটি টাকার এবং শিল্প 
সামগ্রী রপ্তানী করিয়াছিল ৫১৩৪ কোটি টাকার ( রগ্তানীর মধ্যে পুনঃ 
রঞ্চানী_7০-৪১০7৮ অন্তু ক্র.) | 

১৯৪৪ সালে ভারত খাদ্য ও কাঁচামাল আমদানী করিল ১২১*০৭ কোটি 
টাকার (১৯৩৮ সাল অপেক্ষা ৬৩৭৫ কোটি টাকা বেশী ) এবং রপ্তানী 
করিল ১০৯১৮ কোটি টাকার ( ১৯৩৮ সাল অপেক্ষা ৫১৭ কোটি টাক! 
কম )। অপর পক্ষে ১৯৪৪ সালে ভারত শিল্প সামগ্রী আমদানী করিল 
৫৭৬১ কোটি টাকার (১৯৩৮ সালের তুলনায় ৩৬ কোটি টাকা কম) 
কিন্ত শিল্প সামগ্ৰী রপ্তানী করিল ১১৯-৩৩ কোটি টাকার ( ১৯৩৮ সালের 
তুলনায় প্রায় ৭৮ কোটি টাকা বেশী )। 


(৩) দেশ অন্থুযারী বণ্টনেও, যুদ্ধকালীন অবস্থা ভারতের বহির্ববাণিজ্যে 
পরিবর্তন আনিয়াছিল। ভারতের বহির্ববাণিজ্যে যুক্তরাষ্, অষ্ট্রেলিয়া ও 
কানাডার অংশ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল | মধ্য প্রাচ্যের দেখগুলি এবং 
সিংহলও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিল 1 


ব্রপ্তানী ও আমদানী বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ = 


Chief Items of Export and Import Trade 


Q. Mention the chief articles of India’s export and import 
trade and discuss their economic importance, (B. A. 1938). 

ৰপ্তানী বাণিজ্যে ৱ উপকৰণ-_দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের ভারতের 
রপ্তানীর প্রধান উপকরণ ছিল পাট, তুলা, চা, চামড়া, চাউল, বালি 
প্রভৃতি খাগ্ঘশস্য, তৈলবীজ ইত্যাদি । ইহার মধ্যে পাট ও পাটসামগ্রী 
রপ্তানী হইত ৩২ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের, তুলাসামগ্রী এবং কাচা 
তুলা প্রায় ৪৯ কোটি টাকার, চা রপ্তানী হইত ২৩।২৪ কোটি টাকার 
মতন, চামড়া ১১।১২ কোটি টাকার, খাগ্যশস্য ১৫ কোটি টাকার মতন। 

২৪ 


৩৭০ ভারতীয় অর্থনীতি 


যুদ্ধের পুর্বে বীজ রপ্তানী হইত ২৬ কোটি টাকার মতন এবং ধাতু রপ্তানী 
হইত ৩ কোটি টাকার । 


যুদ্ধের ফলে এবং দেশ বিভাগের পরে বর্তমানে রপ্তানী পণ্যের 
পারস্পরিক গুরুত্বে তারতম্য ঘটিয়াছে। যদিও কাচা পাটের উৎপাদন 
স্থলের অধিকাংশই এক্ষণে ভারতের অন্তভু ক্ত নহে, তথাপি পাট বয়ন 
শিল্প ভারতেই অবস্থিত । কাঁচা পাট এবং পাট সামগ্রীর রপ্তানীই এক্ষণে 
সর্বাপেক্ষা অধিক । ১৯৪৮-৪৯ সালে পাট 3 পাটজাত দ্রব্য 
রপ্তানী হইয়াছিল ১৭০ কোটি ২০ লক্ষ টাকার মতন ; ১৯৫৩-৫৪ 
সালে কিন্তু পাট রপ্তানী হইয়াছিল ১১৩ 'কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা মূল্যের 
এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ১২৪ কোটি টাকার । পুর্বে কীচাতুলা এবং 
তুল্াজাত দ্রব্য রপ্তানী হইত সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের ; এক্ষণে 
উহার স্থান পাটের নিয়ে | ১৯৫৩-৫৪ সালে তুলাজাত দ্রব্যের রপ্তানী 
ছিল ৭৫২ কোটি টাকার কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সালে উহ! রপ্তানী হইয়াছিল 
প্রায় ৬৬'৪০ কোটি টাকার মতন । এ দুই সালে কাচাতুলা রপ্তানী 
হইয়াছিল (॥& ৪0 সৎ) যথাক্রমে ১৯২৮ কোটি এবং ২০১৪ কোটি 
টাকার । প্রতি বৎসর ভারত হইতে চা এর রপ্তানীও হয় প্রচুর পরিমাণে 
১৯৫২-৫৩ সালে চা রপ্তানী হইয়াছিল ৮০ কোটি টাকার তবে এ সময়ে 
চা শিল্পে মন্দা উপস্থিত হইয়াছিল । ১৯৫৩-৫৪ সালে চা রপ্তানী হইয়াছে 
১০২ কোটি টাকার উপর এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৪৭ কোটি টাকার । 
বিভিন্ন ধাতু আকরিকও (77968]110 0058) রপ্তানী বাণিজ্যের উপকরণের 
মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে । ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহাদের রপ্তানী 
ঘটে ৩৫:৫৭ কোটি টাকার-_পুর্ব্ব বৎসরে উহা ছিল প্রায় ৩৮ কোটি 
টাকার। প্রতিবৎসর বিশেষ পরিমাণে চামড়ার রপযানীও হইয়া থাকে ; 
১৯৫৩-৫৪ সালে সকল প্রকার চামড়া (hides, skins and leather) 
কাচা চামড়া বাদে_রপ্তানী হইয়াছিল ২৫'৪৮ কোটি টাকার এবং পর 
বৎসর উহার রপ্তানী হইয়াছে প্রায় ১৯ কোটি টাকার । বিভিন্ন প্রকারের 
তৈলাও ভারত হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে; ১৯৫২-৫৩ সালে সকল 
প্রকার তৈল ( oils, vegetable, mineral and animal ) রপ্তানী 
হইয়াছিল ২৫১৪ কোটি টাকার ; নানাকারণে পরবৎসর উহার রানী 
হইয়াছে কম, মাত্র ৬১৪ কোটি টাকার কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সালে উহার 
রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়া ২১'১৮ কোটি টাকার হইয়াছে । বর্তমানে রপ্তানী 
সামত্রীর মধ্যে অশল্লা গুরুত্ব অঙ্জন করিতেছে। যুদ্ধের পূর্বের বশল্লা 


সা 
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রপ্তানী হইত নগণ্য মূল্যের কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালে উহা রপ্তানী হইয়াছে 
প্রায় ১৭ কোটি টাকার এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ১১:৪২ কোটি টাকার । 
ফল ও শী রপ্তানীও নগণ্য নহে-_উহার রপ্তানী প্রায় ১৪ কোটি টাকার 
সমান । তামাক রপ্তানীও প্রায় অনুরূপ মূল্যের । ইহা ব্যতীত যে সকল 
সামগ্রী প্রধানতঃ রপ্তানী হয় সেগুলি হইল-_কীচা চামড়া, কয়লা, কাচা পশম, 
গঁদ ও লাক্ষা, ওষধ, পরিধেয়, তৈলবীজ ইত্যাদি । 
নিয় প্রদত্ত তালিক! হইতে সাম্প্রতিক কালের ভারতের রপ্তানী সামগ্রীর 

মূল্য এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে £ 

( কোটি টাকার হিসাবে মূল্য ) 
টি: | ১২ 8 aienagte’ 

সামগ্রী | ১৯৫২-৫৩ | ১৯৫৩-৫৪ | ১৯৫৪-৫৫ 
চা ৮০৮৮ ১০২১৯ ১৪৭০৬ 
পাট সুতা ও তৈয়ারী দ্রব্য ১২৯৩৯ 1 ১১৩*৮০ | ১২৪*০০ 
তুলা স্থৃতা ও তৈয়ারী দ্রব্য ৭০৩৪ | ৭৫:৫২ ৬৬৪০ 
বিভিন্ন প্রকার তৈল ২৭-৮২ | ৬১৮ ২১১৮ 
কাচা তুলা ও তৈয়ারী দ্রব্য ২৮৯৬ | ১৯২৮ ২০.১৪ 
চামড়া ( পাকা ) ২০:৫৮ | ২৫৪৮ ১৯:০৯ 
ফল ও সব্জী ১৭৭১ ১৩৮৬ ১৩০৩ 
ম্যাঙ্গানীজ ২১৭৮ ২৪২৩ ১২৪৪ 
গঁদ ও লাক্ষা ৮১১ ৭৪৩ ১১:৫৮ 
মশল্লা ২১৩১ ১৬৯৫ ১১:৪২ 
তামাক ১৫৫৭ ১২০৯ ১১০৭ 
কাচা পশম ৮৪১ ৫৮৭ । ৮৬১ 
চামড়া! ( কাচা ) ৫*৬৯ ৬০৯ ৭১৩ 
৭ ৯০১ ৮ ০০ ৬৫৯ 
পশমী সুতা ও পশমজাত দ্রব্য ৩৩১ ৪"৩৯ ৪৩৮ 
মোট (অন্যান্ত উপকরণ সমেত) ৫৭২৩৩ | ৫২৫৮১ | ৫৭৮০৩ 


আমদানী বাণিজ্যের উপক্ৱণ-_দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প [বব 
ভারতে যে সকল সামগ্রী আমদানী হইত তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল £ 
তুলা এবং তুলাজাত দ্রব্য, যন্্পাতি, ধাতু ও আকরিক তৈল, যানবাহন, 
ছুরিকীচি ও সরঞ্জাম সামগ্রী, কৃত্রিম রেশন, পশম ইত্যাদি । রি, 


a 


৩৭২ ভারতীয় অর্থনীতি 


বর্তমানে বিভিন্ন. আমদানী সামগ্রীর আপেক্ষিক গুরুত্বে এবং মুলেচ 
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । তুলা উৎপাদন অঞ্চলের কিছু অংশ এবং 
লম্বা আঁশযুক্ত তুল! উৎপাদন এলাকার অধিকাংশ পাকিস্থানের অন্তভু ক্র 
হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে দেশের মধ্যে বস্ত্রের ছুপ্পাপ্যতা হওয়ায়, বর্তমানে 
তুলা আমদানীর পরিমাণ বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ 
সালে এই আমদানীর মূল্য ছিল প্রায় ৭৭ কোটি টাকা-পর বৎসর এই 
আমদানীর মূল্য হাম পাইয়া প্রায় ৫৩ কোটি টাকায় দ্টাড়াইয়াছিল এবং 
১৯৫৪-৫৫ সালে উহা ৫৮'৪৫ কোটি টাকা হইয়াছে । তবে যুদ্ধোত্তর 
কালে, বিশেষ করিয়া দেশ বিভাগের পরে, খাগ্ভাদ্রব্যের আমদানীই ছিল 
সকল আমদানীর মধ্যে সর্ববাপেক্ষা অধিক মুল্যের । ১৯৫১-৫২ সালে 
বাহির হইতে খাদ্যশপ্য আমদানী করিতে হইয়াছিল ২৩০ কোটি টাকার 
অধিক মূল্যের ; ১৯৫২-৫৩ সালে উহ! ১৫৫*২৭ কোটি টাকায় পরিণত 
হয়| দেশের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্য আমদানী 
বর্তমানে আরও কমিয়া গিয়াছে ; ১৯৫৩-৫৪ আলে খাদ্য আমদানী 
হইয়াছে ৬৪ কোটি টাকার মতন এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ৬৮'১৯ কোটি 
টাকার | শিল্পে অগ্রগতির জন্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন অত্যধিক এবং দেশে 
যন্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা না থাকায় বিদেশ হইতে উহা আমদানী করিতে 
হয়; ১৯৫৩-৫৪ সালে যন্ত্রপাতি আমদানী হইয়াছিল প্রায় ৮৭৬৭ কোটি 
টাকার এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ৮৩২৬ কোটি টাকার । বাহির হইতে 
বিবিধ প্রকার তৈল আমদানী হইয়া থাকে প্রচুর পরিমাণে । ১৯৫৩-৫৪ 
মালে উহার মূল্য ছিল ৯২৩৬ কোটি টাকার এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে 
৯০০১ কোটি টাকার। শেষোক্ত সালে বিভিন্ন প্রকারের ধাতু ও 
ধাতুসামত্রী আমদানী হইয়াছে ( লৌহ ও ইস্পাত সমেত ) ৫৬২৮ কোটি 
টাকার । যথেষ্ট মূল্যের যানবাহনও (৮৪010168). প্রতি বৎসর আমদানী 
হইয়া থাকে ; ১৯৫৪-৫৫ সালে এ আমদানীর মূল্য ছিল প্রায় ৩৪ কোটি 
টাকা । রাসায়নিক দ্রব্য এবং ওঁষধও আমদানী হইয়া থাকে প্রায় 
অনুরূপ মুল্যের । কাঁচা পাট উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল পাকিস্থানের 
অন্তভূর্ভ হওয়ায় ও দেশ হইতে আমাদের পাট আমদানী করিতে হয় 
প্রায় ১৩1১৪ কোটি টাকার মতন | অন্যান্ত যে সকল দ্রব্য আমরা বিদেশ 
হইতে আমদানী করি সেগুলির মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে__ছুরি- 
ক'চি, বৈদ্যুতিক দ্রব্য, কাগজ ও মনোহা'রী দ্রব্য, রঙ, ফল ও শী, সুতা, 
পশম দ্রব্য, কাচা পশম, রবার, কাঠ ইত্যাদি | 


বৈদেশিক বাণিজা ৩৭৩ 


নিয্নপ্রদত্ত তালিকা হইতে সাম্প্রতিক কালের ভারতের আমদানী সামগ্রীর 
সূল্য এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাইবে । 
( কোটি টাকার হিসাবে মূল্য ) 
উরি 0 AEE SRE IEEE SEEN 
| | | 
সামগ্ৰী | ১৯৫২-৫৩ | ১৯৫৩-৫৪ | ১৯৫৪-৫৫ 


খাছাশমা ও ময়দা ১৫৫৫৭ ৬৩৭৩ | ৬৮১৯ 
বিভিন্ন প্রকারের তৈল ৮১৯১ ৯২৩৬ | ৯০০১ 
বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র ৮৯৯৯ | ৮৭৬৭ | ৮৩২৬ 
কাচা তুলা | ৭৬৬৭ ৫২৭৫ | ৫৮৪৫ 
ধাতু | ৪৩২৭ | ৩৮৭৯ | ৫৬২৮ 
যানবাহন ৩৩৪২ ৷ ২৬০৮ : ৩৩৮০ 
রসায়ণ দ্রব্য ও ওষ্ধ ২৫০৮ | ২৬০০ | ৩২:০৫ 
রঙ ১০৪২ | ১৮৮৭ | ১৯৬৯ 
ছুরি কাচি ইত্যাদি | ১৪২৮; ১৫০৪ ১৭৭২ 
ফল ও শবজী 5 5০8৬. ১৬৭৬1 | ৯৮৯৩ 
কাগজ, বোর্ড ও মনোহারী দ্রব্য | ১২৮৫ | ১৯৭৭ | ১৩৬৭ 
কাচা পাট | ১৬৪৮] ১৪৩২ | - ১৩০০ 
কত্রিম রেশম ৭"৮৫ | ১২০৪ | ১২৬৬ 
বৈদ্যুতিক যন্ত্র ১২২৬]. ১৩৩৬ |. ১১৩২ 
মুদিখানার সামগ্রী | ৫৭৪ | ৯'৬৭ | , ৯৪৩ 
কাঁচা পশম LL 5842, 7 ০৮৬১ \ চ'১৬ 
অন্যান্য অ-ধাতু খনিজ ৭:০৬ | ৩৪৬ 6৮০ 


| 


৬৩৩ ৯৯ 


মোট (অন্যান্ত উপকরণ সমেত) | ৬৭০*০৭ | ৫৭২০৫ 


০০০ পা 
ভারতের বহিব্বাণিজোর দেশ অনুযায়ী বণ্টন 


Distribution among Different Countries of India’s 


Foreign Trade 
Q. Give a brief account of the foreign trade of India with 


reference to countries and principal articles. (3, Com. 1939). 
Briefly describe India’s trade with some of the important 
countries of the world. (B. Com. 1941). 


৩৭৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


ৰপ্তানী বাণিজ্যেৱ বণ্টন--ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য হইয়া থাকে 
যুক্তরাজ্যের সহিতই সর্বাপেক্ষা অধিক | ১৯৪৯-৫০ সালে যুক্তরাজ্যে 
ভারতের পণ্য রপ্তানী হইয়াছিল ১১৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা মূল্যের । 
১৯৫০-৫১ সালে উহা প্রায় ১২৮ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ১৯৫৪-৫৫ 
সালে উহ! ১৮৪৭৫ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। যুক্তরাজ্যে যে সকল 
সামগ্রী রপ্তানী হইয়া থাকে সে গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল চা, 
কাচা তুলা, তৈল ও তৈল বীজ, লাক্ষা, ফল ও শব্দী, তামাক, চামড়া ও 
বাতু। 

যুক্তরাজ্যের পর ভারতের বহির্ববাণিজ্যে স্থান হইল যুক্তরাষ্ট্রের ৷ 
১৯৪৯-৫০ সালে ৭৭৬০ কোটি টাক! মূল্যের ভারতীয় পণ্য যুক্তরাষ্ট্র 
প্রেরিত হইয়াছিল । ১৯৫০-৫১ সালে উহা ১০৬ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হইয়াছে । ১৯৫৪-৫৫ সালে উহা ৮৭৩৮ কোটি টাকায় 
দীড়াইয়াছে। এই পণ্যের মধ্যে অন্তর্ভ-্ত হইল, পাটজাত সামগ্রী, চা, 
কাচা তুলা, লাক্ষা, ফল, অত্র, চামড়া ও আকরিক ইত্যাদি । 


ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে তৃতীয় স্থান হইল অস্ট্রেলিয়ার । অন্ট্রে 
লিয়ায় প্রতি বৎসর ২০।২৫ কোটি টাকা মূল্যের সামগ্রী রপ্তানী হয়; 
১৯৫০-৫১ সালে উহ! প্রায় ৩০ কোটি টাকায় পরিণত হয়, তবে 
১৯৫৪-৫৫ সালে উহা! ২৪:৪৫ কোটি টাকায় ফীড়াইয়াছে। পাটজাত দ্রব্য, 
চা, লাক্ষা, অন্র, তৈলৰীজ প্ৰভৃতি সামগ্রী অষ্টরেলিয়ায় প্রেরিত হয়। 


বর্তমানে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের মধ্যে পশ্চিম জার্মানী একটি 


বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । ১৯৫৪-৫৫ গালে জার্মানীতে আমরা 
রপ্তানী করিয়াছি ১৪:৫২ কোটি টাকার সামগ্রী । 


সিংহলে আমরা চা, তৈল, সুতীবস্র, ফল ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি । 
১৯৪৯-৫০ সালে সিংহলের সহিত রপ্তানি বাণিদ্য ছিল ১৫৬২ কোটি 
টাকার পণ্য_-প,বর্ব বৎসর অপেক্ষা ইহা প্রায় চার কোটি টাকা বেশী । 
১৯৫০-৫১ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। 
১৯৫৪-৫৫ সালে সিংহলে রপ্তানি হইয়াছে প্রায় ১৭ কোটি টাকার পণ্য । 


কয়েক বৎ্মর পর্বের ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে তৃতীয় স্থান ছিল 
পাকিস্থানের । ১৯৪৯-৫০ সালে, পাকিস্থানে ভারতের পণ্য রপ্তানী হইয়াছিল 
৪১'৬২ কোটি টাকার । পর বৎগর ( ১৯৫০-৫১ সালে ) উহা ৩১ কোটি 
১৯ লক্ষ টাকায় হাস পাইয়াছে। বর্তমানে ভারত হইতে পাকি স্থানে 
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রপ্তানী হয় ৮৷১০ কোটি টাকার সামগ্রী ; ইহার মধ্যে সমুদ্রবাহিত রপ্তানী 
ছিল কম এবং অধিক ছিল ভুখণ্ড-বাহিত রপ্তানী | পাকিস্থানে রপ্তানী হয় 
স্কৃতীবস্ত্র, চা, তৈল, কয়ল! ইত্যাদি । 


এই দেশগুলি ব্যতীত, অন্তান্ত যে সকল.দেশের সহিত আমাদের রপ্তানী 
বাণিজ্য রহিয়াছে সেগুলি হইল ত্রক্মদেশ (২২ কোটি টাকা মুল্যের 
সুতীবস্্র, চর্ম-সামগ্রী, ফল, তামাক ইত্যাদি ), সিঙ্গাপুর (৩৪ কোটি 
টাকা ), কানাডা ( প্রায় ১৩ কোটি টাকা ), বেলজিয়াম, আজ্জেন্টিনা, 
জাপান, সুইডেন, ইঙ্গ-মিশরীয়-সুদান ইত্যাদি | 


১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে ভারতের ব্রপ্তানী-বাণিভে;র দেশ-অনুযায়ী 
বণ্টন নিম্নরূপ প্রদান করা যাইতে পারে :_ 


| ১৯৫৪-৫৫ 
৷ কোটি টাকার হিসাবে 
যুক্তরাজ্য | ১৮৪৭৫ 
যুক্তরাষ্ট্র | ৮৭৩৮ 
অষ্ট্রেলিয়া | ২৪'8৫ 
কানাডা | ১৭৩৭ 
সিংহল ১৬৯৩ 
ত্ৰগ্মদেশ ১৫৮৮ 
জাপান ১৫৬৬ 
পশ্চিম জাশ্মানী ১৪৫২ 
নেদারল্যাণ্স ১২৮৭ 
পাকিস্থান ৯৯৪ 
আর্জেণ্টাইন প্রজাতন্ত্র ১২৫১ 
নাইজেরিয়া | ৮:২৭ 
মিশর | ৮'১৮ 
আইরিশ প্রজাতন্র ৭৬৭ 
সিঙ্গাপুর ৬৮৮ 
ইরাণ ৃ LE 
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EL — — 


৩৭৬ ভারতীয় অর্থনীতি 
আমদানী বাণিজেঃর বণ্টন 


Q. Give an account of the import and export trade of 
India. (B. Com. 1950). 

আমদানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রথম স্থান অধিকার করে যুক্তরাজ্য | 
বৎসরে প্রায় দেড়শত কোটি টাকার সামগ্রা যুক্তরাজ্য হইতে আমাদের দেশে 
আমদানী হইয়া থাকে । যুক্তরাজ্য হইতে আমরা যন্ত্রপাতি ও কারখানা 
সামগ্রী, রাসায়নিক দ্রব্য, কয়েক প্রকার ধাতু ও আকরিক, সরঞ্তামী সাসগ্রা, 
রঙ, কাগজ, রেশম দ্রব্য প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকি । ১৯৫৩-৫৪ সালে 
যুক্তরাজ্য হইতে আমদানী হাস পাইয়া ১৪৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা 
হইয়াছিল । কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সালে এ আমদানী হইয়াছে প্রায় ১৪৭ 
কোটি টাকার সযান। 


যুক্তরাজ্যের পর সর্বাধিক আমদানী হইয়া থাকে যুক্তরাষ্্ী হইতে । 
১৯৪৮-৪৯ সালে আমরা যুক্তরাষ্্ী' হইতে ১০৬৩৬ কোটি টাকার মাল 
আমদানী করিয়াছিলাম, কিন্তু ১৯৪৯-৫০ সালে এ আমদানী কমিয়া ৮৭-৯১ 
কোটি টাকায় দ্বাড়াইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়! 
১১৬ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে ; তবে ১৯৫৪-৫৫ সালে উহা 
৮১৬১ কোটি টাকায় দীড়াইয়াছে। ও দেশ হইতে আমরা বিভিন্ন প্রকার 
সামগ্রী আমদানী করিয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল 
যন্ত্রপাতি, খাদ্যশস্য, কীচাতুলা রাসায়নিক দ্রব্য, সরঞ্জামী সামগ্রী, তৈল, 
কাগজ ইত্যাদি । 

মিশর হইতেও আমরা আমদানী করিয়া থাকি । ১৯৪৯-৫০ সালে 
মিশর হইতে ৩৯৪৬ কোটি টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল । ইহার 
মধ্যে কীচাতুলাই প্রধান । ১৯৫০-৫১ সালে আমদানী হইয়াছিল ৩২৮৭ 


কোট টাকার সামগ্রী । ১৯৫৪-৫৫ সালে মিশর হইতে আমদানী হইয়াছে 
১৯৬৮ কোটি টাকার পণ্য । 


ইব্রাণের সহিতও আমাদের আমদানী বাণিজ্য রহিয়াছে । ১৯৫০-৫১ 
সালে ও স্থান হইতে প্রায় ৩৭ কোটি টাকা মূল্যের আমদানী হইয়াছে । 
ইরাণ হইতে প্রধানত: তৈল আমদানী হয়| | 

অষ্ট্রেলিয়া] হইতে আমরা প্রধানতঃ খাদ্য সামগ্রী আমদানী করিয়া 
থাকি ; এক সময়ে এই আমদানীর মূল্য প্রায় ৩৩1৩৪ কোটি টাকা 

* হইয়াছিল । ১৯৫৩-৫৪ সালে এ দেশ হইতে আমদানী করিয়াছি 
২৬ কোটি এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৯২ কোটি টাকার সামগ্রী । ইহা 
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ব্যতীত ইটালী, স্ুইজ্রারল্যাও, কেনিয়া কলোনী, কানাডা, বেলন্দিয়াম, জাপান, 
সুদান প্রভৃতি দেশের সহিতও আমাদের আমদানী বাণিজ্য হইয়া থাকে । 

আমাদের আমদানী বাণিজ্যে প্রথমে পাকিস্থান তৃতীয় স্থানের 
অধিকারী ছিল । কিন্তু পাকিস্থানের সহিত আমদানী বাণিজ্য ১৯৪৮-৪৯ 
সালে অপেক্ষা ১৯৪৯-৫০ সালে বিশেষভাবেই হাস পাইয়াছিল। আগের 
বংসরে পাকিস্থান হইতে আমরা ১০৭৩৭ কোটি টাকা মূল্যের সামগ্রী 
আমদানী করিয়াছিলাম ; পরের বৎসরে উহা ৪৩৯৩ কোটিতে কমিয়া 
আসিয়াছিল। ১৯৫০-৫১ সালে পাকিস্থান হইতে প্রায় ৪৭} কোটি 
টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল । ১৯৫৩-৫৪ এই আমদানী ১৯:২৮ 
কোটি এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৯৩৮ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে । 
কাচাতুলা, কচাপ।ট, খাদ্যশস্য প্রভৃতি সামগ্রী পাকিস্থান হইতে আমদানী 
হইয়া থাকে । সাম্প্রতিক কালে ব্ৰহ্মদেশ এবং পশ্চিম জান্মানী হইতে 
আমদানী বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে । 

১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে ভারতের আমদানী বাণিজ্যের 
দেশ-অনুযায়ী বণ্টন নিম্নবূপে প্রদান করা যাইতে পারে £ 


শ ১৯৫৪-৫৫ 
ad | কোটি টাকার হিসাবে 

যুক্তরাজ্য ] ১৪৬৮৮ 
যুক্তরাষ্ট্র | ৮১৬১ 
ব্ৰহ্মদেশ | ৫৭৩৭ 
পশ্চিম জার্ম্াণী ৩৮৭৩ 
বাহ বলীণ দ্বীপপুঞ্জ এ 
মিশর ১৯৬৮ 
অষ্ট্রেলিয়া | ১৯৫৫ 
ইটালী ্‌ ১২:৪২ 
পাকিস্থান | AS 
জাপান se 
কেনিয়া দি 
ফ্ৰান্স ১৩'৯৫ 
নেদারল্যাণ্ড মূ ১৮৭ 
কানাডা 2. 
বেলজিয়াম ৯9 

৭৪৬ 


সিংহল 
মোট আমদানী ( অন্টান্ত দেশ সমেত ) ৬৩৩৯৯ 


৩৭৮ ভারতীয় অর্থনীতি 
ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও 


সমস্য]1—Recent Tendencies and Problems in lndia’s 
Foreign Trade 

৫৫0. Examine the causes of Indian adverse balance of 
payments in recent post war years. What measures have 
been adopted to correct the adverse balance? (B. A. 1921), 
Describe the chief features of India’s foreign trade in the years 
after World War II and comment on them, (B. Com. 1951). 
Describe the changes that have taken place in the direction 
and composition of India’s foreign trade as a result of the 
Second World War and ‘‘Partition.” ( B. Com. 1953 ). 


(১) দ্রেশ-াবিভাগ-_দেশ বিভাগের দ্বারা ভারতের বহির্ববাণিজ্যের 
গতিতে ও গঠনে কতিপয় মৌলিক পরিবর্তনের উদ্ভব হইল । এতাবৎ, 
যাহ! দেশের সামগ্রী ছিল এবং দেশের বহির্ববাণিজ্যের উপকরণরূপে 
কাৰ্য্য দিত এবং আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটাইত, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ 
বৈদেশিক সামগ্রীতে পরিণত হইল । অতএব আমাদের সাধারণ ভোগ 
কাৰ্য্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য এবং শিল্প প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য 
বর্তমানে পাকিস্থানের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইয়াছে | দ্বিতীয়তঃ, রপ্তানী 
বাণিজ্য পরিপুষ্ট করিতে যে সকল সামগ্রী এতদিন সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিল, সেগুলি এক্ষণে আর ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে ক্রিয়াশীল 
রহিল না । ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় তাহার খা্্যদ্রব্যের পরিমাণ 
অপ্রচুর হইয়া উঠিতেছিল--পাকিস্থান গঠন খাদ্যশস্যের ঘাটতি 
অধিকতর বৃদ্ধি করিল; কারণ উদ্বৃত্ত ফসল এলাকা পাকিস্থানের 
অন্তর্ভুক্ত হইল | ফলে ভারতকে বিদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ খাদ্যশস্য 
আমদানী করিতে হইল | অবশ্য বিদেশ হইতে নিছক খাদ্যশস্য আমদানী 
ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে কোন নূতনত্ব আনিল না__যাহা নুতনত্ব আনিল 
এবং সমস্যার উদ্ভব করিল তাহা হইল ও খাদ্যশস্য আমদাঁনীর বিশালতা । 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত খাদ্যশস্য আমদানী করিয়াছিল ১৩ কোটি ৭৬ 
লক্ষ টাকার ; ১৯৪৬-৪৭ সালে উহা ছিল ১৯ কোটি ৩ লক্ষ টাকার, 
কিন্তু ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত খাদ্যশস্য আমদানী করিল ১৩২ কোটি 
টাকার উপর; ১৯৪৮-৪৯ সালে এই আমদানী হাস পাইয়া দীড়াইল 
১০৮'কোটি টাকার উপর। ১৯৪৯ সালের ডিভ্যালুয়েশনের প্রতিক ল 
বাণিজ্য ব্যালান্সের পরিমাণ বিশেষভাবেই হাস পাইয়াছিল বটে কিন্ত 


be) 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৩৭৯, 


পুনরায় উহার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের প্রতিকূল 
বাণিজ্য ব্যালান্স হইয়াছিল ২৩৭ কোটি টাকারও অধিক । উপরন্ত পাট 
সামগ্রী আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপুর্ণ উপকরণ কিন্ত 
অধিকাংশ পাট আমরা পাকিস্থান হইতে আমদানী করিয়া তবেই পাট ও 
পাটজাত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকি । পাকিস্থানের নিকট 
হইতে তুলাও কিনিতে হয়। ইহার ফলে ভারতের পক্ষে পুৰ্ব্বেকার 
অনুকুল বাণিজ্য ব্যালান্স রক্ষা করা আর সম্ভব হইল না। শুধু তাহাই 
নহে, প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাণও হইল বিপুল । ১৯৪৮-৪৯ শালে 
রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী ছিল ২১৭ কোটি টাক! বেশী-_অর্থাৎ এ 
পরিমাণে ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স ছিল প্রতিকুল। কিন্তু ১৯৫১-৫২ 
সালে ২৩০ কোটি ষ্টালিং ব্যয়ে ৫০ লক্ষ টন খাগ্শস্য আমদানী করা 
হইয়াছে । 


| ) প্রাতিকুল বাণিজ্য ব্যালান্স_ শুধুমাত্র পাকিস্থান স্থষটি 
যে ভারতের প্রতিক,ল বাণিজ্য ব্যালান্সের জন্য দায়ী তাহাই নহে_ 


প্রতিকল বাণিজ্য ব্যালান্সের উদ্ভবে - অপর কয়েকটা বিষয়ও ক্রিয়া 
করিয়াছে। প্রথমতঃ, শিল্পোন্নয়ন সম্ভব করিবার জন্য বিদেশ হইতে যে 
যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থা! করা হইয়াছিল ( এবং রেল ইঞ্জিন) তাহাও 
এস্বলে ক্রিয়া করিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের সময়ে ভারত আমদানী 
অপেক্ষা বহ কোটি টাকার অধিক মূল্যের মাল বৈদেশিক শক্তিকে বিক্রয় 
করিয়াছিল । উদ্ধ ত্ত মূল্য ভারত ষ্টালিং উদ্ধ ত্ত রূপে (sterling balance) 
পাইয়াছিল এবং উহার ভিত্তিতে ভারতে অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রা প্রচারিত 
হওয়ায় দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিদেশীগণ এদেশ হইতে 
সামগ্রী ক্রয় করা কম লাভজনক কিন্তু এদেশে সামগ্রী বিক্রয় করা অধিক 
লাভজনক মনে করিল। যে কারণেই ইহা! ঘটিয়া থাকুক, এ কথা সত্য 
যে ভারতের প্যায় দরিদ্র দেশের পক্ষে এইরূপ প্রতিক,ল বাণিজ্য ব্যালান্স 
অতিশয় গুরুভার । অবিভক্ত ভারতকে কদাচিৎ প্রতিক,ল হিসাব ব্যালান্সের 
সন্মুখীন হইতে হইয়াছে। অতএব তাহার আমদানীর দেনা কি ভাবে 
পরিশোধ হইবে এ সম্বন্ধে তাহাকে গুরুতরভাবে চিন্তিত হইতে হয় নাই । 
এক্ষণে ভারতের হিসাব ব্যালান্স (Balance of Payments) শুধুই যে 
প্রতিক,ল হইল তাহা নহে, এই প্রতিক,ল হিসাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চলের (Hard currency Areas) সহিত হইল | ষ্টালিং অঞ্চল 
হইতে এবং সহজ মুদ্রা (5০8 ০৪7:০7০ড) অঞ্চল হইতে আমরা য়ে 


৩৮০ ভারতীয় অর্থনীতি 


সকল আমদানী করিয়াছি আমাদের ষ্টালিং জমা হইতে তাহার দরুণ মূল্য 
প্রদান করা কষ্টপাধ্য হয় নাই । কিন্তু যুদ্ধ যতই অগ্রসর হইতে লাগিল 
ততই ইংলণ্ড ব্যতীত, অন্তান্ত যে সকল দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য 
সম্পর্ক ছিল, সেই সকল দেশ বিভিন্ন কারণে আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে 
ক্রমশ:ই অক্ষম হইতে লাগিল এবং আমরা ডলার অঞ্চলের সহিত অধিক 
পরিমাণে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিতে লাগিলাম । ১৯৩৮-৩৯ সালে 
আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ৬-৪ ভাগ আসিয়াছিল মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
এবং আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ৮'৫ ভাগ গিয়াছিল এ দেশে । 
কিন্ত ১৯৪৫-৪৬ সালে, আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ২৭৯ ভাগ এবং 
"রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ২৫৪, মাঁকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত হইয়াছিল । 


(৩) দুর্ভ মুদ্রা সমদ7া-অতএব গ্রতিক,ল বাণিজ্য ব্যালাচ্সের 
উদ্ভব এবং বাণিজ্যের দিক পরিবর্তনের প্রবণতা--ইহার সহিত যুক্ত হইল 
ডলার প্রাপ্তির সমস্যা । প্রভূত সয্বদ্ধিশালী এবং শক্তিশালী মাকিণ 
যুক্তরাষ্্ই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে যুদ্ধের উপকরণ এবং অন্যান্ত প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী সরবরাহ করিতে সক্ষম ছিল-_-এই সক্ষমতার সমতুল অন্য কোন 
দেশের ছিল না । অতএব মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রী ক্রয়ের দন্ত বনু 
দেশই হাত বাড়াইল কিন্তু হাত বাড়াইয়াই লাভ নাই ; আমেরিকার সামগ্রী 
ক্রয় করিতে হইলে আমেরিকার মুদ্রা ( ডলার ) প্রয়োজন । সেইজন্থ 
বিভিন্ন দেশের পক্ষে ডলারের স্বল্পতা অনুভুত হইল ; ডলার হইল দুর্লভ 
মুদ্রা । 


যুদ্ধের সময়ে ষ্টালিং অঞ্চলের দেশসমূহ যত বৈদেশিক মুদ্রা অজ্জন 
করিত সবগুলিকে একত্রিত করিয়া রাখিবার জন্য একটি বৈদেশিক মুদ্রার 
ভাগুার স্থাপন করা হইয়াছিল । এই ভাগার ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড এবং 
ব্রিটিশ অর্থদগ্তরের তত্বাবধানে লগ্ডনেই থাকিত ; এই ভাগারের মধ্যে 
ডলার জমায়েৎ করা এবং ডলারের বায় সঙ্কোচ দ্বারা উহার সংরক্ষণ করা 
প্রধান সমস্যা ছিল বলিয়া, ইহার নাম হইয়াছিল সাআজ্যিক ডলার তহবিল 
(Empire Dollar 0০91) | এই তহবিল হইতে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক 
দেশ তাহার সবিশেষ গুরুতর প্রয়োজনে ডলার খরচ করিতে পারিত-_. 
অর্থাৎ ডলার অঞ্চল হইতে সামগ্রী আমদানী করিতে পারিত। যুদ্ধের 
শেষে দেখা গেল যে ভারত এ কয় বৎসরে আমেরিকার সামগ্রী বপ্থানী 
করিয়া ৪০০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের ডলার উপার্জন করিয়াছিল 
কিন্তু আমেরিকা হইতে আমদানী করিয়া ভারত “ডলার পুল" হইতে 


শা 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৩৮১ 


খরচ করিয়াছিল ১৬৫ কোটি টাকার সমান ডলার। কিন্ত যুদ্ধের পর 
একদিকে যুক্তরাজ্য ট্টালিং এর পরিবর্তন যোগ্যতাকে (Convertibility) 
সঙ্কুচিত করিল--অপরদিকে আমেরিকার সহিত ভারতের . বহির্ব্বাণিজ্য 
প্রতিকূল হইল! আমেরিকায় রপ্তানী যোগ্য সামগ্রী ( বিশেষ করিয়া! 
পাট ) প্রেরণে অসুবিধা হইল কিন্তু আমেরিকা হইতে আমদানী যোগ্য 
সামগ্রীর প্রয়োজনীয়ত! বাড়িল ( যথা যন্ত্রপাতি ) এবং আমদানী করা সহজও 
হইল। ইণ্টারন্তাশনাল মনিটারী ফাণ্ড (International Monetary Fund) 
হইতে থাণ করিয়া প্রতিক,ল হিসাবের টাকা মিটাইতে হইয়াছে । 


(8) প্রতিক্ুল বাণিজ্য ব্যালান্গের হাত হইতে 
নিসভাৰেৰ প্রয়াস__এইরূপ প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স, বিশেষ 
করিয়! দুল ভ ডলার ব্যবহারকারী অঞ্চলের সহিত, অধিক দিন চলিতে 
দেওয়া সম্ভব নহে, কারণ বৎসরের পর বৎসর খণ করিয়া চল্তি খরচা 
মিটাইবার অর্থ হইল দেউলিয়া! হইবার পথে নিশ্চিত পদক্ষেপ । ইহার 
প্রতিকার অতিশয় সহজবোধ্য কিন্ত কষ্টসাধ্য-_অর্থাৎ আমদানী হাস ও 
রপ্তানী ব্ৃদ্ধি। 

আমদানী নিয়ন্ত্রণের জন্য পুর্বব হইতেই: নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ ছিল । 
এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই প্রয়োজনান্ুরূপ ব্যবহৃত হইতে লাগিল । কিন্তু 
আমদানী অকস্মাৎ হাস কর! কষ্টসাধ্য,_দুভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য খাগ্শস্যের 
আমদানী এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি 
আমদানী অবশ্যন্তাবী । বিলাস সামগ্রী এবং অপেক্ষাকৃত নিপ্রয়োজনীয় 
সামগ্রীর আমদানী অবশ্য সরকার প্রতিহত করিয়াছেন । 

রপ্তানী বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্য “রপ্তানী বৃদ্ধি কমিটি” (Export 
Promotion Committee) নিয়োগ করা হইয়াছিল । এই কমিটি রপ্তানী 
সমস্যা আলোচন! করিয়া যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন এগুলি দীর্ঘকালীন 
ব্যবস্থার পর্যায়ভুক্ত। ইতিমধ্যে ভারত সরকার রপ্তানী বাণিজ্যে 
সহায়তাস্ুচক কতিপয় ব্যবস্থাও অবলম্বন করিয়াছিলেন । + 


এবং ভারতের বাহিববণাণিজ7 _10৩০৯1৯- 
tion and India’s Foreign Trade 
Q. What bave been the effects of devaluation upon 
India’s balance of payments ? (B. Com. 1952). 
১৯৪৯ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্য (U.K.) মাকিণ যুরাষ্ট্রে 


৩৮২ ভারতীয় অর্থনীতি 


ডলারের অনুপাতে স্বীয় মুদ্রা পাউণ্ডের মূল্যহাস ঘোষণা করে। ইহার 
দ্বারা এক পাউণ্ড ষ্টালিং এর মূল্য চার ডলার তিন গেণ্ট হইতে দুই ডলার 
আশী গেণ্টে হাম করা হয়__ইহাই ডিভ্যালুয়েশন (De-Vauluation) বা 
মুদ্রা মূলাহাস রূপে পরিচিত। ঠিক ও সময়ে ভারতও তাহার মুদ্রা 
অর্থাৎ টাকার মূল্য অনুরূপ অন্নুপাতেই হাস করিয়া দিল-_অর্থাৎ ডলারের 
হিসাবে টাকার মুল্য শতকরা ৩০৫ ভাগ হাস করিয়া দেওয়া হইল। 
ভারতের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিশেষ করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যে এই 
মুদ্রামান হপের যে কিরূপ ( বিশেষ করিয়া কি ধরণের বিরূপ ) প্রতিক্রিয়া 
ঘটিতে পারে, এ সম্পর্কে তখন বহু জল্পনা কল্পনা বাদান্থুবাদ হইয়াছিল । 
যদিও তত্বের দিক হইতে (in ৮০০1৮) মুদ্রামান হাসের সম্ভাব্য ফল হয়, 
দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানী হাসের দ্বার! উদ্ধত্ত বাণিজ্য ব্যালান্সের 
স্থষ্টি _তখাপি আমাদের দেশের পক্ষে ওঁ তত্ব প্রয়োগযোগ্য নহে বলিয়াই 
বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ পক্ষে, ভারত 
সরকার স্বয়ং তাহাদের কাধ্যে কোনরূপ অহেতুক উৎসাহ প্রকাশ না 
করিয়া উহাকে অবশ্যন্তাবী আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থারূপেই গণ্য করিয়া- 
ছিলেন। ব্রিটেনের অন্ুদরণে ভারত মুদ্রামান হাঁস না করিলে ভারতের 
বহিব্বাণিজ্যের ক্ষতির সম্ভাবনা_ইহাই ছিল সর্বাপেক্ষা বড় কথা।* 
ভারতের বহির্বণিজ্যের একটি বৃহদংশ ্টালিং অঞ্চলের সহিত সম্পর্কিত ; 
সুতরাং ডলারের তুলনায় ্টালিং এর মূল্য যদি হাস হয় কিন্ত টাকার 
মূল্য যদি হস নাহয় তাহা হইলে ষ্টালিং এর তুলনায় টাকার মল্য 
বদ্ধিত হইয়া যায়। সেক্ষেত্রে ষ্টালিং অঞ্চলের সহিত ভারতের রপ্তানী 
বাণিজ্য অত্যন্ত হাস পাইবার এবং আমদানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবার 
সম্ভাবনা ঘটে । উহা প্রতিরোধ করা প্রয়োজন ছিল । 


মুদ্রামান হ্রাসের পরেই কিন্তু আমাদের বাণিজ্য ব্যালাল্সের ঘাটতি 
প্রভূত পরিমাণে হাস পাইয়াছিল। ১৯৪৮-৪৯ গালে ভারতের বাণিজ্য 


%*বিবিধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা ভারতের আমদানী নিয়গ্িত, সুতরাং 
মুদ্রামান হাসের মারফতে উচ্চ মূল্য সৃষ্টি করিয়া! উহাতে ( আমদানীতে ) 
বাধা প্রদান কর! প্রয়োজনীয় নহে, কামও নহে। ভারতের রপ্তানী 
সামগ্রার যোগান যেহেতু সঙ্কোচ প্রসার বিহীন (1880০) সেহেতু 
মুদ্রামান হাসের মাধ্যমে রপ্তানীর দাম কমাইয়া মোট রপ্তানী উপার্জন বৃদ্ধি 
করিবার সম্ভাবনা নাই |” ( ভারত সরকারের অর্থ-দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি ) 


বৈদেশিক বাণিজা ৩৮৩ 


ব্যালান্সের ধাটতি ছিল ২১৯ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা; ১৯৪৯-৫০ গালে এ 
ঘাটতি সবিশেষ ভাস পাইয়া ৯৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার পরিণত হয়। 
কেবলমাত্র ডলার অঞ্চলের সহিত প্রথম বৎসরে ভারতের বাণিজ্যে ঘাটতি 
ছিল ২৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় বৎসরে উর ধগটতি মাত্র ৪৮ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হয়। পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে প্রতিকূল 
বাণিজ্য ব্যালান্সের পরিমাণ আরও হাস পাইয়া ১১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হয় ॥ এই যৎসর ডলার অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যে ঘাটতি না 
হইয়া বরং ২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা উদ্ৃত্ত হইয়াছিল |, ১৯৫০-৫১ সালে 
প্রতিকূল বাণিজ্র্য ব্যালান্সের হ্রাসের জন্য দায়ী ছিল তুলাজাত সামগ্রী, তৈল, 
চা, লাক্ষা, পশম, তামাম, ফল প্রভৃতি বস্তুর বদ্ধিত রপ্তানী । ১৯৫১ সালে 
প্রথম ছয় মাসে ( জানুয়ারী হইতে জুন ) ডলার অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যে 
ভারতের নীট উদ্বৃত্ত হইয়াছিল ৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা এবং ষ্টালিং 
অঞ্চলের সহিত বাণিজ্য উদ ত্ত হইয়াছিল ৬৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ।৯ 


ুদ্রামান হ্রাসের পরেই বাণিজ্য ব্যালান্সের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া 
কেহ কেহ উহা মুদ্রামান হাসের কারণেই ঘটিয়াছিল বলিয়া অভিমত দিয়! 
থাকেন । প্রকৃত পক্ষে কিন্তু মুদ্রামান হ্রাসের দরুণ বাণিজ্য ব্যালান্সের 
উন্নতি কতখানি হইয়াছে, তাহ! নিশ্চিত করিয়া বলা চলে না; বাণিজ্য 
ব্যালান্সের ঘাটতি হাসে অন্তান্ত একাধিক বিষয় ক্রিয়া করিয়াছে। 
ভারত সরকার রপ্তানী ব্বদ্ধি এবং আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বিভিন্ন 
বাবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন_-ইহা স্মরণ করা প্রয়োজন । অধিকস্ধ 
মুদ্রামান হাস থাকা সত্বেও, ১৯৫১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ( জুলাই হইতে 
ডিসেম্বর ) আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে ১১৬ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়া 
গিয়াছিল।%* আবার ১৯৫২ সালের প্রথমার্ধে আমাদের আমদানী এবং 
উহার সহিত বাণিজ্য ব্যালান্সের ঘটিতি বিশেষভাবেই হাস পাইয়াছিল বটে 
কিন্তু সমগ্রভীবে ১৯৫২ সালে বাণিজা ব্যালান্স ১৪৩ কোটি টাকার মত 
ঘাটতি হইয়াছিল । 


২০১ লু টি কাপ চাজমান্যাাজতস্কাল যু 
জালের সেপ্টেম্বর মাসে তদানীন্তন বাণিজ্য সচিব কতৃক 


পার্লামেন্টে প্রদত্ত হিসাব | 
৯৯১৯৫২ সালে ৩০শে এপ্রিল ইম্পোর্ট এডভাইসরী কাউন্সিলের 
অধিবেশনে তদানীন্তন বাণিজ্য সচিব কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব । | 


৩৮৪ ভারতীয় অর্থনীতি 
ৰপ্তানী সম্ভাবনা সম্পর্কে “রপ্তানী বাজি কামিটি '_ 


Export Promotion Committee on Export Possibility 
ভারতের বহির্ববাণিজ্যে প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্দের উদ্ভব এবং উহার * 

ক্রমিক বৃদ্ধি কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া দীড়াইয়াছিল | 
রপ্তানী বাণিজ্য দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা অজ্ঞন এবং অনুকুল বাণিজ্য 
ব্যালান্স স্থষ্টি প্রয়োজন,__ইহা সহজেই বোধগম্য হয় ; ও সম্পর্কে তদন্ত 
করিয়! রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা পৰ্য্যালোচনা এবং উহার উপায় 
নির্ধারণ করিবার জন্য ভারত সরকার “রপ্তানী বৃদ্ধি, কমিটি”? (Export 
Promotion Committee) গঠন করিয়াছিলেন । এই কমিটি রপ্ানী 
বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া ১৯৪৯ সালের শেষার্ঘে সরকারের 
নিকট তাহাদের বিবরণী পেশ করিয়াছিলেন । এই বিবরণীতে কমিটি 
রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে একাধিক সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন এবং গুরুত্বপুর্ণ সূপারিশ করিয়াছিলেন । 


প্রথমত:,--কমিটি ভারতে উৎপাদিত সামগ্রীর দামের আধিক্যের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । আমাদের দেশের সামগ্রীর মূল্য অপরাপর 
দেশের সামগ্রীর মুল্যের অনুপাতে অধিক হইলে, বৈদেশিক বাজারে 
আমাদের সামগ্রীর অধিক কাট্‌ তি হইতে পারিবে না| যুদ্ধ-পুর্বব সময়ের 
তুলনায় বর্তমানে ভারতীয় পণ্যের দাম চারগুণ বেশী। কমিটি বলেন; 
“কল রপ্তানীর গোড়ার কথাই হইল সাধারণ দ্রব্য মুল্যের হ্াস__ইহা 
আমরা সর্ববপ্রথমে পরিফার ভাবে জানাইৰ | উহ] ব্যতীত সকল প্ররয়াসই 
বৃথা” | দাম স্তর হ্রাসের দুইটা মোটামুটি উপায়ের কোন্টী সর্বপ্রথম 
গ্রহণীয় এ সম্পর্কে কমিটি বলিয়াছেন যে মুনাফার বিরতিতেই দামের 
বিরতি করাইতে হইবে । ন্যায়সঙ্গত মজুরির একটি ন্যুনতম হার আছে, 
উহার নিয়ে মজুরীর হ্রাস হইতে দেওয়া যায় না। দাম হাস করাইবার 
পুর্বে ন্যায়সঙ্গত মজুরী হাস করিবার প্রচেষ্টা অসঙ্গত | 

দ্বিতীয়ত:__খাদ্য সমস্যার উল্লেখ করিয়া! কমিটি বলেন যে আমাদের 
বৈদেশিক মূল্য প্রদানের ব্যালান্সের ( Balance of payments) সহিত 
খাদ্য সমপ্যা বিশেষভাবেই জড়িত। সাধারণতঃ বল! হয় যে খাদ্য- 
উৎপাদনে আমরা আত্মপধ্যাপ্ড হইতে পারিলে, বৈদেশিক মূল্য প্রদান 
ব্যালান্সের সমস্যার যথেষ্ট সমাধান হইবে ; সরকারও এই অভিমত পোষণ 
করেন। কিন্ত, কমিটি ইহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। 
কমিটি বলেন যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ একরূপ নির্ধারিত, অতএব 
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জমিতে অন্ত শস্য না ফলাইয়া খাদ্য শস্য ফলাইলে তবেই অধিক খাদ্য 
উৎপাদন সম্ভব হইবে । “সেই কারণে, অধিক খাদ্যশয্য উৎপাদন 
করিতে হইলে সাধারণত: অপরাপর শগ্য কম উৎপাদন করিতে প্রস্তুত 
থাকিতে হইবে, কিন্তু এই অন্তান্ত শস্য উৎপাদনই অধিক আয়-বিশিষ্ট 
হইতে পারে 1...এইরূপ অবস্থায় অধিক মূল্যের নগদ ফলের (089 
01০08) স্থলে অপেক্ষাকৃত কম মুল্যের শদা উৎপাদনে প্রচেষ্টা 
কেন্দ্রীভূত করা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে? এই দিক বিবেচনা 
করিয়া কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে (যদি অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ 
বাধিবার মন্তাবনা না থাকে, তাহ! হইলে ) কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য 
ব্যতীত, জমি হইতে সেই সকল ফগল আহরণ কর! প্রয়োদ্বন যাহা 
আমাদের কুষকদিগের পক্ষে এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার পক্ষে, 
সর্বব(পেক্ষা উপকারী হইবে । 


তৃতীয়ত:,__শুধু সরকারী প্রচেষ্টাতেই যে রপ্তানী বৃদ্ধি হইতে পারে 
না,__ইহাও কমিটি বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন । রপ্তানী বৃদ্ধি 
করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীগণকে বিশেষভাবে প্রয়াস করিতে হইবে । 
এ সম্পর্কে কমিটি বলিয়াছেন যে ভারতীয় উৎপাদনক।রী সাধারণতঃ রপ্তানী 
সচেতন (৪১1১০ ০০990109৪) নহে | শিল্প যদি রপ্তানী বাণিজ্যের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে না পারে তাহা হইলে সরকারের সকল কাধ্যই,_ 
অন্ভুবিধা-হ্রাসমূলকই (remedial) হউক বা উৎসাহস্তচকই (encouraging) 
হউক,_ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে । অতীতে, কাঁচামাল রপ্তানীর দ্বারাই 
আমাদের বৈদেশিক মূল্য প্রদানের ব্যালান্স রক্ষিত হইত । এক্ষণে এই 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং কীচামাল রপ্তানী হাসের ফাক পুরণের 
জন্য শিল্প সামগ্রী ব্যবহৃত হউক ইহা যদি শিল্প মালিকগণ নিজেরা ইচ্ছা 
না করেন, তাহা হইলে দেশের অর্থনীতিতে অপুরণীয় ক্ষতি সাধিত 
হইবে। এ সম্পর্কে শিল্পের আরও বিশেষ দায়িত্ব আছে এই কারণে 
যে কাঁচামাল রপ্তানী হাসের অন্ততম কারণ হইল যে এক্ষণে উহার 
রপ্তানী না হইয়া ভারতীয় শিল্পেই ব্যবহৃত হইতেছে । 


চতুর্থতঃ,_কমিটি মনে করেন যে মাল মুতের দরুণ এবং স্পেকু- 
লেশনের দরুণ আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য ব্যাহত হইয়াছে । যথেষ্ট 
পরিমাণে অর্থের অধিকারী কয়েকজন ব্যক্তি মাল কিনিয়া ফেলে এবং 
চড়া দামে বিক্রয় করে বলিয়া ভারতীয় পণ্য মূল্যের সমতা (Parity) 
২৫ 


৩৮৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


হারাইয়াছে। কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে সরকারের দ্বার। এই অবস্থার 
প্রতিকার কর! একান্তই প্রয়োজন | 

পঞ্চমত:,__রপ্ানী বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (export control) 
অপসারণ,_-অন্ততঃ উহার শিখিল-করণ.-যে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য বিশেষ 
প্রয়োজন তাহা কমিটি বিশেষভাবেই বলিয়াছেন । “আমাদিগকে যখন 
খাদ্য এবং সারদ্রব্যের জন্য, ক চা মাল এবং যন্ত্রের জন্য আমদানীর উপর 
নির্ভর করিতে হয় অথচ উহার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের 
বর্তমান রপ্তানী বাণিজ্যের দ্বার। উপাজ্জিত হয় না তখন আমাদের রপ্তানী 
বাণিজোর উপর হইতে বাধানিষেধ যথাসম্ভব অপসারণ একান্তই 
প্রয়োজন |” 

ষষ্ঠত:,_ রপ্তানী বাণিজ্যের সামগ্রী যে উৎক্ট গুণের সামগ্রী হওয়া 
প্রয়োজন_ইহাও কমিটি উল্লেখ করিয়াছেন । গুণ নিয়ন্ত্রণের একাধিক 
ব্যবস্থা কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন । 


“রপ্তানী ব্দ্ধি কমিটি” রপ্তানীযোগা পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পকে 
সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন | এ 
সম্পর্কে কমিটি বলিয়াছেন “যুক্তরাজ্যে (United Kingdom) শিল্পকে 
রপ্তানী-সচেতন (export minded) রাখিবার অন্যতম পদ্ধতি হইল, কাচা 
মাল, চালন শক্তি (100৮ 1০৩7) প্রভৃতি সম্পর্কে উহাদিগকে বিশেষ 
সুযোগ সুবিধা প্রদান । ভারত অপেক্ষা যুক্তরাজ্যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহুগুণ 
অধিক ব্যাপক এবং কাাচামাল সম্পর্কে ডলার অঞ্চলের রপ্তানীকারী শিল্পের 
প্রতি যে উদার ব্যবহার কর! হয় তাহা বজায় রাখিবার একটি শক্তিশালী 
অস্ত্র । কাঁচামালের অভাবে শিল্পকে অস্তুবিধার সন্মুখীন হইতে হইবে 
না_অস্তত:ঃ এইটুকু সুবন্দোবস্তের প্রয়াও আমাদিগকে এই দেশে 
করিতে হইবে |”? 


ৰপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি জন্য প্ৰয়াস—Steps taken to 


Increase Lt xXport- (rade 

“রপ্তানী বৃদ্ধি কমিটির ( Export Promotion Committee ) 
সুপারিশ প্রাপ্তর পর ভারত সরকার ওঁ কমিটির একাধিক সুপারিশ 
কার্যকরী করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। রপ্তানী বৃদ্ধি কমিটির যে 
সকল গুরুত্বপুর্ণ সুপারিশের উপর সরকার কাধ্যকরী পন্থ অবলম্বন 
করিয়াছেন সেগুলি হইল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার শিথিল কারণ, লাইসেন্স 
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প্রদান রীতির সরলতা বিধান এবং পাটজাত সামগ্রী, তুলাজাত সামগ্রী ও 
তৈলবীজ রপ্তানী বৃদ্ধির ব্যবস্থা। “রপ্তানী বৃদ্ধি কমিটি” যে সুপারিশ 
করিয়াছেন যে বৈদেশিক বাণিজ্যের সত্যকার স্বার্থে শিল্পজাত সামগ্রীকে 
নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা এবং উহার" রপ্তানীতে সর্বপ্রকার উৎযাহ প্রদান করা 
একান্ত প্রয়োজন সেই সুপারিশ অনুযায়ী সরকার একাধিক সামগ্রীকে 
ওপন জেনারেল লাইসেন্সে স্থাপন করিয়াছেন ; ইহাতে ওঁ সামগ্রীগুলির 
বিনা লাইসেন্সে রপ্তানী সম্ভব হয় । এই সামগ্রীগুলি হইল যন্ত্রের বেণ্টিং, 
বৈদ্যুতিক সামগ্রী, পশম সামগ্রী, বিভিন্ন প্রকারের ছোটখাট যন্ত্র (৫০০1৪), 
সাইকেল, কতিপয় ধরণের বস্ত্র, কিছু ভেষজ সামগ্রী ইত্যাদি। তৈল, 
তৈলবীজ প্রভৃতি কতিপয় সামগ্রার লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থার সরলতা 
বিধান করা হইয়াছে । পেঁয়াজ ও লঙ্কা বিনা লাইসেন্সে রপ্তানী করা 
যাইবে । নরম মুদ্রা (১০৮ 087:90৫) অঞ্চল হইতে আনীত দ্রব্য হইতে 
অন্যান্ত সামগ্রী নিশ্মাণ করিয়া পুনঃ রপ্তানী (processing and re-export 
of goods of Soft Currency origin) করিবার আবেদন সরকার বিবেচনা 
করিতেছেন। 

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দুইটি মূল্যবান সামগ্রী সম্পর্কে ( পাট ও 
পাটজাত সামগ্ৰী ) একাধিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে__যথা পাট ও পাট 
সামগ্রীর ভবিস্তৎ বেচাকেনা (future 07918) নিয়ন্ত্রণ, ভারতে উৎপাদিত 
কখচা পাটের রপ্তানী ও দাম নিয়ন্ত্রণ, পাটজাত সামগ্রীর সর্ব্বোচ্চ দাম 
নির্ঘারণ এবং দেশের মধ্যে কীচা পাট উৎপাদন ্বদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার 
চেষ্টা। সুতীবন্ত্র সম্পর্কে সরকার, রপ্তানী বৃদ্ধি কমিটির সুপারিশ মত, 
চল্তি বৎসরে ৮০ কোটি গজ রপ্তানী পরিমান ( export target) রূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন। সতীবস্তরের উপর এক্সাইজ ডিউটি আরোপের 
পদ্ধতিতেও সরলতা! বিধান করা হইয়াছে | 

উপরন্ত তৈলবীজ, বনস্পতি, তুলাবীজ, মশল্লা প্রভৃতি সম্পর্কে অগ্রচুক্তি 
(forward contract) নিষেধ করিবার জন্য ভারত সরকার সকল মূলরাষ্ট্র 
সরকারকে (3৮469 9০590059968) নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। পাট 
ও পাট সামগ্রীর স্পেকুলেশনের উপর বাধা আরোপিত হইয়াছে । ফাটকা 
প্রতিরোধের জন্য সরকার আইন প্রণয়নেও অগ্রসর হইয়াছেন। 

সাম্প্রতিক কালে, সরকার এ বিষয়ে আরও কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা 
অবলন্বন করিয়াছেন । প্রথমতঃ রপ্তানী সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় 
যে সকল সামগ্রী বাহির হইতে আমদানী করা হয়, সেই সামগ্রী গুলির 


৩৮৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


উপর কম করিয়া আমদানী শুক্ক ধার্য্য করা হইবে । ১৯৫৩ সালের 
শেষ ভাগে প্রথম এই সুবিৰা প্রদান কর! হয়, পরে উহা অধিক সংখ্যক 
সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়| দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন সামগ্রীর ক্ষেত্রে 
রপ্তানী শুন্ক উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে (যথা, কয়েক প্রকার তৈল) এবং 
একাধিক সামগ্রীর ক্ষেত্রে উহা হ্রাস কর! হইয়াছে ( যথা বাদাম তৈল )। 
তৃতীয়ত,, একাধিক রপ্তানী সামগ্রীর ক্ষেত্রে সরকার রপ্তানীযোগ্য পরিমাণ 
(export quotas) বদ্ধিত করিয়াছেন। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন সামগ্রীর 
ক্ষেত্রে রপ্তানী বৃদ্ধি কাউন্সিল ( Export Promotion Council ) গঠন 
করা হইয়াছে । পঞ্চমতঃ, আন্তজাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া 
এবং বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিয়াও সরকার রপ্তানী বানিজ্য বৃদ্ধির 
প্রয়াস করিয়াছেন । 


সরকারের এই সকল প্রয়াস বিশেষ উৎসাহজনক তাহাতে সন্দেহ নাই । 
তবে এই সকল ব্যবস্থা ষে পর্য্যাপ্ত নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে নু 
কারণ, রপ্তানী যোগ্য সামগ্রীর দাম ও গুণ নির্ধারণে অনেক কিছুই 
করিবার রহিয়াছে । রপ্তানী সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্পকে উহাদের 
প্রয়োজনীয় কণচামাল সরবরাহ করাও প্রয়োজন । 


আমদানী নিয়ন্ত্রণ 172০৮ Control 


যুদ্ধের সময় হইতেই আমাদের দেশে আমদানী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা 
হইয়াছিল এবং ইহার কারণও ছিল বিবিধ। প্রধান কারণ ছিল 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূলাবান বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করা__যাহাতে 
অত্যাবশ্যক সামগ্রী আমদানীতেই উহা ব্যবহৃত হইতে পারে | আমদানী 
নিয়ন্ত্রণ ‘বৈদেশিক বিনিময়’ (Foriegn Exchange) নিয়ন্ত্রণের অঙ্গর্ূপেই 
গণ্য ছিল। ১৯৪৬ সালে এই নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করিলে, আমদানী 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গতি অত্যন্ত হস হইয়া যায়। 
১৯৪৭ সালে পুনরায় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন কঠোরভাবে অনুভুত হয় এবং 
তদবধি আমদানীর প্রশ্নকে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের লেজুড় হিসাবে 
গণ্য করা হইতে থাকে । ১১৪৭ সালের আমদানী বপ্তানী 
€নিয়ন্রণ ) বিধি (Import and Export Control Act of 1947) 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ সহজ ও সফল করিবার মত সরকারকে ক্ষমতা প্রদান 
করে। ১৯৪৭ সালে আমদানী পরামর্শ পরিষদ (Import 
Advisory Council) গঠন. করা হইল । ভারত সরকারের বাণিজ্য 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৩৮৯ 


দপ্তর আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এই পরামর্শ পরিষদের অভিমত গ্রহণ 
করিয়া নীতি নির্ধারণ করেন_মধ্যে মধ্যেই এই নীতি পুনবিবেচিত 
হইয়া থাকে । 


১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামান হাস (Devaluation) 
করিবার পর, আমদানী হাসের প্রয়োজনে, ভারত সরকার অত্যন্ত রক্ষণশীল 
নীতি অন্থসরণ করিতে থাকেন। ফলে, বহু প্রয়োজনীয় সামগ্রার 
প্রাপ্তব্যতা অত্যন্ত ত্রাস পায় । বিশেষভাবে কোরীয় যুদ্ধের জন্য বিদেশে 

£ মালসঞ্চয় (৪৮০০ 01111)8) সুরু হইলে, কঠোর সমস্যার উদ্তব ঘটে। 
যে নীতি ১৯৪৯ সালের শেষে সমীচীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহার 
অন্ুপযোগিতা (unsuitability) প্রতিপন্ন হইতেও বিলম্ব হইল না 1% 
নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর একান্ত ছুশ্রাপ্যতা আমদানী দ্বারা কিছুটা 
দূরীকরণের প্রয়োজন কঠোরভাবেই অনুভুত হইল | লাইসেন্স গ্রহণ 
পদ্ধতির সরলীকরণ (simplification of licensing procedure) এবং 
বৈদেশিক বাণিজ্যে নূতন আগত প্রতিষ্ঠানের দাবী বিবেচনা করিবার 
প্রয়োজনও বোধ হইল | 


এ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৫০ সালের জুলাই 
মাসে ভারত সরকার “ইন্পোর্ট কন.ট্রোল এন্‌কোয়ারী কমিটি” (Import 
Control Enquiry Committee) নিয়োগ করিয়াছিলেন | কমিটির 
প্রধান পাঁচটি সুপারিশ ছিল-_(ক) আমদানী লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে 
অগ্রাধিকার বিন্যাস (০rder ০1197197165) সংশোধন করা, (খ) লাইসেন্স 
প্রদান ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ (গ) দুই বৎসরের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা 
বাজেটে সর্বোচ্চ পরিমাণ স্থির করা (ঘ) “বন্দর পরামর্শ কমিটি” স্যষ্টি 
এবং (ঙ) নূতন ব্যবসায়ীকে সুবিধা প্রদান। ১৯৫০ সালের ৩০খে 
অক্টোবর, এই স্ুুপারিশগুলি “আমদানী পরামর্শ পরিষদের সাধারণ 


*“The favourable balance of trade does not mean that 
our position is more comfortable. On the contrary, it 
represents a shortage of goods and services internally, 
resulting from an increasing volume of exports and a 
diminishing volume of imports”—Sri H. K. Mabhtab, the 
then Commerce Minister, during the opening of the meeting 
of the Import Advisory Council. 


৩৯০ ভারতীয় অর্থনীতি 


অনুমোদন লাভ করে । ১৯৫১ সালের ভান্ুয়ারী মাগে ভারত সরকার 
এই সকল সুপারিশ অনুমোদন করিয়! প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তদনুযায়ী 
কার্ধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন । 


সাম্প্রতিক কালে ভারত সরকার শিল্পের অত্যাবশ্যক কাঁচামাল 
আমদানীর ক্ষেত্রে উদারপন্থী আমদানী নীতি গ্রহণ করিয়াছেন । অন্যান্য 
একাধিক সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রতীকষ,লক আমদানী করিতে দেওয়া হইতেছে 
যাহাতে এইগুলির সহিত তুলনা! করিয়া দেশীয় শিল্পপতিগণ, উৎকষ্ট সামগ্রী 
উৎপাদন করিতে প্রণোদিত হয় । কতিপয় অত্যাবশ্যক 'ভোগ সামগ্রীর 
ক্ষেত্রে অধিকতর আমদানীর অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে ; ১৯৫৪ সালের 
প্রথম ভাগে প্রায় ”২২টি সামগ্রীর আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে । 
অধিকন্তু সরকার কতিপয় সামগ্রীকে জি, এ, টি, টি'র বন্ধন হইতে মুক্ত 
ফরিয়াছেন__যাহাতে সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে প্রতিযোগিতার হাত হইতে 
রক্ষা করিতে পার! যায়। 


বাণিজ্য চু —(Trade Agreements) 
সাভ্জার্জ্যক পক্ষপাতিত ৪ অটোয়া EG ---Imperial 


Preference and Ottawa Agreement 


উনবিংশ - শতাব্দীর শেষে ১৮৯৭ মালে, কানাডা যখন ব্রিটেনে 
উৎপাদিত সামগ্রীর উপরে আমদানী শুন্কের হার অন্যান্য দেশজাত সামগ্রার 
উপর ধাৰ্য্য ভুন্ধ অপেক্ষা এক-অষ্টমাংশ হাস করিয়া দিল, তখন হইতে 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাত্রাজ্যিক পক্ষপাতিত্বের (Imperial Preference) 
যুগ সুরু হইয়াছিল বলা চলে। ১৯০২ সালে কলোনী সমহের যে 
কনফারেন্স হইয়াছিল উহাতে সাত্রাজ্যিক পক্ষপাতিশ্বের নীতি সুনিদিষ্ট- 
ভাবে ব্যাখ্যাত হইল এবং ইহার পরেই নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা 
এবং অষ্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ সামগ্রীর প্রতি পক্ষপাতিত্মূলক শুল্ধের প্রবর্তন 
করে। ব্রিটেন স্বয়ং কিন্তু উপনিবেশগুলিকে তখন পক্ষপাতিত্ব দেয় 
নাই | অতএব সাত্মাজ্যিক পক্ষপাতিত্ব ছিল একতরফা, ব্রিটেন উপকার 
গ্রহণ করিতে লাগিল কিন্ত প্রত্যুপকার করিতে আগাইল না। 


প্রথম মহায়ুদ্ধের সময় হইতে ব্রিটেন ধীরে ধীরে সংরক্ষণ নীতি 


গ্রহণের দিকে অগ্রসর হয় এবং তখন উপনিবেশজাত সামগ্রীর উপর 
পক্ষপাতিত্বমূলক শুষ্ক ধাৰ্য্য করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে 


(বদেশিক বাণিজ্য ৩৯১ 


সাআজ্যিক পক্ষপাতিত্ব আদান প্রদানের পরিকল্পনার মধ্যে ভারতের যে 
স্থান ছিল তাহাতে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য থাকিয়! গিয়াছিল । অন্যান্য উপনিবেশের' 
নায়, ব্রিটেনের সহিত সুক্ষ এক্যবোধের কোন উপাদান ভারতের ক্ষেত্রে 
ছিল না; অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত 
ভারতের পক্ষে ব্রিটেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধেরও কোন যথেষ্ট কারণ 
ছিল না। তত্ভিন্ন, সাত্রাজ্যকে দিবার মত ভারতের যাহা ছিল তাহা 
অল্পই; পরিবর্তে তাহার পক্ষে লাভবান হইবার কোন অবকাশ ছিল না 
কিন্ত বিদেশগুলিকে ক্রোধান্বিত করাইবার সম্ভ/বন| ছিল । এই সকল কারণে 
সাত্মাজ্যিক পক্ষপাতিত্বের মধ্যে ভারতের প্রবেশ করা হইয়া উঠে নাই । 


১৯৩২ সালে ব্রিটেন আমদানী শুষ্ক বিধি (Import Duties Act 
1932) প্রণয়ন করিয়া সংরক্ষণের নীতি পুরাপুরী গ্রহণ করিল এবং 
পারস্পরিক পক্ষপাতিত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আন্ঃ-সাত্রাজ্য বাণিজ্য 
ব্লক (Inter-Imperial trade block) গঠনের প্রস্তাব উথ্থাপন করিল । 
১৯৩২ সালে অটোয়ায় একটি সাত্রাজ্যিক অধিবেশন (Imperial 
Conference) অনুষ্ঠিত হইল এবং এই অধিবেশনে সাআজ্যিক বাণিজ্য 
সম্পর্কে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইল | ইহা অটোয়া চুক্তি (Ottowa 
Agreement) নামে খ্যাত । 

এই চুক্তির দ্বারা ব্রিটেন ভারতে উৎপাদিত কতিপয় সামঞ্জীকে এ 
দেশে অবাধ প্রবেশের অধিকার দিল --যথা, পরিশুদ্ধ (6৮700) চামড়া, 
তুলাজাত সামগ্রী, পাটজাত সামশ্রী, চন্দন তৈল, চীনা বাদাম, তামাক, 
চা ইত্যাদি । ভারতে উৎপাদিত অপরাপর বিবিধ সামগ্রীর উপর ব্রিটেন 
শতকর] ৫ হইতে ১৫ ভাগের মতন কম হারে পক্ষপাতিত্বমুলক শুদ্ধ ধাধ্য 
করিল। অপর পক্ষে, ভারত তাহার আমদানীর ক্ষেত্রে বিটেনে উৎপাদিত 
বহুবিধ সামগ্রীর উপর পক্ষপাতিত্বমূলক শুন্কের হার ধার্য্য করিল। স্থির 
হইল যে ভারত দিটেনে উৎপাদিত মটরযানের উপর আরোপিত শুন্কের 
মধ্যে শতকরা সাড়ে মাত ভাগ পক্ষপাতিত্ব দিবে এবং শতকরা দশ ভাগ 
পক্ষপাতিত্ব প্রদান করিবে অন্য একাধিক সামগ্রীর উপর যথা! ইঞ্জিনিয়ারিং 
সামগ্রী, মনোহারী সামগ্রী, রবারজাত সামগ্রী, চর্দসামগ্রী, রাসায়নিক 
সামগ্রা, ওষধ, অত্র, সীসা ইত্যাদি | 


ইন্স-ডাৰত বাণিজ্য চুক্তি —lIndo-British Trade 
Agreement 
১৯৩৩ সালে শেপ্টেম্বর মাসে সার উইলিয়াম ক্লেয়ার লীজ এর নেতৃত্বে 
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৩৯২ ভারতীয় অর্থনীতি 


ভারতে উপস্থিত ব্রিটিশ টেক্সটটাইল মিশনের সহিত বোস্বাই মিল মালিক 
সজ্ঘের ( ইহার সভাপতি ছিলেন সার হোমি মোদী ) একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়। ইহা সাধারণতঃ “'মোদী-লীজ চুক্তি” (Mody.Lees Pact) নামে 
পরিচিত। এই চুক্তিতে যুক্তরাজ্য হইতে আনীত স্কুতা ও বস্ত্রের বিরুদ্ধে 
ভারতের বন্ত্রশিল্প যে ন্যায় সঙ্গত পরিমাণে সংরক্ষণ দাবী করিতে পারে, 
তাহার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয় ; তবে যুক্তরাজ্যে উৎপাদিত সামগ্রী অপেক্ষা 
অন্যান্য দেশে উৎপাদিত সামগ্রীর উপর অধিকতর সংরক্ষণ শুক্ক প্রয়োজন 
তাহাও স্থির হয়। ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে আনীত সূতা ও কৃত্রিম রেশম 
সামগ্রীর উপর অপেক্ষাকৃত নিয়হারে শুককধার্য্যের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। 
“মোদী-লীজ চুঁজির” কিছুকাল পরেই “ভারত বি.টিশ বাণিজ্য চুক্তি” 
(Indo-British Trade Agreement) স্বাক্ষরিত হইল (১৯৩৫ সালের 
৯ই জানুয়ারী )। “ভারত বি.টিশ বাণিজ্য চুক্তি” ছিল অটোয়া চুক্তির 
অন্নপুরক (complementary) হিসাবেই সম্পাদিত। যতদিন অটোয়া 
চুক্তি কার্যকরী থাকিবে ততদিন এই চুক্তিও কাধ্যকরী থাকিবে-এইরূপ 
ব্যবস্থা ছিল। এই চুক্তির দ্বারা ভারতীয় শিল্পে সংরক্ষণের যৌন্তিকতা 
স্বীকার করা হইল তবে অন্য দেশ হইতে আমদানীরুত সামগ্রীর তুলনায় 
যুক্তরাজ্য হইতে আমদানীকৃত সামগ্রীর উপর কম শুদ্ধ ধার্ধ্য করা 
হইবে; এইরূপ ব্যবস্থা হইল। পরিবর্তে, বি,টিশ সরকার প্রতিশ্রুতি 
দিলেন যে ভারত হইতে কতিপয় পর্য্যায়ের কণচামাল ও অর্দসমাপ্ত সামগ্রীর 
আমদানী, এবং ভারতীয় তুলার ব্যবহার, যাহাতে বি.টেনে বৃদ্ধি পায় তাহার 
ডণ্য তাহারা প্রচেষ্টা করিবেন | 


১৯৩৬ সালের ৩০শে মার্চ, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ অটোয়| চুক্তি এবং 
ভারত-ত্রিটশ চুক্তি (১৯৩৫) বাতিল করিয়া দিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ 
করিলেন । অটোয়া চুক্তি সমাপ্তির নোটিশ দেওয়া হইল বটে কিন্ত ভিন্ন 
নামে এবং ভিন্ন উপায়ে ও চুক্তির ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হইল এবং 
ইতিমধ্যে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে এক নুতন চুক্তি সম্পাদনের প্রচেষ্টা 
হইতে লাগিল । 


১৯৩৯ সালে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে এই নূতন চুক্তি সম্পাদিত 
হইল | অটোয়া চুক্তির একাধিক বন্দোবস্ত এই নূতন চুক্তির দ্বারা 
পরিবন্তিত হইল । ইহার দ্বার! ব্রিটেন ভারত হইতে কতিপয় সামগ্রী 
(১) বিনা-শুক্কে আমদানী করিতে সন্মত হইল-_যথ| লাক্ষা, কচ! পাট, 
অভ্র ইত্যাদি। কতিপয় সামঞ্জীর উপর ব্রিটেন (২) পক্ষপাতিত্বম লক 


oY 


(6. 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৩৯৩ 


গন্ধ ধার্য করিল কিন্তু (ক) নিদ্দিষ্ট হারে (specifi 7৪৮০),_যথা চা, 
চাউল, কফি, কার্পেট, ইত্যাদি ; বহু প্রকার সামগ্রীর উপর (খ) মুল্যাংশ 
অন্্যারী (& valorem) পক্ষপাতিত্বমূলক শুল্ক ধাৰ্য্য করা হইল। কোন 
কোন সামগ্রীর মূল্যাংশ অনুযায়ী পক্ষপাতিত্ব দেওয়া হইল শতকরা! ১০ ভাগ 
( চামড়া, মশল্লা, বাদাম, রেড়ীর বীজ, হাড়, তিমি ইত্যাদি ), কোন কোন 
সামগ্রীর উপর শতকরা ১৫ ভাগ ( চামড়া, তিসির তৈল, বাদাম তৈল, 
ইত্যাদি ) এবং কোন কোন সামগ্রীর উপর শতকরা ২০ ভাগ ( পাটজাত 
সামগ্রী, তুলাজাত সামগ্রী )। 

পরিবর্তে, ভারত ব্রিটেনে উৎপাদিত একাবিক সামগ্রীর উপর 
পক্ষপাতিত্বমূলক শুক্ক ধাৰ্য্য করিল। কতিপয় সামগ্রীর উপর এ শুদ্ক- 
পক্ষপাতিত্ব থাকিল শতকরা ১০ ভাগ ( সেলাইকল, রাসায়নিক দ্রব্য, রঙ 
ইত্যাদি) এবং কতিপয় সামগ্রীর উপর উহা হইল শতকরা! ৭।০ ভাগ 
(যখা_-মটরযান, মটর সাইকেল ইত্যাদি )। 

১৯৩৯ সালের এই ব্যবস্থা কিছুটা সংশোধনের সহিত বর্তমানেও 
প্রচলিত রহিয়াছে ; কিন্তু বর্তমানেও এই সাআজ্যিক পক্ষপাতিত্ব প্রদান 
করিয়া যাওয়া সঙ্গত কিন! এ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে । 
১৯৫১ সালে ভারতীয় পাল মেণ্টের বাজেট অধিবেশনে (মার্চ, ১৯৫১) 
টেরিফ এমেওমেণ্ট বিল আলোচনাকালে একাধিক সদস্য সাত্রাজ্যিক 
পক্ষপাতিত্ব ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা হউক বলিয়া অভিমত প্রদান 
করিয়াছেন । বস্ততঃপক্ষে সাআ্রাজ্যিক পক্ষপাতিত্ব ব্যবস্থা হইতে 
ভারতের দ্বারা বর্তমানে লব্ধ সুবিধা সম্পর্কে ফিসক্যাল কমিশন যে 
আলোচনা করিয়াছেন উহার দ্বারাই সাআ্রাজ্যিক পক্ষপাতিত্ব বিলোপের 
যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বহির্ববাণিজ্যে 
য.্তরাজ্যের যে স্থান ছিল এবং উহার দ্বার! প্রদত্ত পক্ষপাতিত্ব অর্থাৎ সুবিধার 
যে দাম ছিল তাহা বর্তমানে বহু পরিবত্তিত হইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে 
ভারতের মোট রপ্তানীর শতকর! ৩৪-১ ভাগ যাইত যুক্তরাজ্যে ; বর্তমানে 
ও অংশ হইল শতকরা ২৩১ ভাগ মাত্র ; পক্ষপাতিত্ব-লন্ধ সামগ্রীর মধ্যে 
প্রথমোক্ত সালে শতকরা ৪৩'৭ ভাগ যাইত যুক্তরাজ্যে কিন্ত বর্তমানে 
যায় শতকরা ২০'৬ ভাগ মাত্র । অপর পক্ষে যে সকল সামগ্রীতে ভারত 
যুক্তরাজ্যের নিকট হইতে কোন পক্ষপাতিত্ব লাভ করে না- যুক্তরাজ্যে 


ক্রবর্তমানের হিসাব ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাবে । 


৩১৯৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


ভারতের সেই সকল সামগ্রীর রপ্তানীই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ভারত 
যুক্তরাজ্যকে পক্ষপাতিত্ব প্রদান করে এরূপ সামগ্রীর আমদানী বহুক্ষেত্রেই 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া নুতন ফিসক্যাল 
কমিশন স্পারিশ করিয়াছেন, ভারতের কর্তব্য যুক্তরাজ্য এবং কলোনী- 
সমূহের সহিত সমস্ত পরিস্থিতি নূতন ভাবে বিবেচনা করিবার জন্য পুনরায় 
আলোচনা সুরু করা; পক্ষপাতিত্বের ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে ন! রহিত করা 
হইবে, তাহা কেবলমাত্র অর্থ নৈতিক সুবিধা বিবেচনায় এবং পারস্পরিক 
স্বার্থের ভিত্তিতে স্থির করিতে হইবে। 


জাপ-ভারত বাণিজ্য চুি—]ndo-Japanese Trade 
Agreement 


১৯৩৪ সালে জাপান ও ভারতের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি 
সম্পাদিত হইয়াছিল! ইহার দ্বারা স্থির হইয়াছিল যে জাপান প্রতি ৩২০ 
কোটি গজ পরিমাণের বস্ত্র ভারতে রপ্তানীর পরিবর্তে ভারত হইতে ১০. 
লক্ষ গাইট তুলা আমদানী করিবে। তবে ভারত হইতে কোনই তুলা 
আমদানীর বাধ্যকতা না লইয়াই জাপান ভারতে ১২॥০ কোটি গজ বস্ত্র 
রপ্তানী করিতে পারিবে । তবে ৪০ কোটি গজের অধিক বস্ত্র কোনক্রমেই 
ভারতে রপ্তানী করিতে পারিবে না। ১৯৩৭ সালে পুনরায় আর একটি 
চুক্তি হইল। ইহা দ্বারা জাপানের রপ্তানীযোগ্য বন্ধের মূল পরিমাণ ও 
সৰ্ব্বোচ্চ পরিমাণ কমাইয়! যথাক্রমে ২৮ কোটি ৩০ লক্ষ এবং ৩৫ কোটি 
৮০ লক্ষ গজ কর হইল । 


জোনিভা চুক্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সঙ্ঘ_Geneva 


Agreement and International Trade Organisation 


বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে শুন্ক-প্রাচীর নির্মাণের প্রতিযোগিতা হইয়াছিল, 
কতিপয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়া ও পক্ষপাতিত্বের যে গাব্রলেহন 
হইতেছিল এবং উহার দরুণ অপরাপর দেশের যে গাত্রদাহ ও উদ্মার 
উদ্রেক হইতেছিল__ইহা৷ একদিকে যেরূপ জগতের ব্যবসা-বাণিজ্যের 
পরিসরকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়া কর্মসংস্থানের অবকাশ ত্রাস করে 
(diminish the scope of employment) অপরদিকে সেইরূপ আস্ত- 
জ্ঞাতিক ঈর্ধ্যার পরিসরকে বিস্তৃত করিয়া পারস্পরিক সভ্বাতের সম্ভাবনাকে 
বৃদ্ধি করে । সেই কারণে সন্মিলিত জাতিপুঞ্ত প্রতিষ্ঠানের (U.N. 9.) 


বৈদেশিক বাণিজ্য . ৩৯৫ 


অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম হইল আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্বদ্ধি 
কর! এবং পুর্ণ কর্মসংস্থানের (Full Employment) ব্যবস্থা করা ; 
এই উদ্দেশ্যে যুক্তরা সরকারের উদ্যোগে ১৯৪৭ “সালে, আন্তর্জ্জাতিক 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ স্থানের অধিকারী পৃথিবীর ২৩টি. দেশের 
(ভারতবর্ষও অন্তর্ভুক্ত ) একটি অধিবেশন জেনেভা সহরে অনুচিত হয় । 
এ অধিবেশনে বাণিজ্য ও শুদ্ধ সম্পর্কে একটি চুক্তিও রচিত হইয়াছিল ; 
ইহার নাম জেনারেল এগ্রিমেণ্ট অন টেরিফ এণ্ড ট্রেড--সংক্ষেপে জি, এ, 
টি,টি। ভারত এই সাধারণ চুক্তির আওতায় ১৫টি দেশের সহিত 
আলোচনা চালাইয়াছিল এবং শুস্ক-সুবিধা বিনিময় করিয়াছিল । এই 
ওুন্ধ-সুবিধা ছিল তিন প্রকারের-বাণিজ্যিক শুন্ক হ্রাস, পক্ষপাতিত্বের পরিমাণ 
হাস, এবং প্রচলিত শুল্ক ব্যবস্থাকে ভবিষ্যৎ ব্দ্ধির সম্ভাবনা হইতে 
নিস্তার প্রদান । জেনারেল এগ্রিমেণ্টের এই আওতার আলোচনার সহিত 
সম্পর্কিত হইল ভারতের ১২টি রপ্তানী দ্রব্য এবং ১৩টি আমদানী 
পণ্য । জি, এ, টি, টি'র আওতায় শন্ধ-সুবিধা প্রদানে ভারত তিনটি 
মূলনীতি অনুসরণ করিয়াছে_-(১) এই সুবিধা প্রদান জাতীয় অর্থনীতির 
পরিপোষক হইতে হইবে-_অন্ততঃ পরিপন্থী হইবে না, (২) সংরক্ষিত 
শিল্পজাত সামগ্রীর সহিত ইহা সম্পর্কিত হইবে না এবং (৩) উহার দ্বারা 
রাজস্বের অতিরিক্ত ক্ষতি সাধিত হইবে নাঁ। [ এই নীতি অনুযায়ী 
ভারত ও যুক্তরাজ্য তাহাদের পারস্পরিক পক্ষপাতিত্বের পারিমাণ হাঁস 
করিয়াছে এবং পক্ষপাতিত্বের এই ভ্রাসরুত হার ( reduced rate of 
preference) ভবিস্তাতে বদ্ধিত হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে। ] 
জেনেভা আলোচনায় ভারত প্রত্যক্ষভাবে যে সকল সামগ্রীতে শুন্ধ-স্থুবিধা 
অৰ্জ্জন করিয়াছিল সেগুলি হইল--পাট এবং পাটসামগ্রী, তুলাসামগ্রা, 
বাদাম, অন্র, পাতগালা (98০10৯০), মাদুর, ক্রীড়াসামগ্রী, কার্পেট, মশল্লা 
এবং আচার, অত্যাবশ্যক তৈল এবং চা। ইহা ব্যতীত, কাঁচা তামাক, 
কফি, তুলা, বিভিন্ন প্রকার অন্যান্ত তৈল, কম্বল, চামড়! প্রভৃতি সামগ্রীতে 
পরোক্ষ সুবিধা লাভ করিয়াছে । 


ইহার কিছুকাল পরে (মার্চ, ১৯৪৮ ) হাভানা সহরে পৃথিবীর ৫৩টি 
দেশ (ভারত অন্তর্ভুক্ত ) মিলিত হইয়া “হাভানা সনদ” (Havana 
Charter) স্বাক্ষর করে । ইহার দ্বারা আন্তজ্জীতিক বাণিজ্যের কতিপয় 
মূল নীতি নির্ধারিত হইল এবং “আন্তজ্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান” (10697 
national Trade Organisation) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল । 


৩৯৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


ইহার উদ্দেশ্টপমূহের মধ্যে প্রধান হইল শিল্োন্নয়নে এবং সাধারণভাবে 
অর্থ নৈতিক অগ্রগতিতে সহায়তা কর! ( বিশেষভাবে অনগ্রসর দেশগুলির 
ক্ষেত্রে ), বাণিজ্য শুষ্ক ও বাণিজ্যের অন্যান্য প্রতিবন্ধ হাস করা এবং 
আন্তজ্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের বিলোপ 
সাধন। 

হাভানা চাটার অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক 
বিনিয়োগের বিধান প্রদান করে এবং উহা সহজ করিবার প্রয়াস করে। 
অবশ্য বৈদেশিক বিনিয়োগ যাহাতে জাতীয় নীতি বা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ না করে তহুদ্দেশ্যে অবলম্বিত ব্যবস্থা হাভানা চার্টার অনুমোদন 
করে। অবিকন্ব, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন এবং পুনগঠনের জন্য সংরক্ষণ 
ব্যবস্থার আকারে সরকারী সহায়তা প্রদানও ( অর্থাৎ সরকার কর্তৃক 
শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান ) এই চার্টার স্বীকার করে। তবে এই নীতি 
অস্থসরণ কর! চলিবে,_কোন কোন ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্থরাষ্ট্রের সহিত 
আলোচনা করিয়া এবং অন্তান্ত ক্ষেত্রে আই, টি, ওর (7. 1.0.) পুর্বন- 
অনুমোদন গ্রহণ করিয়া। কতিপয় নিদিষ্ট ক্ষেত্রে আই, টি, ও এই 
অনুমোদন প্রদান করিবেই । এই প্রকার বিধানের দ্বারা জাতীয় স্বার্থ 
রক্ষার প্রয়োজনের সহিত নিরঙ্কুশ ( বাধাহীন ) আন্তর্জাতিক ব্যবসা- 
বাণিজ্যের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস করা হইয়াছে । 


যে সকল আন্তজ্জাতিক অধিবেশনে “জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন টেরিফ 
এও ট্রেড” সম্পাদিত হইয়াছিল এবং “হাভানা সনদ" রচিত ও আন্তজ্জীতিক 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান” গঠিত হইয়াছিল উহাতে ভারত প্রথম হইতেই কার্যকরী 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্ত ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যিক জগতের 
একাংশে, হাভান৷ সনদের বিরুদ্ধে (এবং. দু", 0-তে যোগদানের 
বিরুদ্ধে) শক্তিশালী অভিমত গড়িয়া উঠিয়ছিল। এই বিরোধিতার 
প্রধান যুক্তি ছিল, প্রথমতঃ, বিভিন্ন দেশ অর্থ নৈতিক অগ্রগতির বিভিন্ন 
অবস্থায় রহিয়াছে- ইহাদের প্রয়োজন বিভিন্ন । সুতরাং অভিন্ন বাণিজ্য 
ব্যবস্থায় যোগদান করা সকলের স্থার্থান্ছকুল নহে। দ্বিতীয়তঃ, সনদের 
বিধানাস্থ্যাযী, অনগ্রসর দেশগুলিকে সুযোগ সুবিধা দানের জন্য আই, টি, 
ও’র অন্থমোদন প্রয়োজন হইবে । ইহা ভারতের পক্ষে অন্গুবিধ।জনক | 
তৃতীয়তঃ, যদিও এই সনদ বৈদেশিক বাণিজ্য এবং আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন 
উভয়ের সহিতই সম্পর্কিত তথাপি দ্বিতীয়া অবহেল! করিয়! প্রথমটির 
উপরেই সর্ববাধিক গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়ছে। চতুর্থতঃ, জাতীয় 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৩৯৭ 


অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সহিত খাপ খাওয়াইতে হইবে ; উহা 
অনুন্নত দেশের স্বার্থ বিরোরী হইবে । 


১৯৪৯-৫০ সালের ফিযক্যাল কমিশন এই সকল যুজির যাথার্খ্য 
কতকাংশে স্বীকার করিয়াও ইণ্টার ন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেসনের 
সদস্যপদ হইতে ভারত একাধিক সুবিধা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া 
অভিমত প্রদান করিয়াছেন । প্রথমতঃ তাহাদের অভিমতে আই, টি, 
ও'র সদস্য হইলে অনুন্নত দেশগুলি অন্যান্য দেশকে তাহাদের প্রয়োজন 
বুঝাইতে পারিবে এবং আই, টি, ও'র আলাপ আলোচনায় প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারিবে | দ্বিতীয়তঃ, ভারত এবং শিল্পে অনুন্নত অন্ঠান্ত দেশগুলি 
আই, টি, ও'তে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে ; তাহা হইলে 
তাহারা তাহাদের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়, হাভান! সনদের এরূপ 
সঙ্কী্ণ ব্যাখ্যা প্রতিরোধ করিতে পারিবে । তৃতীয়ত:, আই, টি, ও'র 
সদস্য হইলে ভারতের পক্ষে বিদেশ হইতে টেকনিশিয়ান এবং পুজি লাভ 
করা সম্ভব ও সহজ হইবে। 


ফিসক্যাল কমিশন বলিয়াছেন যে, যে-কোন আন্তজ্ছাতিক বন্দোবস্ত 
যোগদান করিলেই প্রত্যেক দেশের পৃথক নীতি অনুসরণ করিবার 
স্বাধীনত৷ কিছুটা ব্যাহত হইবেই | অধিকন্ত, ভারতের বহির্র্বাণিজ্যের 
ধরণ যেভাবে পরিবন্তিত হইতেছে তাহাতে ভারতকে অচিরেই সেই সব 
দেশের সহিত হাত মিলাইতে হইবে যাহার! কাঁচামাল রপ্তানীকারী দেশ 
নহে। তডিন্ন ভারতের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে থাকা ক্রমশঃই দুরহ এমন 
কি অগম্ভব হইয়া উঠিবে। এই সকল কারণে ভারত যেন হাভানা সনদ 
অনুমোদন করে এই মন্মে ফিসক্যাল কমিশন সুপারিশ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন । যদি এই অনুমোদন বিলম্বিত হয় তাহা হইলেও ভারত যেন 
জি, এ, টি, টি, অনুদরণ করিতে থাকে । 


তুর্কে সম্মেলন ৪ ভারত India in the Torquay Con- 
ference 

ইংলণ্ডের অন্তর্গত তুর্কে নামক স্থানে ১৯৫০ সালের শেষার্দ্ধে জেনিভা 
সম্মেলনে যোগদানকারী দেশসমূহের আর একাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে এই অধিবেশন সমাপ্ত হয়। ইহাতে ছয়টি 
নূতন দেশ যোগদান করিয়াছিল । ভারত ফাইনাল খ্যাক্ট এবং এই নূতন 
ছয়টি দেশকে জি, এ, টি, টি-তে যোগদানে অনুমতি প্রদায়ী দলিলে. স্বাক্ষর 


৩৯৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


করিয়াছিল। নূতন যোগদানকারী ছয়টির মধ্যে পাঁচটি দেশের সহিত 
বণিজ্য আলোচনা করিয়াছিল । জি, এ, টি, টি'র বিধান অন্তযায়ী শুল্ক 
সুযোগ (০০799881008) সম্পর্কে, সংশোধন বা প্রত্যাহারের নিমিত্ত, চুক্তিকারী 
দেশসমূহের মধ্যে পুনরালোচনা খুলিবার অধিকার থাকিলেও ভারত এরূপ 
কোন আলোচন! খুলিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। ভারত অগ্ঠাগ্ত 
দেশকে যে সুবিধা প্রদান করিয়াছিল তাহা নিজের ক্ষতি স্বীকার না 
করিয়া পরিবর্তন করা সম্ভব নহে বলিয়াই অনুভব করিয়াছিল । সেই 
কারণেই ভারত জি, এ, টি, টি-তে তাহার দ্বারা অপর দেশকে প্রদত্ত 
শুদ্ধ-সুবিধা বজায় রাখিবে বলিয়া! তুর্কে সম্মেলনে এক ঘোষণা স্বাক্ষর 
করিয়াছে এবং ১৯৫৫ সালের ১লা জান্ুয়ারীর পূর্বের এই সকল সুবিধার 
পরিবর্তন চাহিবে না__বলিয়াই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছে। 


তা কৃ-ভারত বাণিজ্য _Indo-Pakistan Trade 


দেশ বিভাগের দ্বারা, যাহা এযাবৎ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল তাহা 
এক্ষণে বহির্ববাণিজ্যে পরিণত হইল | কিন্ত এই দুই দেশের মধ্যে 
বাণিজ্যের গতি অব্যাহত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হওয়ায় দেশ 
বিভাগের সময়ে ছুই দেশের মধ্যে একটি স্থিতাবস্থা চুক্তি (Standstill 
Agreement) সম্পাদিত হইয়াছিল । ইহার দ্বারা স্থির হইয়াছিল যে 
দুই দেশের মধ্যে কোনরূপ শ্তন্ক প্রতিবন্ধ (Custom barrier) স্থষ্টি করা 
হইবে না, প্রচলিত আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য নীতি বজায় রাখা হইবে, 
প্রচলিত বাণিজ্য শুদ্ধ (Customs 818), এক্সাইজ ডিউটি এবং সেস 
(০০৭০৪) অপরিবন্তিত রাখ! হইবে, সামগ্রী চলাচল ও টাকা প্রেরণে 
কোনরূপ বাথ! থাকিবে না, এবং এক অঞ্চল হইতে অস্ত অঞ্চলে মাল 
যাতায়াতে কোনরূপ ট্রানসিট ডিউটি বাকর ধাধ্য হইবে না। এই 
স্থিতাবস্থা চুক্তি একটি অন্তর্ব ভা কালের জন্য বজায় থাকিবে এবং এই 
অন্তবন্তীকাল শেষ হইবার কথা ছিল ১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে ।. এই চুক্তি অনুসারে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে, ভারত 
সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে পাকিস্থানের বাণিজ্য, আমদানী রপ্তানী 
নিয়ন্ত্রণের অধীন হইবে না। কিন্ত ও মাসেই পাকিস্থান ভারতে তাহার পাট 
রপ্তানীর উপর শুল্ক ধার্য করিল। পা্ট। ব্যবস্থা স্বরূপ ভারত ডিসেম্বর 
মাসে ঘোষণা করিল যে পাকিস্থানের কোন অংশে ভারতের পাট বা পাট 
সামগ্রী রপ্তানী করিবার কাৰ্য্যে পাকিস্থানকে বিদেশ রূপেই গণ্য করা হইবে । 


০ এল 


বৈদেশিক বাণিজ্য 


১৯৪৮ সালের ১লা মাচ্চ তারিখে পাকিস্বানকে 
রূপে ঘোষণ| করা হইল এবং পাকিস্থানের সহিত বাণিজ্য ও তারিখ 
হইতে “আমদানী রপ্তানী (নিয়ন্রণ ) বিধি”র আওতার মধ্যে পড়িল। 
কিন্ত এ সালের মে মাসে একটি পাকৃ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 
(১৯৪৮) সম্পাদিত হইল । এই চুক্তির দ্বারা ভারত হইতে পাকিস্থানে 
৩২টি সামগ্রী প্রেরণের ব্যবস্থা হইল ; এই সামগ্রীগুলি হইল কয়লা 
সুতা ও তুলা, কাগজ, -এস্বেস্টস্‌, রাসায়নিক, ওঁষধ, করগেট টিন, 
পাটগামগ্রা ইত্যাদি । অপরপক্ষে, পাকিস্থান হইতে ভারতে ১০টি 
সামগ্রী প্রেরণের ব্যবস্থা! হইল ; এই সামগ্রীর মধ্যে অন্তভুক্ত ছিল কাঁচা 
পাট, কীচা.তুলা, খাগ্ঠশস্য ইত্যাদি । ১৯৪৮ সালের জুন মাসে আন্তঃ- 
ডমিনিয়ন মূল্য প্রদান সম্পর্কে ছুই ডমিনিয়নের মধ্যে আরও একটি চুক্তি 
সম্পাদিত হয় । এই চুক্তি দ্বারা স্থির হয় যে উভয় ডমিনিয়নের অধিবাসীগণ 
অবাধে ছুই দেশেরই টাকা. সম্পর্কে লেনদেন করিতে পারিবে । উভর 
“দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমহারে (৮7১৮১) পরস্পরের টাকা বেচাকেন! 
করিতে পারিবে । এ বেচাকেনার কোন সর্বেবাচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত 
থাকিবে না বটে তবে এক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অপর দেশের টাকা 
১৫ কোটির অধিক রাখিতে পারিবে না, এইরূপ ব্যবস্থা থাকিল । 


১৯৪৮ সালের পাক্‌ ভারত বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে, 
১১8 সালে জুন মাসে একটি নূতন বাণিজ7 চুক্তি সম্পাদিত 
হইল এবং ১লা জুলাই হইতে বলবৎ হইল | এই চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্থান 
নিয়লিখিত সামগ্রীগুলি ভারতে রপ্তানী করিতে প্রতিশ্রুত রহিল ; 
তুলা ( সাড়ে চার লক্ষ গাঁইট ) পাট ( ৪ লক্ষ গাইট ) চামড়া (২০ লক্ষ 
খণ্ডের অধিক ) সরিষা ( ১৫ হাজার টন ) সৈদ্ধব লবণ (২০ লক্ষ মণ )। 
অপর পক্ষে ভারত পাকিস্থানে রপ্তানী করিতে প্রতিশ্রুত রহিল ; 
মিলবন্ত্র ( দেড় লক্ষ গাইট ) সুতা ( ১ লক্ষ গণাইট ) কয়লা ( ২০ লক্ষ 
মণের কিছু বেশী )। পাট সামগ্রী ( ৫০ হাজার টন) ইস্পাত ( ৬৪ 
হাজার মণ ) উদ্ভিজ তৈল (৭১ হাজার টন) ইত্যাদি। উভয় 
সরকার পরস্পরের সামগ্রীর উপর রপ্তানী ও আমদানী লাইসেন্স প্রদান 
করিতে প্রতিশ্রুত রহিলেন। অপর দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত সামগ্রী 
ওঁ অবস্থায় একটি দেশ পুনরায় রপ্তানী করিতে পারিবে না, এইরূপ 
ব্যবস্থাও থাঁকিল। ইহার ব্যতিক্রম রহিল কেবলমাত্র পাট--ভারত উহ] 
পুনরায় রপ্তানী করিবার অধিকারী রহিল । পুর্বে মূল্য প্রদান সম্পর্কে 


৪০০ ভারতীয় অর্থনীতি 


(payments agreement) যে চুক্তি হইয়াছিল, এ চুক্তির মেয়াদ ও 
১৯৫০ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত বদ্ধিত করা হইল । তবে বাড়তি মুদ্রা 
প্রদান সম্পর্কে সামান্য পরিবর্তন করা হইল । 


কিন্ত পাকিস্থানের সহিত ভারতের এই সকল চুক্তি অচিরেই ব্যর্থতায় 

পধ্যবদিত হইল । ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ষ্টালিংয়ের সহিত 
একযোগে ডলারের তুলনায় নিজ টাকার মূল্য হ্রাস করিল কিন্ত পাকিস্থান 
নিজ টাকার বৈদেশিক মূল্য পুর্বেবর ন্যায়ই রাখিল। অতএব ভারতীয় 
টাকার তুলনায় পাকিস্থানী টাকার মূল্য রহিল বদ্ধিত হারে; ১০০? 
পাকিস্থানী টাকা ১৪৪টি ভারতীয় টাকার সমান হইল । প্রায় ইহার 
সঙ্গে সঙ্গেই ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তন উপস্থিত হইল । 
ভারত সরকারীভাবে পাকিস্থানী টাকার উচ্চতর মূল্য স্বীকার করিল না 
এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাকিস্থানী ও ভারতীয় টাকার মধ্যে কোন নিদিষ্ট 
বিনিময় হার স্থির করিয়া দিল না। অতএব উভয় দেশের মধ্যে সরকারী ১ 
উদ্যোগে পরিচালিত বাণিজ্য অচল হইল । উভয় দেশই নূতন বাণিজ্য 
নিয়ন্ত্রণ সুরু করিল। মুদ্রামান সম্পর্কিত মতদ্বৈধ ১৯৪৯ সালে ডিসেম্বর 
মাসে চরমে উঠিল, যখন পাকিস্থান সরকার মুদ্রামান হ্রাসের পুবের্বেও 
ভারতীয়গণ পাকিস্থানে যে পাট ক্রয় করিয়াছিল তাহা আটক করিয়া 
দিলেন। বারম্বার অনুরোধ করা সত্বেও পাকিস্থান সরকার উহা মুক্ত 
করিতে অস্বীকার করিলে ভারত সরকার পাকিস্থানে সকল প্রকার সামগ্রী 
প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কয়লার সরবরাহও বন্ধ করিলেন । 
পাক্‌-ভারত বাণিজ্যে সম্পূর্ণ অচল অবস্থার উদ্ভব হইল । 


উহার প্রতিক্রিয়া ঘটিল রাজনৈতিক জগতে । শে প্রতিক্রিয়ার 
বেদনাদায়ক ইতিত্বত্ত বৰ্ণন! এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নহে, তবে উহার উল্লেখ 
প্রয়োজন কারণ রাজনৈতিক জগতে একটি বুঝাপড়া ( নেহেরু-লিয়াকৎ 
চুক্তি ) হইবার পর বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও একটি বুঝাপড়া হইল। ১৫০ 
সালে এপ্রিল মাসে দই দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্য 
হইয়াছিল । এই চুক্তি মূল্য প্রদানের সমতার ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ পরিসরের 
মধ্যে বাণিজ্যের ব্যবস্থা করে ; ভারত পাকিস্থানকে পাট সামগ্রী, বস্তু, 
সিমেন্ট প্রভৃতি কতিপয় সামগ্রী দিবে এবং পাকিস্থান হইতে পাইবে 
৪ কোটি মণ পাট। এই চুক্তি ছিল নিছক সাময়িক, আশা ছিল পাকিস্থান 
আন্তজাতিক মনিটারী ফাণ্ডের (1. ॥. ঘা") সভ্য হইলে তাহার টাকার 
যথোচিত বিনিময়হার নির্ধারিত হইবে এবং তখন দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্যের 


বৈদেশিক বাণিজ্য ৪০১ 


পথ জ্গম হইবে। কিন্ত আই, এম, এফ্‌ পাকিস্থান মুদ্রার যথোচিত 
বিনিময়হারের প্রশ্ন বহুকাল স্থগিত রাখিয়াছিল, অপর দিকে সাময়িক 
চুজিটিও ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৫০) শেষ হইয়া গিয়াছিল। 


ইহার পর 3১৫) লাভের ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায় ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইল । উভয় 
সরকারের ছারা আমদানী ও রপ্তানি হইবে এরূপ কতিপয় সামঞ্জীর 
তালিকা ওপন জেনারেল লাইসেন্সের আওতায় স্থাপন করা হইল । 
অগ্ঠান্ত সকল সামগ্রীর ক্ষেত্রে এক সরকার অপর সরকারকে আমদানী ও 
রপ্তানীতে এরূপ সুযোগ সুবিধা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত থাকিলেন যাহা 
সংশ্লিষ্ট দেশগুলির দ্বারা ্ালিং এলাকার অন্তুভু ভ্ত অপর কোন বিদেশকে 
প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা . অপেক্ষা কম হইবে না। পাকিস্থানের দ্বারা 
ভারতকে প্রদেয় প্রধান সামগ্রীগুলি ছিল কাচ! পাট, তুলা এবং খান্যশস্ত ; 
ভারতের দ্বারা প্রদেয় সামগ্রী ছিল কয়লা, ইস্পাত, বস্ত্র এবং সিমেণ্ট । 
এই সামগ্রীগুলির রপ্তানীযোগ্য পরিমাণ নিদ্ধারিত করা ছিল | এই সময়ে 
পাকিস্থানী টাকার মূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন “আন্তজ্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার’ 
(International Monetary Fund) এর দ্বারা স্থগিত রাখা হইয়াছিল, 
অথচ ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সহজ ও সুষ্ঠু বাণিজ্যের জন্য ছুই 
দেশের টাকার সহজ বিনিময় ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়ছিল । 
অপরদিকে কোরীয়ার যুদ্ধের জন্য পাকিস্থানী কীচামালের আন্তর্জ্জাতিক 
চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পাকিস্থানের রপ্তানী বাণিজ্য আরও শক্তিশালী হইয়] 
উঠে। ফলে পাকিস্থানী টাকার বদ্ধিত মূল্যের দাবী সমথিত হয়। 
, ভারত সরকার এক্ষণে পাকিস্থানী ১০০১ টাকার ভারতের ১৪৪২ টাকার 
সমান হইবার দাবী মানিয়া লইলেন। &এই চুক্তি ১৯৫২ সালের জুন 
মাগ অবধি বলবৎ থাকিবে বলিয়া স্থির ছিল। 


১৯৫২ খালের জুলাই মাসে এই চুক্তির মেয়াদ ৭ই আগষ্ট অবধি 


বদ্ধি করাহইল। ১১৫২ সাজের ৫ই আগষ্ট পুনরায় ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে আর একটি চুক্তি সম্পাদিত হইল। এই চুক্তির দ্বারা 


*এই চুক্তি সম্পাদনের ( ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ ) কয়েক দিনের 
মধ্যেই ইণ্টার ন্যাশনাল মানেটরী ফাও পাকিস্থানী টাকার মূল্য ১ ডলার 
= ৩৩০৮৫২ পাক্‌ টাকা অথবা ১০০ পাক্‌ টাকা = ১৪৪ ভারতীয় টাকা 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন। 

২৬ 


৪০২. ভারতীয় অর্থনীতি 


স্থির হইল পাকিস্থান ভারত হইতে ২৬ প্রকারের সামগ্রী আমদানী করিবে | 
এই সামগ্রীর কোনগুলির ক্ষেত্রে পরিমাণ, এবং কোনগুলির ক্ষেত্রে পাকিস্থান 
টাকা অনুযায়ী মূল্য, নির্ধারিত থাকিল । . অপর পক্ষে ভারত পাকিস্থান 
হইতে ১২ প্রকারের সামগ্রী আমদানী করিতে পারিবে । এইগুলির মধ্যে 
কোনটির পরিমাণ, এবং কোনটির ভারতীয় টাকায় মূল্য, নির্ধারিত থাকিল । 
এই সামগ্রীগুলির আমদানী রপ্তানীর জন্য প্রত্যেক দেশ তাহার প্রচলিত আইন 
কানুন ও কার্য্যবিধি (7১:০০9০:৪) অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান করিবে । 
১৯৯৫৩ সালে ৩০শে জুন অবধি এই চুক্তির মেয়াদ নির্ধারিত ছিল | 


পাকিস্থানের সহিত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ১৯৪৮-৪৯ সালে 
ভারত পাকিস্থান হইতে ১০৭৩৭ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছিল 
এবং পাকিস্থানে ৭৪৭০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছিল । অর্থাৎ 
ও সালে পাকিস্থানের সহিত বাণিজ্যে ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স ৩২'৬৭ 
কোটি টাকার মতন প্রতিকূল ছিল । ইহার পর বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ 
সালে, ভারত প্রাকিস্থান হইতে আমদানী করিয়াছিল ৪৩৯৩ কোটি টাকার 
মাল এবং পাকিস্থানে রগানী করিয়াছিল ৩৯৭৬ কোটি টাকার মাল ;__ 
এই বৎসরে পুর্বব বৎসরের তুলনায় পাকিস্থান হইতে ভারতে আমদানী 
৬৪ কোটি টাকারও অধিক কমিয়া গিয়াছিল এবং ভারত হইতে পাকিস্বানে 
রপ্তানী কমিয়াছিল প্রায় ৩৪ কোটি টাকার মতন। পাকিস্থানের সহিত 
বাণিজ্যে ভারতের প্রতিকুল বাণিজ্য ব্যালান্স ১৯৪৯-৫০ সালে ৪'১৭ কোটি 
টাকায় দাড়াইল । ১৯৫০-৫১ সালে ভারত পাকিস্থান হইতে আমদানী 
করিয়াছিল ৪৭২ কোটি টাকার মাল এবং পাকিস্থানে রপ্তানী করিয়াছিল 
৩১ কোটি টাকার মাল। পকিস্থানের সহিত ভারতের বাণিজ্য হাসের কারণ 
হইল মুদ্রামানহণস হইবার পর পাক্‌-ভারত বাণিজ্যের অচল অবস্থার উদ্ভব | 


সাম্প্রতিক কালে পাকিস্থানের সহিত ভারতের আমদানী রপ্তানীর 
মূল্য নিম্ন প্রদত্ত তালিকা হইতে অনুধাবন করা যাইতে পারে: 


কোটি টাকার হিসাবে 


পাকিস্থান ১৯৫২-৫৩ | ১৯৫৩-৫৪ | ১৯৫৪-৫৫ 
ভারতের আমদানী ২১:৮৮ ১৯২৮ ১৯'৩৮ 
ভারতের রপ্তানী ৩০:৯০ ৮০২ ৯৯৪ 
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555. রগ 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 
মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় 


Currency & Exchange 


ভারতে মুদ্রা বযবস্তা (J৮৩৫-৭৪)-Indian Currency— 
(1835-74) 

১৮৩৫ সালের পুর্বে ভারতের মুদ্রা প্রচলনে বিভিন্ন অব্যবস্থা বর্তমান 
ছিল । ও সালে ভারত সরকার একটি মুদ্রা আইন (Currency Act 
9£1985) বিধিবদ্ধ করিয়া মুদ্রা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করিতে প্রয়াসী 
হন। পুর্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের টাক! প্রচলিত ছিল | 
১৮৩৫ সালে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে অভিন্ন টাকা প্রচলনের ব্যবস্থা হইল। 
এই টাকা ছিল রৌপ্য নিন্মিত__অতএব ভারতের মুদ্রামান ছিল রৌপ্য- 
নিন্মিত একধাতুমান (Silver monometallism) | এই সঙ্গে অবাধ 
মুদ্রাঙ্কনের (ree ০০in৪৪e) ব্যবস্থাও থাকিল-_অর্থাৎ যে কেহ রৌপ্য 
লইয়া টাকশালে উপস্থিত হইলে, টাকশাল তাহাকে ও রৌপ্য হইতে 
সম-মুলোর টাকা তৈয়ারী করিয়া দিত। প্রয়োজন হইলে যাহাতে 
স্বর্ণযুদ্রার প্রচলন থাকে তাহারও আয়োজন করা হইল। ব্যবস্থা থাকিল 
যে, ৫২ টাকা ১০২ টাকা ও ৩০২ টাকা মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা নির্শ্মাণ করা 
চলিবে যদি অবশ্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রয়োজন হয়। ১৮৪১ 
সালে সরকার ঘোষণা করিলেন ধে সরকারী ট্রেজারীসমুহ জনসাধারণের 
নিকট হইতে কোন কারণে অর্থ লইলে, ১ স্বর্ণমুদ্রা- ১৫ রৌপাযমুদ্রা, 
এই হারে রৌপ্যমুদ্রাও গ্রহণ করিবে । অর্থাৎ সরকার দ্বিধাতুমানের 
(Bi-metallism) দিকে পদক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ও পথ অচিরেই 
কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইল এবং কণ্টকবিদ্ধ পদ তাহার] বেদনায় 
সরাইয়া লইলেন। ১৮৪৮-৪৯ সালে নূতন স্বর্ণথনি ( অষ্ট্রেলিয়া ও 
কালিফোণিয়ায় ) আবিষ্কারের সহিত স্বর্ণের মূল্য হস পাইল । বাজারে. 
যখন একট স্বরণযুদ্রার দাম পনেরটি রৌপায মুদ্রারও কম, তখন টাকশাল 
দাম (mint price)— অর্থাৎ মুদ্রা ব্যবস্থায় দাম, থাকিল ১৫টি রৌপ্য- 
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মুদ্রার সমান । অতএব যে ব্যক্তিরই সরকারকে কোন কারণে অর্থ প্রদান 
করিবার কথা, সেই এ অর্থ প্রদান করিল কমদামী স্বর্ণ দিয়া__ অধিক দামী 
রৌপ্যমুদ্রা দিয়া নহে । সরকারের হাতে ক্রমাগত কমদাসী মুদ্রা জমা 
হইতে লাগিল এবং সরকার স্বর্ণকে মুদ্রা বহিভু ত (demonetise) 
বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন,__অর্থাৎ স্বর্ণ মুদ্রা আর 
চলিবে ন!। 


কিন্তু অর্থনীতির দুর্লজ্ঘ্য নিয়ম হইল যে দেশের মধ্যে যতই শিল্প 

বাণিজ্যের প্রসার লাভ ঘটিবে, ততই সামগ্রী বিনিময়ের প্রয়োজন হইবে 
অধিক এবং ততই অধিক পরিমাণে বিনিময়ের বাহন, অর্থাৎ মুদ্রার 
প্রয়োজন | ঠিক এ সময়ে ভারতের গুরুত্বপুর্ণ অর্থনৈতিক বিবর্তন 
ঘটিতেছিল, ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো সঙ্ধীর্ণতা পরিহার করিয়া প্রসার 
লাভ করিতেছিল। সুতরাং, স্বর্ণমুদ্রা অচল হওয়ায় মুদ্রার দুশ প্যতা 
অনুভূত হইল । বিশেষ করিয়া উৎকৃষ্ট ব্যাঙ্ক-ব্যবযায়ের উদ্ভব না হওয়ায়, 
ব্যাক্ষমুদ্রার (Bank money) দ্বারা যে অতিরিক্ত বিনিমর-বাহনের স্থান 
পুরণ করা হইবে, তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। এই অবস্থায় দেশের 
মধ্যে স্বর্ণ মুদ্রার জন্য দাবী উ্থিত হইল £ অধিকস্ত স্বর্ণের অধিকতর 
যুল্যহসের ভীতি অমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হইল । ১৮৬৪ সালে সরকার 
সভংরেণ ও অর্ধ সভরেণ__যথাক্রমে ১০২ টাকা ও ৫২ টাকা হারে গ্রহণ ' 
করিতে ও প্রদান করিতে সন্মত হইলেন ; অচল স্বর্ণ সচল হইল । 


ভারতবাসীর দাবী কিন্ত মিটিল না; পরিপুর্ণ স্বর্ণমানের (9০14 
Standard) দাবীই উিত হইল । ইতিমধ্যে মুদ্রাব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে 
পৰ্য্যালোচনা করিয়া এ সম্পর্কে সুপারিশ করিবার নিমিত্ত ম্যান্সফীন্ড 
কমিশন (Mansfield Commission) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ কমিশন 
এক্ষণে তাহাদের বিবরণী পেশ করিয়া সুপারিশ করিলেন যে (১) ভারতের 
মুদ্রাব্যবস্থায় স্ব্ণযুদ্রা, রৌপ্যযুদ্র। ও কাগজীযুদ্র৷। থাকা প্রয়োজন এবং 
(২) ৫২ টাকা, ১০২ টাকা ও ১৫২ টাকা মূল্যের স্বরণমুদ্রা প্রচার করা 
হউক। ম্যালফীন্ড কমিশনের এই বিবরণীর উপর কোন কার্ধাকরী 
নীতি অবলম্বন করা হয় নাই। এই সময়ে স্বর্ণের মূল্য কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি 
হওয়ায় সভ্‌ রেণ ও অর্দ সভ্রেণের মুল্য ১০০ আনা ও ৫1০ আনা 
করা হইল। স্বর্ণকে আইন চালু (1৭! tender) করিবার কথা চিন্তা 


করা হইতেছিল, কিন্ত উহার পূর্বের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আপেক্ষিক ম ল্য 
সম্পর্কে সরকার নিশ্চিত হইতে চাহিতেছিলেন। 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় ৪০৫ 


১৮৪৪ সাল হইতে ১৮৯৩ সাল্র_From 1874 to 1893 


Examine the influence of the price of silver upon 
the Currency and Exchange policy of the Government of India 
during 1873-1917. (B. A. 1944) 


Account for the fall in the gold value of the rupee during 
the seventies of the last century. Estimate its effect on Indian 
trade and finance (13, A. 1938). Explain the causes that dis’ 
turbed the Indian currency system in the seventies of the last 
century. How was the situation met ? (Special paper— 
B. Com. 1937) 


১৮৭০ সালের পর হইতে ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থায় নূতন নূতন বিপদের 
উদ্ভব ঘটিল । এই সময়ে ইউরোপের একাধিক দেশ দ্বিবাতুমান পরিত্যাগ- 
পুৰ্ববক ন্বর্ণমান (Gold Standard) গ্রহণ করিতে সুরু করিল | প্রথমে 
ইংলণ্ড, তৎপরে জান্্মীণী, জাশ্মাণীর দৃষ্টান্তে সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্ক 

' এবং অবশেষে ল্যাটিন ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি অবধি, দ্বিধাতুমান 

(31709681195) হইতে বিচ্যুত হইল এবং স্বর্ণমান প্রচলিত করিল। 
যতদিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দ্বিধাতুমান ছিল ততদিন শুধু স্বর্ণই নহে, 
রৌপ্যেরও প্রয়োজন হইত মুদ্র। নির্মাণের জন্ত__কারণ দ্বিধাতুমানের 
অর্থই হইল যে স্বর্মুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা উভয়ই মানমুদ্রা (Standard 
Money) রূপে বর্তমান থাকিবে । সুতরাং স্বর্ণমাণের দ্বারা ছিধাতুমান 
বিচ্যুত করিবার অর্থ হইল যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বর্ণের চাহিদা 
বাড়িল ও রোপ্যের চাহিদা কমিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইল 
স্বর্ণের অনুপাতে রৌপ্যের মূল্য হাস (depreciation in silver) | এই 
হাস এরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে ১৮৭৫ সালে এক আউন্স রৌপ্যের.. 
মুল্য ছিল ৫৮ পেন্স কিন্তু ১৮৯২ সালে এক আউন্স রৌপ্যের মূল্য 
দবাড়াইল সাড়ে সায়ব্রিশ পেন্স । 


রৌপ্যের এই মুল্যহস ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থায় গুরুতর প্রতিক্রিয়া 
ঘটাইল | ভারতের মান-মুদ্রা, (Standard Money) অর্থাৎ টাকা ছিল রৌপ্য 
নিশ্মিত, এবং এ টাকার ছিল অবাধ মুদ্রাঙ্কণ ; যে কেহ রৌপ্য লইয়া 
টাকশালে উপস্থিত হইলে পুর্ণ ষোল আনা মূল্যের টাকা পাইতে 
পারিত। অতএব পৃথিবীর মুল্য হাস প্রাপ্ত রৌপ্য ভারতেই নিরাপদ আবাস 


৪০৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


অন্বেষণ করিল,__ভারতে রৌপ্য আসিল বহুগুণ” বদ্ধিত পারিমাণে এবং 
এই সকল রৌপ্য অবাধ মুদ্রাঙ্কণের ( free ০০189) মাধ্যমে টাকায় 
পরিণত হইল | ফলে, প্রয়োজনের তুলনায় টাকার পরিমাণ অধিক 
হইয়া! গেল। যোগান চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী টাকার মূল্য কমিল-_ 
আর্থাৎ সামগ্রীর মূল্য বাড়িল। 


ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিল (১) জনসাধারণের উপর (২) 
সরকারের বৈদেশিক কর্শাচারীদিগের উপর এবং (৩) সরকারের অর্থ 
ব্যবস্থার উপর ॥ 


(১) জনসাধারণের উপর প্রতিক্রিয়া__সামগার ম.ল্য 
বৃদ্ধির জন্য সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাইল এবং এই বদ্ধিত ব্যয় সঙ্কুলানের 
জন্য সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে কর 
আদায় করিতে বাধ্য হইলেন । দরিদ্র জনসাধারণের উপর কর ভার 
বদ্ধিত হইল । 


রৌপ্যের মুল্য কমিয়া শুধুই যে দেশের মধ্যে সামগ্রীর দাম বাড়িয়াছিল 
তাহাই নহে, ভারতীয় টাকার বৈদেশিক বিনিময় হারও (rate of exchange) 
কমিয়াছিল। টাকা ছিল রৌপ্য নিন্মিত, রৌপ্যের দাম স্বর্ণের হিসাবে 
কমিয়াছিল,_অতএব রৌপ্য নিন্মিত টাকা বিদেশের স্বর্ণ নিন্মিত মুদ্রার 
হিসাবে কম-দামী হইয়া গিয়াছিল। ১৮৭১ সালে এক টাকা ছুই শিলিং 
এর সমান ছিল কিন্তু ১৮৯২ সালে ১ টাকা হইল মাত্র ১ শিলিং ২ পেন্সের 
সমান | বিনিময় হারের এইরূপ হস হইবার দরুণ ভারতের এক শ্রেণীর 
লোকের স্থুবিধা হইল-_-অর্থাৎ বিদেশে সামগ্রী রপ্তানী করে এইরূপ ব্যবসায়ী- 
দিগের সুবিধা হইল । বিদেশী মুদ্রার তুলনায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার 
কমিয়া গেলে দেশের সামগ্রী বিদেশের বাজারে সস্তা হয় এবং উহার চাহিদ] 
বৃদ্ধি পাইয়া অধিক কাট্‌ তি হয়। তবে ভারতের রপ্তানী ব্যবসায়ীদের লাভ 
হইলেও, আমদানী বাণিজ্যে ক্ষতি হইল । কারণ, টাকার বিনিময় হার 
হস পাইবার দরুণ, ভারতের বাজারে বিদেশী সামগ্র।র দাম বাড়িয়া গেল। 
( যথা, পুর্বে ইংলণ্ডের প্রস্তুত ২ শিপিং দামের একটি সামগ্রী কিনিলে-১ 
টাকা প্রদান করিয়া এ দাম দেওয়া চলিত কারণ তখন বিনিময় হার ছিল 
১ টাকা-২ শিলিং, কিন্ত বিনিময় হার যখন হইল, ১ টাকা-১ শিলিং 
২ পেন্স, তখন ১ টাকা দিয়া ইংলণ্ডে প্রস্তুত ১ শিলিং ২ পেন্সের অধিক 
দামী সামগ্রী কিনিতে পারা যাইত না ) I 
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জনসাধারণের উপরে আর এক পর্যায়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিল 
অর্থাৎ শিল্লোন্নয়ন কিছু পরিমাণে ব্যাহত হইল। এও সময়ে ভারতের 
শিল্পোন্নয়নে বৈদেশিক মূলধনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল ; কিন্ত টাকার 
বিনিময় হার হস পাওয়ায় ভারতে বৈদেশিক পজি বিনিয়োগ ব্যাহত 
হইল কারণ ভারত হইতে সম পরিমাণ টাকা উঠাইয়া আনিলে (সুদ বাবদ 
বা পঁজি ফিরৎ বাবদ ) কম পরিমাণ ট্টালিং পাওয়া যাইত। 


(২) দররকারের বৈদেশিক কন্ম্দারীদিগের উপর 
প্রাতিক্রিয়া__-বৈদেশিক কর্মচারীগণ তাহাদের বেতন পাইতেন টাকার 
হিসাবে কিন্ত টাকার বিনিময় হার হস পাইবার দরুণ তাহারা ইংলগ্ডের 
সমপরিমাণ টাকা প1ঠাইলে ও টাকার পরিবর্তে সেখানে কম পরিমাণ ষ্টালিং 
পাওয়া যাইত | অতএব কর্ম্মচারীগণ যদি পুরবের্বকার সমানই ষ্টালিং 
পাঠাইতে চাহিতেন তাহা হইলে তাহাদিগকে এক্ষণে অধিক পরিমাণ 
টাক! দিতে হইত | ইহাতে তাহাদের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা ভাতা! 
বৃদ্ধির দ্বার! ক্ষতিপ,রণের দাবী করিতে লাগিলেন । 


(৩) সরকারের অর্থব্যবস্থার উপর প্রাতিক্রিয়া__ 
ভারত সরকারকে প্রতিবত্সর ইংলণ্ডে প্রভূত অর্থ প্রেরণ করিতে হইত-_ 
এই অর্থ যে ব্যয়ের দফা বাবদ প্রেরণ কর! হইত তাহাদিগকে সমষ্টিগতভাবে 
“ঘর খরচ” (Home Charges) বলা হইত | “ঘর খরচা!” করা হইত 
ইংলণ্ডে-_অর্থাৎ ইংলণ্ডের মুদ্রা ষ্টালিংএ | টাকার বিনিময় হার কমিয়া 
যাওয়াতে সমপরিমাণ ষ্টালিং প্রদানের জন্য ভারত সরকারকে এক্ষণে অধিক 
পরিমাণ টাকা খরচ করিতে হইল । 

এই অবস্থা হইতে উদ্ধারের উপায় ছিল রৌপ্যমান পরিত্যাগ করিয়া 
স্বর্ণমান গ্রহণ করা। কিন্ত ভারত সরকারের তখনও আশা ছিল যে 
আন্তর্জাতিক দ্বিধাতুমান পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবে ; বিভিন্ন জাতি দ্বিধাতুমান 
পুনরায় গ্রহণ করিলে রৌপ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া উহার দাম বৃদ্ধি পাইবে 
_এই আশা করা হইতেছিল। কিন্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ স্বর্ণমান 
সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য দুঢ়-সঙ্কল্পিত ছিল-_তাহার! দ্বিধাতুমান গ্রহণের 
বিরোধিতা করায় ভারত সরকারের সকরুণ আশা অকরুণ বাধায় চূর্ণ 
হইল । 


১৮৯২ সালে মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করিয়া গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা সুপারিশ করিবার জন্য হাসর্চেল কমিটি 


aa ভারতীয় অর্থনীতি 


(Herschell Committee) নামে একটি কমিটি ভারত সরকার নিয়োগ 
করিলেন । চুড়ান্ত ভাবে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠা করা হইবে--ভারত সরকারও 
এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং এ উদ্দেশ্যে অবাধ মুদ্রাঙ্মণ রহিতের 
প্রস্তাবের উপর অভিমত প্রদান করিবার জন্য হার্ন চেল কমিটিকে বল! হইল | 
কমিটি সুপারিশ করিলেন যে অবাধ মুদ্রাঙ্ধণ (6০০ ০০i॥৪৪০) বিলোপ করা 
হউক, টাকা অগীম আইন চালু (unlimited legal tender) থাকুক 
এবং একটি অন্তবস্তীকালের জন্য মুদ্রা ব্যবস্থায় আংশিকভাবে স্বর্ণের ব্যবহার 
থাকুক । এই অন্তবস্তীকালের অবসান ঘটিবে পরিপ্ণ স্বর্ণমান প্রবর্তনে | 


১৮৯২ সালে একটি মুদ্র! ব্যবস্থা বিধি (Currency Act) 
প্রণীত হইল । এই আইনের দ্বারা টাকার অবাধ মুদ্রাঙ্কণের ব্যবস্থা রহিত 
করা হইল কিন্তু টাকা অপীম আইন চালু মুদ্রাূপে (unlimited legal 
tender) বজায় থাকিল। উপরস্ত এই সঙ্গেই সরকারী বিজ্ঞপ্তির দ্বার! 
জানানো হইল যে যে-কেহ ভারতের ট'কশালে স্বর্ণযুদ্র। ও ধাতু (bullion) 
প্রদান করিবে তাহাকে ১ শিলিং ৪ পেন্স দরে ভারতীয় টাকা দেওয়া 
হইবে । এ একই হারে, সরকার কর্তৃক সভ্‌ রেণ ও অর্দ-সভরেণ গ্রহণের 
ব্যবস্থা হইল । উপরস্থ স্বর্ণুদ্রা এবং স্বর্ণ ধাতু খণ্ডের পরিবর্তে পেপার 
কারেন্সী অফিস হইতে নোট প্রচারের ব্যবস্থা করা হইল | এ সকলের 
উদ্দেশ্য ছিল টাকার স্বর্ণ মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্সে উত্তোলিত করা ( টাকার 
যোগান নিয়ন্ত্রিত করিয়া ), এ বিনিময় হারকে কাঁধ্যকরী হারে পরিণত 
করা এবং অতঃপর স্বর্ণমান প্রবর্তন করা । 


১৮৩ হইতে J১J9-—From 1893 to 1917 


Q. Give a descriptive outline of the currency system 
prevailing in India during 1893—1917 (3, A. 1937). Describe 
the changes which took place in the currency system of India 
during 1898—1900 (B. A. 1939). 


১৮৯৩ সালে ভারত সরকার বলিলেন, “আমাদের মনে হয় টণকখাল 
বন্ধ করা এবং এদেশে স্বরণমুদ্রা নির্মাণের প্রয়াস করা__এই ছু'য়ের মধ্যে 


সময়ের ব্যবধান থাকা উচিত; এই সময় কতখানি হইবে তাহাঁও 
পুর্ব হইতে নির্ধারিত করা বায় না।” [ “We think that an 


interval of time, the length of which. cannot be determined 
beforehand should elapse between closure of the mints and 
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any attempt to coin gold here.”] প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৯ সালে স্বর্ণ 
মুদ্রা পরিপর্ণভাবে প্রচলনের প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল ; অতএব ভারত 
সরকার যে সময়ের ব্যবধানের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন উহা ১৮৯৩ সাল 
হইতে ১৮৯৮ সাল-_ এই সংক্ষিপ্তকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল | এই 
সময়ের মধ্যে টাকার বিনিময় হার আরও কমিয়া গিয়াছিল তবে শেষের 
দিকে কিছু পরিমাণে উঠিয়াছিল । ১৮৯৪ সালে টাকার, বিনিময় হার 
১ শিলিং ২ পেন্দে পরিণত হইয়াছিল ; ১৮৯৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া 
১ শিলিং ৩% পেন্দে দ্বাড়াইল ॥ এই সময়ে ভারত সরকার পরিবর্তনকালীন 
অবস্থার অবগান ঘটাইবার, এবং স্বর্ণমান ও স্থায়ী বিনিময় হার প্রতিষ্ঠার, 
প্রস্তাব করিলেন | এই প্রস্তাবের মূল্য তাৎপধ্য ছিল (১) কিছু পরিমাণ 
টাকা প্রচলন (০1:০915090) হইতে টানিয়া লইয়া টাকার বিনিময় হার 
বৃদ্ধি করা; (২) ইংলণ্ডে খণ গ্রহণ করিয়া উহার একটি অংশ সভ্রেণ 
রূপে ভারতে প্রেরণ করা, যাহাতে উহা! কাগজী নোট প্রচারের স্বর্ণ সংরক্ষণ 
(gold reserve) হিসাবে কাৰ্য্য করিতে পারে ; (৩) প্রচলন হইতে 
টানিয়া লওয়া টাক গলাইয়া বিক্রয়ের ছারা স্বর্ণ সংগ্রহ করা এবং উহ! 
স্বর্ণ রিজার্ভে যোগ করা ; (৪) বিনিময় হার ১ শিলিং ৪ পেন্দে স্থায়ী 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে তবেই স্বর্ণ সংরক্ষণ হইতে স্বর্ণ খরচ করা । 


১৮৯৩ সালের নীতি কার্যকরী করিবার প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা 
করিবার নিষিভ ৮১৮ সাজে ফাউজার কাটি (Fowler 
Committee) নিযুক্ত হন | এই কমিটি রৌপ্যমানে (silver standard) 
প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে এমন কি প্রচলিত অবস্থা (৪৭৪ ০) বজায় 
রাখারও বিরুদ্ধে, অভিমত প্রদান করিলেন । তাঁহারা বলিলেন যে প্রচলিত 
অবস্থা বজায় রাখিলে অনিশ্চয়তার উদ্ভব এবং ন্বর্ণমানের চূড়ান্ত মাফল্য 
সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে । ফাউলার কমিটির স্তুপারিশগুলি 
মোটামুটি এইভাবে বিশ্লেষণ করা চলে £ 

(১) ইংলণ্ডের সভ্‌ রেণ ভারতের প্রচলিত মুদ্রা এবং আইন চালু 
মুদ্রায় (Legal tender money) পরিণত করা উচিত, ভারতের স্ববর্ণমুদ্রা 
নিৰ্শ্মাণের জন্য ভারতীয় টাকশালকে অনুমতি দিতে হইবে ; 


(২) টাকার বিনিময় হার ১ শিলিং ৪ পেন্দে স্থায়ী কর! কর্তব্য ; 


(৩) অসীম আইনচালু (unlimited legal tender) মুদ্রা হিসাবে 
টাকাকে রাখিতে হইবে ; 


৪১০ ভারতীয় অর্থনীতি 


(৪) সরকার যে কিছুকাল পর্র্ব হইতে স্বর্ণের পরিবর্তে টাকা 
দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই ব্যবস্থা বজায় রাখ! উচিত কিন্ত মুদ্রা 
সমষ্টির মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ জনসাধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতদিন 
না হইতেছে ততদিন আর নূতন করিয়! টাক! নির্মাণ করা হইবে না; 


(৫) টাকা লইয়া উহার পরিবর্তে স্বর্ণ দিবার কোন আইনগত, 
বাধাকতা৷ যেন সরকারের উপর না থাকে ; 

(৬) যদি ধাতুবিন্দুর (309০1 Poin) নীচেও বিনিময় হারের 
নামিবার প্রবণতা দেখা যায় তাহ! হইলে সরকার রপ্তানীর জন্য স্বর্ণ সরবরাহ 
করিবেন । 


ফাউলার কমিটির দ্বার! জুপারিশকৃত এই মুদ্রা ব্যবস্থা যে সঠিক স্বর্ণমান 
নহে তাহা অনুধাবন কর! যায় ; কারণ এই ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা যদিও অবাধে 
নিন্মিত হইত এবং পরিপূর্ণ আইন চালু হিসাবে থাকিত তবুও নিদর্শক 
মুদ্রা (['০ken C০in) অর্থাৎ টাকাকে স্বৰ্ণমুদ্ৰায় পরিবর্তন করিবার কোন 
আইনগত বাধ্যকত] সরকারের থাকিত না। উপরন্ত টাকা হইত একটি 


উপমুদ্রা (১9519181 ০010) অথচ উহ] পরিপূর্ণ আইন চালু মুদ্রা হিসাবে 
থাকিত। 


স্বর্ণ বিনিময় মান-__0:০1 Exchange Standard 


Q. Why and when was the Gold Exchange Standard 
adopted in India ? (Special Paper B. Com. 1941, '40), Trace 
the circumstances that led to the adoption of the Gold 
Exchange Standard in India. (B. A. 1926). 


১৮৯৯ সালে যে মুদ্রা ব্যবস্থা বিধি (Currency Act of 1899) 
প্রণীত হইল উহার দ্বারা সভ্‌ রেণ ও অর্দ্-শভ্রেণকে ১ টাকা-১ শিলিং ৪ 


পেন্স ( অর্থাৎ ১৫ টাকা-১ পাউণ্ড ) হারে সমগ্র ভারতে আইন চালু 
মুদ্রায় পরিণত কর] হইল । এই দেশে স্বর্মুদ্রা নিশ্মাণের যে পরিকল্পনা 
কর! হইয়াছিল তাহা৷ পরিত্যক্ত হইল । জনসাধারণকে স্বর্ণ ব্যবহারে 
অভ্যস্ত করাইবার জন্য সরকারের বহুবিধ প্রচেষ্টা সুরু হইল। কিন্ত 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সকল স্বর্ণযুদ্রাই সরকারী টে জারীতে ফিরিয় 
আসিল, বরং রৌপ্য নিম্মিত টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইল। ১৯০০ 
সালের পর জনসাধারণের মধ্যে স্বরমুদ্রা প্রচলনের প্রচেষ্টও পরিত্যক্ত 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় ৪১১, 


হইল । সরকার মনে করিলেন ভারতবাসী স্বর্ণযুদ্রা চাহে না। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে স্বরণমুদ্রা প্রচলনের অনাফল্যের কারণ ছিল যে তখন ছুভিক্ষ 
জনিত অবস্থার দরুণ অল্প মূল্য প্রদানের নিমিত্ত টাকার প্রয়োজন অনুভূত 
হইত সর্বাপেক্ষা অধিক এবং চতুদ্দিক হইতে স্বব্ণমুদ্রা আরোপের 
সরকারী প্রচেষ্টা ঠিক সঙ্গত পদ্ধতি হয় নাই | স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের প্রচেষ্ট। 
ব্যর্থ হইবার পর ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থা যথাযথ স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হইতে 
ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল । 


ইতিমধো ১৯০০ শ্ষ্টাব্দে “ন্বর্থমান রিজার্ভ? (Gold Standard 
Reserve) নামে একটি তহবিল গঠন করা হইয়াছিল । টাকা তৈয়ারীর 
লাভ হইতেই এই তহবিল গঠিত হইল |. ১৮৯৮ সালেই ফাউলার কমিটি 
সুপারিশ করিয়াছিলেন যে টাকা নিন্মাণের লাভ ভমাইয়া উহার ছারা 
যেন স্বর্ণ ক্রয় ও স্বর্ণ মুদ্রা নির্মাণ করা হয়। ফাউলার কমিটির এই 
সুপারিশ সরকার: গ্রহণ করিবার ফলে এই ন্বর্ণমান রিজার্ভ সুষ্টি করা, 
হইয়াছিল । পরে ভারত সচিবের নির্দেশক্রমে এই তহবিল লগুনে 
স্থানান্তরিত করা হইল । ১৯০২ সালে ভারতে স্বর্ণ মুদ্রা নিন্মাণের 
টণকখাল স্থাপনের পরিকল্পনা সুনিশ্চিতভাবে ত্যাগ করা হইল । লণ্ডনে 
ভারত সচিব যে স্বর্ণ পাইতেন উহার পরিবর্তে ভারতে কাগজের নোট 
প্রচারের আয়োজন পুর্ব হইতেই ছিল | এক্ষণে মেই বন্দোবস্ত স্থায়ীভাবে 
থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল । ১৯০৪ সালে ভারত সচিব ঘোষণা 
করিলেন যে ১ শিলিং ৪ পেন্স বিনিময় হারে ইংলণ্ডে প্রাপ্ত ষ্টালিংয়ের 
পরিবর্তে যত পরিমাণে প্রয়োজন তত পরিমাণে ভারতীয় টাকা প্রদান 
করিবেন | পুর্ব বণিত স্বর্ণ রিজার্ভ লণ্ডনে প্রেরিত হইল এবং উহা 
ষ্টালিং গিকিউরিটিতে (3৮97110 ৪০০৮৮) বিনিয়োগ করা হইল | এই 
রিজার্ভের মূল উদ্দেশ্য কিন্ত ছিল স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতীয় 
মুদ্রাকে ১ শিলিং ৪ পেন্স হারে স্বর্ণে পরিণত করিবার ব্যবস্থা কর] । 


্ব্ণমান রিজার্ভ ব্যতীতও, “কাগজী মুদ্রা রিজার্ভ" (Paper Currency 
Reserve) নামে আরও এক প্রকার তহবিল ছিল। ইহার উদ্দেশ্য 


ছিল টাকা নোটের টাকায় পরিবর্তন যোগ্যতাকে (Convertibility of 
the Rupee-notes) বজায় রাখ!। ১৮৯৮ সালের পূর্বের এই রিজার্ভ 
রাখা হইত টাকা রূপ ধাতু মুদ্রায়; এ সালে প্রণীত একটি আইন ধাতু 
রিজার্ভের যে কোন অংশ স্বর্ণ মুদ্রায় রাখা যাইবে বলিয়া বিধান দিল 


৪১২ ভারতীয় অর্থনীতি 


এবং ১৯০০ সালের মুদ্রা ব্যবস্থা বিধি (Currency Act of 1900) 
স্বর্ণ রিজার্ভের একটি অংশ ইংলণ্ডে রাখিবার অধিকার দিল। ১৯০৫ 
সালের মুদ্রা ব্যবস্থা বিধি (Currency Act of 1905) অধিকার দিল, 
খাতু-রিজার্ভ স্বর্ণ অথবা রৌপ্যে রাখা যাইবে, অথবা আংশিকভাবে স্বর্ণে 
ও আংশিকভাবে রৌপ্যে রাখা'যাইবে | সরকারের ইচ্ছামত উহা লগ্ডনে 
রাখা যাইতে পারে অথবা ভারতে রাখা যাইতে পারে, তবে সকল নিদ্রিত 
টাকা ভারতেই রাখিতে হইবে । এই সকল বিধানের সুযোগ লইয়া কাগজী 
মুদ্রা রিজার্ভের অধিকাংশই লগ্নে রাখা হইয়াছিল । কোন কারণে 
কাউন্সিল বিল (Council Bill) বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে, ভারত 
সচিব তাহার প্রয়োজনীয় খরচা এই রিজার্ভ হইতে মুদ্রা লইয়া করিতেন ; 
ভারতে স্বর্ণ রগ্তানীর উদ্যোগ দেখিলে, ভারত সচিব প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
কাউন্সিল বিল বিক্রয় করিতেন এবং ও স্বর্ণ রিজার্ভে]ুটানিয়া লইতেন। 
পরিবর্তে ভারতে ও বিলের সমপরিমাণ টাকার নোট ছাপিয়া বিলের দাম 
প্রদান করিয়া দেওয়া হইত। টাকার বিনিময় হার বজায় রাখিবার ভার 
পড়িল পেপার কারেন্সী রিজার্ভের উপর এবং কাউন্দিল বিল বিক্রয়ের 
উপর | কাগজ্জী মুদ্রা! রিজার্ভ, স্বর্ণ রিজার্ভ এবং ভারত সচিবের হাতে 
যে নগদ ব্যালান্স থাকিত (Balance with Secretary of State) — 
ইহাদের ক্রিয়া পরিসরের পার্থক্য অচিরেই বিলুপ্ত হইল এবং প্রথম দুইটার 
মুদ্রামূলক কাধ্য (Monetary function) ও শেষটির ফিশক্যাল কার্যের 
(Fiscal function) মধ্যে সংমিশ্রণ হইয়া গেল I 


পরিপূর্ণ ্বুদ্রা প্রচলনের প্রচেষ্টা বার্থ হইবার পরে “স্বর্ণ বিনিময় 
মান” (9০010 Exchange Standard) এর দিকেই আমাদের মুদ্রা 
ব্যবস্থা অগ্রসর হইতে লাগিল । এই স্বর্ণ-বিনিময় মানের গোড়াপত্তন 


করি:াছিল যে উপাদানগুলি সেগুলির মধ্যে ছিল পুর্ব বণিত রিজার্ভ সমহ 
এবং কাউন্সিল বিল । 


কাউান্সিল বিঅ--বছদিন পুর্ব হইতেই ভারত সরকারকে প্রতি 
বৎমর “ঘর-খরচা”” (Home Charges) বাবদ কিছু পরিমাণ অর্থ ইংলণ্ডে 
পাঠাইতে হইত । এই অর্থ ভারত সচিব ইংলণ্ডে কাউন্সিল বিল বিক্রয় 
কথিয়া গ্রহণ করিতেন। ইংলণ্ডের কোন বাক্তি ভারতে টাকা প্রেরণ 
করিবার প্রয়োজন হইলে.  ইংলণ্ডে বিয়াই ভারত সচিবকে উপযুক্ত 
পরিমাণ ষ্টালিং দিয়া কাউন্সিল বিল ক্রয় করিতে পারিত। এই 


মুদ্রা ব্যবস্থ। ও বিনিময় ৪১৩ 


কাউন্সিল বিল সে ভারতীয় পাওনাদারকে পাঠাইয়া দিত এবং ও ভারতীয় 
পাওনাদার ভারতে বসিয়াই ভারত সরকারের নিকট হইতে সম মূল্যের 
টাকা পাইত। ইহা ছিল হুণ্ডি বিশেষ (Bill of Exchange) | ভারত 
সচিব উহা! বিক্রয় করিয়া ষ্টালিং গ্রহণ করিতেন এবং ভারত সরকার এ 
ষ্টালিংএর বদলে নোট ছাপাইয় উহার মূল্য প্রদান করিয়া দিতেন | এই- 
ভাবে ভারত সচিব ষ্টালিংএর হিসাবেই “ঘর-খরচা"” পাইতেন অথচ 
ভারত সরকার টাকার হিসাবেই তাহাদের “ঘর-খরচা”” (Home Charges) 
মিটাইয়া দিতেন | মাঝে হইতে ইংলণ্ডের ব্যবসাদারগণ ভারত হইতে 
আনীত খাদ্ধশস্ত ও কীচামালের মুল্য ইংলণ্ডে বগিয়াই প্রদান করিয়া 
দিবার সুযোগ লাভ করিত। গোড়ার দিকে এই সুযোগ কিন্তু সীমাবদ্ধ 
ছিল, কারণ ভারত সচিব “ঘর-খরচার* পরিমাণ মতই কাউন্সিল বিল 
বিক্রয় করিতেন তাহার অধিক নহে । ১৯০২ সালে ভারত সচিবের 
দ্বার! প্রাপ্ত স্বর্ণের পরিবর্তে ভারতে সরকারের দ্বারা এখানে নোট ছাঁপাইবার 
যে ব্যবস্থা ছিল তাহ স্থায়ী করা হইল ; এবং ১৯০৪ সালে ভারত সচিব 
পরিমাণ নিরপেক্ষভাবে (without limi) ই্টানিংএর বদলে টাকা দেওয়া 
হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন । টাকা দেওয়া হইবে ১* টাকা-১ শিলিং 
৪% পেন্স, এই হারে । অতএব ষ্টালিং-এর অস্থপাতে টাকার মূল্য উহার 
অধিক হইতে পারিবে না__কারণ কাউন্সিল বিলের মারফত ও হারে টাকা 
সরবরাহের উন্মুক্ত আয়োজন থাকিল। 


১৯০৭ সালে স্বর্ণ রিজার্ভের একটি শাখা স্থাপন করা হইল ভারতে ; 
ইহ! হইল স্বর্ণ রিজার্ভের টাকা হিসাবী শাখা (Rupee branch of the 
Gold Reserve) | এই সময়ে স্বর্ণ রিজার্ভের নাম পরিবর্তন করিয়া 
স্বর্ণমান রিজার্ভ (Gold Standard Reserve) বল! হইল | ইহার দুইটি 
অংশ থাকিল--ষ্টালিং অংশ 'ও টাকা অংশ | 


১৯০৭-৮ সালে ভারতের বহির্ববাণিজ্যের গতির একটি পরিবর্তন ঘটে 
এবং উহার দ্বারাই “ন্বর্ণ-বিনিময়”” মানের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়া গেল । এতদিন 
ভারত সচিব ইংলণ্ডের পাউণ্ড লইতেন ও ভারত সরকার তাহার বদলে 
টাকা ছাড়িতেন ; উহা! স্বর্ণ-বিনিময় মানের একটি দিক মাত্র । স্বর্ণ- 
বিনিময় মানের আর একটি দিক প্রয়োজন ছিল, সেটি হইল যে ভারত 
সরকার টাক! গ্রহণ করিবেন এবং উহার পরিবর্তে ইংলণ্ডে ষ্টালিং 
দেওয়া হইবে | অর্থাৎ যে কেহ ভারত সরকারের নিকট হইতে টাকা 


৪১৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


দিয়া ষ্টালিং কিনিতে পারিবে | উহারও অবশ্য একটি নির্দিষ্ট হার 
থাকিবে | স্বর্ণ-বিনিময় মানের এই দ্বিতীয় দিকটি এতদিন ভারতে ছিল 
না। ১৯০৭-৮ খালে ভারতের বহির্ববাণিজ্যের একটি পরিবর্তন হইবার 
দরুণ এই ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটিল । 


এ সালে বিভিন্ন কারণে ভারতে শস্য উৎপাদনের বিশেষ ক্ষতি হইয়া- 
ছিল। ভারতের রপ্তানীর মধ্যে কৃষিজাত সামশ্রীই প্রধান ; অতএব শস্যের 
ক্ষতি হওয়ায় রপ্তানীযোগ্য সামভ্রীর পরিমাণ হাস পাইল। উপরন্ত 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল এবং মন্দা 
উপস্থিত হইল। এ সকল কারণে ইউরোপে ভারতের মাল প্রেরণে 
অসুবিধা ঘটিল কিন্তু ইউরোপীয় সামগ্রীর দাম হাস পাওয়ায়, ভারতে 
উহার কাট.তি বাড়িল। ফলে ভারতের রপ্তানী ৰিশেষভাবেই হাস পাইল 
কিন্তু আমদানী বৃদ্ধি পাইল। ইহাতে ভারত হইতে বিদেশে টাকা 
প্রেরণের প্রয়োজন হইল । বিনিময় হার ভারতের বিপক্ষে যাইতে 
লাগিল, সভ্রেণের ষ্টক্‌ নিঃশেষিত হইয়া আসিতে লাগিল, অবশেষে 
ভারত সচিব ভারত সরকারকে এই নির্দেশ প্রদান করিলেন যে তাহার! 
যেন ১ শিলিং ৩২ পেন্স এই হারে “বিপরীত কাউন্সিল” (Reverse 
Councils) বিক্রয় করেন । ভারত সচিব স্বয়ং লণ্ডনে রক্ষিত “কাগজী 
মুদ্রা রিজার্ভ” (Paper Currency Reserve) হইতে স্বর্ণ ছাড়িতে 
লাগিলেন এবং ভারতের ট্রেজারী সমূহ হইতে “কাগজী মুদ্রা রিজার্ভের” 
টাকা জমা করা হইতে লাগিল। *ন্বর্ণনান রিজার্ভ” (Gold Standard 
Reserve) এর ট্রালিং গিকিউরিটিও ভারত সচিবকে বিক্রয় করিতে 
হইয়াছিল ; তখন কাউন্সিল বিলের চাহিদা না৷ থাকায় কাউন্সিল বিল 
বিক্রয় করিয়া ভারত সচিব স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলেন না। 


এই 
সকল ব্যবস্থার বিনিময় হার ১ শিলিং ৪ পেন্সে দাড়াইল । সরকারের 


দ্বারা অবলদ্বিত এই সকল ব্যবস্থ। ফাউলার কমিটি একটুও সুপারিশ 
করেন নাই। স্ব্মানের লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া সরকারী 
নীতি যেন উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে ভাগিয়া চলিতে লাগিল। এ যাবৎ 
যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, উহা ১ শিলিং ৪ পেন্সে 
বিনিময় হারকে বজায় রাখিবার প্রচেষ্টাতেই নিবদ্ধ ছিল। কিন্ত 
এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা যুতন ধরণের এক মুদ্রা পদ্ধতি প্রায় 


অজ্ঞাতসারেই স্থাপিত : হইয়া গেল অর্থাৎ স্বর্ণ বিনিময় মান 
(Gold Exchange Standard) | 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় 8১৫ 


“জর্ণ বিনিময় মান”এৱ বৈশিষ্টয 


9. [ Discuss the principal features of the Gold Exchange 
Standard. (B.A. 1938). Distinguish between Gold Ex- 
change Standard and Gold Bullion Standard (73. A. 1943). 
Discuss the main features of the Gold Exchange Standard 
(B. A. 1948). Distinguish between Gold Bullion Standard 
and Gold Exchange Standard (Sp. Pap. B. Com. 1946). 
Explain the working of the Indian Currency system just 
before World War I (Sp. Pap. B. Com. 1938) What do you 
understand by the Gold Exchange Standard ? How does it 
differ from Gold Standard ? (3. Com. 1955). 


টি). ৮. “ন্বর্ণ-বিনিময় মান” (Gold Exchange Standard) স্বর্ণনানেরই 
একটী রূপ, কিন্তু উহার কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, স্বৰ্ণ 
বিনিময় মানের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্ত স্বর্ণমুদ্জা প্রচলিত থাকে 
না,_দেশের মধ্যে লেনদেনের ভজন্ত প্রচলিত থাকে যাহ! তাহা হইল নিদর্শক 
মুদ1-_যাহার নিজস্ব মূল্য (intrinsic value) অপেক্ষা মুদ1 হিসাবে মূল্য 
বা বাহ মূল্য (1899 1৭৫) অধিক ; এই আভ্যন্তরীণ মু সমষ্ট (internal 
০U৷7৪৷০) স্বর্ণে পরিবর্তন যোগ্য, অর্থাৎ উহা দিয়া স্বর্ণ পাওয়া যাইবে 
কিন্ত সরাসরিভাবে নহে ! এই আভ্যন্তরীণ মুদ্রার পরিবর্তে এমন একটা 
বৈদেশিক মুদৃ. পাওয়া যাইবে, যে বৈদেশিক মুদ্রা এ বিদেশে সরাসরিভাবে 
স্বর্ণে পরিবর্তন যোগ্য | যদি কেহ বৈদেশিক সামগ্রীর মূল্য প্রদানের জন্য 
স্বর্ণ চাহে, তাহা হইল সে দেশের মুদৃ? দিয়া এ বৈদেশিক মুদ্‌ক্রয় করিবে, 
ও বৈদেশিক মুর পরিবর্তে স্বর্ণ পাইবে এবং ও স্বর্ণ দিয়! তাহার 
বৈদেশিক বাধ্যকতা মিটাইতে পারিবে । ইহার জন্য প্রয়োজন হইল যে 
ও বিদেশে একটী তহবিল বা রিজার্ভ রাখিতে হইবে, কারণ দেশের 
আভ্যন্তরীণ মুদর পরিবর্তে এ তহবিল হইতে বিদেশী মুদৃ] দেওয়! হইবে । 

স্বর্ণ মানের আর একটা রূপ হইল “স্বর্ণ ধাতুপিগমান” (Gold Bullion 
98788) | ইহার সহিত স্বর্ণ বিনিময় মানের পার্থক্য আছে। স্বর্ণ 
ধাতুপিও মানের মধ্যে আভ্যন্তরীণ লেনদেনে স্বর্ণযুদূ | ব্যবহৃত হয় না, 
নিদর্শক মুদাই ব্যবহৃত হয়| কিন্তু উহা দেশের মধ্যেই এবং সরাসরি 
ভাবে স্বর্ণ-ধাতুতে পরিবর্তনযোগ্য | দেশের মধ্যে সরকার অথবা কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক আভ্যন্তরীণ মুদূর বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে এবং স্বর্ণের বিনিময়ে আভ্যন্তরীণ 
মুদ দিতে প্রতিশ্রুত থাকেন | এখানে স্বর্ণ বলিতে বুঝায় স্বর্ণযুদূ! 


৪১৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


(Gold Coins) নহে, স্বর্ণ ধাতুপিও (০০1 7011107) এবং কত পরিমাণ 
ধাতু কত সংখ্যক মুদ্রার সমান বিবেচিত হইবে তাহার একটি নির্ধারিত 
হার থাকে । তবে সরকার একটি ন্যুনতম পরিমাণ স্বর্ণ উল্লেখ করিয়া 
বলিতে পারেন যে উহার কম পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রয় হইবে না। 


আমাদের দেশে যে স্বর্ণ-বিনিময় মান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহ] উহার 
বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে | 


(১) আমাদের দেশে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য ছিল নিদর্শক মুদ্রা 
অর্থাৎ টাকা। (২) ইহা দেশের মধ্যেই সরামরিভাবে স্বর্ণে পরিবর্তন 
করিবার দায়িত্ব সরকারের ছিল না তবে উহার পরিবর্তে সরকার ষ্টালিং 
দিতেন এবং ষ্টালিংএর পরিবর্তে টাকা দিতেন । ট্রালিং ছিল স্বর্ণে পরিবর্তন 
যোগ্য মুদ্রা। (৩) এই বেচা কেনা করিবার ছন্ত ইংলণ্ডে রিজার্ভ 
রাখা হইত-_-এই রিজার্ভ স্বর্ণ মান রিজার্ভ (Gold Standard Reserve) 1 
(৪) ষ্টালিং ও টাকার বেচাকেনার একটি নিদ্দিষ্ট হার ছিল । এই হার 
১ শিলিং ৪ পেন্সে নির্ধারিত ছিল। তবে সরকার ওঁ হারের উপরেও 
নীচে স্পীপী পয়েণ্ট (39০০০ Point) সমান সামান্য কিছু পার্থক্য রাখিয়া_ 
ছিলেন। ভারত সচিব “কাউন্সিল বিল” বিক্রয় করিতেন ( অর্থাৎ ষ্টালিং 
লইয়া উহার পরিবর্তে টাকা দিতেন ) ১ শিলিং ৪8 পেন্সের হারে; 
ইহার দ্বারা ষ্টালিং এর অনুপাতে টাকার দাম উহা! ‘অপেক্ষা কিছুতেই 
বাড়িতে পারিত না (কারণ একজন ব্যক্তি বলিতেছেন, যে যত টাক! 
চাহে তাহাকে উহা দিব এবং সে টাকার ইহার বেশী দাম লইব না )। 
অপর পক্ষে ভারত সরকার “বিপরীত কাউন্সিল বিল” (Reverse Council 
Bil|) বিক্ৰয় করিতেন ( অর্থাৎ টাকা লইয়া উহার পরিবর্তে টালিং 
দিতেন ) ১ শিলিং ৩উই পেল্সের হারে ; ইহার দ্বার! ষ্টালিংএর অনুপাতে 
টাকার দাম উহা! অপেক্ষা কিছুতেই কমিতে পারিত না ( কারণ এক্ষেত্রে 
যেন একজন বলিতেছেন, যে যত ্টালিং চাহে তাহাকে উহা দিব এবং 
মে ষ্টালিংএর ইহার বেশী দাম লইব না )। | 


কিন্তু বিনিময় হারকে ১ শিলিং ৪ পেন্দে রাখিবার আয়োজনের মধ্যে 
উহার উপরে ও নীচে ভগ্নাংশ রহিল কেন? ইহার উত্তর হইল যে 
ব্যবসায়ীরা এক দেশ হইতে আর এক দেশে স্বর্ণ পাঠাইলে উহা পাঠাইবার 
দরুণ তাহাদিগকে খরচা করিতে হইত। কিন্তু তাহারা ঘরে বসিয়াই 
শুধুমাত্র একখানি কাগজ খণ্ড পাঠাইয়াই -( কাউঙ্গিল বিল অথবা বিপরীত 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় ৪১৭ 


কাউন্সিল বিল ) তীাহাদিগের বৈদেশিক দায় মিটাইয়া দিতে পারেন এবং 
খরচা বাঁচাইতে পারেন | এক্ষেত্রে সরকার বা ব্যাঙ্ক যদি ত্র খরচার 
কিছু অংশ টানিয়া লয়__তাহ! হইলে উহা অন্যায় বা অযৌক্তিক হইবে না । 
কারণ দেশীয় মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা রাখিতে হইলে সরকারকে 
অথবা এক্সচেঞ্জ ব্যাক্ক গুলিকে পৃথক খরচা বহন করিতে হয় । 


চেক্কারলেন কমিশন, J১J9— Chamberlain Commi- 
ssion, 1913 


১৯১৩ সালে মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য চেম্বারলেন 
কমিশন গঠন করা হইল । ইহার উপর যে কার্য্যের ভার অর্পণ করা 
হইয়াছিল, তাহ! হইল, বিনিময় রক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে এবং রিজার্ভ ও 
বালান্দের স্থান ও ব্যবহার সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং প্রচলিত 
ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে হিতকর কিনা, সে সম্পর্কে সুপারিশ করা। 
কমিশন অভিমত প্রদান করিলেন যে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য স্বর্ণের 
প্রচলন সুবিধাজনক হইবে না-_-অতএব স্বর্ণ বিনিময় মানই ভারতের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী । তাহারা আরও বলিলেন “স্বর্মান রিজার্ভ” 
(Gold Standard Reserve) এর কোন সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করা 
যায় না, তবে উহার আরও অধিক অংশ স্বর্ণের আকারে রাখা কর্তব্য । 
ও রিজার্ভের টাকা তহবিল (Rupee branch of the Reserve) উঠাইয়া 
দেওয়া! কর্তব্য এবং লণ্ডনই হইল ও রিজার্ভ রাখিবার যথাযোগ্য স্থান | 


১৯০৭-৮ সালে ভারত সরকার লণ্ডনের উপর “বিপরীত কাউন্সিল 
বিল” (Reserve Council Bill) বিক্রয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহা! 
করিয়াছিলেন সুনিদ্দিষ্ট নীতি হিসাবে নহে,_বিশেষ ইতস্তত: করিয়াই 
উহা করিয়াছিলেন | চেম্বারলেন কমিশন সুপারিশ করিলেন যে ১ শিলিং 
৩উ পেন্স, এই বিনিময় হারে যখনই চাওয়া হইবে তখনই লগ্ডনের উপর 
“বিপরীত কাউন্সিল বিল”' বিক্রয় করিবার স্ুনিদ্দিষ্ট নীতি যেন ভারত 
সরকার গ্রহণ করেন। 


১৯১৪ সালে চেম্বারলেন কমিশনের বিবরণী প্রকাশিত হইল | এও 
সালেই প্রথম মহায়ুদ্ধ সুরু হইল । ভারত সরকার “্বর্ণমান রিজার্ভ ”’এর 
রৌপ্য শাখা উঠাইয়! দিলেন এবং অকুষ্ঠিত চিত্তে বিপরীত কাউন্সিল বিল 
বিক্রয় করিতে আগাইলেন | . 

২৭ 


৯১৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


“র্ণ বিনিময় মান”*এর অৱসান—Breakdown of the 
X ৯0:০1 Exchange Standard 


Q. What led to the breakdown of the Gold Exchange 
Standard during the War ? (B.A. 1938, '43,148.১ B, Com. 1948). 


প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই টাকার বিনিময় হার দুর্ববল 
হইয়া পড়িতে লাগিল । ষ্টালিংএর চাহিদা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাওয়ায় ষ্টালিং ডাফ্‌ট বিক্রয় হইল প্রভূত পরিমাণে ; স্বর্ণে রূপান্তরিত 
হইবার জন্য নোট উপস্থাপিত হইতে লাগিল। পোষ্ট অফিস সেভিংস 
ব্যাঙ্ক হইতেও টাকা উঠাইয়া লওয়া হইতে লাগিল । 


ইহা ছিল কিন্তু যুদ্ধের নিছক প্রারম্ভিক প্রতিক্রিয়া । কিছুকালের 
মধ্যে এই অবস্থার পরিবর্তন হইতে লাগিল । যুদ্ধ যতই চলিতে লাগিল 
ততই বিভিন্ন কারণে আমদানী কমিয়া আসিতে লাগিল । অপর পক্ষে 
যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভারত হইতে ক্রয় করিবার দরুণ, ভারতের 
রপ্তানী বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইল। রপ্তানী আমদানী অপেক্ষা 
অধিক হওয়ায় ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূল হইল (favourable 
balance of trade) | উপরস্ত প্রাচ্য সীমানায় যুদ্ধ খরচা বহনের 
জন্য ব্রিটিশ সরকারকে টাকার হিসাবে খরচা (rupee expenditure) 
করিতে হইত। অতএব অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্সের দরুণ এবং যুদ্ধের 
জন্য টাকা খরচা (rupee expenditure) মিটাইবার প্রয়োজনে ভারতীয় 
টাকার চাহিদা পুর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । কাউন্সিল বিল বিক্রয় 
বৃদ্ধি পাইল এবং উহার জন্য এদেশে বহু পরিমাণে অতিরিক্ত টাকা 
তৈয়ারীর প্রয়োজন হইল । এই অতিরিক্ত টাকা নিশ্মাণের জন্য ভারত 
সরকারকে বহু পরিমাণে রৌপ্য ক্রয় করিতে হইল। কিন্ত পৃথিবীতে 
শুধু যে ভারত সরকারই অতিরিক্ত পরিমাণে রৌপ্য চাহিদা করিলেন 
তাহাই নহে, অন্যান্য বহু দেশের পক্ষ হইতেও রৌপ্যের চাহিদা 
বাড়িয়াছিল। রৌপ্যের সরবরাহ ওঁ সময়ে কথক্চিং হাসই ঘটিয়াছিল । 
ফলে রৌপ্যের দাম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৯১৫ সালে ১ আউন্স 


রৌপ্যের দাম ছিল ২৭৪ পেন্স ; উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯১৭ সালের আগষ্ট 
মাসে দাড়াইল ৪৩ পেন্স । 


এক আউল রৌপ্যের দাম যখন ৪৩ পেন্স হইল তখন টাকার বিনিময় 
মুল্য ( অর্থাৎ মুদ্রা হিসাবে টাকার মূল্য ) এবং উহার নিজস্ব মূল্য ( অর্থাৎ 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় ৪১৯ 


ধাতু হিসাবে উহার মূল্য ) সমান হইয়া গেল ; টাকা আর নিদর্শক মুদ্রা 
(token money) রহিল না। অতএব রৌপ্যের দাম ৪৩ পেক্গের যতই 
উপরে উঠিতে লাগিল ততই ১টি টাকা ১ শিলিং ৪ পেন্সের অধিক দামী 
হইতে লাগিল । এক্ষেত্রে সরকার যদি ১ টাকার বিনিময়ে ১ শিলিং ৪ 
পেন্দের বেশী না দিতেন, তাহা হইলে কাঁচা টাকা গলাইয়া বিক্রয় হইত 
অথবা রপ্তানী করা হইত। অপরপক্ষে টাকার বাজার মুল্য যখন বৃদ্ধি 
পাইতেছে, তখন পুর্বেবেকার বিনিময় হারেই বর্তমানে দাম ব্বদ্ধিপ্রাপ্ত টাকা 
প্রদান করা ভারত সরকারের পক্ষেও অধিক দিন সম্ভব হইত না। 
অতএব ভারত সরকার টাকার বিনিময় হার (rate of exchange) বদ্ধিত 
করিতে বাধ্য হইলেন__রৌপ্যের দাম যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, টাকার 
বিনিময় হার ততই বদ্ধিত করা হইল । এক্ষেত্রে “স্বর্ণ বিনিময় মান” এর 
অবগান ঘটিল | কারণ স্বর্ণ বিনিময় মান বজায় রাখা দুইটি বিষয়ের 
উপর নির্ভর করিত £__ প্রথমতঃ, পরিমাণ নিরপেক্ষভাবে (without limits) 
কাউন্সিল বিল বিক্রয়, দ্বিতীয়তঃ, নিদর্শক মুদ্রারপে টাকার অস্তিত্ব 
বজায় রাখা । 


(3939-1949 ) যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ_-$/০৮৮০০৩ Regu- 
lation (1917--1919) 


১৯১৭ সালের পরেও রৌপ্যমুদ্রা বৃদ্ধির প্রবণতার সমাপ্তি ঘটিল না ; 
তবে ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত রৌপ্যের মূল্য প্রতি আউন্স ৫০ 
€পন্দের অধিক উঠিল না। ১৯১৭ সাল অবধি রৌপ্যের মূল্য যেরূপ ভ্রুত 
গতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ও সালের পরে উহা আর তদনুপাতে বৃদ্ধি পায় 
নাই । ইহার প্রধান কারণ ছিল, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিবিধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 
১৯১৯ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ সকল নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার 
করেন এবং অচিরেই রৌপ্যের মূল্য পুর্বব সীমান! অতিক্রম করিয়া গেল। 
এ সালের ডিসেম্বর মাসে রৌপ্যের মূল্য দাড়াইল ৭৮ পেন্স ( প্রতি আউন্স ) 
এবং রৌপ্যের মুল্য যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কাউন্সিল ডফট বিক্রয় 
করিবার হারও (7৫6০) ততই বদ্ধিত করা হইল | এই সময়ে (১৯১৯ 
সালের শেষে ) টাকার বিনিময় হার দাড়াইল ২ শিলিং ৪ পেন্স। 


ইতিমধ্যে টাকার বদ্ধিত চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার 
মাকিণ যুক্তরা্র সরকারকে তাহাদের রিজার্ভ হইতে রৌপ্য ডলার বিক্রয়ের 
জন্য অনুরোধ জানাইলেন | যুক্তরাষ্ট্র সরকার “পিটম্যান এ্যাক্ট?” (Pitman 


৪২০ ভারতীয় অর্থনীতি 


496) প্রণয়ন করিয়া তাহাদের রিজার্ভ হইতে রৌপ্য বিক্রয়ের অনুমতি 
প্রদান করিলেন এবং ভারত সরকার ২০ কোটি আউন্স রৌপ্য ক্রয় 
করিলেন। 


ইহা ব্যতীত, ভারত সরকার রৌপ্যের ব্যবহারে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে 
এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ সংরক্ষণ করিতে (conserve the stock 
of gold and silver) প্রয়াসী হইলেন। বেপরকারী ক্রেতার জন্য 
রৌপ্যের বাজার বন্ধ হইল এবং বেসরকারী হিসাব-খাতে (private 
8০০০9) রৌপ্যের আমদানী নিষিদ্ধ হইল । স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা গলাইয়া 
ফেলা বে-আইনী কাৰ্য্য বলিয়া ঘোষিত হইল | স্বর্ণের রপ্তানী নিষিদ্ধ 
হইল এবং সকল আমদাঁনীকৃত স্বর্ণ সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে 
বলিয়! নির্দেশ দেওয়া হইল | কাগজী নোট ছাপাইবার ফিডিইশীরারী 
অংশ (Fiduciary portion) বদ্ধিত করা হইল । 


অতএব প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে স্বর্ণ বিনিময় মান ভাঙ্গিয়া যাইবার 
পরে সরকারের মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ বলিতে তিনটি কাৰ্য্য বুঝাইল £ 
(১) বিনিময় হার বদ্ধিত কর! (২) রৌপ্য ক্রয় কর! এবং (৩) রৌপ্য 
ব্যবহারে ব্যয়-সঙ্কোচ সাধন এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ সংরক্ষণ । 


ব্যাবিংটন স্মিথ কার্মিট—Babington Smith Commi- 


ttee 


ভারতের মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থায় উন্নতি বিধানের নিমিত্ত ভারত 
সচিব স্যার হেনরী ব্যাবিংটন স্মিথ এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ 
করিলেন। ইহার উপর যে কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইল তাহা হইল 
(ক) ভারতের মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থার উপর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ 
করা, (খ) এ ব্যবস্থার পরিবর্তন সুপারিশ কর! এবং (গ) কি ভাবে 
স্বর্ণ বিনিময় মান স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিচিত থাকিতে পারে সে সম্পর্কে 
সুপারিশ প্রদান কর1। ব্যাবিংটন স্মিথ কমিটি যে সকল সুপারিশ করিয়া- 
ছিলেন সেগুলি এইরূপে বিশ্লেষণ করা চলে £__ 


(ক) টাকার বিনিময়-মুলেয স্বায়িত বিধান সম্পর্কে_ 
কমিটি টাকার বিনিময় মূল্য ২ শিলিং (স্বর্ণ) এ ধাৰ্য্য হউক বলিয়া 
অভিমত দিলেন--অর্থাৎ ১০২ টাকা হইবে একটি সভ্রেণের সমান। 
লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কমিটি শিলিংএর অনুপাতে নহে, স্বর্ণের অন্ুপাতে 
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টাকার বিনিময় হার নির্ধারিত করিবার সুপারিশ করিলেন। তাহারা 
আশা করিলেন যে টাকার উচ্চ বিনিময় হার টাকাকে নিদর্শক মুদ্রা 
হিসাবে (৮০০০ ০০০) রাখিতে সাহায্য করিবে ; উপরন্ত উহার দ্বারা 
আমদানী সামগ্রী সস্তা হইবে; রগানীকারীদিগের যে বিশেষ অস্মুবিধা 
হইবে তাহ! নহে ; কারণ বাহিরের বাজারে ভারতের খাস্ভশস্য এবং 
কাঁচামালের চাহিদা খুবই বেশী। উহার দ্বারা “ঘর খরচা” (Home 
০)097898) মিটাইতেও ব্যয় সঙ্কোচ হইবে । 


(খ) বিনিময় মানেৰ ক্কয়গক্রিয় পদ্ধতি পুনরুজার 
স্ম্পর্কে_ব্যাবিংটন স্মিথ কমিটি সুপারিশ করিলেন যে ব্যবসায় জগতে 
চাহিদা থাকিলে, তাহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও কাউন্সিল বিল ভারত 
সচিব বিক্রয় করিতে পারিবেন | ভারত সচিবকে পুর্বে জ্ঞাপন না 
করিয়াই যাহাতে বিপরীত কাউন্সিল বিল বিক্রয় করিতে পারেন ভারত 
সরকারকে এইরূপ ক্ষমতা দিতে হইবে ৷ স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী 
সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থাকিবে । রৌপ্যের আমদানীর উপর নিষেধ 
থাকিবে না তবে রপ্ানীর উপর থাকিবে, কারণ রৌপ্যের পরিমাণ 
সংরক্ষণ প্রয়োজন | 


(গ) কর্ণ মুদ্রা ব্যবহার সম্পর্কে আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের 
জন্য স্বর্ণের প্রচলন দেশের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে না, স্বর্ণকে 
রিজার্ভ হিসাবে রাখাই সমীচীন হইবে | কিছু পরিমাণে সভ্রেণ হয়তো 
প্রচলন করা যাইতে পারে | কিন্ত সভ্রেণের বিনিময়ে টাকা দিবার 
বাধ্যকতা প্রত্যাহার করা হইবে । 


(খ) ব্রিজার্ভ সম্পর্কে-টাকা নির্মাণের লাভ *ম্বর্ণমান রিজার্ভ” 
(Gold Standard Reserve) এজমা করা হইবে এবং ইহাতে স্বর্ণের 
পরিমাণ থাকিবে সমধিক । “কাগজী মুদ্রা রিজার্ভ” (Paper Currency 
Reserve) এর ধাতু অংশ হইবে মোট প্রচলিত নোটের শতকরা ৪০ 
ভাগ । কাগজী মুদ্রা রিজার্ভ এর স্বর্ণ ও রৌপ্য ভারতেই রাখা হইবে ৷ 


যুজোভতর বিবর্তন ( 39২০-২৭ )-৮০৪% War Develop- 
ment (1920-27) 


ভারত সরকার ব্যাবিংটন স্মিথ কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকরী করিতে 
অগ্রসর হইলেন । ১৯২০ সালের প্রথম দিকেই তাহারা ঘোষণা করিলেন 


৪২২ ভারতীয় অর্থনীতি 


কাউন্সিল বিল বিক্রয় করা হইবে তবে উহার কোন ন্যুনতম হার 
(fixed minimum rate) নিদ্দিষ্ট থাকিবে না। “বিপরীত কাউন্সিল 
বিল” বিক্রয় করা হইবে ১, টাকা = ২ শিলিং (স্বর্ণ), এই হারে। 
রৌপ্য আমদানীর উপর নিষেধ ব্যতীত, অন্যান্য যুদ্ধকালীন নিষেধাদি 
অপসারিত হইল । ১০২ টাকা হারে সভ্রেণ আইন চালুরূপে ঘোষিত 
হইল । 


এই সময়ে লণ্ডনে মুদ্রা প্রেরণের চাহিদা অত্যধিক বাড়িয়া গেল। 
কারণ উচ্চ বিনিময় হারের দরুণ আমদানী সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং 
ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ, যাহারা এদেশে ব্যবসায় করিত, তাহাদের জমায়েৎ 
করা লাভ (accumulated profits) উচ্চ. বিনিময়ের সুযোগে বিলাতে 
পাঠাইতে লাগিল (কারণ ১টা টাকা পাঠাইলে অধিক শিলিং পাঠানো 
হইবে )। ষ্টালিংএর এই অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইবার জন্য ভারত 
সরকার “বিপরীত কাউন্সিল বিল” (Reverse Council Bill) বিক্ৰয় 
করিতে অগ্রপর হইলেন । বিনিময় হার হইল ১২ টাকার পরিবর্তে তত 
পরিমাণ ষ্টালিং যত পরিমাণ ষ্টালিং ২ শিলিং স্বর্ণের সমান । 


অর্থাৎ ২ শিলিং স্বর্ণের সমান কত পরিমাণ ষ্টালিং তাহা সোজাসুজি 
বাহির করা সম্ভব ছিল না; উহা বাহির করা হইত ডলার ষ্টালিং হার 
(Dollar-Sterling rate) বা পাণ্টি হার (cross rate) হইতে | যুদ্ধের 
সময়ে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে ষ্টালিংএর 
সহিত স্বর্ণের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। এক্ষেত্রে স্বর্ণের অনুপাতে 
ষ্টালিংএর মূল্য হস বা বৃদ্ধি হিসাব করা যাইতে পারিত ডলারের সহিত 
ষ্টালিংএর তুলনা করিয়া, কারণ ডলার ছিল এরূপ মুদ্রা যাহার সহিত 
একটি নিদ্দি্ট পরিমাণ স্বর্ণের সমতা রক্ষা করা হইত । অতএব ডলারের 
তুলনায় ষ্টালিংএর মূল্য হস ঘটলে স্বর্ণেরও তুলনায় উহার মূল্য হস 
ঘটিত এবং টাকার বিনিময় হার যেহেতু ছিল ২ শিলিং স্বর্ণ, 
্রালিংএর মূল্য হাস ঘটিলে ষ্টালিংএর অনুপাতে টাকার বিনিময় হার ২ 
শিলিংএর বেশী হইত । 


কিন্তু যে সময়ের ঘটনা! পর্যালোচনা হইতেছে সেই সময়ে পাল্টি হার 
(০2988 rate) বরং বৃদ্ধি পাইতেছিল, অর্থাৎ টাকার অনুপাতে ট্টালিংএর 
দাম বৃদ্ধি পাইতেছিল ( একটি টাকা কম পরিমাণ ষ্টালিংএর সমান 
হইতেছিল )। ইহার কারণ ছিল প্রধানত তিনটি : রৌপ্যের মূল্য 


3) 
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হস, ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স এবং ব্রিটিশ সরকারের মুদ্রা 
সঙ্কোচ নীতি (০1105 of currency deflation) | ভারত সরকার 
প্রথমে ২ শিলিং স্বর্ণেই বিনিময় হার রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 
টাকার বাজার দাম হস পাওয়ায় বিনিময় হার ২ শিলিং ষ্টালিংএ নামাইতে 
হইল । ও হারে বিপরীত কাউন্সিল বিল বিক্রয় হইতে লাগিল প্রচুর 
পরিমাণে । এ বিপরীত কাউন্সিল বিলের দরুণ প্রদেয় ষ্টালিং সংগ্রহের 
জন্য বিলাতে ষ্টালিং সিকিউরিটি ক্রয়মূল্য অপেক্ষা অল্প মুল্যে বিক্রয় 
করিতে হইল | বিনিময় হার রক্ষা করিবার নিমিত্ত “বিপরীত কাউন্সিল 
বিল” বিক্রয় করিতে গিয়া সরকারের প্রায় ৩৫ কোটি টাকা লোকসান 
হইল | এই ঘটনাকে উপহাশ করিয়া বল! হয় “বিপরীত কাউন্সিল 
লুটপাট”? (Reverse Councilloot) | অবশেষে সরকার স্থায়ী বিনিময় 
হার রক্ষার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন । ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর 
মাষে “বিপরীত কাউন্সিল” বিক্রয় বন্ধ হইল ; বৈদেশিক মুদ্রার যেমন 
চাহিদা সেই অনুযায়ী বিনিমর হার পরিবর্তন হইতে থাকিল । হসমান 
বিশ্বমূল্যস্তরের (falling world price-level) সহিত সমতা বাখিবার 
ভন্য সরকার কিছু পরিমাণে মুদ্রাসক্কোচ নীতি গ্রহণ করিলেন, কিন্ত 
বিশ্বমূল্যস্তর খুব অতিরিক্ত পরিমাণে হস পাইয়াছিল বলিয়া, সরকারের 
ই প্রয়াসে আভ্যন্তরীণ দামস্তরে ভ্রতগতিতে হস কিছু ঘটিল না, শুধু 
বিনিময় হারের পতন ঘটিতে লাগিল । যাহাই হউক ইহা অস্বীকার 
করা যায় না যে ব্যাবিংটন স্মিথ কমিটির সুপারিশমত বিনিময় হার রক্ষা! 
করিতে গিয়া ভারত সরকার একটি গুরুতর ভ্রম করিয়াছিলেন | 


১৯২২-২৩ সালে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য কিছু পরিমাণে উজ্জীবিত 
হইল । রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতি এবং সরকারের মুদ্রা সক্কোচের নীতি 
উভয়ে মিলিয়া বিনিময় হারের বৃদ্ধিতে সহায়তা করিল । ১৯২৩ সালে 
বিনিময় হার হইল ১ শিলিং ৩% পেন্স (স্বর্ণ) এবং সরকারের 
প্রচেষ্ট। হইল উহাকে ১ শিলিং ৬ পেন্সে পরিণত করিতে । ১৯২৪ 
সালের অক্টোবর মাসে উহা ১ শিলিং ৬ পেন্সে ( ্টালিংএ ) দীড়াইল। 
এক্ষণে “ষ্টালিং ক্রয় ব্যবস্থার" (Sterling Purchase System) দ্বারা 
সরকার বিনিময় হারকে এ অবস্থায় রাখিবার জন্য প্রয়াসী হইলেন ॥ 
ভারতে ষ্টালিং ক্রয়ের ব্যবস্থার দ্বার! বিনিময় হারের উহার উর্দ্ধে উঠিবার 
প্রবণতা রোধ করা হইল । ভারত সচিবের হিসাবে বাঙ্ক ও কোম্পানী- 
গুলি লণ্ডনে ষ্টালিং প্রদান করিত এবং ভারতে উহাদিগকে টাকা প্রদান 


৪২৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


করা হইত। ইহাতে লগ্নে ষ্টালিং প্রেরণের প্রাথমিক দায়িত্ব ভারত 
সরকারের উপর অর্পিত হইল এবং ভারতের বিনিময় বাঁজারের (Exchange 
market) অবস্থা অনুযায়ী ষ্টালিং ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিতে পারা যাইত। 
তদবধি ষ্টালিং ক্রয়ের প্রথা ধীরে ধীরে কাউন্সিল বিলের স্থান গ্রহণ 
করিয়াছে । 


হিণ্টন ইয়ং কামিশন-:71১৩ Hilton Young Commission 


১৯২৫ সালে এপ্রিল মাসে ইংলণ্ড পুনরায় স্বর্ণ মান (Gold Standard) 
গ্রহণ করিল এবং ১ শিলিং ৬ পেন্স ( ষ্টালিঃ ) ১ শিলিং ৯ পেগ স্বর্ণের 
সমান হইল । এই বখসরই, ভারতের বিনিময় ও মুদ্রা ব্যবস্থা ও ইহার 
ক্রিয়া পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া ও সম্পর্কে বিবরণী প্রদান করিবার নিমিত্ত 
এবং ভারতের স্বার্থে উহার পরিবর্তন কাম্য কিনা তাহা বিবেচনা করিয়! 
ও এ সম্পর্কে সুপারিশ করিবার নিমিত্ত, লেফস্াণ্ট কমাণ্ডার হিপ্টন 
ইয়ংএর সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করা হইল। ইহাই “হিপ্টন 
ইয়ং কমিশন'* (Hilton Young Commission) নামে পরিচিত । এই 
কমিশনের প্রধান সুপারিশ ছিল তিনটি বিষয় সম্পর্কে (১) মুদ্ামান 
(monetary standard) নির্ণয় (২) টাকার স্থায়িত্ব বিধানের বিনিময় 
হার (rate at which rupee should be stabilized) এবং (৩) মুদ্রা 


ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কর্তৃপক্ষ স্বাপন (establishment of a monetary 
Authority) | 


(১) মুদ্রামান 

মুদ্রামান সম্পর্কে বিচাৰ্য্য বিষয় ছিল, তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে 
কোন্টাকে কার্যকরী করা বিধেয়। এই তিনটি বিকল্প ব্যবস্থা হইল 
(ক) স্বর্ণ বিনিময় মান (Gold Exchange Standard) (খ) স্বৰ্ণ মুদ্রা 
প্রচলন সমেত স্বর্ণ মান (Gold Standard with gold currency) এবং 
(গ) স্বর্ণ ধাতু পিগুমান (Gold Bullion Standard) | 

(ক) হিষ্টন ইয়ং কমিশন “ভ্ণ বিনিময় মান”*এর বিপক্ষেই 
অভিমত দান করিলেন | এই মান ১৯১৭ সাল অবধি মোটামুটি ভালই 
কার্যকরী ছিল এবং প্রায় ১৫ বৎসর ইহ! বিনিময় হারের মোটামুটি 
স্থায়িত্ব রাখিয়াছিল। স্বর্ণের আভ্যন্তরীণ প্রচলন না! থাকায় ইহা ব্যয় 
সক্কোচজনক ছিল | কিন্ত ইহার একাধিক বিশেস গুরুত্বপুর্ণ ক্রচীও ছিল! 


$)- 


YW এ 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় ৪২৫ 


প্রথমতঃ, ইহা ছিল একটি পরনির্ভরশীল মুদ্রামান ; কারণ দেশের 
আভ্যন্তরীণ মুদ্রা সমষ্টি স্বর্ণের সহিত যুক্ত ছিল না-_-উহা যুক্ত ছিল একটি 
বৈদেশিক মুদ্রার সহিত | দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থা নিদ্দি্ট আইনগত 
নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল না; ইহা কতিপয় শাসন সংক্রান্ত কার্য্যপন্থার 
ফলস্বরূপ উদ্ভুত হইয়াছিল যথ|। “বিপরীত কাউন্সিল” বিক্রয়ের কোন 
আইনগত বাধ্যকতা৷ ছিল ন! ; সেহেতু “স্বৰ্ণ বিনিময় মান”এর আইনগ্রাহা 
ভিত্তি ছিল না। তৃতীয়ত:, কোন নিদিষ্ট মূল্যবান দ্রব্যে আভ্যন্তরীণ 
মুদ্রাসমষ্টি পরিবর্তনযোগ্য ছিল না; বাহিরের মুল্য প্রদানের জন্য উহা! 
্টালিংএ পরিবর্তনযোগ্য ছিল । তাহাও হইত কেবলমাত্র সেই দুর্লভ 
পরিস্থিতিতে যখন নাকি ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হইত। 
প্রচুর পরিমাণ সরকারীনিয়ন্রণ ও হস্তক্ষেপ জনসাধারণের মনে বিশ্বাস 
উৎপাদন করিতে পারে নাই । চতুর্থতঃ, স্বর্ণ বিনিময় মান স্বর্ণ মানের 
স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি (antomatie working) আনিতে পারে নাই ; 
“কাউন্সিল বিল” এবং “বিপরীত কাউন্সিল বিল'’ বিক্রয়ের দ্বার! মুদ্রা 
সমষ্টর আপনা আপনি বৃদ্ধি বা সঙ্কোচ ঘটিত নাঁ। মুদ্রা সমষ্টির সক্কোচ- 
বৃদ্ধি সরকারের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। পঞ্চমতঃ, আর্থিক বিপর্যয়ের 
সময়ে (financial ০7919) অথবা অন্ত কোন প্রয়োজনের সময়ে মুদ্রা 
সমষ্টি বৃদ্ধির উপায় ছিল না। 


(৭) ভারত সরকারের অর্থ দপ্তর হইতে হিষ্টন ইয়ং কমিশনের নিকট 
একটি পরিকল্পনা পেশ করা হইল | ইহাতে এদেশে স্বর্ণ মুদ্র। সমেত স্বর্ণ - 
মান প্রবর্তনের কথা ছিল । হিণ্টন ইয়ং কমিশন এই পরিকল্পনা একাধিক 
কারণ দেখাইয়া বাতিল করিয়া দেন। ভারতের পক্ষ হইতে বহু পরিমাণ 
অতিরিক্ত স্বর্ণের চাহিদা উপস্থিত হইলে পৃথিবীর স্বর্ণ ব্যবহারকারী দেশ 
গুলির মধ্যে স্বণে র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে | ইহাতে স্বর্ণের অনুপাতে 
সামগ্রীর মূল্যস্তর হুম পাইবে । ইহার অবশ্যন্তাবী পরিণতি বিশ্বব্যাগী 
মন্দা (world trade depression) এবং এই মন্দাজনিত দুর্ভাগ্যের ফলাফল 
ভারতকেও বহন করিতে হইবে । অধিকন্ত, অন্যান্য দেশে কাগজী মুদ্রার 
. রিজার্ভ হিসাবে যে পরিমাণ স্বর্ণ লভ্য হইত ভারতের পক্ষ হইতে স্বর্ণের 
চাহিদার দরুণ তাহারও হস ঘটিবে । ইহাতে খণ গক্কোচ ঘটিবে (Credit 
contraction) এবং ভারতের উপর ইহারও প্রতিক্রিয়া ঘটিবে | অধিকল্ত, 
টাকা এবং নোট সমষ্টকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিবার জন্য কত পরিমাণ 
স্বণের প্রয়োজন হইবে তাহা সঠিক হিসাব করা যায় না। 


৪২৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


(গ) “স্বর্ণ বিনিময় মান” এবং “'স্বর্ণযুদ্রা সমেত স্বর্ণমান'’ এই ছুইটার 
ক্রটী প্রদর্শন করিয়া! হিপ্টন ইয়ং কমিশন উভয়কে বাতিল করিয়া “-্বর্ণধাতু 
পিণ্ডমান” (Gold Bullion Standard) গ্রহণের সুপারিশ করিলেন । 
তাহার! বলিলেন যে মুদ্রা প্রচলনের মধ্যে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন উচিত নহে । 
কিন্ত মুদ্রা কর্তৃপক্ষের উপর এই বাধ্যকতা আরোপিত থাকিবে যে তাহারা 
নোটের পরিবর্তে স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করিবেন । নোটের পরিবর্তে টাকা দিবার 
কোন বাধ্যকতা সরকারের উপর থাকিবে না। সভরেণ ও অর্ধপভরেণের 
আইনগত মর্যাদা অপসারণ করা হইবে-_অর্থাৎ এইগুলি আর আইন চালু 
মুদ্রা থাকিবে না। সাধারণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাগজী নোট এবং 
রৌপ্য নিল্সিত টাকা প্রচলিত থাকিবে-_-ইহার স্বর্ণগাম্য রক্ষা করা হইবে 
ইহাকে স্বর্ণে পরিবর্তনযোগ্য করিয়া । কিন্ত সরকার যে স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় 
করিবেন, তাহা ৪০০ শত আইন্সের কম পরিমাণে নহে। যাহাতে 
অকিঞ্চিংকর কাধ্যে বাবহার করিতে গিয়া দেশের স্বর্ণ সঙ্গতি নি:শেষিত 
হইয়া না যায়, তাহার জন্যই এইরূপ বিধান দেওয়া হইবে । কমিশন 
আরও সুপারিশ করিলেন যে যাহাতে সরকার কর্তৃক স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয়ের 
কাৰ্য্য স্বর্ণের বাজার নষ্ট করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে স্বর্ণের দামের 
সহিত ইংলণ্ড হইতে স্বর্ণ আনিবার খরচা যোগ করিয়া স্বর্ণের বিক্রয় মূল্য 

( সরকার কর্তৃক ) ধার্য করিতে হইবে ( অর্থাৎ সরকারী স্বর্ণের প্রতি- 
যোগিতায় বাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়)। 


(২) বিনিময় হার 


হিপ্টন ইয়ং কমিশন সুপারিশ করিলেন ১ শিলিং ৬ পেঙ্গে টাকার 
বিনিময় হার ধার্য করাই বিধেয়। তীহারা মনে করিলেন যে এ 
বিনিময় হারেই ভারতের মূল্যস্তর বিশ্বের মূল্যস্তরের সহিত সংযোজিত 
হইয়াছে । এ হারে স্বর্ণের অহ্থপাতে টাকার মূল্য হইত ৮৪৭ গ্রেণ। 
কমিশন বলিলেন যে ১৯২২ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯২৪ সালের জুন, এই 
১৮ মাসের মধ্যে টাকার বিনিময় মূল্য যখন ছিল ১ শিলিং ৩ পেন্স 
স্বর্ণ তখন টাকার অনুপাতে দামস্তর ছিল ( সুচক সংখ্যা * আযুযায়ী ) 
১৭৬এর নিকট । পর বৎসর টাকার বিনিময় মূল্য হইল ১ শিলিং 
৬ পেন্স এবং টাকা অনুপাতে মূল্যস্তর হইল ১৬০। অর্থাৎ ভারতে 


*Jndex-number 
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দ্রব্যাদির মূল্য যখন কমিল ( দুনিয়ার মূল্যস্তর ও সময়ে কমিয়াছিল ) 
তখন টাকার বিনিময় মূল্য ছিল ১ শিলিং ৬ পেন্স। ১৯২৫ সালের 
জুন মাসের পর হইতে দেশের মধ্যে দ্রব্যাদির মূল্য ১৫৮র কাছাকাছি 
থাকিল এবং টাকার বিনিময় মূল্য থাকিল ১ শিলিং ৬ পেন্স । দেশের 
মধ্যে দ্রব্যাদির মূল্যে দুনিয়ার দামস্তরের সহিত সমভাবে হাস পাইবার 
প্রবণতা দেখা গেল | বিশ্বের মধ্যে স্বর্ণ অনুযায়ী সামগ্রীর মুল্য প্রথম 
কালের প্রথমে এবং দ্বিতীয় কালের শেষে সমানই ছিল | ইহাতে বুঝা যায় 
যে দামস্তর ও বিনিময় হারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হইয়াছিল এবং ১৯২৫ 
সালের মাঝামাঝি সময়ে ভারসাম্য (০৭8111)51979) উপস্থিত হইয়াছিল এবং 
তদবধি উহা বজায়ও ছিল । 


[ বিনিময় সম্পর্কে এই আলোচনার তাৎপর্য্য হইল যে একটি দেশের 
মধ্যে দ্রব্যাদির মূল্য ( দাঁমস্তর ) যদি বাহিরের অন্যান্য দেশের দৃ'ব্যমুল্য 
অপেক্ষা অধিক থাকে (স্বর্ণের অনুপাতে এই দ.ব্যমুল্যও হিসাব করা যায় ) 
তাহা হইলে ও দেশের আমদানী হইবে অধিক এবং রপ্তানী হইবে অপেক্ষাকৃত 
অল্প । ইহাতে এ দেশের মুদ্রার চাহিদা হইবে কম এবং এ দেশ 
বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা করিবে বেশী। অতএব বৈদেশিক মুদ্রার 
অনুপাতে ওঁ দেশের মুদ্রার দাম কম হইবে অর্থাৎ এ দেশের মুদ্রার ( যথা! 
টাকার ) বিনিময় হার ( যথা শিলিংএর অন্ুপাতে ) কম হইবে । অপর 
পক্ষে দেশের দামস্তর যত কমিবে তত উহার আমদানী কমিবে এবং 
রপ্তানী বাড়িবে £ সেক্ষেত্রে এ দেশের মুদ্রার চাহিদ1 বাড়িবে এবং দেশীয় 
মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইবে যথা টাকার অন্ুপাতে অধিক শিলিং 
পাওয়া যাইবে । সুতরাং যখন দেখা গেল যে ভারতের দামস্তর বিশ্বের 
হাম প্রাপ্ত দামস্তরের দিকে ধাবমান এবং টাকার বিনিময় হার ১ শিলিং 
৬ পেন্দে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং এ হারে রহিল, তখন বুঝিতে হইবে যে 
১ টাকা-১ শিলিং ৬ পেন্স এই হারে আমাদের দেশের দ্রব্যমূল্যস্তরের 
সহিত দুনিয়ার দ্রব্যমুল্যস্তরের সামঞ্জস্য বিধান হইয়াছে । ] 


(৩) মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী কতৃপক্ষ 
হিপ্টন ইয়ং কমিশন ভারতের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Centra) 
Bank) স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন । তাহারা বলিলেন যে দেশের খণ 
সংগঠনে (Credit organisation)  ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গুরুত্বপুর্ণ অংশ 
গ্রহণ করিতেছে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যে ইহার ক্রিয়াকলাপ গণ্ভীবদ্ধ 


৪২৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


করিলে, উহাতে দেশের ক্ষতিই সাধিত হইবে । বরঞ্চ ১৯২০ সালে 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বিবি ও ব্যাঙ্কের উপর যে সকল বিধি নিষেধ ও 
বাধ্যকতা আরোপ করিয়াছিল উহা হইতে এ ব্যাঙ্ককে মুক্ত কর! প্রয়োজন । 
কমিশন সুপারিশ করিলেন যে একটি স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ নূতন ধরণের 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা প্রয়োজন । ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রূপে অভিহিত 
হইতে পারে । 


১১২৭ হইতে 3১৩)-_ ৮০ 1927 t0)1931 


ভারত সরকার হিষ্টন ইয়ং কমিশনের সুপারিশ সমূহ প্রায় পরিপুণ রূপে 
গ্রহণ করিলেন । ১৯২৭ সালে একটি মুদ্রা ব্যবস্থা আইন (Currency 
4০6) বিধিবদ্ধ হইল । এই আইনের দ্বারা টাকার বিনিময়হাঁর ১ শিলিং 
৬ পেলেই ধাৰ্য্য করা হইল। এই আইনে বিধান দেওয়া হইল যে 
ভারত সরকার বোম্বাই টাকশালে যে কোন পরিমাণেই স্বর্ণ ক্রয় করিবেন ; 
তবে এই স্বর্ণ ন্যুনকরে ৪০ ভরি সমন্বিত তাল হইতে হইবে । প্রতি 
ভরির দাম হইবে ২১/১০ পাই । অপরপক্ষে টাকা এবং নোট গ্রহণ 
করিয়া সরকার উহার পরিবর্তে স্বণ অথবা ট্রালিং বিক্রয় করিবেন ; 
কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার স্বণ বিক্রয় করিবেন, না ট্টালিং বিক্রয় 
করিবেন তাহা সরকারই স্থির করিবেন । স্বর্ণ বিক্রয় হইবে ভরি প্রতি 
২১৩১০ পাই দরে কিন্ত একসঙ্গে ১০৬৫ ভরির (8০০ আউন্স) কম 
পরিমাণে স্বর্ণ বিক্রয় করা হইবে না। ট্টালিংও বিক্রয় করা হইবে ও 
দরে অর্থাৎ ১ শিলিং ৬ পেন্স, তবে উহা হইতে বহনী খরচা ( cost of 
transport) বাদ দিয়া বিক্রয় হইবে [ অর্থাৎ সরাসরি ভারত হইতে 
বিদেশে স্বর্ণ পাঠাইতে হইলে যে খরচা হইবার সম্ভাবনা ছিল || অরকার 
১২ টাকার পরিবর্তে ১ শিলিং ৫৪ পেন্স দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। 
১৯২৭ সালের মুদ্রা ব্যবস্থা বিধির দ্বারা সভ্রেণ ও অর্দ্ধমভ্‌রেণ আইন 
চালু নহে বলিয়াও ঘোষণা করা হইল কিন্তু প্রতি সভ্রেণ ১৩1/৪ পাই 
দরে ক্রয় করিবার বাধ্যকত! সরকারের উপর আরোপিত থাকিল | 


রণ ধাতু পিপ্তমান না ষ্টার্লিং বিনিময় মান ? 


১৯২৭ সালের মুদ্রা ব্যবস্থা বিধির ছারা ভারতে যে মুদ্রা মান স্থাপিত 
হইল উহাকে “ষ্টালিং বিনিময় মান সমেত স্বর্ণ ধাতু পিগমান” (Gold 
Bullion Cum Sterling Exchange Standard) রূপে অভিহিত করিলে 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় ৪২৯ 


তবে উহার যথার্থ পরিচয় দেওয়া যায়| সরকার ইচ্ছা করিলে স্বর্ণ না 
দিয়! ষ্টালিং দিতে পারিতেন, সে ক্ষেত্রে উহা! ষ্টালিং বিনিময় মান রূপে 
বিবেচ্য ; আবার ইচ্ছা করিলে তাহারা টাকার পরিবর্তে স্বর্ণও দিতে 
পারিতেন এবং উহা করিলে কাধ্যতঃ স্বর্ণমানই স্থাপিত হইত ! অতএব 
বলা চলে যে “ষ্টালিং বিনিময় মান*এর মধ্য দিয়া “স্বরণ মান’ প্রতিষ্ঠিত 
করিবার প্রয়াস এ ব্যবস্থায় কর! হইল | তবে পুর্ব্বেকার স্বর্ণ বিনিময় মান 
অপেক্ষা এই ষ্টালিং বিনিময় মান উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাই বলা চলে কারণ এক্ষণে 
স্বণের অনুপাতে টাকার বিনিময় হার রক্ষা করিবার এবং নির্দিষ্ট হারে 
স্বর্ণ ক্রয় ও স্বর্ণ অথবা ষ্টালিং বিক্রয় করিবার আইনগত বাধ্যকত] সরকারের 
উপর আরোপিত হইল। 


১১৩) সাল হইতে ১১৩৯ সাল্র—From 1931 to 1939 


Describe the main features of the (present) sterling 
exchange standard of India (B. A. 1940): Whatis meant 
by sterling exchange standard? (B. A. 1942); What is 
the nature of the monetary standard working in India? 
(Sp. Pap. B. Com. 1941). Point out the essential features 
of Indian Currency system as it works out at present (Sp. Pap. 
B. Com. 1940). 

১৯২৫ সাল হইতে গ্রেট ব্রিটেন নিজ দেশে স্ব মান (Gold Standard) 
প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল ; ১৯৩১ সালে বিভিন্ন কারণে উহার পক্ষে স্বণগান 
প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভব হইল না। এ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে 
গ্রেট ব্রিটেন স্বণমান পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিল। ভারতের 
মুদ্রার সহিত ষ্টালিংএর যোগ থাকায়, ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থায়, গ্রেট ব্রিটেনের 
কারের প্রতিক্রিয়া ঘটা অবশ্যন্তাবী ছিল। ঠিক যেদিন হইতে গ্রেট 
ব্রিটেন স্বণমান পরিত্যাগ করিল সেইদিনই ভারত সরকার এই মর্শে এক 
অডিনান্স জারী করিলেন যে অত:পর ভারত সরকার স্বরণ অথব৷ ষ্টার্লিং 
বিক্রয়ের বাধ্যকতা হইতে মুক্ত হইবেন । ভারত সরকার স্বর্ণ অথবা 
ষ্টার্লিং আর বিক্রয় করিবেন না। তৰে ভারত সচিব ও দিনই ঘোষণা 
করিলেন যে টাকার বিনিময়হার ১ শিলিং ৬ পেন্সে রক্ষা কর! হইবে । 
ইহার তিন দিবস পরে, ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে গভণর জেনারেল 
পুনরায় একটি অর্ডিনান্স জারী করিলেন। এই অর্ডিনান্স পূর্ববর্তী 
অডিনান্সটী বাতিল করিয়! দিল কিন্ত ্টার্লিং বিক্রয়ের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ 


৪৩০ ভারতীয় অর্থনীতি 


আরোপ করিল | - ইহাতে ব্যবস্থা থাকিল যে যে-কেহ চাহিলেই ষ্টালিং 
পাইবে না-ষ্টালিং বিক্রীত হইবে কেবলমাত্র স্বীকৃত ব্যাঙ্কের (recognised 
banks) নিকট | ন্যায়সঙ্গত ব্যক্তিগত কারণে, চুক্তি পুরণের প্রয়োজনে 
ও বাণিজ্য প্রয়োজনে ষ্টালিং বিক্রয় করা হইবে এবং এই বিক্রয়ের হার 
হইবে ১ শিলিং ৫ পেল্স। সরকারের ষ্টালিং বা স্বর্ণ সঙ্গতির উপর 
যাহাতে অত্যধিক চাপ না পড়ে সেই. উদ্দেশ্যেই এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত 
হইল । এই ব্যবস্থায় যাহা উদ্ভুত হইল তাহাকে “নিয়ন্ত্রিত ষ্টালিং বিনিময় 
মান” (Controlled Sterling Exchange Standard) বলা চলিত । 


স্বর্ণের অনুপাতে, এবং স্বর্ণ মানে স্থাপিত মুদ্রার অনুপাতে, ষ্টালিংএর 
মূল্যহাসের দরুণ, ষ্টালিংএর সহিত যোগস্থত্রে বন্ধ টাকারও উহাদের 
তুলনায় মূল্যহাস ঘটিল । ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মসে এক ভরি স্বর্ণের 
মূল্য দবাড়াইল ৩১%০ আনা। এই সময়ে বহু পরিমাণ স্বর্ণ রপ্তানী 
হইয়! যাওয়ায়, চাহিদার তুলনায় ষ্টালিংএর যোগান বাড়িল এবং ষ্টালিং 
বিক্রয়ের উপর বাধা নিষেধ অপ্রয়োজনীয় করিয়া দিল। যে অডিনান্সটা 
জারী করিয়া ট্টার্লিং বিক্রয় নিরন্ণ করা হইয়াছিল ও অডিনান্স ১৯৩২ 
সালের ৩১শে জানুয়ারী বাতিল করিয়া দেওয়া হইল | কাৰ্য্যত: ষ্টাৰ্লিং 
বিনিময় মানই প্রচলিত থাকিল এবং টাকার বিনিময় হারও থাকিল 
১ শিলিং ৬ পেন্স। 


১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধির দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্বাপিত হইবার 
পর “ট্টালিং বিনিময় মান” আইনগত মর্ধ্যাদা লাভ করিল। মুদ্রা 
কর্তৃপক্ষরূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল এবং ১ শিলিং ৬ পেন্স হারে 
টাকা-্টালিং বিনিময় হার রক্ষা করিবার আইনগত দায়িত্ব ইহার উপর 
অর্পিত হইল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধির ৪০ ধারা অন্থ্যায়ী ন্যুনতম 
১টাকা১ শিলিং ৫৪৯ পেন্স হারে ষ্টালিং বিক্রয়ের দায়িত্ব রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইল । এই ষ্টালিং বিক্রয় প্রয়োজন হয় যখন ভারতীয় 
ব্যবসায়ীগণের পক্ষ হইতে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ঘটে। এইরূপ 
ঘটিলে ষ্টালিংএর চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং টাকার যোগান বৃদ্ধি পায় ; এ 
ক্ষেত্রে ষ্টালিংএর অনুপাতে টাকার মূল্য হাস ঘটাই স্বাভাবিক । কিন্তু 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর যে ট্টার্লিং বিক্রয়ের বাধ্যকতা রহিয়াছে উহাই 
টাকার বিনিময় হারের পতন রোধ করে। ষ্টাৰ্লিং বিক্রয়ের হার 
১ শিলিং ৬ পেন্স অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম নির্ধারিত হইল কারণ ১ শিলিং 


॥ 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় - ৪৩১ 


৬ পেন্স হইতে টাকা পাঠাইবার খরচা বাদ দিয়! হিসাব ধরা হইল । 
অপর পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধির ৪১ ধারা অনুযায়ী, ১ টাকা-১ শিলিং 
৬১পেন্স হারে ষ্টার্লিং ক্রয়ের বাধ্যকতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর রহিল । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বার! ষ্টার্লিং ক্রয়ের প্রয়োজন হয় যখন বৈদেশিক ব্যবসায়ী- 
গণের পক্ষ হইতে ভারতীয় টাকার চাহিদা ঘটে। এইরূপ ঘটিলে 
টাকার চাহিদ। বৃদ্ধি পায় এবং ষ্টার্লিংএর যোগান বৃদ্ধি পায় ; এক্ষেত্রে 
টাকার অস্ুপাতে ষ্টার্লিএর মূল্য হস ঘটা স্বাভাবিক । কিন্ত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের উপর যে ষ্টার্লিং ক্রয়ের বাধ্যকতা রহিয়াছে উহাই টাকার 
বিনিময় হারের উত্থান রোধ করে৷ ষ্টার্লিং ক্রয়ের হার টাকা 
প্রতি ১ শিলিং ৬ পেন্স অপেক্ষা কিঞ্চিধিক, কারণ ১ শিলিং ৬ পেন্সের 
সহিত ভারতে মুদ্রা প্রেরণের খরচা যোগ করিয়া হিসাব ধরা হইয়াছে । 
১ শিলিং ৬ পেন্সকেই মাধ্যমিক বিন্দুরূপে রাখা হইয়াছে কিন্ত ষ্টালিং 
ক্রয় বিক্রয়ের হারে এরূপ ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যাহাতে ্টার্লিংএর অনুপাতে 
টাকার দাম ১ শিলিং ৫ পেল্সের কম হইবে না এবং ১ শিলিং ৬৬ 
পেন্সের অধিক হইবে না। তবে ষ্টার্লিং ক্রয় বিক্রয়ের একটি ন্যুনতম 
পরিমাণ আছে ; উহা হইল ১০ হাজার পাউণ্ড । 


প্রতি বুধবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার ভারতস্থ বিভিন্ন শাখায় ষ্টার্লিং ক্রয় 
নিমিত্ত টেণ্ডার আহ্বান করিত_-১ শিলিং ৬১৬ পেন্স হারে। ষ্টালিং 
বিক্রয়ের যদি যথেষ্ট পরিমাণে টেওডার না থাকিত, অপর পক্ষে ট্লালিংএরই 
চাহিদা বৃদ্ধি পাইত তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ন্যুনতম ১ শিলিং ৫$৯পেন্স 
হারে ষ্টার্লিং বিক্রয় করিত। বিভিন্ন হারে নির্ধারিত ট্টার্লিংএর পরিমাণ 
পর দিবস প্রকাশিত হইত। 


ভ্্ ৰপ্তানী--Gold Exports 


১৯২৭ সালের মুদ্রা ব্যবস্থা বিধির দ্বারা টাকার সহিত ষ্টালি ংএর যোগ 
স্থাপিত হইয়াছিল । সেই সময়ে ইংলণ্ডে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকায় ষ্টালিংএর 
সহিত নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সমতা রক্ষা করা হইত। ১৯৩১ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিল এবং অচিরেই ট্টার্লিংএর 
হিসাবে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে টাকার হিসাবেও স্বর্ণের মুল্য বৃদ্ধি 
পাইল। ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পুর্বে এক ভরি 
স্বর্ণের মূল্য ছিল ২১%/৩ পাই কিন্ত এ ঘটনার তিনমাস পরে স্বর্ণের 


৪৩২ ভারতীয় অর্থনীতি 


মূল্য দীড়াইল ২৯%০ আনা প্রতি ভরি। ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দার দরুণ 
সেই সময়ে ভারতে জনসাধারণের অতিশয় আথিক দুরবস্থা উপস্থিত 
হইয়াছিল, সেই কারণে তাহাদের পক্ষে সঞ্চয় ভাঙ্গিয়া অর্থ সংগ্রহের 
প্রয়োজন হইল । স্বণ ই হইল সাধারণ ভারতবাসীর সঞ্চয়, সুতরাং বাজারে 
স্বর্ণ বিক্রয়ের চাপ পড়িল । স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি ঘটায় স্বর্ণ বিক্রয়ের তাগিদ 
বিশেষভাবেই প্রকটিত হইল । ভারতের মধ্যে স্বর্ণ বিক্রয়ের অত্যধিক 
চাপ থাকায় কিন্ত তদন্ুপাতে ক্রয়ের তাগিদ না থাকায় এখান হইতে 
বিদেশে স্বর্ণ চালান দেওয়া! ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হইয়! 
উঠিল। ফলে যে স্থলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বৎমরে ভারত প্রায় 
সাড়ে পাঁচশত কোটি টাকার স্বণ আমদানী করিয়াছিল সে স্থলে ১৯৩১-৩২ 
হইতে ১৯৩৯-৪০ সালের মধ্যে ভারত হইতে রপ্তানী হইয়া গেল প্রায় 
৩৮২ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ । 


এই অভ্ভুতপুর্ব্ব স্বর্ণ রপ্তানী ভারতের জনমতে বিশেষ চাঞ্চল্যের স্থষ্টি 
করিল। বিশেষ করিয়া লণ্ডন এই স্বর্ণ রপ্তানীর কেন্দ্রস্থল হইয়! উঠায় 
ভারতে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হইল যে এই স্বর্ণ রপ্তানী হইল সরকারের 
প্রচেষ্টা প্রস্থত ঘটনা এবং এই উদ্দেশ্যেই ইংলণ্ডের ষ্টালিংএর সহিত 
ভারতীয় টাকার যোগস্ুত্র স্থাপন কর! হইয়াছিল। কিছুদিনের মধ্যে 
যখন দেখা গেল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট, স্বর্ণ মান পরিত্যাগ করিল কিন্ত সঙ্গ 
সঙ্গেই স্বর্ণ রপ্তানীর উপর নিষেধ আরোপ করিল, তখন দরিদ্র ভারতের 
স্বর্ণ রপ্তানীর প্রতি ভারত সরকারের নিশ্চেষ্ট এবং উদাস মনোভাব ভারত- 
বাসীকে বিচলিত ও ব্যথিত না করিয়া পারিল না । 


স্বর্ণ রপ্তানী সম্পর্কে ভারতের জনমত যে যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়! 
অভিব্য্ত হইতে থাকিল তাহা হইল এই যে এই রপ্তানীর দ্বার! ভারতের 
স্বর্ণ সঙ্গতির অপুরণীয় ক্ষতি সাধিত হইল । এই অত্যধিক পরিমাণ 
স্বর্ণের অবাধে বাহিরে চালান হওয়ায় ভারতে স্বর্ণ মান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন! 
অলীক কল্পনার অবাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াই বিরাজ করিতে বাধ্য 
হইবে । যে স্বণ সম্পদ ভারত চোখের জলে বিদায় করিল তাহাকে কোন 
ছলে কোনদিন ফিরানো যাইবে কিনা সন্দেহ। এই স্বর্ণ যদি ভারতে 
সুসময়ের উপচার হইত, ইহা ভারতবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির ঘ্যোতক 
হইত, এ রপ্তানী যদি হইত উপছাইয়! পড়া প্রাচূর্য্যের বিতরণ, তাহা 
হইলে না হয় উহাতে আত্মসস্তাষ্টি থাকিত, অহঙ্কার নাই থাকুক । ; কিন্ত 
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"_ প্রকৃতপক্ষে এ স্বর্ণ ছিল সাধারণ ভারতবাসীর ভুঃসময়ের বন্ধু, অতিহুঃখে ও 


দুরবস্থায় পড়িয়া ভারতবাসী সেই সুহৃদকে সাগরপারে ঠেলিয়া দিতে বাধ্য 
হইল । ইহা ছুরবস্থার স্বর্ণ (৪৮০৪৪ £010) | ভারতের জনমত দাবী 
করিল যে স্বর্ণ রপ্তানী হয় নিষিদ্ধ করা হউক অথবা উহার উপর রপ্তানী 
শুদ্ধ আরোপিত হউক। আর এক পদ্থা হইতে পারিত সরকারের দ্বারা 
এই স্বর্ণ ক্রয় করিয়া লওয়া-_ উহাতে স্বর্ণ রিজার্ভ থাকিত ; জনসাধারণ 
তাহাদের সঞ্চয়ের ন্টায়সঙ্গত মূল্য পাইত অথচ দেশের স্বর্ণ বিদেশে 
রপ্তানী হইত না। 


অপূরপক্ষে ভারত সরকার স্বর্ণ রপ্তানীর সমর্থনে বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শনে 
বিরত হন নাই। তাহারা বলিলেন যে এ স্বর্ণমুদ্রা-সংক্রান্ত স্বর্ণ 
(Currency gold) নহে, উহা নিছক বাণিজ্যের পণ্যরূপে স্বর্ণ 
(Commercial gold); উহার বিক্রয় হইতে মালিক লাভ পাইতেছে। 
এই বাণিজ্যের গতি ব্যাহত করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই । বিশেষতঃ 
দুরবস্থায় পড়িয়াই যদি জনদাধারণ স্বণ বিক্রয় করে তাহ! হইলে উচ্চ- 
দামের বাজারে ও স্বর্ণ বিক্রয়ে বাধা দিলে ছুরবস্থা বদ্ধিত হইবে, প্রশমিত 
হইবে না। দেশের মোট স্বর্ণের পরিমাণের তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণ 


অতিশয় অল্প ; যাহা রপ্তানী হইতেছে তাহা বাণিজ্যের গতি অব্যাহত 


রাখিয়াছে। ইহা! অন্থুক,ল বাণিজ্য ব্যালান্স বজায় রাখিয়াছে, ১ শিলিং 
৬ পেন্সে টাকা-ষ্টালিং বিনিময় স্থির রাখিয়াছে এবং দুনিয়ার চক্ষে 


ভারতের বাভার-সম্থম অক্ষুন্ন তো রাখিয়াছেই বরং উন্নত করিয়াছে । 


অধিকন্ত, যে সময়ে পৃথিবীতে স্বণে র স্বল্পতা অনুভুত হইতেছিল, সেই সময়ে 
ভারতের আত্মগোপনকারী “স্বণের বাহিরের বাজারে আবির্ভাব স্বর্ণ-স্বল্পতা 
দুরীকরণে সাহায্য করিয়াছে । সরকার আরও বলিলেন যে এই স্বর্ণ 
তাহারা কিনিয়া লইতে পারেন না, কারণ যে সময়ে দাম হয় অধিক 
সে সময় ক্রয় করিবার যথাযোগ্য সময় নহে | 


কিন্ত ইহার উত্তরেও বল! চলিত যে ভারত সরকার যদি এ সময়ে 
আভ্যন্তরীণ স্বর্ণ ক্রয় করিতেন তাহা হইলে, স্বণের মূল্য ব্‌দ্ধিজনিত 
সুবিধা বি,টেনকে উপঠৌকন দিতে হইত না, ভারত স্বয়ং উহা! ভোগ 
করিতে পারিত। স্বণ যে বাণিজ্য ব্যালাল্সের ঘাটতি শিটাইয়াছে তাহা 
সত্য কিন্ত এ ভাবে উহা! মিটানো সঙ্গত হইয়াছিল কিনা তাহাতে সন্দেহ 
আছে। কারণ ১৯২৭ সালে ট্টালিংএর অনুপাতে ভারতীয় মুদ্রার যে 
২৮ ১. 
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উচ্চহার নির্ধারিত হইাছিল, উহার মধ্যে ভারতের বাণিজ্য ছুর্গতির মূল 
কারণ বহুলাংশে নির্দেশ করা যাইত | * 


১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইলে, স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী 
নিয়ন্ত্রণ সুরু হইল । আমদানী ও রপ্তানী উভয় ক্ষেত্রেই লাইসেন্স প্রথা 
প্রবত্তিত হইল ; আমদানীর ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান কর! হইল প্রায় 
অবারিতভাবে কিন্তু রপ্তানীর ক্ষেত্রে লাইসেন্স দেওয়া হইল কেবলমাত্র 
ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে স্বর্ণ প্রেরণের ক্ষেত্রে । 


“ষ্টা্ভিৎ বিনিময় মান"এৱ সুবিধা ও অসুবিধা 
Merits and Defects of the Sterling Exchange 
Standard 


১ Q. Describe the main feature of the Sterling Exchange 
Standard of India? What are its merits and defects ? 
(B. A. 1940). What is meant by Sterling Exchange 
Standard? Why was the standard declared unsuitable for 
India by the Hilton Young Commission ? (B. A. 1942). 
What is the nature of the monetary standar 
present in India ? Disscuss its advantag 
(Special Paper B. Com. 1941) 


d working at 
es and disadvantages 


“ষ্টালিং বিনিময় মান” এর মূল কথা হইল মুদ্রা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় মুদ্রার 
বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট হারে ্টালিং প্রদান করিবেন । ভারতের আভ্যন্তরীণ 


মুদ্রা হইল নোট এবং টাকা। রিজার্ভ’ ব্যাঙ্ক, যাহা নাকি ভারতের মুদ্রা 
ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী কতৃপক্ষ, এই ষ্রালিং বিনিময় মান বজায় রাখিবার 


দায়িত্ব বহন করে। ১ শিলিং ৬ পেন্স হারে রিজাভ ব্যাঙ্ক ভারতের 
টাকাকে ষ্টালিংএ পরিবর্তন করিয়া দিত। আবার ও হারে ষ্টালিংএর 


পরিবর্তে টাকা দিবার দায়িত্বও ইহা পালন করিত। অতএব একটি 
নিদ্দিষ্ট হারে, ্টালিং ও টাকাকে পরস্পরের মধ্যে বিনিময়যোগ্য করিয়া 
যে মুদ্রামান প্রতিষ্ঠিত হইল, উহাই হইল ষ্টালিং বিনিময় । ১৯৩১ সালে 
ইংলও স্বণমান পরিত্যাগ করিবার পর ষ্টালিংএর সহিত ভারতীয় মুদ্রার 


সমতা রক্ষা করা হইল এবং উহা হইতে ষ্টালিং বিনিময় মান 
স্থাপিত হইল | 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় 8৩৫ 


সুবিধা 


(১) ভারতের পক্ষে প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে ঘর-খরচা (Home churges) 
বাবদ প্রভূত পরিমাণ অর্থ প্রেরণের প্রয়োজন হইত এবং উহার জন্য ভারত 
সরকারকে ইংলণ্ডে প্রতি বৎসরই প্রভূত পরিমাণ ষ্টালিং সংগ্রহ করিতে 
হইত। উপরন্ত ইংলও স্বণমান পরিত্যাগ কারবার পর যে সময়ে টাকার 
সহিত স্বণের পরিবর্তে ট্টালিংএর সমতা স্থাপিত হইল, উহার অল্পকালের 
মধ্যেই ( ১৯৩২ ) ভারতের প্রায় দেড় কোটি পাউণ্ড খণ পরিশোধ 
করিবার সময় আসিতেছিল । ভারত সরকারের এই প্রচুর পরিমাণ ট্টালিং 
বাধ্যকতা পরিশোধের যথাযথ পথ উন্মুক্ত রাখা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 
সেই কারণে ষ্টালিংএর সহিত টাকার সমতা রক্ষা করা ভারতের স্বার্থের 
অনুক_ল ছিল বলিয়া দাবী করা হয়। 


(২) ভারতের বহিরর্বাণিজ্যের প্রায় তিন চতুর্থাংশ হইত ইংলণ্ড এবং 
্টালিং অঞ্চলের অস্তভু ক্র অন্যান্য দেশগুলির সহিত-__যথা নরওয়ে, সুইডেন, 
ঈজিপ্ট, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, প্যালেষ্টাইন, ইত্যাদি। টাকাকে যদি 
্টালিংএর সহিত না বাঁধিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া হইত তাহ! 
হইলে ষ্টালিংএর সহিত টাকার বিনিময় হারে মুহুমুছ পরিবর্তন ঘটিত। যে 
অঞ্চলের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ অংশ জড়িত, 
সেই অঞ্চলের মুদ্রার সহিত ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ে স্থিরতা না থাকিলে, 
ভারতের বহির্র্বাণিজ্যে যে অনিশ্চয়তা ও অব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিবার সম্ভব 
ছিলি তাহার বেগ ধারণের মত ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর বলিষ্ঠতা 
ছিল না। 


(৩) ষ্টালিংএর সহিত না হইয়া যদি স্বণের সহিত টাকার বিনিময় 
হার নিন্দি? হইত তাহ! হইলে দেখা যাইত যে ষ্টালিংএর অনুপাতে টাকার 
মূল্য, বৃদ্ধি ঘটিয়াছে ; কারণ ইংলণ্ড স্বণমান হইতে বিচ্যুত হইবার পর 
স্বণের অনুপাতে ট্টালিংএর মূল্যহাস হইয়াছিল। স্বণের অনুপাতে যদি 
ষ্টালিংএর মুলাহাস ঘটিত এবং স্বর্ণের অনুপাতে যদি টাকার দাম নিদিষ্ট 
থাকিত, তাহ! হইলে টাকার অনুপাতে ষ্টালিংএর মূল্যহাস দঘটিত। এইরূপ 
ঘটিলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষভীবেই ব্যাহত হইত এবং আমদানী 
বর্ধিত হইয়া ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্সে প্রচুর ঘাট্‌ তি উৎপাদন করিত। 
ষ্টালিং বিনিময় মান প্রবর্তন করিয়া এই সম্ভাবনাও রোধ কর! 
হইয়াছিল | 
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অসুবিধা ও ক্রাটি 


(১) ষ্টালিং বিনিময় মান প্রবর্তনের মধ্যে এই সম্ভাবনা নিহিত ছিল 
যে ইংলণ্ডের সুবিধামত সময়ে যদি ট্রালিংএর সৃহিত স্বর্ণের যোগ স্থাপন 
পুনরায় ঘটে তাহা হইলে ভারতের স্বার্থের পক্ষে উহ! অনুকুল হউক বান! 
হউক, টাকার সহিত স্বর্ণেরও তখন আপনা আপনি সমতা স্থাপিত হইয়! 
যাইত। ইহাতে ভারতের পক্ষে নিজ স্বার্থ ও সুবিধা অনুযায়ী নিজের 
মুদ্রামান নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা সম্ভব হইত ন] ৷ 


(২) অন্থান্ত কতিপয় মুদ্রার ( যথা ইয়েন ) যখন ষ্টালিংএর অনুপাতে 
মূল্যহাস কর! হইয়াছিল, তখন স্বর্ণের অনুপাতে টাকার মূল্যহ1স ঘটিলেও, 
১ শিলিং ৬ পেন্স হারে ষ্টালিংএর অনুপাতে টাকার বর্ধিত মূল্য বজায় 
রাখা হইয়াছিল । 


(৩) ষ্টালিং বিনিময় মান স্থাপন করিয়া, ্টার্লিংএর বিনিময় মূল্য 
পরিবর্তনের সহিত টাকারও াবনিময় মূল্য পরিবর্তন ঘটবে এইরূপ 
আয়োজন করিয়া রাখা হইয়াছিল | ষ্টার্লি ংএর সহিত টাকাকে গ্রথিত না 
করিলে, টাকার বিনিময় মূল্যে হয়তো অস্থায়িত্ব উপস্থিত হইত। কিন্তু 
এই অস্থায়িত্ব ভারতের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির যথাষথ প্রতিফলন করিত। 


(৪) ষ্টার্লি ংএর মাধ্যমে স্বর্ণ মান দেশগুলির সহিত রপ্তানী বাণিজ্যে 
ভারতের সুবিধা হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল বটে (কারণ স্বর্ণের তুলনায় 
্ার্লিংএর মুল্য হাস ঘটিয়াছিল বলিয়া টাকারও মুল্যহ,ান ঘটিয়! স্বর্ণ মান- 
বিশিষ্ট দেশের মুদ্রার অনুপাতে টাকার বিনিময় হার হাস পাইয়াছিল এবং 
টাকার বিনিময় হার হণগ পাইলে দেশের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় ) কিন্ত 
ভারতের আমদানী বাণিজ্যের বিশেষ অন্ুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। 
এক্ষেত্রে ভারতকে বাধ্য হইয়া ইংলও এবং অন্যান্য ্টালি ং অঞ্চল হইতেই 
আমদানী করিতে হইত; বিনিময় হারের মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে সাত্মাজ্যিক 
পক্ষপাতিত্ব আদায় করিয়া লওয়। হইল | 


(৫) স্বর্ণ হইতে *বিচ্যুত করিয়া টাকাকে ট্টার্সিংএর সহিত গ্রথিত 
করিয়া দিবার ফলে ( যেহেতু ষ্টার্লি এর তুলনায় স্বর্ণের দাম বৃদ্ধি হইয়াছিল ) 
বাহিরের বাজারে স্বণের দান (টাকার অনুপাতে ) বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং 
উহার দ্বারা ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানী সুরু হইয়াছিল । 


(৬) ছুই দেশের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি সমান নহে, অথচ এক 


টস 
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দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাকে অপর দেশের যুদ্রাব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল করিয়া 
গড়িয়া তোলা হইয়াছিল | 


হিপ্টন ইয়ং কমিশন ও ষ্টার্লিং বিনিময় মান 


হিপ্টন ইয়ং কমিশন এই বলিয়া ট্টার্লিং বিনিময় মানের নিন্দা করিয়া- 
ছিলেন যে উহা রৌপ্যের মূল্যের উপর অত্যধিক নিভ রশীল থাকিবে । 
রৌপ্যের মূল্য যদি পুনরায় এরূপভাবে কখনও বৃদ্ধি পায় যাহাতে রৌপ্য- 
মুদ্রা গলাইয়া ফেলা! লাভজনক হইবে তাহা হইলে রোপ্যমুদ্রা অন্তহিত 
হইয়া মুদ্রাব্যবস্থায় জটিলতা স্থষ্ট করিবে । উপরস্ধ ষ্টার্সিংএর গুরুতর 
মূল্যহণস ঘটিলে, ভারতের বিনিময় ব্যবস্থায় এবং আভ্যন্তরীণ দামস্তুরে 
(internal price level) বিপৰ্য্যয় উপস্থিত হইবে । অধিকন্তু জন- 
সাধারণের মুদ্র। ব্যবস্থায় আস্থা আনিবার জন্য যে সরলতা বিধান প্রয়োজন 
তাহ! ষ্টালি বিনিময় মানের আওতায় ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থায় আনয়ন করা 
দুরূহ হইবে । কারণ, ভারতে প্রচলিত অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে 
টাকাকে ষ্টালিংএ পরিবর্তন করিবার অধিকারের বিশেষ কোন মধ্যাদা 
জনসাধারণের দ্বারা উপলব্ধি হইবে না এবং বিনিময় মান পরিচালনার 
পদ্ধতি হইবে খুবই সুক্ম _সাবারণ ব্যক্তির অনুভুতি বা বোধগম্যতার 
প্রায় বাহিরে । উপরস্ত ভারতের স্বার্থের প্রতিকুলে এই বিনিময় মানকে 
ব্যবহার কর! যাইতে পারে--এইরূপ সন্দেহ উহার কার্য্যকারিতাকে ব্যাহত 
করিতে পারে। 


—The Paper Currency System 
২ _/কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থা 


কাগজী মুদ্রা প্রচলনের প্রথম আমলে কাঁগজী মুদ্রা প্রচারিত হইত 
বাঙলা, বোদ্বাই ও মাদ্রাজের তিনটি প্রেসিডেল্সী ব্যাঙ্কের দ্বারা। এই 
কাগজী মুদ্রাগুলির প্রচলন তিনটি প্রেসিডেক্গী সহরের মধ্যেই নিবদ্ধ 
থাকিত। ব্রিটিশ কাগজী মুদ্রা প্রচলনের নিয়ম অনুসরণে কতিপয় নিয়ম 
গ্রথিত করিয়া ১৮৬১ সালে এদেশে “কাগজী মুদ্রা বিধি” (Paper 
Currency Act) নামে একটি আইন প্রণীত হইল | ইহার দ্বারা “স্থির 
ফিডিউসিয়ারী ব্যবস্থা”! (fixed fiduciary sy৮৪em।) অবলম্বিত হইল এবং 
ফিডিউগিয়ারীর পরিমাণ ধার্য হইল চার কোটি টাকা; অর্থাৎ ভারত 
সরকারের চার কোটি টাকা মূল্যের টাকা হিসাবী সিকিউরিটি (Rupee 
Securities) জম! রাখিয়া তাহার পরিবর্তে এই চার কোটি টাকার নোট 
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ছাপা চলিত | উহার উপরে নোট ছাপিতে হইলে, অতিরিক্ত পরিমাণের 
জন্য পরিপূর্ণ মাত্রায় স্বর্ণ (মুদ্রা অথবা শুধু ধাতু ) জমা রাখিতে হইত । 
কিন্ত লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে সমগ্র ভারতে প্রচলিত থাকিবে এইরূপ নোট 
প্রচারের ব্যবস্থা তখনও ছিল না। বিভিন্ন মুল্যের অসীম আইন চালু 
(unlimited legal tender) নোট প্রচারিত হইত বটে কিন্তু উহাদের 
প্রচলন ছিল এক একটি সার্কেলের মধ্যে । সমগ্র দেশকে কতিপয় 
প্রচলন সার্কেলে (01018 ০£ 15589) বিভক্ত করা হইয়াছিল এবং যে 
সার্কেলে যে নোট ছাপা হইত উহা সেই সার্কেলের মধ্যেই প্রচলিত থাকিত 
উহার বাহিরে সে নোটের প্রচলন হইত না। প্রত্যেক নেট টাকায় 
পরিবর্তনযোগ্য ছিল কিন্তু কেবলমাত্র উহার সার্কেলের হেড অফিসেই উহা 
পরিবর্তিত হইতে পারিত। 


পরবর্তী কালে কাগজী মুদ্রার ব্যবস্থা উন্নত করিবার নিমিত্ত দুইটি 
বিষয়ে পরিবর্তন সাধিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ, ফিডিউসিয়ারী 
পরিমাণ বৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ, নোটের প্রচলন এলাকা রৃদ্ধি। ফিডিউসিয়ারী 
অংশ ১৮৭১ মালে ৪ কোটি হইতে ৬ কোটিতে বার্ধত করা হইল, ১৮৯০ 
সালে করা হইল ৮ কোটি এবং মধ্যে দুইবার বৃদ্ধির পর ১৯১১ সালে 
উহাকে ১৪ কোটিতে পরিণত করা হইল। অনুরূপভাবে অল্প মূল্যের 
নোট হইতে আরম্ভ করিয়া নোটের প্রচলন এলাকা বর্দ্ধিত কর! হইল । 
১৯০৩ সালে ৫, টাকার নোট সমগ্র ভারতে প্রচলনযোগ্য বলিয়া ঘোষিত 
হইল । অতঃপর ১৯০৯ সালে ১০২ টাকা এবং ৫০, টাকার নোটকে 
এবং উহার ছুই বৎসর পরে ১০০ শত টাকার নোটকে অনুরূপ মর্যাদা 
প্রদান করা হইল । এই প্রচলন এলাকা বৃদ্ধির সহিত নোট ভাঙ্গাইবার ও 
কতিপয় সুবিধা দেওয়া হইল | 


ফিডিউসিয়ারী অংশ বাদে, কাগজী মুদ্রার জন্য যে রিজার্ভ রাখা হইত 
(Paper Currency Reserve) উহা রাখা হইত টাকারূপ ধাতু মুদ্রায় 
এবং উহা রাখা হইত ভারতেই । ১৮৯৮ সালে “গোল্ড নোট এাকঈ”' এই 
রিজার্ভের যে কোন পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রায় রাখিবার অধিকার দিল এবং এই স্বর্ণ 
রিজার্ভের একটি অংশ লগ্নে রাখিবার অধিকার দিল ১৯০০ সালের 
“মুদ্রা ব্যবস্থা বিধি” (Currency Act of 1900) | ইহার পর ১৯০৫ 
সালের “মুদ্রা ব্যবস্থা বিধি” সরকারকে এই অধিকার দিল যে তাহারা 
ধাতু রিজার্ভ স্বর্ণে অথবা রৌপ্যে রাখিতে পারিবেন অথবা আংশিকভাবে 


> 
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স্বর্ণে এবং আংশিকভাবে রৌপ্যে । সরকারের ইচ্ছামত উহা লণ্ডনে অথবা 
ভারতে রাখিতে পারা যাইবে | ইহার পর স্বণ বিনিময় মানের আওতায় 
টাকার বিনিময় হার বজায় রাখার অস্ত্রূপে কাগজীযুদ্রার ব্যবহার হইতে 
থাকে । প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে দেশের যুদ্‌) সমষ্টির পরিমাণ বিশেষভাবে 
বৃদ্ধি পাইল । সঠিক ভাবে বলিতে গেলে, উহা রদ্ধি পাইবার প্রয়োজন 
ছিল ; সেই কারণে যুদ্ধের প্রথমে যে ফিডিউপিয়ারী অংশের পরিমাণ ছিল 
১৪ কোটি টাকা তাহা যুদ্ধের শেষ বৎসরে ১২০ কোটি টাকায় পরিণত করা 
হইল । রৌপ্যমুদ সাশ্রয়ের জন্য এক টাকা ও আড়াই টাকার নোট 
প্রচারিত হইল । কাগজী মুদূ1 রিজাভে র ধাতু অংশ হস পাইল । 


যে আইনের দ্বারা ১৯১৯ সালে ফিডিউসিয়ারী অংশ ১২০ টাকায় 
বর্ধিত কর! হইয়াছিল উহাতেই বিধান দেওয়া হইয়াছিল যে ফিডিউসিয়ারী 
অংশের মধ্যে ১০০ কোটি টাকা ব্রিটিশ ট্রেজারী বিলে বিনিয়োগ করা 
হইবে । পর বৎসর বিনিয়োগের প্রকৃতি সম্পর্কে এই বাধ্যকতা অপসারণ 
করা হইল । ১৯২০ সালের অক্টোবর মাগে আর একটি “কাগজী মুদ্‌। 
বিধি” প্রণয়নের ছারা কাগজী মুদ) প্রচার ও রিজাভ সম্পর্কে কতিপয় 
পরিবর্তন সাধন করা হইল। মোট রিজাভের মধ্যে ধাতু রিজাভে র 
অংশ শতকরা ৫০ ভাগ করা হইল । ২০ কোটি টাকার সিকিউরিটি 
ভারতে ক্রয় কর! থাকিবে--অবিশিষ্টাংশ থাকিবে ইংলণে_এক বৎসরের 
অনধিককালীন স্বল্প মেয়াদী গিকিউরিটিতে বিনিয়োগরৃত | আভ্যন্তরীণ 
হুণ্ডির উপর ৫ কোটি টাকা অবধি নোট প্রচার করিবার ক্ষমতা কনট্রোলার 
অফ্‌ কারেন্সীকে প্রদান করা হইল । কিন্ত এই বাড়তি পরিমাণ নোট 
যেন ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে থণ দেওয়] হইল এইরূপ বিবেচনা করা হইবে-_- 
এবং ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক উহার উপর শতকরা ৮২ টাকা হারে সরকারকে 
সুদ প্রদান করিবে এবং সরকারের নিকট স্বীকৃত হুণ্ডি জমা রাখিবে। 
১৯২৩ সালে বাড়তি নোট প্রচারের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা হইতে 
১২ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হইল । 


[Q. Discuss the present - arrangement for the issue 
and regulation of Paper Currency in India. (B.A. 1938), 
Show how our paper currency is regulated at present 
(Sp. Pap. B. Com, 1940, 147). Discuss the main features of 
the present currency system of India. (B. A. 1955). ] 
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প্রচলন" 
মুভ্জা 46শ] ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রিজার্ভ” ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত হইল । 
১৯৩৪ সালে ““রিজার্ ব্যাঙ্ক আইনের” দ্বারাই নোট প্রচলন সংক্রান্ত বিভিন্ন 
বিধান দেওয়া হইয়াছিল । এই সকল বিধানের আওতার মধ্যে থাকিয়া 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার মধ্যেকার ইস্স্য ডিপার্টমেণ্টের মাধ্যমে নোট প্রচলন ও 
নিয়ন্ত্রণ করিয়! থাকে । 


মূল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধিতে বিধান প্রদত্ত ছিল যে মোট যত মুল্যের 
নোট প্রচলিত থাকিবে তাহার মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ এবং 
ষ্টালিংএর আকারে রিজার্ভ রাখিতে হইবে । স্বর্ণ রিজার্ভের মধ্যে স্বর্ণ 
মুদ্রা এবং স্বর্ণধাতুপিও-__উভয়ই থাকিতে পারে এবং ষ্টালিং বলিতে 
ষ্টালিং সিকিউরিটি বুঝাইতে পারে । এই রিজাভের মধ্যেকার স্বর্ণের 
পরিমাণ থাকিবে অন্ততঃ ৪০ কোটি টাকা মূল্যের এবং অবশিষ্ট থাকিতে 
পারে ষ্টালিং পিকিউরিটিতে। এই ট্টালিং গিকিউরিটির প্রক্ৃতিও নিদিষ্ট 
করিয়া দেওয়া ছিল। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধির সংশোধনের ছারা 
ষ্টালিং সিকিউরিটি শব্দটি উঠাইয়া দিয়! উহার স্থলে “বৈদেশিক সিকিউরিটি” 
শব্দটি স্থাপন করা হইয়াছে --অর্থাৎ শুধু ষ্টালিং নিকিউরিটি নহে অন্যান্য 
বৈদেশিক গিকিউরিটিও কাগজী মুদ্রার রিজার্ভ রূপে রাখিতে পারা 
যাইবে । 


মোট কাগজী মুদ্রার শতকরা ৪০ ভাগ রিজার্ভ এইরূপ স্বর্ণ ও বৈদেশিক 
মিকিউরিটিতে থাকিবে । অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ শতকরা ৬০ ভাগ থাকিবে 
রৌপ্যমূদ্রায়, ভারত সরকারের গিকিউরিটিতে এবং অনুমোদিত হুণ্ডি ও 
গ্রমিসরি নোটে। ভারত সরকারের টাক! হিগাবী গিকিউরিটির 
(Rupee Securities of the Government of 10014) মূল্য মেট 
প্রচলিত নোটের মূলোর এক চতুর্থাংশের অধিক হইবে না ; তবে এই এক 
চতুর্থাংশ যদি ৫০ কোটি টাকার কম হয়, তাহা হইলে উহা এক চতুর্থাংশের 
অধিক হইতে পারে । পুর্বে নিয়ম ছিল যে ভারত সরকারের পিকিউরি- 
টিতে রক্ষিত রিজার্ভের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করা 
. যাইতে পারে বটে, কিন্ত ভারত সরকারের অনুমতি লইয়া। এ অনুমতি 
পাইলে ৬০ কোটি টাকার মত রিজার্ভ ভারত সরকারের গিকিউরিটিতে 
রাখিতে পার! যাইত। বর্তমানে এই নিয়মটি পরিবর্তন করিয়৷ বলা 
হইয়াছে যে প্রয়োজন বোধে শতকরা ৬০ ভাগ রিজাভ টাকা পিকিউরিটিতে 
রাখা যাইবে । হুণ্ডি এবং প্রমিসরি নোটে যে পরিমাণ রিজাভ রাখা 
হইবে উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্রয় করিবে বটে কিন্ত উহাতে কোন সিডিউ্ড 
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মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় ৪৪১ 


ব্যাঙ্কের গ্যারান্টি থাকিবে এবং কোন বিশ্বাসষোগ্য পার্টির স্বাক্ষর 
থাকিবে । 


সাধারণতঃ, এইরূপ রিজার্ভ রাখিয়া নোট প্রচলিত হইবে বটে কিন্ত 
জরুরী অবস্থায় রিজার্ভ সংক্রান্ত এই নিয়মের শিথিল-করণেও ব্যবস্থা 
আছে । শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ ও ষ্টালিংএ রিজার্ভ রাখিবার যে ব্যবস্থা 
আছে উহা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারা যাইবে, যদি পুর্ব হইতে 
ভারত সরকার উহাতে অনুমতি প্রদান করেন। তবে যে পরিমাণ নোট 
রিজার্ভ নিয়মের বহিভু তভাবে ছাপা হইবে উহার . উপর ক্রমবর্ধমান হারে 
ভারত সরকারকে ট্যাক্স প্রদান করিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাধ্য থাকিবে । 


চতুবিংশ অধ্যায় 
মুক্রাব্যবস্থা ও বিনিময় ৪ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোতৱ যুগ 


Currency and Exchange : War and Post-War Period 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতের মুক্তা ব্যৱস্তা—World War 
I and Indian Currency 
Q. Mention some of the principal war measures that 


have been adopted in Indian Currency with reasons for their 
adoption (Sp. Pap. B. Com. 1943, 145). 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্বারা ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থায় সুদুর প্রসারী বিভিন্ন 
পরিবর্তন সাবিত হইয়াছিল । যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের মুদ্রা- 
ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের অনাস্থার ভাব উপস্থিত হয়। ইহার কারণ 
অনুমিত হয় এই যে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা সম্পকে 
জনসাধারণ সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই কারণে স্বকীয় মুল্যবিহীন 
মুদ্রার উপর তাহারা আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কাগজী নোটের 
পরিবর্তে জনসাধারণ রৌপ্যমুদ্রা দাবী করিতে লাগিল এবং যুদ্ধের প্রথম 
দশ মাসের মধ্যে রিভাভ ব্যাঙ্কের রৌপ্যমুদ্রার তহবিল প্রায় ৪৩ কোটি 
টাকার মতন হাস পাইল। বাধ্য হইয়া সরকার, ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়গত 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত রৌপ্যমুদ্রা কেহ রাখিতে পারিবে না, এই মর্শ্বে 
এক অভিনাল্সা জারী করিলেন এবং উহার অগ্পকালের মধ্যে এক টাকার 
নোট প্রচলন করিলেন ; পরে ১৯৪৪ সালে ছুই টাকার নোটও প্রবন্তিত 
হইয়াছিল। অর্ধেক রৌপ্য ও অৰ্দ্ধেক খাদ নিশাইয়। নুতন রৌপামুদ্রা 
নিৰ্ম্মিত হইল এবং আধুলি ও গিকিরও রৌপ্যাংশ কমাইয়া উহাদিগকে 
নুতনভাবে নির্মাণ করা হইল। পুর্বের্ককার টাকা ও আধুলিকে, একটি 


নিদ্দিষ্ট সময় অস্তে অচল হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়া, প্রচলন হইতে 
টানিয়া লওয়া হইল । 


ইতিমধ্যে ১৯৪২ সালের শেষভাগে খুচরা মুদ্রার একান্ত অভাব অন্নভুত 
হইতে লাগিল । টাকা জমাইবার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া জনসাধারণ খুচরা 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় £ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগ 88৩ 


ধাতুমুদ্রা সংগ্রহে ব্যাপৃত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া ধারণা কর! যায় । 
এবারেও ভারত সরকার এই মর্শে অর্ডিনান্স জারী করিলেন যে প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত খুচরা জমাইয়! রাখা বে-আইনী কাৰ্য্য হইবে । কিন্তু এই 
সঙ্গে তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে খুচর! মুদ্র! নিশ্মাণে প্রয়াসীও হইলেন । 
নিকেল পিতল মিশ্রিত অদ্ধ আনা নির্শ্মিত হইল এবং ৩০ গ্রেণ বিশিষ্ট 
নূতন পরসাও প্রচলিত হইল । 


যুদ্ধের মধ্যে ট্টার্লিং বিনিময় মান বজায় রাখা হইল এবং ১ শিলিং 
৬ পেন্সেই টাকা ও ষ্টাৰ্লিং বিনিময় বজায় থাকিল | কিন্ত বৈদেশিক মুদ্রা 
সংস্থান রক্ষা করিবার জন্য বিনিময় ব্যবস্থার উপর এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের 
উপর বিবিধ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হইল । j 


যুদ্ধজনিত অবস্থায়, বিবিধ কাধ্যকারণের সংমিশ্রণে ভারতের মুদ্রা- 
পরিমাণে যে প্রচুর বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, উহাকেই ভারতের মুদ্রাব্যবস্থায় যুদ্ধের 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুণ প্রতিক্রিয়া বলিয়া গণ্য করা বায়। যুদ্ধের ঠিক 
অব্যবহিত পুর্বেবে ভারতে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটি 
টাকার সমান, ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রচলিত নোটের মূল্য দড়াইয়াছিল 
১২১৮ কোটির টাকার অধিক | এই মুদ্রা-পরিমাণ ব্বদ্ধির মূলে কিন্ত কোন 
মুল্যবান ধাতু রিজার্ভের সমর্থন ছিল না। ভারতীয় মুদ্র! সমষ্টির রিজার্ভ 
গঠনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে মূল্যবান ধাতু মুদ্রা স্বণের সহিত, 
স্বর্ণ হইতে বিচ্যুত একটি নিছক কাগজী মুদ্রা অর্থাৎ ষ্টার্লিংকে, সমান 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছিল । শতকরা ৪০ ভাগ রিজার্ভের মধ্যে 
কিছু পরিমাণ স্বর্ণ রাখিয়া অবশিষ্ট পরিমাণ ষ্টার্লিং সিকিউরিটি রাখিতে 
পারা যাইত; এ ষ্টালিং সিকিউরিটির পরিবর্তে ভারতে নোট ছাপানো 
চলিত। দেশের মধ্যে যে মুদ্রা-পরিমাণ ব্বদ্ধির কথা বলা হইল উহা. 
ঘটিয়াছিল রিজাভ' গঠনের এই বৈশিষ্ট্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়!। ব্রিটিশ 
সরকার যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সকল কার্যা ও মাল ভারতে ক্রয় করিলেন 
উহাদের মূল্য তাহার! প্রদান করিলেন লণ্ডনে ষ্টার্লং দিয়া এবং ও ষ্টার্লংকে 
রিজার্ভ রূপে বিবেচনা করিয়া ভারতে রিজাভ' ব্যাঙ্ক সম মুল্যের মোট 
ছাপিতে লাগিলেন । অতএব বিলাতে ভারত সরকারের হাতে ট্রার্লিং 
জমিতে লাগিল এবং ভারতে রিজাভ' ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রচারিত কাগজী মুদ্রার 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 


অতএব ভারতের পক্ষে ইংলণ্ডেযে ষ্টালিং জমা হইতে লাগিল, যাহা? 


888 ভারতীয় অর্থনীতি 


হইতে ট্টার্লিং ব্যালান্স সম্পর্কে একটি পৃথক সমস্যারই উদ্তব ঘটিয়াছে, 
তাহ1ও যুদ্ধজনিত অবস্থারই অন্যতম প্রতিক্রিয়া | 


যুদ্ধকালীন বিনিময় নিয়্ব্ৰণ—War-tine Exchange 


Control 


যুদ্ধের সময়ে বিবিধ কারণে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ 
প্রয়োজন হয়--প্রধান উদ্দেশ্য হইল দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গতি সংরক্ষণ 
করা। ইহার দন্ত শুধুই যে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন 
হয় তাহাই নহে__যাহা কিছু হইতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্ৰয় বিক্রয়ের প্রয়োজন 
উদ্ভ,ত হয়, সবগুলিকেই নিয়ন্ত্রণ করিতে হয় | সুতরাং সামগ্রীর আমদানী 
রপ্তানী, সিকিউরিটির আমদানী রপ্তানী, ও স্বণের আমদানী রপ্তানী এই- 
গুলিও নিয়ন্ত্রণ করিতে হইয়াছে । 


সামগ্রী আমদানী রপ্তানীর উপর ভারত পরকার স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ 
করিতেন। রপ্তানী ও আমদানীর জন্ত যথাক্রমে দুইজন চীফ, কণ্টে।লার 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কণ্ট্োলার অফ এক্সপোর্ট দ্বারা প্রদত্ত লাইসেন্স 
ব্যতিরেকে ট্ার্লিং অঞ্চলের বাহিরে কতিপয় সামগ্রী রপ্তানী করিতে পারা 
যাইত না। এই লাইসেন্স প্রদান করা হইত সর্ভ সাপেক্ষে, যাহাতে 
বৈদেশিক মুদ্রা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির হাতে জমা না হয়। 
আমদানীর উপরেও বিবিধ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত ছিল-_অপ্রয়োজনীয় অথবা 
অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আমদানীর ছারা আমাদের বৈদেশিক 
মুদ্রা সংস্থান যাহাতে নষ্ট না হয় তাহাই ছিল আমদানী নিয়গ্রণের উদ্দেশ্য | 


আমদানীকারকদিগকে আমদানীর পরিমাণ বা quota নির্ধারিত করিয়া 
দেওয়া হইত । 


বৈদেশিক মুদ্রা, স্বর্ণ ও গিকিউরিটি,__এই বিষয়গুলির উপর নিয়ন্ত্রণের 
ভার অর্পণ করা! হইয়াছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাদের 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের মাধ্যমে এই কাৰ্য্য সম্পন্ন করিত। বৈদেশিক 
মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত সকল কাৰ্য্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিয়া, 
লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক ও ডীলারদিগের দ্বার! সম্পন্ন হইবে বলিয়া নির্দেশ 
দেওয়া হইল । ১ শিলিং ৬ পেন্স হারেই টাকা ও ্ার্লিংএর বিনিময় 
করিতে হইবে বলিয়াও জানানো হইল । বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় সংক্রান্ত 
লেনদেনের উপর বিভিন্ন ধরণের অল্লাধিক বাধানিষেধ আরোপিত হইল । 


ছিলেন । সাত্াজ্য বহিভুর্ত দেশগুলির সহিত বৈদেশিক মুদ্র। লেনদেন 
হইতে পারিত খাঁটি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, ভ্রমণের নিমিত্ত বা সামান্ 
ও সাধারণ আয় প্রেরণের নিমিত্ত ( পুজি প্রেরণ নহে )। 


স্বণের উপর যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তাহাতে স্বণ“রপানীর জন্য লাইসেন্স 
প্রয়োজন ছিল এবং এই লাইসেন্স প্রদান করা হইত কেবলমাত্র ব্যাঙ্ক 
অফ ইংলণ্ড এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণ প্রেরণের জন্য | স্বর্ণ আমদানীর 
জন্তা লইসেন্স প্রয়োজন হইত না, কিন্তু রিজাভ ব্যাঙ্কের অনুমতি প্রয়োজন 
হইত। উপরন্ত দেশের পঁজি যাহাতে বিদেশে চলিয়া যাইতে না পারে 
সেই উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে পিকিউরিটি ক্রয় এবং বিদেশে সিকিউরিটি 
প্রেরণের উপর বাধা নিষেধ আরোপিত হইয়াছিল | 


যুজোতর কাজে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ 


যুদ্ধজনিত অবস্থার মধ্যেই বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের উপর নিয়ন্ত্রণ 
আরোপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের শেষেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের 
সহিত এ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল | যুদ্ধের সময়ে 
বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্য ছিল, আমদানী রপ্তানী 
ও বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বিদেশের বাজারে ভারতের ক্রয় শক্তি 
সঞ্চয় করা, দেশের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংস্থান রক্ষা করা ও বিদেশ 
হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী যথা সম্ভব সহজলভ্য করা। বৈদেশিক মুদ্রার 
অনুপাতে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার যাহাতে দুর্বল হইয়া না পড়ে সেদিকে 
লক্ষ্য রাখা এবং এই সকলের সমন্বয়ে যুদ্ধ জয়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করা । 
যুদ্ধ থামিবার পর ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে 
বিপৰ্য্যস্ত অবস্থা রহিয়া গেল তদশ্যায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনে 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হইল । দেশ বিভাগের পর 
ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যে মৌলিক কতিপয় পরিবর্তন ঘটিয়া 
গেল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ রক্ষা করিবার প্রয়োজনেও 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ রাখিয়া! দেওয়া হইল । 


“১৯৪৭ সালের বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বাধর" দ্বারা বিনিময় 
নিয়ন্ত্রণের মেয়াদ আরও পাঁচ বংসরের জন্য বৃদ্ধি কর! হইয়াছিল । এই 


৪৪৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


বিধির দ্বারা কারেন্সী নোট মুল্যবান জহরৎ পাখর__ইত্যাদির আমদানী 
বপ্তানীও স্বর্ণ ও দিকিউরিটির ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইল । বৈদেশিক সিকিউরিটির 
মালিককে এ সিকিউরিটি কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত রক্ষকের নিকট গচ্ছিত 
রাখিতে নির্দেশ দিবার মতন ক্ষমতা, সরকার গ্রহণ করিলেন। ট্রার্লিং 
অঞ্চলের দেশগুলির সহিত লেনদেনের উপরেও কিছু কিছু বাধানিষেধ 
আরোপিত হইল । 


স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে “আন্তজ্ভীতিক অর্থ ভাণ্ডার’ (International 
Monetary Fund) নামে যুদ্ধের পর যে বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া- 
ছিল ভারত তাঁহার সদস্য শ্রেণীভুক্ত । এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য 
হইল মুদ্র! বিনিময় নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন দেশের খেয়াল খুশীমত বিনিময় 
হারের পরিবর্তন, আমদানী রগানীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি অপসারণ 
করিয়া অব্যাহত আন্তজ্জ।তিক বাণিজ্য পুনরুদ্ধার করা । এই প্রতিষ্ঠানের 
সদস্যরূপে ভারতকেও এরূপ অবস্থা আনয়নের দায়িত্ব বহন করিতে হইবে । 
তবে সাময়িকভাবে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখিবার অন্লমতি পাওয়া 
গিয়াছে । 


সাআাজিযক ভলার তহাবৱল—Empire Dollar Pool 


যুদ্ধের পুর্বব হইতেই ষ্টার্লিং অঞ্চলের দেশসমূহ তাহাদের বৈদেশিক মুদ্ৰা 
উপার্জন ট্রার্লিংএর আকারে লণ্ডনে রাখিয়! দিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিত। 
যে কোন বৈদেশিক মুদ্রাকে ষ্টালিংএ পরিণত করা৷ যাইত আবার ষ্টালিংকে 
যেকোন অপর দেশের মুদ্রায় পরিবর্তন করা যাইত। সুতরাং ষ্টার্লিং 
অঞ্চলের প্রত্যেক দেশের পক্ষে তাহাদের বৈদেশিক মুদ্রা উপাজ্জন ষ্টার্লংএর 


মূল কেন্দ্র লণ্ডনে ষ্টালিংএর আকারে রাখিয়া দিবার পদ্ধতি অস্বাভাবিক বা 
অঙ্গুবিধাজনক ছিল ন!। 


যুদ্ধের সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার, বিশেষ করিয়া ডলারের, প্রয়োজনীয়তা 
এবং কাধ্যকারিতা সবিশেষ বৃদ্ধি পাইল । কারণ যুদ্ধ পরিচালনার উপকরণ 
সংগ্রহের জন্ত বিদেশগুলিতে অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন হইল এবং 
বৈদেশিক সামগ্রীর মূল্য প্রদানের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন বোধ 
হইল। শক্তিশালী এবং সমদ্ধিশালী মাকিণ যুক্তরা ছিল প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী সরবরাহের প্রধান উত্ম ; সেই কারণে ডলার সংগ্রহের প্রচেষ্টা 
বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের প্রচেষ্টার মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করিল I 


Ub 


1) 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় £ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগ 88৭ 


এই বৈদেশিক মুদ্রা, বিশেষতঃ ডলার, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবার 
প্রচেষ্টায় ্টালিং অঞ্চলভুক্ত দেশগুলি একত্রিতই হইল। ষ্টালিং অঞ্চলের 
সকল দেশগুলির বৈদেশিক মদ! উপাজ্জন যাহাতে একত্রিতভাবে রক্ষিত 
হয় তাহার ব্যবস্থা কর! হইল এবং বৈদেশিক মুদ্রার এই একত্রিত সঙ্গতি 
যাহাতে সকলের অভিন্ন স্বার্থে যুদ্ধ জয়ের প্রচেষ্টায় সর্বাপেক্ষা 
কার্ধাকরী ভাবে এবং সুষ্ঠভাবে নিয়োজিত হয় তাহারও আয়োজন কর! 
হইল । 


এই আয়োজনের বাস্তব রূপ হইল “সাআাজ্যিক ডলার তহবিল" 
(Empire Dollar Pool) গঠন। আসলে ইহা নিছক ডলার তহবিল 
ছিল না_ইহা ছিল সাআজ্যের অন্তভুক্ত দেশগুলির দ্বারা অজ্ঞ্িত বিভিন্ন 
বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল | প্রত্যেক দেশ যে পরিমাণ বৈদেশিক মু 
বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা লাভ করিত তাহ! এই তহবিলে জমা করিয়া 
দিত এবং উহার পরিবর্তে ট্রার্লিং গ্রহণ করিত। তবে যেহেতু ডলার ছিল 
বৈদেশিক যুদ্‌ | সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আকাঙ্খিত মুদৃ, সেহেতু 
এই তহবিলের নামকরণ হইয়াছিল “ডলার তহবিল |” এই তহবিল হইতে 
প্রত্যেক দেশ আবার খরচা করিতে পারিত এবং কত পরিমাণ খরচা 
একটি দেশ করিবে তাহার কোন নিদ্ধারিত পরিমাণও ছিল ন! তবে 
তহবিল গঠনকারী দেশগুলির মধ্যে বোঝাপড়া ছিল যে প্রত্যেক দেশ 
কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে এই তহবিল হইতে খরচ করিবে-_অর্থাৎ 
সেইরূপ সামগ্রীর মূল্য প্রদানে যে সামগ্রী ষ্টালিং অঞ্চলের মধ্যে পাওয়া 
সম্ভব নহে । যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীই অতাবশ্যকরূপে গণ্য 
হইবে--ইহাও স্বীকৃত ছিল । যদিও তহবিল রক্ষার ও পরিচালনার দায়িত্ব 
ছিল ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড এবং ব্রিটিশ ট্রেজারীর উপর, একাট দেশের কোন্‌ 
প্রয়োজন অত্যাবশ্যক প্রয়োজন বলিয়! গণ্য হইবে, তাহার বিচারের ভার 
চুসংগ্রিষ্ট দেশের উপরেই ছিল । 


যুদ্ধ সুরু হইবার সময় হইতে ১৯৪৬ সালের রাজস্ব বৎসরের শেষে 
ভারত এই তহবিলে ৪৫৩ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্‌ জমা করিয়াছিল। 
ইহা হইতে ৩৮৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মু গে খরচা করিয়াছিল। 
অবশিষ্ট ১১৪ কোটি টাকার মুদ্‌1ও ভারত ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসের 
মধ্যে ব্যয় করিয়াছিল । “ঈঙগ মাকিণ খণ চুক্তির" সর্ত অন্ুারে ডলার 
তহবিল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। 


88৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


ডলার তহবিল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলেও ষ্টার্লিং অঞ্চলের দেশগুলির 
দ্বারা উপাৰ্জ্জিত বৈদেশিক মুদ্রা লণ্ডনে অবস্থিত একটি কেন্দ্রীয় তহবিলে 
জমা করা হয়। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব শুধুমাত্র 
ইংলণ্ডের উপর অপিত নাই--উহা'র পরিচালনার ভার সকল সদস্য দেশের 
উপরেই অপিত । 


টার্নিং ব্যালাল_71৩ Sterling Balances 
ষ্টালিং ব্যালান্সের উদ্ভব 


ly ৬৮০০, Explain the origin of the sterling balances ( B. A. 


1945, 148. B. Com. 1946). What do you understand by 
sterling balances? (3, A. 1952). 

ষ্টালিং হইল গ্রেট ব্রিটেনের কাগজী মুদ্রা। গ্রেট ব্রিটেনের মুদ্রা 
বাবস্থার সহিত ভারতের মুদ1 ব্যবস্থার বহুকাল হইতেই সম্পর্ক স্থাপিত 
ছিল । সাম্প্রতিককালে এই সম্পর্ক: ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধির 
দ্বারা সুনিদ্দিষ্টভাবে স্থাপিত এবং নিয়ন্ত্রিত ছিল । ওঁ বিধির ৩৩ ধাঁর1 ২ 
উপধার] ভারতের কাগজী মুদর রিভাভ গঠন সম্পর্কে এই বিধান দিয়াছিল 
যে ভারতে যতমুল্যের কাগজী মুদ্রা ছাপা হইবে তাহার শতকর] ৪০ ভাগ 
স্বণে অথবা ্টালিং পিকিউরিটিতে থাকিবে । তবে অন্ততঃ ৪০ কোটি 
টাকা মুল্যের স্বর্ণ থাকিতে হইবে । সুতরাং এমনি সাধারণ সময়েই, 
অর্থাৎ যুদ্ধের পুর্বেবেও কিছু পরিমাণ ষ্টার্লিং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে থাকিতই। 
যুদ্ধের অব্যবহিত পুর্বেব (১৯৩৯ ) রিজাভ ব্যাঙ্কের নিকট এইরূপ ষ্টার্লিং 
এর পরিমাণ ছিল ৬৪ কোটি টাকার মতন | 


কিন্ত যুদ্ধজনিত অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বার] সঞ্চিত ষ্টার্লিংএর পরিমাণ 
প্রচুর ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; এইরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া যে প্রচুর 


পরিমাণ ষ্টার্লিং ভারতের হাতে জমা হইয়াছিল, তাহাকেই ষ্টার্লিং ব্যালাধ্ধ 
রূপে অভিহিত কর] হয়। 


প্রধানতঃ দুইটী কারণে এই ব্যালাল্সের উদ্ভব ও প্রগার যটিয়াছিল। 


প্রথমতঃ, ভারতের অনুকুল বাণিজ্য ব্যালান্স এবং দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের 
ব্যয় | 


ভারতের অনুকৃজ বাণিজ্য ব্যাল্লান্স-ষ্টা্নিং অঞ্চলের 
দেশসমুহের সহিত এবং দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চলের সহিত ভারতের বাণিজ্য 


ব্যালান্স অনুকুল হইয়াছিল । ইহাতে বিদেশগুলির নিকট হইতে ভারতের 


{J 


মুদ্রা ব্যবস্থা 'ও বিনিময় £ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগ ৪৪৯ 


অর্থ প্রাপ্য হইত। ষ্টালিং অঞ্চলভুক্ত দেশগুলি ভারতকে ্টালি€ প্রদান 
করিত এবং এই ্রালিং ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে জমা হইত। ছুলনভ মুদ্রা 
অঞ্চলের সহিত অন্ুকল বাণিজ্য ব্যালান্সের দরুণ ভারত ডলার অজ্জ্বন 
করিত; এই ডলার ““সাআ্রাজ্যিক ডলার তহবিল” (Empire Dollar 
1১০০1) এ জম! হইত এবং উহার দরুণ ভারতকে ট্টালিং দেওয়া হইত । 


ভারতের মধ্য যুদ্ধেৰ খরচা যুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ সরকার 
ভারতে সামগ্রী ক্রয়ে বহু পরিমাণ মুদ্রা ব্যয় করিতেন । শুধু ব্রিটিশ 
সরকারই নহেন, মাকিন সরকারও এ খাতে ভারতে অর্থ ব্যয় করিতেন । 
ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের ব্যয় কি পরিমাণে নির্ববাহ করিবেন তাহা ১৯৫০ 
সালে ব্রিটিশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে একটি চুক্তির দ্বারা 
নির্ধারিত হইয়াছিল । এই সকল ব্যয়ের দরুণ ভারতকে ইংলগে ষ্টালিং 
প্রদান করা হইত এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার পরিবর্তে ভারতে অতিরিক্ত 
নোট ছাপাইত | “রিভাভ/ ব্যাঙ্ক বিধির'* ৪১ ধারা অনুযায়ী ব্যাঙ্ক অফ. 
ইংলণ্ডে রিজাভ' ব্যাক্ষের হিগাবে ষ্টালিং জমা রাখিলে উহার পরিবর্তে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাক! প্রচার করিতে বাধ্য ছিল । অতএব অন্থক,ল বাণিজ্য 
ব্যালান্স মিটাইবার জন্য এবং বিটিশ ও মার্কিন সরকারের যুদ্ধ ব্যয় নির্ববাহের 
ভন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে ব্যাঙ্ক অফ. ইংলণ্ডে ষ্টালিং জম! রাখা হইত 
এবং ও জমা রাখা ষ্টালিংএর পরিবর্তে ( উহাকে রিজাভ'রূপে গণ্য করিয়া ) 
রিজাভ ব্যাঙ্ক ভারতে অতিরিক্ত টাকার নোট ছাঁপাইয় দিতেন! এইভাবে 
ভারতের হাতে ট্রালি€ ব্যালান্স জমিয়াছিল । ১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ 
অবধি ভারতের নীট ষ্টরালিং ব্যালাল জমিয়াছিল ২০৭১ কোটি টাকার 
সমান; ইহার মধ্যে ৪১১ কোটি টাকা ট্টালিং-খণ পুনরানয়নের 
(repatriation) কার্ষ্যে নিয়োগ করা হইয়াছিল । এই ( ২০৭১-৪১১ ) 
১৬৬০ কোটি টাকার সহিত যুদ্ধের পূর্বের যে ৬৪ কোটি টাকার ষ্টালিং 
ছিল তাহা যোগ করিলে ১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ ষ্টালিং ব্যালান্সের 
পরিমাণ দাড়ায় ১৭২৪ কোটি টাকার মতন 1৮. 


ষ্টাৰ্লিং ব্যালান্স ৱ্যবহাৱের প্রকৃষ্ট উপায় 
Q. 0০ can the Sterling Balances be best disposed of ? 
(B. A. 1945., B. Com. 1949). 
ষ্টালিং হইল বৈদেশিক মুদ্রা এবং এই বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় হইতে 
আমরা বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিবার শক্তি অঙ্জন 
২৯ 


৪৫০ ভারতীয় অর্থনীতি 


করিয়াছিলাম | সেই কারণে ষ্টালিং ব্যালান্স হইতে কিছুটা যে আত্মসন্তপ্ি 
পাওয়া না গিয়াছিল তাহা নহে; কিন্ত স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে উহা 
এমন কিছু একট! বৃহৎ পরিমাণ ছিল না। উহার যথোপযুক্ত ব্যবহারের 
জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বিজ্ঞতা এবং সুচিন্ত| প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল। 
ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বেসরকারী উদ্যোগে প্রণীত বোদ্বাই 
পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য যত পরিমাণ মুদ্রার প্রয়োজন বলিয়া 
হিসাব করা হইয়াছিল, সমগ্র ট্রালিং ব্যালান্স তাহার একটি অংশ মাত্রই 
হইত। অতএব এই ব্যালান্সের এইরূপভাবে ব্যবহার কর! উাচত ছিল 
যাহাতে উহা হইতে ভারতের স্থায়ী অর্থনোতক উন্নয়নের সহায়তা হইত । 
দুঃখের বিষয় আমাদের ট্রালিং ব্যালান্সের অর্দ্ধেক ব্যয় হইয়া গিয়াছে 
অন্থৎপাদনশীল কাধ্য উপলক্ষ্যে,_যথা খাদ্য আমদানী, প্রতিকূল বাণিজ্য 
ব্যালান্স মিটানো, বিলাতে পেন্সন প্রদানের য়যান্ুইটী ক্রয়, ত্রিটিশের 
পরিত্যক্ত ষ্টোর্স ক্রয় ইত্যাদি । কখনও কখনও বলা হয় যে আমাদের 
ষ্টালিং ব্যালালের দ্বারা ব্রিটিশের সম্পত্তি ও শিল্প ক্রয় করিয়া লওয়! উচিত 
জাতীয়করণের (nationalisation) মাধ্যমে | কিন্তু ইহাতে প্রকৃত লাভ 
হইবে অকিঞ্চিৎকর, সমগ্র ষ্টালিং ব্যালান্স ( বর্তমানে যাহা আছে ) দিয়াও 
সমগ্র বৈদেশিক সম্পত্তি ও শিল্পের অর্দেকও ক্রয় করা যাইবে কিন! 
সন্দেহ । এই প্রচেষ্টা আত্মঘাতী হইবে । 


সুতরাং প্রতিকল বাণিজ্য ব্যালান্ষের হিসাব মিটাইবার জন্য অথবা 
অন্নৎপাদনশীল কাধ্যক্রয়ের জন্য, এমন কি বৈদেশিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
ক্রয়ের জন্যও ষ্টালিং ব্যালান্স ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না । আমাদের 
দেশে অর্থনৈতিক কাঠামোর স্থায়ী বলিষ্ঠতা প্রদান না করিয়াই,__ 
উৎপাদন ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য কোন বৃদ্ধি না ঘটাইয়াই__আমাদের ষ্টালিং 
ব্যালান্সের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ খরচা হইয়া গিয়াছে_-এই ঘটন! 
সম্পর্কে এবং ষ্টালিং ব্যালান্সের যথাযথ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
আমাদিগকে বিশেষভাবে সচেতন হইতে হইবে । এই ব্যালাল্সের সাহায্যে 
আমাদিগকে শিল্লোন্নতির এবং কৃষি-উন্নতির উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। 


দেশের অর্থনীতিতে ষ্টাল্ৰিং ব্যালাঙ্গের ফলাফল 


Q. What have been the effects of their growth on 
the country’s economy ? (73, A. 1948., B. Com. 1946). 


(১) ষ্টালিং ব্যালান্দের সাহায্যে দেশের ষ্টালিং খণকে টাকা খণ বা 
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আভ্যন্তরীণ থণে রূপান্তরিত করা হইয়াছে । যুদ্ধের পূর্বের ভারত সরকারের 
্টালিং খণ ছিল ৪৬৫ কোটি টাকার সমান। যুদ্ধ সুরু হইবার পর 
১৯৪৪-৪৫ সালের মধ্যে সাড়ে তিন শত কোটি টাকারও অধিক ট্টালিং খণ 
আভ্যন্তরীণ টাকা খণে পরিবর্তন করা হইয়াছে । বৈদেশিক খণের এই 
পুনরানয়নের (1০61০) দ্বারা ভারত সরকার একাধিক দিক হইতে 
লাভবান হইয়াছেন । বৈদেশিক খণ বাবদ বিদেশে সুদ এবং আসল 
প্রেরণে বিনিময় হার এবং বিনিময় প্রক্রিয়ার উপর যে অত্যধিক চাপ 
পড়িয়াছে তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া গিয়াছে । এ বাবদ 
বাহিরে যে অর্থ চলিয়া যাইত তাহার বহির্গমন থামিয়াছে। উপরস্ত 
আভ্যন্তরীণ খণের সুদ বাবদ কর্জদাতার যে আয় হয়, তাহা দেশের মধ্যেই 
উপাজ্ধিত, অতএব সরকার উহা হইতে আয়কর সংগ্রহ করিতে পারেন। 
তাহা অপেক্ষাও বড় কথা হইল যে বৈদেশিক খণ হইতে মুক্ত 
হইয়া আন্তজ্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা ব্রদ্ধি 
পাইয়াছে ! 


(২) শুধুই যে বৈদেশিক খণপ্রস্ততার অবসান ঘটিয়াছে তাহা নহে, 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত একটি খাতক (৭০১০০) দেশ হইতে প্রাপক 
(০:০1৮০৮) দেশে পরিণত হইয়াছে । পূর্বের ভারত ব্রিটেনের নিকট 
খণী ছিল কিন্ত ষ্টালিং ব্যালান্স উদ্তবের দরুণ, এক্ষণে ব্রিটেন ভারতের 
নিকট খণী হইয়াছে। 


(৩) ভারতের হাতে ট্টালিং জমিয়াছিল,_ ইহার অর্থ হইল যে, 
ব্রিটিশ, সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে এই ষ্টালিং 
জম! করিয়া দিতেন | রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ ষ্টালিংকে কাগজী মুদ্রার রিজার্ভ 
হিসাবে গণ্য করিয়া, উহার পরিবর্তে ভারতে অতিরিক্ত পরিমাণ নোট 
ছাপাইত। ফলে যে পরিমাণে ইংলণ্ডে রিজাভ ব্যাঙ্কের হিসাবে ষ্টালিং 
ব্যালান্স জমিতে লাগিল সেই পরিমাণে ভারতে অতিরিক্ত পরিমাণে কাগজী 
মুদ্রার প্রচলন হইতে লাগিল । এই অতিরিক্ত টাকার ক্রয় শক্তিঙে 
ভারতের সামগ্রী ক্রয় করিয়া ভারতের বাহিরে চালান দেওয়া হইল এবং 
অতিরিক্ত পরিমাণ মুদ্রার দরুণ মুদ্রাক্ষীতি ঘটিল-_অর্থাৎ দামস্তরের অতিরিক্ত 
বৃদ্ধি। অনাহারে মৃত্যু এবং সামগ্রীর ছুপ্র,প্যতা ও দুমূল্যতার যে ক্লেশ 
ভারতবাসী বহন করিতে বাধ্য হইয়াছে তাঁহার সহিত ষ্টালিং ব্যালান্সের 
সম্পর্ক অধিক দুরের নহে । 


A 


8৫২ ভারতীয় অর্থনীতি 


ষ্টালিং উদ্বত্তের বর্তমান অৱস্ক!—Persent Position of 
the Sterling Balances 

Q. Critically consider the present position of the sterling 
balances. (B. A. 1952) 

্টালিং উদ্ধৃত্ত হইল ভারতের নিকট যুক্ত রাজ্যের থণ-_এই খণ 
যুদ্ধজনিত বিশেষ অবস্থার মধোই স্থষ্ট হইয়াছিল । এই খণের 
অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করিয়! যুক্তরাজ্যের কোন কোন মহলে আন্দোলন সুরু 
হইয়াছিল যাহাতে যুদ্ধান্তে ভারতকে এ ষ্টালিং ব্যালান্স সত্য সত্যই 
প্রদান হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। ইহার যুক্তি ছিল যে ভারতকে 
রক্ষা করিবার জন্যই ব্রিটেনকে বহু পরিমাণে ব্যয় করিতে হইয়াছিল-_ 
সুতরাং ভারতকে রক্ষার জন্য যে ব্যয় হইয়াছিল তাহ! যুদ্ধের শেষে 
ভারতের নিকট ব্রিটেনের খণরূপে রাখিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। 
ভারতের জাতীয়তাবাদী মহলে কিন্ত এ ধরণের আন্দোলনের তীব্র 
বিরোধিতা উদ্বিত হইয়াছিল । কারণ, প্রথমতঃ, ভারতও তাহার সঙ্গতির 
তুলনায় যুদ্ধের বোঝা বহু পরিমাণেই বহন করিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, বাজার 
দাম অপেক্ষা অনেক কম দামে, অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ব্রিটেন ভারত 
হইতে সামগ্রী ক্রয় করিয়াছে । তৃতীয়ত, ষ্টালিং ব্যালান্স সঞ্চয়ের দ্বারাই 
ভারতে মুদ্রাক্ষীতি ঘটিয়াছে, সুতরাং ও ব্যালান্সের পিছনে ভারতবাসীর 
অসীম দুঃখ কষ্ট পুঞ্ভীভুত রহিয়াছে । সুখের বিষয় বি.টিশ সরকার ষ্টালিং 
ব্যালান্স মুছিয়া ফেলিবার বা হাস করিয়া দিবার জন্য সরকারীভাবে 
কোন প্রস্তাব উখাপন করেন নাই। তবে এই বৃহৎ পরিমাণ ট্টালিং যে 
বি.টিশ সরকার একপঙ্গে অথবা অল্প সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিয়া! উঠিতে 
পারেন না_ইহা সকলেই অস্থভর করে। সেই কারণে ্টালিং উদ্স্তকে 
দুইটি পৃথক হিসাবে বিভক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে--১নং হিসাব এবং 
২নং হিসাব । ২নং হিসাবে রক্ষিত ষ্টালিং হইল আটক (blocked) 
এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত ্টালিংএর আমর! মালিক বটে কিন্তু ইচ্ছামত ব্যয় 
করিতে পারি না। ব্যয় করিতে পারি ১নং হিসাবের অন্তভূর্ভ ট্টালিং। 
সুতরাং কত পরিমাণ ষ্টালিং ২নং (Account No. 2) হইতে সরাইয়া 
১নং হিসাবে প্রদত্ত হইবে এ সম্পর্কে ভারত ও বি.টেনের মধ্যে একাধিক 
আলোচনা ও চুক্তি হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে দুই অর্ধ বাৎসরিক 
চুক্তির দ্বারা ৮ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্ত 
উহার মধ্যে ভারত মাত্র ৩০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করিয়াছিল । ১৯৪৮ 


টা) 
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সালের জুন মাসে তিন বৎসরের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদিত হইল,_এই 
তিন বৎসরের জন্য চুক্তি হইল যে এই সময়ের মধ্যে যুক্তরাজ্য ভারতের জন্য 
৮ কোটি পাউণ্ড ২নং হিসাব হইতে ১নং হিসাবে প্রদান করিবে । 
ইহার মধ্যে বহু মুদ্রায় পরিবর্তনশীলতা (multilateral convertibility ) 
থাকিবে দেড় কোটি পাউণ্ডের ( ২০ কোটি টাক। )-_অর্থাৎ এই পরিমাণ 
ষ্টার্লিংকে ভারত কেন্দ্রীয় ডলার রিজার্ভ মারফৎ ডলারে পরিবর্তন করিতে 
পারিত। এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই ১৯৪৯ সালের জুলাই 
মাসে আর একটি চুক্তি হইল । এই চুক্তির দ্বারা বাৎসরিক ষ্টার্লিং মুক্তির 
(sterling release) পরিমাণ ব্দ্ধি করা হইল । ইহার সহিত ডলারে 
পরিবর্তন যোগ্যতা বর্ধিত করা হইল, ৬ কোট ডলার হইতে ১৪1১৫ 
কোটি ডলার । 


১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের সহিত যুক্তরাজ্যের আর একটি 
চুক্তি হইল । ইতিমধ্যে আমাদের ঠ্ার্লিং উদ ত্ত কিন্ত বহু প।রমাণেই হাস 
পাইয়াছিল । ১৯৪৮ সালের জুন মাসের চুক্তির অব্যবহিত পুর্বেব ভারতের 

ষ্টাৰ্লিং উদ্ধ ত্ত ছিল ১৫৪৭ কোটি টাকা (১১৬ কোটি পাউণ্ড) ; ১৯৫০ সালের 
ডিসেম্বর মাসে উহা ৮৩৫ কোটি টাকায় দাড়াইল। ১৯৫০ সালের চুক্তির দ্বারা 
স্থির হইয়াছিল পরের বৎসরে জুলাই মাস হইতে ছয় বৎসরে প্রতি বৎসর 
৩২ কোটি পাউণ্ড করিয়া ্রার্সিং মুক্ত করা হইবে ; ১৯৫১ সালের 
রর মাসে কারেক্গী রিজার্ভের জন্য ব্যবহারোপযোগী ৩১ কোটি 
ষ্টার্লি মুক্তির ব্যবস্থা করা হইল । এই ৩১ কোটি পাউণ্ড এবং ছয় বৎসরের 
জন্য বৎসরে ৩২ কোটি পাউণ্ড টানিয়া লইবার পর অবশিষ্ট থাকিবে মাত্র 
৫ কোটি পাউণ্ড। ১৯৫৭ সালের ৩০শে জুনের পর এই ৫ কোটি 
পাউণ্ড ( এবং চন্ৃতি বাণিজ্য হইতে উহার সহিত যাহা যোগ হইবে ) 
আপনা আপনি মুক্ত হইল বলিয়া! গণ্য হইবে | 

[ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ্ার্লিং ব্যালান্স ছিল ১১৩ 
কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ; ইহার মধ্য হইতে ব্যয় করিয়া! ভারত বি টিশের 
পরিত্যক্ত ষ্টোর্দ প্রভৃতি ক্রয় করিয়াছে (১০ কোটি পাউণ্ড), অবসরপ্রাপ্ত 
ব্রিটিশ কর্মচারীদিগের পেন্সন প্রদানের জন্য গ্যাহুয়িটা ক্রয় করিয়াছে 
(১৬ কোটি ৮০ লক্ষ পাউও), বাণিজ্য ব্যালান্সের প্রতিকূলতা 
মিটাইয়ছে, পাকিস্বানকে সম্পত্তির অংশ বাবদ মূল্য প্রদান করিয়াছে 
এই সব ব্যয় বাদ দিবার পর ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের 
ষ্টাৰ্লিং ব্যালান্স ৫৭ কোটি পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছিল | 
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ভারত সরকারের অর্থসচিব ১৯৫৫ সালের বাজেট বভ্ততায় হিসাব 
দিয়াছেন যে ১৯৫৪ সালের ১লা জান্ুয়ারীতে ভারতের টার্নিং ব্যালান্ধ 
ছিল ৭২৭ কোটি টাকার, ও সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে টার্নিং ব্যালান্স 
দীড়াইয়াছে ৭৩১ কোটি টাকা অর্থাৎ চল্তি লেনদেন হইতেও ্টার্লিং 
উপাজ্ছন ইইয়াছে | ] 


পোতঞ্জাতিক- অজানার 2. ভারত _ International 
Monetary Fund and India 


যুদ্ধের সময়ে যে সকল জাতি অক্ষশক্তির (4419 Power৪) বিরুদ্ধে 
সন্মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিয়াছিল যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের দায়িত্ব তাহাদের 
উপরেই বর্তাইবে এ বিষয়ে তাহারা সচেতন ছিল। এই চেতনা হইতেই 
আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের উদ্ভব। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে আন্ত- 
জ্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার গঠনের উদ্দেশ্যে ব্রেটন উডস্‌এ ( নিউ হাল্পশায়ার) 
সন্মিলিত জতিগুলির একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ১৯৪৫ 
সালের ডিসেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ইহার স্থাপন কর! হইল । ১৯৪৭ 
সালের ১লা মাচ্চ হইতে আন্তর্জশতিক অর্থভাগ্ডার ইহার কাৰ্য্য সুরু 
করিয়াছিল । 


এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা ভার অর্পিত আছে একটি বোর্ড অফ. 
গভর্ণরস ; কয়েকজন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
এবং কর্মচারীরন্দের উপর । বোর্ড অফ. গভর্ণরস্‌এর উপরেই সর্বের্বাচ্চ 
ক্ষমতা রহিয়াছে । প্রত্যেক সদস্যরা, এই বোর্ডে একজন করিয়া গভর্ণর 
ও একজন পরিবর্ভ সদস্য (81৮০)8/9) নিয়োগ করিবার অধিকারী | 
এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টরগণ এই ভাগারের সাধারণ কাধ্যকলাপ পরিচালনার 
জগ্্য দায়ী । বারোজন এইরূপ ডাইরেক্টর আছেন ; ইহাদের মধ্যে ৫ জন 
নিযুক্ত হন পাঁচটি সৰ্ব্বোচ্চ পরিমাণ চাদ! প্রদানকারী রাষ্ট্রের দ্বারা (মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট, যুক্তরাজ,) ফ্রান্স, চীন ও ভারত), ২ জন নির্বাচিত হন 
আমেরিকার প্রজাতন্ত্গুলির দ্বারা ( মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাদে ) এবং ৫ জন 
অবশিষ্ট রাষ্টু গুলির দ্বার! নির্বাচিত হন। 


আন্তজ্জ তিক অর্থ ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হইল (ক) আন্তজ্জ তিক 
মুদ্রা সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা ও সহযোগিতা স্থষ্ট 
করিতে পারে এইরূপ একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া বিভিন্ন জাতির 


গ্রে 


মুদ্র! ব্যবস্থা ও বিনিময় £ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগ ৪৫৫ 


মধ্যে মুদ্রা সংক্রান্ত সহযোগিতার পরিসর বৃদ্ধি করা, (খ) আন্তজ্জতিক 
বাণিজ্যের প্রসার এবং যথাযথ ভারসামায়ুক্ত বৃদ্ধি সম্ভব কর! এবং তত্থারা 
কর্মসংস্থান এবং প্রকৃত আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং অর্থনৈতিক 
নীতির মুল উদ্দেশ্টরূপে সদস্য রাষ্ট্র সমূহের উৎপাদনশীল সঙ্গতির যথাসম্ভব 
সদ্ব্যবহার বৃদ্ধি করা ; (গ) সদস্য রাষ্টরগুলির মধ্যে সুব্যবস্থিত বিনিময় 
প্রক্রিয়া রক্ষা ও বিনিময় হারের স্থায়িত্ব বিধান করা এবং প্রতিযোগিতা 
মূলক বিনিময় হ্রাস প্রতিরোধ করা; (ঘ) সদস্যরা্টু,গুলি জাতীয় বা 
আন্তর্জাতিক সয্বদ্ধি ক্ষুঃ করে এরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়াই 
যাহাতে তাহাদের মূল্য প্রদান ব্যালান্সের ( Balance of payments ) 
অসংযোজনশীলতা (581 20158553906) শুধরাইয়া লইতে পারে তাহার 
সুযোগ প্রদান করা; (ঙ) আন্তর্জাতিক মূল্য প্রদান ব্যালাজ্সের 
অসংযোজনশীলতার স্থায়িত্ব কাল সংক্ষিপ্ত করা এবং উহার ব্যাপকতা 
প্রশমিত করা । 


আন্তর্জাতিক অর্থ ভাগুারের পুঁভি হইল ৮৮০ কোটি ডলার | সদস্য 
রা্টর গুলির চাদ! হইতে এই পুজি সংগৃহীত হয় । কোন্‌ রাষ্ট্র, কত চাদা 
দিবে তাহা উহার কোটার উপর নিভর করে । এই চাদ! প্রদান করিতে 
হয় কিছু পরিমাণ স্বর্ণ এবং অবশিষ্ট পরিমাণ প্রত্যেক রাষ্টে,র স্বীয় মুদ্রার 
দ্বারা । প্রত্যেক রাষ্ট, তাহার মুদ্রার সমতামুল্য এই প্রতিষ্ঠানের নিকট 
ঘোষণা করিবে; এই সমতামূল্য (থা ৪1০০) ঘোষণ করা হইবে স্বর্ণ 
অথবা মার্কিণ ডলারের অস্থপাতে। প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার মুদ্রার বৈদেশিক 
বিমিময় হার এই সমতা হারের উপরে বা নীচে শতকরা ১০ ভাগ পৰ্য্যন্ত 
নিজ ইচ্ছায় পরিবর্তন করিতে পারে ; আরও ১০ ভাগ পরিবর্তন করিতে 
পার! যায় "অর্থ ভাগ্ারের” অনুমতি লইয়া । অর্থ ভাণ্ডার সদস্য রাষ্ট্রগুলির 


মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করিবে । ইহাতে যদি কোন দেশের মূল্য প্রদান ব্যালান্সের 


ঘাঁটিতি থাকে এবং উহার যদি এরূপ স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা না থাকে 
যাহাতে এওঁ বৈদেশিক মূল্য প্রদানের ঘাঁট্‌ তি পুরণ করা যায় তাহ! হইলে এ 
দেশ নিজ মুদ্রার বিনিময়ে অর্থ ভাণ্ডারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় 
বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিতে পারিবে । তবে কত পরিমাণ বৈদেশিক 
মুদ্রা এইভাবে ক্রয় করিতে পারা যাইবে তাহার সীম] নির্ধারিত 
করা হইয়াছে । এ সম্পর্কে উদ্বৃত্ত দেশগুলিরও যে দায়িত্ব আছে তাহ! 
উপলব্ধির চিহ্ন অর্থভাগারের নির্দিষ্ট কার্দ্যপ্রণালীর মধ্যে দেখিতে 
পাওয়। যায় । 
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ভাঞ্ার ও ভারত 


১৯৪৫ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তদানীন্তন ভারত সরকার “অর্থভা্ারে" 
যোগদানের সন্মতি জ্ঞাপন করেন। এই সম্মতির ওঁচিত্য বিচারের জন্য 
একটি কমিটি নিয়োগ করণ হইল এবং এই কমিটির সুপারিশ প্রাপ্তির 
পর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ভারতের অর্থ ভাগারের সভ্যপদ অনুমোদন 
করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। 


অর্থভাগারের “বোর্ড অফ্‌ ডাইরেক্টারস্এ ভারত একজন স্থায়ী সভ্য । 
ইহার কোটা (৭8০) ৪০ কোটি ডলার বলিয়া নির্ধারিত । এই কোটা 
সমান চাঁদা ভারতকে প্রদান করিতে হইয়াছে__শতকরা ১০ ভাগ স্বর্ণে 
এবং অবশিষ্টাংশ টাকায় । এই সদস্য পদের জন্য ভারতকে তাহার টাকার 
সমতাহার (par value of the rupee) ঘোষণা করিতে হইয়াছিল | 
১ শিলিং ৬ পেল্সেই ভারত তাহার সমতাহার নিদি করিল-_শিলিংএর 
অনুপাতে ব্যক্ত হইলেও আসলে এই সমতাহার নির্ধারিত হইল স্বর্ণ- 
অনুপাতে, কারণ অর্থভাণ্ডারের সদশ্যরূপে গ্রেট বিটেনকেও তাহার 
ষ্টালিংএর সমতাহার নির্ধারিত করিতে হইয়াছিল ডলার বা স্বর্ণের অনুপাতে । 
(ডলারের তুলনায় টাকার সমতাহার নির্দিষ্ট হইল ১ ডলার ৩-০৮৫১৯৪ 
টাকা অর্থাৎ স্বর্ণের অনুপাতে ১ টাক।-"২৬৮৬০১ গ্রেণ বর্ণ |) মুদ্রামান 
হাসের (199৮1881107) পর ডলার বা স্বর্ণের অহুপাতে টাকার এই বিনিময় 
মূল্য পরিবন্তিত হইয়াছিল | 


বহুমুদ্রা পরিবর্ত্তনশীলতা (multilateral convertibility) সম্ভব ও 
সহজ করা অর্থভাণ্ডারের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকায়, ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থায় 
একটি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিতে হইয়াছিল | এযাবৎ কেবলমাত্র 
এক ধরণের বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ ষ্টালিং ক্রয় বিক্রয়ের বাব্যকতাই রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের উপর আরোপিত ছিল। কাগজী মুদ্রার রিজার্ভ রূপে ষ্টালিং 
গিকিউরিটিও ইহ! রাখিতে পারিত। কিন্তু ষ্টালিংএর এই একক ও বিশেষ 
মৰ্য্যাদা বহুমুদ্রা পরিবর্ততনশীলতার প্রতিবন্ধক ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়- 
করণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধির সংশোধন সাধিত 
হইল, সেই সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় এবং কাগজীমুদ্রার রিজার্ভ 
সম্পর্কে বিধান পরিবর্তন করা হইল । নতম বিধান অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
শুধুই যে ষ্টালিং ক্রয় বিক্রয় করিবে তাহা নহে, অন্ান্য বৈদেশিক মুদ্রাও 
ক্রয় বিক্রয় করিবে। কাগজী মুদ্রার রিজার্ভ হিসাবে শুধু ষ্টালি: 


} 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও রিনিময় £ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগ 8৫৭ 


গিকিউরিটিই নহে, অন্যান্য বৈদেশিক সিকিউরিটিও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাখিতে 
পারিবে। তবে একটি পরিবর্তনশীল কালের (transitional period) 
জন্য বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখিবার অধিকার অর্থভাণ্ডার তাহার 
সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে প্রদান করিয়াছিল ; এই বিধান অনুযায়ী ভারতীয় 
মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ এখনও বজায় রাখা হইয়াছে। 

. অর্থভাগারের সদস্যপদ হইতে ভারত কতটুকু লাভবান হইয়াছে এই 
প্রশ্ন উথিত হইয়া থাকে । ভারতের অর্থনৈতিক প্রয়োজনগুলির মধ্যে 
সর্ধবাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ প্রয়োজন হইল দ্রুত শিল্পোন্নয়ন | অতএব তাঁহার 
শিল্লোন্নয়নে বিদ্ধ স্থষ্টি করিতে পারে এরূপ কোন পরিকল্পনায় যোগদান 
করা ভারতের পক্ষে হিতকর হইত না। আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারে যোগ- 
দান করা ভারতের শিল্পোন্নয়নে যে বিদ্বকর নহে তাহ! সহজেই স্বীকাধ্য 
__-মদস্যরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ইহা হস্তক্ষেপ করিবে না। পরস্ত 
আন্তজ্জীতিক সহযোগিতার প্রসার করিয়া এই প্রতিষ্ঠান ভারতকে ক্রুত 
শিল্পোন্নয়নে সাহায্যই করিবে । অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ত জাতীয় এবং 
আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে কিছু পরিমাণ নমনীয়তা (791১115) অর্থাৎ 
সহজ পরিবর্তনযোগ্যতা প্রয়োজন | অর্থভাগার এই অর্থনৈতিক নমনীয়- 
তার, বিশেষ করিয়া বিনিময় হারের ক্ষেত্রে, সুযোগ প্রদান করে ; অতএব 
যে প্রগতিশীল অর্থ নৈতিক কাঠামোর গঠন ভারতের একান্ত কাম্য তাহাতে 
অর্থভাগ্ার সহায়তা প্রদান করিবে । কোন কোন মহলে ভারতের “অর্থ- 
ভাগ্ারে" যোগদানের বিরূপ সমালোচনা করা হইয়াছিল এই কারণে যে 
ষ্টালিং সমস্যার মীমাংসাকে অর্থভাণ্ডার তাহার কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত করে 
নাই | কিন্ত প্রশ্ন হইল যে “অর্থভাগডারে” যোগদান না করিলে ভারতের 
ষ্টালিং সমস্যার কি সুরাহ! হইত? বরং ইহাতে যোগদান করিয়া ষ্টালিং 
সম্পর্কে আলাপ আলোচনায় ভারত বলিষ্ঠতা পাইয়াছে। ভারতের প্রতিকূল 
বাণিজ্য ব্যালান্সের দায় মিটাইবার জন্য অর্থ ভাণ্ডার হইতে খণ গ্রহণ করিয়া 
ভারতকে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইয়াছে--ইহাও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য 
বিবেচ্য বিষয় | অধিকন্তু ১৯৫২ সালের মা্চ মাস অবধি, বৈদেশিক মুদ্রা 
ক্রয়ের জন্য ভারত আন্তজাতিক অর্থভাগারের নিকট হইতে প্রায় ১০ কোটি 
ডলার (৯৯৯৮ মিলিয়ন) খণ লাভ করিয়াছিল। অবশ্য ইহার জন্য ১৯৫১-৫২ 


সালে ভারত অর্থভাগ্ডারকে সুদ প্রদান করিয়াছে ৫৫ লক্ষ টাকা ।% 
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কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব । 


8৫৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


এই ভাগ্ডারে যোগদান না করিলে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সদস্য পদের 
সুবিধা হইতেও ভারতকে বঞ্চিত থাকিতে হইত । অর্থভাওারের মাধ্যমে 
ষ্টালিং অঞ্চল বহির্ভুত দেশগুলির পক্ষে ভারতীয় মুদ্রা পাওয়া সহজসাধ্য 
হইবে ; সেই কারণে উহাদের সহিত ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার 
ঘটিবে বলিয়াও আশ! কর! যায় & 


মুদ্রামান তাস ৪ ইহার ফল্াফল্ৰ—Devaluation and 


its Consequences 


মুদ্রামান ভাসের তাৎপৰ্য্য 

দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় মূল্য ইচ্ছাকৃতভাবে হ্রাস করণের নাম 
হইল মুদ্রামান হ্রাস (Devaluation) অর্থাৎ সমপরিমাণ আভ্যন্তরীণ 
মুদ্রার বিনিময়ে কম পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণের ব্যবস্থা । অপরদিক 
হইতে বলা চলে যে মুদ্রামান হাসের দ্বারা পুর্বেবকার সমান বৈদেশিক 
মুদ্রা পাইতে হইলে পুর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দিতে হইবে, 
এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়| বর্তমানে যে মুদ্রমান হাস আমাদের আলোচ্য 
বিষয় উহা একটি বিচ্ছিন্ন একক দেশের মুদ্রা ব্যবস্থারই সহিত সংশ্লিষ্ট 
নহে, পরস্ত ইহা একাধিক দেশের মুদ্রাব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট । বর্তমান 
পৃথিবী একাধিক মুদ্রা অঞ্চলে বিভক্ত এবং ইহাদের মধ্যে সমধিক 
গুরুত্বপুর্ণ হইল ষ্টালিং অঞ্চল ও ডলার অঞ্চল । মুদ্রামান হাসের দ্বারা 
ডলারের হিসাবে ্টালিংএর মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে। পূর্বে যে ক্ষেত্রে ১ 
পাউণ্ড ষ্টালিং ছিল ৪:০৩ ডলারের সমান ছিল ( ৪ ডলার ৩ সেণ্ট ) মুদ্রামান 
হাসের দ্বারা উহাকে করা হইল ২'৮০ ডলারের ( ২ ডলার ৮০ 
গেণ্ট ) সমতুল ৷ ব্রিটিশ সামগ্রীর এবং ষ্টালিংএর সহিত যে সকল দেশ 
সমানভাবে তাহাদের মুদ্রামূল্য হাস করিয়াছে সেই সকল দেশের সামগ্রীর 
দাম আমেরিকার বাজারে সস্তা হইবে ; কারণ একজন আমেরিবাবাসী 
পুর্ব ১ পাউণ্ড মূল্যের সামগ্রী ক্রয় করিয়া ৪ ডলারেরও অধিক মূল্য দিত ; 
এক্ষণে এ ১ পাউণ্ড মূল্যের সামগ্রী ক্রয় করিয়া সে ৩ ডলারেরও কম মূল্য 
দিবে । অপরপক্ষে ব্রিটেনে, এবং ্টালিংএর সহিত সমানভাবে মুদ্রামান 
হাসকারী দেশে, আমেরিকায় উৎপাদিত সামগ্রীর দাম চড়িয়া যাইবে । 
কারণ পুর্বব আমেরিকার ৪ ডলার ৩ সেন্ট মুল্যের সামগ্রী ১ পাউণ্ড 
দিয়া ক্রয় করা যাইত ; এক্ষণে ১ পাইগু দিয়া ২ ডলার ৮০ সেন্ট মূল্যের 
আমেরিকার সামগ্রী ক্রয় করা যাইবে । এইগুলি মিলাইলে নীট ফল ফড়ায 
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এই যে মুদ্রামান হাসের দ্বারা ব্রিটেন এবং মুদ্রামান হাসকারী অন্তান্য 
দেখ হইতে আমেরিকায় পুর্ববাপেক্ষা অধিক সামগ্রী রপ্তানী যাইবে 
( কারণ ইহাদের সামগ্রী আমেরিকার বাজারে সস্তা হওয়াতে এ স্থানে 
উহাদের কাট্তি অধিক হইবে ) এবং আমেরিকা হইতে এ সকল দেশে 
সামগ্রীর আমদানী হ্রাগ পাইবে (কারণ আমেরিকার সামগ্রীর এই সকল 
দেশের বাজারে দাম চড়িয়া যাইবে এবং দাম চড়িয়া গেলে কাট্্‌তি 
হইবে কম )। সুতরাং মুদ্রমান হ্রাগের দ্বারা একটি দেশ একই সঙ্গে 
রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে এবং আমদানী হাঁস করিতে পারে-_ইহাতে এ দেশের 
বাণিজ্য ব্যালাঙ্ উন্নীত হইবে । যদি এ দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স সমতা- 
বিশিষ্ট হয়__ঘাঁটতিও নহে, উদ্ধত্তও নহে--তাহা হইলে উহার বাণিজ্য 
ব্যালান্স উদ্ধত্ত হইবে | যদি পুর্বব হইতেই উদ্ধ ত্ত ছিল এরূপ হয় তাহা 
হইলে ওঁ উদ্ধত্তের পরিমাণ বদ্ধিত হইবে এবং যদি উহার বাণিজ্য ব্যালান্স 
ঘাটতি ছিল এরূপ হয় তাহা হইলে এ ঘাঁটতি পুরণ হইয়া যাইবে । 
মোট কথা যুদ্রামান হ্রাস অনুকূল বাণিজ্য ব্যালান্সের সহায়ক । 


ব্রিটেনের মুদ মান ভাস 

0. Explain the circumstances that led tothe devaluation 
of the Indian rupee in September 1949. (B. Com. 1952, 
B. A. 1952). 

ভারতের যে মুদ্রামান হ্রাস সাধিত হইরাছে_-এই বিষয়টি অনুধাবনের 
জন্যই মুদ্রামান হাস প্রদঙ্গের অবতারণা | কিন্তু কি কারণে, কি অবস্থায় 
এবং কি যৌক্তিকতায় ভারতের মুদ্রামান ত্রাস করা হইয়াছে তাহা যথাযথ 
হৃদয়ঙ্গমের জন্য, উহার মুল কারণ, অর্থাৎ ব্রিটেনের মুদ্রামান হ্রাসের 
আলোচনা করা প্রয়োজন । [ও 


১৯৪৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ব্রিটেনের অর্থ সচিব হতচকিত বিশ্বের 
নিকট ঘোষণা করিলেন যে পাউণ্ড ষ্টালিংএর মূল্য ৪:০৩ ডলার হইতে 
২৮০ ডলারে হাম করা হইল এবং স্বর্ণের সরকারী দাম প্রতি আউন্স 
১৭২ শিলিং ৩ পেস হইতে ২৪৮ শিলিংএ বৃদ্ধি কর। হইল । ট্টালিংএর 
অনুপাতে ডলারের মূল্য বাড়িলেই, ট্টালিংএর অনুপাতে স্বর্ণেরও মূল্য 
বাড়িবে কারণ ডলারের সহিত নির্দি ্ট পরিমাণ স্বর্ণের সমতা রক্ষা কর হয় ॥ 
বি.টেনের দ্বারা অবলম্থিত এই ব্যবস্থার পিছনে বি.টেনের পক্ষে বেদনাদায়ক 
এক ইতিহাস লুক্কায়িত আছে! সাম্প্রতিক কালে বি.টেনের মূল্য প্রদান 


৪৬০ ভারতীয় অর্থনীতি 


ব্যালান্ বিশেবভাবেই_ প্রতিকূল বাইতেছিল-_বাণিজ্য ব্যালান্সের ঘাঁটতির 
পরিমাণ ছিল প্রচুর! এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণের জন্য বিভিন্ন প্রকার 
প্রয়াস ব্রিটেন করিয়াছিল-_মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে থণ গ্রহণ, 
“আন্তজ্জীতিক অর্থভাগ্ডার'"এর নিকট হইতে খণ গ্রহণ এবং মার্শাল 
পরিকল্পন1 পর্যায়ের সাহায্য গ্রহণ । কিন্ত ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সাল 
ধরিয়া! ব্রিটেনের স্বর্ণ ও ডলার রিজার্ভ ক্রমাগতই ক্ষয় হইতে লাগিল ; 
বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাঁটতি হইলে বৈদেশিক মুদ্রার এবং স্বর্ণের রিজার্ভ 
ত্রাস পাইতে থাকে । কিন্ত এই ক্ষয় অধিকদিন চলিতে দেওয়া সম্ভব 
ছিল না_ইহা নিরোধ না করিলে বি.টেনের অর্থনৈতিক কাঠামোর 
গুরুতর বিপর্য্যর অবশ্বান্তাবী বলিয়া উপলব্ধি করা হইল । ও ভয়াবহ 
পরিণতির হাত হইতে রক্ষার একমাত্র পথ ছিল রপ্তানী বাণিজ্য সমধিক 
বৃদ্ধি করা এবং উহার মাধ্যমে ডলার ব্যয় এবং ডলার উপাজ্জনের মধ্যে 
ঘাঁটতি পুরণ করা। রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য দুই বৎসরের 
অধিককাল সরকার এবং সমগ্র জনসমষ্ট আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল । 
জনসাধারণ বর্তমান ভোগ - হইতে নিজদিগকে যথাসম্ভব বঞ্চিত করিয়া 
অশেষ কৃচ্ছ, সাধনও করিয়াছে ; কিন্ত কচ্ছসাধনেরও একটি সীমা আছে। 
সেই সীমায় পৌছাইতে অধিক বিলম্ব হইল না এবং তখন একমাত্র পদ্থ 
রহিল ডলারের তুলনায় ষ্টালিংএর মূল্য হ্রাস করা। ১৯৪৯ সালের ১৮ই 


সেপ্টেম্বর বি.টেনের অর্থ সচিব সার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্‌ এই পন্থা অবলম্বনের 
সিদ্ধান্তই ঘোষণা করিলেন । 


ত্রিটেনের অনুসরণে ভারত 


বি.টেনের যুদ্রামান হাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতও মুদ্রামান তাস ঘেষণা 
করিল ---অর্থাৎ ডলারের অনুপাতে টাকার মূল্য হ্রাস করা হইল । ডলারের 
হিসাবে ষ্টালিংএর মূল্য হাস করা হইয়াছিল যে [অঙ্ুপাতে, ঠিক সেই 
অন্.পাতেই ভলারের হিগাবে টাকারও মূল্য হাঁস করা হইল অর্থাৎ শতকরা 
৩০৫ ভাগ । পুর্বব ১২ টাকার ডলার মূল্য ছিল ৩০'২৫ সেণ্ট, এক্ষণে 
উহা করা হইল ২১ সেন্ট। অর্থাৎ টাকার হিসাবে এক ডলারের দাম 
৩'৩০৮৫২ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪'৭৬১৯০ টাকায় দাড়াইল । ডলারের 
হিসাবে টাকা এবং ষ্টালিংএর মূলাহাস একই অন্‌ পাতে হইবার দরুণ টাকা 
_ ট্ার্িং বিনিময়হার অপরিবন্তিতই রহিল (১ টাকা=১ শিলিং 
৬ পেন্স )। 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় £ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগ ৪৬১. 


বি.টেনের অনুসরণে ভারত মুদ্রামান ত্রাস করার সঙ্গে সঙ্গেই জনমতে. 
প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হইল। এই কাধ্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন 
মহলে সন্দেহ প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং একাধিক পধ্যায়ের বিরূপ 
সমালোচনা হইল | মুদ্রামান হাসের বিরূপ সমালোচনা কর] হইয়াছিল ফে 
যুক্তিতে যেগুলি হইল £-__. 


(১) তথাকথিত স্বাধীন টাকাকে ব্রিটেনের ষ্টালিংএর সহিত যুক্ত 
করিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়াই ষ্টার্লি ংএর মুল্যহ্থাসের সহিত টাকার মূল্যহ্রাস 
করিতে হইয়াছে । ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে ভারতের অর্থনীতি ব্রিটিশ 
অর্থনীতির লেজুড় রূপেই বর্তমান, নতুবা নিজ স্বার্থে মুদ্রামান হ্রাসের কোন 
প্রয়োজনীয়তাই ভারতের ছিল না । 


(২) মুদ্রামান হাসের দরুণ মুদ্রাস্কীতি আরও বদ্ধিত হইবে । আন্ত- 
জর্জাতিকভাবে, সামগ্রীর হিসাবে টাকার মূল্য এক্ষণে কম; সমপরিমাণ 
স্বর্ণের জন্য অথবা ডলার অঞ্চলের সমপরিমাণ সামগ্রীর জন্য অধিক সংখ্যক 
টাক! প্রদান করিতে হইবে । ইহার ফল দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিমূলক হইতে 
বাধ্য । 


(৩) মুদ্রামান হ্রাসের দ্বারা ভারতের রপ্তানী বুদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা 
করা হয় কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে'আমাদের দেশে উৎপাদন খরচা 
অন্যান্য অনেক দেশের অনুপাতে অধিক | এই উৎপাদন খরচা না কমাইলে 
রপ্তানী বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যাইবে না। মুদ্রামান 
হাস উৎপাদন খরচা কমাইতে কোনরূপ সাহায্য করিবে না, বরং কোন 
কোন ক্ষেত্রে ঠিক এই মুদ্রামান হাসের দরুণই উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পাইতে 
পারে । যে সকল শিল্পে ডলার অঞ্চল হইতে আনীত কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতি 
ব্যবহৃত হয় সেই সকল শিল্পে মুদ্রামান হাসের দরুণ উৎপাদন খরচা 
বৃদ্ধি পাইবে । 

(৪) যেক্ষেত্রে পূর্বেই, স্বর্ণ বা ডলারের হিসাবে আমদানীর জন্য চুক্তি 
সম্পাদিত হইয়াছিল সেই সব সামগ্রীর উপর টাকা হিসাবী খরচা প্রায় 
একতৃতীয়াংশ অধিক পড়িবে । ভারত সরকার তাহাদের উন্নয়ন পরিকল্পন। 
কার্যকরী করিবার যন্ত্রামগ্রীর যদি ডলার অঞ্চলে বরাত (০rder) 
দিয়া থাকেন তাহা হইলে ও বাবদ তাহাদের বাজেটে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিবে 
একতৃতীয়াংশ । বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান ডলার অঞ্চলে যন্ত্রপাতি ও সরপ্জামী 
সামগ্রীর বরাত দিয়াছিল, তাহাদেরও বাযয়বৃদ্ধি ঘটিবে। 


৪৬২ ভারতীয় অর্থনীতি 


(6) ভারতের খাছ্যণস্যে প্রভূত ঘাটতি রহিয়াছে । অতএব ডলার 
অঞ্চল হইতে খাঘ্যশস্য আমদানী করিতে ভারত যদি বাধ্য হয় তাহা হইলে 
ওঁ বাবদ তাহার ব্যয় হইবে অধিক । অধিক মূল্যের খাছ্যশস্য আমদানী 
করিতে বাধ্য হইলে, শুধুই যে জীবন্যাত্রা নির্বাহের ব্যয় অধিক হইবে 
তাহাই নহে, ইহাতে মজুরী বৃদ্ধির দাবী উঠিবে এবং এ দাবী মিটাইলে 
উৎপাদন খরচা বৃদ্ধি পাইবে । 


মুদ্রামান হাসের এইরূপ বিরূপ ফলাফল ঘটিতে পারে এবং উহার 
সম্পর্কে বিরূপ সমালোচন। হইতে পারে এ সম্পর্কে ভারত সরকার 
অবহিত ছিলেন | সেই কারণে মুদ্রামান হাঁস সম্পর্কে তাহার! যে বিল্ঞপ্তি 
প্রকাশ করিলেন তাহাতে মুদ্রামান হাঁসের" ন্দ্রীলিক ম্পর্শে দেশের 
অর্থনীতি সহসা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে এরূপ কোন উল্লাস ছিল না; 
বরং একটি অনহায় অবস্থা ব্যক্তকরণের সুরই ধ্বনিত হইয়াছে । অবশ্যন্তাবী 
পরিণতিরূপে মুদ্রাম!নহ্াস গ্রহণ করিবার পর ইহ! হইতে কি কি সুফল 
পাওয়া যাইতে পারে তাহার বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা হইয়াছে । 


“ডলার সম্পর্কে মূল্য প্রদান ব্য।লাক্ষের অসুবিধার সংশোধকবূপে 
কিছুকাল যাবৎ মুদ্রামান হাস করা হউক বলিয়া দাবী করা হইয়াছে । 
ভারত সরকার এই পন্থা অনুমোদন করেন নাই, কারণ তাহাবা মনে 
করিতেন যে ভারতীয় অর্থনীতির সাধারণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রামানহাস 
ভারতের ডলার দুশ্রাপ্যতার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে না। বিবিধ 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা ভারতের আমদানী নিয়ন্ত্রিত, জুতরাং মুদ্রামান হাসের 
মারফতে উচ্চ মূল্য স্থষ্টি রুরিয়৷ উহাতে ( আমদানীতে ) বাধা প্রদান করা 
প্রয়োজনীয় নহে, কাম্যও নহে । ভারতের রপ্তানী সামগ্রীর যোগান 
যেহেতু সন্কেচ প্রসার বিহীন (inelasti০) সেহেতু মুদ্রামান হাসের 
মাধ্যমে রপ্তানী দাম কমাইয়া মোট রপ্তানী উপার্জন বদ্ধি করিবার সম্ভাবনা 
নাই | কিন্তু যুক্তরাজ্যের ষ্টালিংএর মূল্যহাস করিবার সিদ্ধান্ত এবং উহার 
অনুসরণে অন্যান্ত দেশে অনুরূপ মুদ্রামানহাস এরূপ একটি পরিস্থিতি 
সৃষ্ট করিল যে ভারতের পক্ষে স্বীয় অর্থনীতির গুরুতর ক্ষতিসাধন না! 
করিয়া অনুরূপ কার্য পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিল । ভারতের 
রপ্তানী এবং আমদানী উভয় বাণিজ্য এতই অধিক পরিমাণে ট্টালিং 
অঞ্চলের দেশগুলির সহিত পরিচালিত হয় এবং দ্রব্যমূল্যস্তর পুর্বন হইতেই 
এরূপ অধিক যাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে ভারতের প্রতিযোগিতা 
ক্ষমতা ব্যাহত না করিয়া উহার রপ্তানী সামগ্রীর বাঁজারের অধিকাংশই 


মুদ্রা ব্যবস্থ! ও বিনিময় £ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগ ৪৬৩ 


ধ্বংস না করিয়া এবং অবশেষে আমদানীর পরিমাণ অধিকতর হ্রাস 
করিতে বাধ্য ন! হইয়া, ষ্টালিংএর তুলনায় টাকার মূল্য বৃদ্ধি অনুমোদন 
করা সম্ভব হইবে না|..." (মুদ্রামান হ্রাস সম্পর্কে ভারত সরকারের 
অর্থদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি )। 

২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু জনসাধারণের 
উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষণে বলিলেন £ “আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা 
প্রয়োগেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা অনেক সময়ে 
বিশেষ পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পাউণ্ডের মূল্যহ্াসরূপ এই 
নুতন পরিস্থিতি এক্ষেত্রে আমর! বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। 
আন্তজ্ছাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ষ্টালিং অঞ্চল আমাদিগের পক্ষে 
বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ; আমাদের বহির্ববাণিজ্যের সবিশেষ অংশ এই অঞ্চলের 
সহিতই সংযুক্ত । রপ্তানী বাণিজ্যের অধিকাংশই এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এবং 
আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য শুধু বজায় রাখাই নহে, উহা বৃদ্ধি করাও 
একান্ত প্রয়োজন । ডলার-্টালিং বিনিময় হার পরিবর্তনে আমর! যদি 
সমান কার্যযপদ্ধতি অবলম্বন না করিতাম তাহ! হইলে প্রধান রপ্তানী 
দেশগুলিতে আমাদের সামগ্রীর দাম অবিলম্বে বৃদ্ধি পাইত। উৎপাদনে 
ব্যাপৃত সকল ব্যক্তিকে এবং সকল ব্যবসায় স্বার্থকে ইহা বিরূপভাবে স্পর্শ 
করিত, সুতরাং আমাদের নিজেদের স্বার্থেই পাউণ্ডের মূল্যহ্বাসের দ্বারা 
ডলার টাকা বিনিময় হারের সংশোধন অবশ্যন্তাবী হইয়া উঠিয়াছিল। 
আর ঘটনাক্রমে নূতন বিনিময় হারের দ্বারা দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চলে 
আমাদের রপ্তানী বর্ধিত হইবে ।...টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য সম্পর্কে 
অথবা উহার ষ্টালিং অঞ্চলের মধ্যে মূল্য সম্পর্কে ইহার ( মুদ্রামান হাসের ) 
কোন তাৎপর্য নাই। কোন ব্যক্তির নগদ টাকা বা ব্যাঙ্ক আমানত 
স্পর্শ করা হইবে না। ডলার অঞ্চল হইতে আনীত সামগ্রী সম্পর্কে 
টাকার ক্রয়খক্তির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটবে না। অবশ্য একথা 
সত্য যে দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চল হইতে আমদানী সামগ্রীর দাম চড়িবে কিন্ত 
ইহার ছারা এই বুঝায় না এবং এরূপ কোন উপমংহার টান।ও ভুল যে 
সাধারণ দ্রব্যমূল্যস্তর এবং সেহেতু জীবন ধারণের ব্যয় এদেশে বৃদ্ধি 
পাইবে । জীবনধারণ ব্যয়ের সুচক সংখ্যায় (cost of living index) যে 
সকল সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত সেগুলি মূলতঃ দেশীয় উৎপাদন । আমদানী 
সামগ্রীর অধিকাংশের জন্যই আমর! ট্রার্লিং অঞ্চল দেশগুলির উপপ্ন নির্ভরশীল 
এবং ইহাদের মুল্যে কোনই পরিবর্তন ঘটবে না। এ একই কারণে 


৪৬৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


উৎপাদন খরচাও বৃদ্ধি পাইবে ন11...ভীবনযাত্রা নির্বাহের খরচার 
প্রধান উপকরণ হইল খাণ্য ও বন্ত্র। ভবিষ্যতে আমরা দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চল 
হইতে খাণ্য আমদানী যথাসম্ভব পরিহার . করিব। বস্ত্র সম্পর্কে ইহা 
বিবেচনা করিবার বিষয় যে তুলার জন্য আমরা যে সকল দেশের উপর 
নির্ভরশীল তাহাদের অধিকাংশই মুদ্রামান হ্রাস করিয়াছে |...আভ্যন্তরীণ 
দাম সমূহের কোন প্রবণত! সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বার! 
ব্যাহত কর! হইবে | সর্বশেষে ভারতের প্রধান মন্ত্রী বাস্তব অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতির এই বলিয়া বিশ্লেষণ করিলেন যে বিনিময় হারের সংশোধন 
আমাদের অর্থনৈতিক অসুবিধা সমূহের প্রতিবিধান নহে- _সাময়িক 
প্রতিষেধক মাত্র। এ প্রতিবিধানের জন্য সুপ্রতিঠিত কারণসমূহ 
অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং উহাদের অপসারণ করিতে হইবে । 


উপসংহার 


মুদ্রামান হাস সম্পর্কে একাধিক অর্থনীতিবিদ অভিমত দিয়াছিলেন যে 
উহার দ্বারা ভারতের বাণিজ্য ব্যালাল্সের ঘাটতি পুরণ করা সম্ভব হইবে না। 
আশ্চর্য্যের বিষয় হইল এই যে ভারত সরকারের অর্থদগ্তরের বিজ্ঞপ্তিতেই 
বলা হইয়াছিল “ভারতের রপ্তানী সামগ্রীর যোগান যেহেতু সঙ্কোচ প্রসার 
বিহীন সেহেতু মুদ্রামান হাসের মাধ্যমে রপ্তানী দাম কমাইয়া মোট রপ্তানী 
উপাজ্জন বুদ্ধি করিবার সম্ভাবনা নাই।” পার্লামেন্টের সন্মখে বিবৃতি 
প্রদানকালে স্বয়ং ভারতের তদানীন্তন অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই, ভারতের 
প্রধান কতিপয় রপ্তানী সামগ্রীর যোগানে এবং আমেরিকার মধ্যেই 
উহাদের চাহিদায় সঙ্কোচ প্রসারবিহীনতার (10০18811015 )প্রতি ইঙ্গিত 
করিয়া, মুদ্রামান হাসের দ্বারা ভারতের পক্ষে অধিক ডলার উপাজ্জনের 
এবং বাণিজ্য ব্যালান্সের ঘাঁটতি পুরণের সম্ভাবন! সম্পর্কে সন্দেহ প্রদাশ 
করিয়াছিলেন। শুধু প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু গভীর আব্মবিশ্বাসের 
সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন, “নূতন বিনিময় হারের ছার! দুর্লভ মুদ্রা 
অঞ্চলে আমাদের রপ্তানী বর্ধিত হইবে ।” 


অর্থ নৈতিক ঘটনা সকল সময়ে তত্বের ধরা বাঁধা পথ দিয় প্রবাহিত 
হয় না, সেই কারণে একাধিক অর্থনীতিবিদের নৈরাশ্যবাদী ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ 
করিয়া এবং পণ্ডিত নেহরুর আশাবাদী ভবিস্বদ্ধাণী সফল করিয়া ১৯৪৯-৫০ 
সালে ভারতের বাণিজ্য ব্যালাঁল্সের ঘাঁটতি যে অভীবনীয়ভাবে হাস 


ol 
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পাইয়াছে তাহাতে কাহারও আত্রগ্রাঘা বা আত্মপ্রশংসার অবকাশ নাই। 
১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্সের ঘাঁটতি ছিল ২১৯ কোটি 
২৬ লক্ষ টাকা, ১৯৪৯-৫০ সালে উহা ৯৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকায় হাস 
পাইয়াছে। আর যদি বলা.হয় যে মুদ্রামান হ্রাসের ফলাফল কেবলমাত্র 
ডলার অঞ্চলের সহিত ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্সের পৃথক হিসাব হইতে 
বিচার করিতে হইবে, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে 
১৯৪৮-৪৯ শালে ডলার অঞ্চলের সহিত ভারতের বাণিজ্য ঘাটতির 
পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, ১৯৪৯-৫০ সালে এ ঘাঁটতির 
পরিমাণ নগণ্য ৪৮ লক্ষ টাকায় আসিয়া দীড়াইয়াছিল । অবশ্য আমদানীর 
উপর বিবিধ বাধানিষেধ উহাতে ক্রীয়াশীল হইয়াছে, তবে মুদ্রামান হাসের 
অবদানকে অতিরঞ্জিত করিব না বটে, কিন্ত উহাকে লঘু প্রতিপন্ন করিবার 
প্রয়াস হইবে বিপথগামী । 


পাকিস্তানের অঙীকাতি__-৮915,5755 Refusal 


ষ্টালিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলি যখন প্রেট ব্রিটেনের সহিত একত্রে 
তাহাদের নিজ নিজ মুদ্রার বিনিময়মূল্য হ্রাস করিল, পাকিস্থান তখন 
মুদ্রামান হ্রাসে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল । সুতরাং পাউণ্ের তুলনায় ও 
ভারতীয় টাকার তুলনায় পাকিস্থানী টাকার দাম পুর্ববাপেক্ষা অধিক হইল । 
এক্ষণে একটি পাকিস্থানা টাকা ২৫'৯ পেন্সের সমান হইল | ও সময়ে 
পাকিস্থানের অর্থসচিব মিঃ গুলাম মহন্মদ লণ্ডনে একটি সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে 
পাকিস্থানের যুদ্রামান ত্রাস করিবার কারণস্বরূপ বলিলেন “যুদ্রামান 
হ্রাসের দ্বারা আমাদের ডলার উপাজ্ন তো বদ্ধিত হইত না বরং ইহা 
দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি করিয়া পাট উৎপাদনকারী 
কৃষককে প্রতিকূল অবস্থায় ফেলিত।”' পাকিস্থানের প্রধান ডলার 
উপাজ্জনকারী সামগ্রা হইল পাট কিন্তু কীচাপাট উৎপাদনের খরচা নির্ভর 
করে পুর্বববঙ্গের পাটচাষী কৃষকের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামের উপরে । 
“পুর্বববঙ্গে কৃষকের উপার্জনের অধিকাংশই ব্যয়িত হয় চাউল ক্রয়ে কিন্ত 
কয়েক বৎসর যাবৎ ব্রহ্মদেশ এবং শ্যামদেশে অস্থির পরিস্থিতির দরুণ 
পুর্ববঙ্গে চাউলের দাম বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ববঙ্গ তাহার প্রয়োজন 
অনুরূপ সমগ্র পরিমাণ চাউল উৎপন্ন করে না ।” 


যাহাই হউক পাকিস্থানের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল 
ঘনিষ্ঠ কিন্ত পাকিস্থানের মুদ্রামান হাস না করিবার দরুণ পাক-ভারত 


৩০ 


৪৬৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


বাণিজ্য ব্যাহত হইল | - কিছুকার পরে বাস্তব কতিপয় অসুবিধার সন্মুখীন 
হইবার পর ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্থানের সহিত নূতন 
বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সময়ে ভারত পাকিস্থান টাকার বদ্ধিত হারই 
স্বীকার করিয়া লয়। এ সালের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক অর্থভাগারও 
নূতন সদস্য হিসাবে পাকিস্থানের বিনিময় হার ঘোষণ| করিবার সময়ে, 
উহার টাকার বদ্ধিত বিনিময় হারই ঘোষণা করেন | | ১ ডলার= 
৩-৩০৮৫২ পাক্‌ টাক! অর্থাৎ ১ পাক্‌ টাকা=৩০'২২৫০ গেণ্ট |] 


৮ পুনর্ম'ল/নিরপণ বা। মুদ্রামান ব্াদ্বি—Revaluation 
0. Is a revaluation desirable? (B. A. 1952) 


মুদ্রামান হাসের ঠিক অব্যবহিত পরেই, ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্সের 
উপর উহার আগু প্রতিক্রিয়া সুফলপ্রস্থই হইয়াছিল । মুদ্রামান হাসের 
পুর্বব বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালে, ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রায় 
২১৯ কোটি টাকার মতন প্রতিকূল ছিল; কিন্তু মুদ্রামান হাসের পর 
বাণিজ্য ব্যালান্সের এই ঘাঁটতি দ্রুতগতিতে হাস পাইতে থাকে | ১৯৪৯-৫০ 
সালের এই ঘাঁটতি ৯৪ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ডলার অঞ্চলের 
সহিত ভারতের যে ঘ'টতি ছিল, মুদ্রামান হাসের পর তাহা প্রথমে নগণ্য 
পরিমাণে পরিণত হয় পরে ঘাটতির পরিবর্তে উদ্ধত্তের উত্তব ঘটে। 
ষ্টালিং অঞ্চলের “কেন্দ্রীয় ডলার রিজার্ভ” হইতে ভারত পুর্বে ডলার 
টানিত অধিক কিন্তু মুদ্রামান হাসের পরে ভারত এ রিজার্ভ হইতে ডলার 
প্রত্যাহার করা অপেক্ষা অধিক ডলার উহাতে প্রদান করিতে লাগিল । 
বাণিজ্য ব্যালান্দের এই উন্নতি হওয়ায় ভারত সরকার আমদানী নিয়গ্রণ 
কিছুটা শিথিল করিতে সক্ষম হন-__অত্যাবশ্যক আমদানীর জন্য অধিক 
পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করা সম্ভব হয়। 


কোরীয়ার যুদ্ধ সুরু হইবার পর কোন কোন দেশে, বিশেষ করিয়া 
আমেরিকায়, মাল সঞ্চয় (4৮০০০)1178) সুরু হইলে, ভারতীয় পণ্যের 
বৈদেশিক চাহিদা সবিশেষ বৃদ্ধি পাইল এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
ক্রেতাবীন বাজার (Buyers! market) বিক্রেতাধীন বাজারে (sellers 
market) পরিণত হইল | ডলার অঞ্চলে ভারতীয় পণ্যের নিশ্চিত চাহিদা 
প্রতিঠিত হইল। আবার কোরীয় যুদ্ধের দরুণ কীচামাল রপ্তানীকারী 
দেশ হিসাবে পাকিস্থানের গুরুত্ব সবিশেষ বুদ্ধি পায় এবং সেই কারণে 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় £ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগ ৪৬৭ 


পাকিস্থানী টাকার মূল্যও বৃদ্ধি পায়। ভারত -তখন পাকিস্থানী টাকার 
উচ্চমূল্যই স্বীকার করিয়া লয় এবং ইহার কয়েক সপ্তাহ পরেই (মার্চ, 
১৯৫১) আন্তর্জ।তিক অর্থভাণ্ডার পাকিস্থানী টাকার উচ্চমুল্যেই উহার 
বিনিময় হার স্বীকার করে| কিন্ত পাকিস্থানী টাকার বিনিময়-মূল্য 
অধিক হইলে এবং ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য কম হইলে উহা ভারতের 
পক্ষে অস্ুবিধাজনক ; কারণ ভারত পাকিস্থান হইতে আমদানীই করে 
অধিক । 


এই সকল কারণে ভারতের কোন কোন মহলে ভারতীয় টাকার মূল্য 
পুনরিরদ্ধারণ করিবার পক্ষে দাবী উিত হইল-_অর্থাৎ টাকার বৈদেশিক 
বিনিময় মূল্য পুনরায় ব্দ্ধি করা । ইহারই নাম রিভ্যালুয়েশন ( Revalua- 
tion ) | এই সময়ে আরও একটি .ঘটনার দ্বারা ভারতে মুদ্রামান বৃদ্ধির 
দাবী উত্সাহিত হয়; এ সময়ে ইউরোপের ভগ্ত “ভাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক 
কমিশন” (0. N. Economie Commission for Europe) পশ্চিম 
ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া পশ্চিম ইউরোপীয় 
দেশগুলিতে মুদ্রাস্কীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মুদ্রামান বৃদ্ধি (revaluation) 
করা সঙ্গত বলিয়া সুপারিশ করেন। ভারতেও শ্রীচুণিলাল মেহতা, 
ডাঃ জন মাথাই প্রমুখ ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদগণ মুদ্রামান বৃদ্ধি প্রয়োজন 
বলিয়! দাবী করেন । 


এই দাবীর সমর্থনে একাধিক যুক্তি প্রদর্শন-করা চলে । প্রথমতঃ, 
মুদ্রামান হ্রাসের অর্থ হইল বৈদেশিক মুদ্রার অনুপাতে টাকার মূল্য কম। 
বৈদেশিক মুদ্রার সহিত ( বিশেষ করিয়া এক্ষেত্রে ডলারের সহিত ) স্বর্ণের 
যোগস্ত্র থাকায়-_ইহার দ্বার! স্বর্ণের তুলনায় টাকার মূল্য কম সুচিত 
হইবে। স্বর্ণের তুলনায় টাকার মুল্য নিম্নস্তরে ধরিয়া রাখিবার অর্থ হইল 
মুদ্রাস্কীতির অবস্থা বজায় রাখা ৷ সুতরাং মুদ্রামান ব্বদ্ধি করিলে দ্রব্যমূল্য 
হাস হইবে-_মুদ্রাস্কীতি বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্ভব হইবে। 
দ্বিতীয়তঃ, বিদেশ হইতে আমাদিগকে খাদ্যদ্রব্য, শিল্পের কীচামাল ও যন্ত্র 
পাতি বহু পরিমাণে আমদানী করিতে হয়। মুদ্রামান বৃদ্ধি করিলে এই 
টাকায় অধিক বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাইবে ; অর্থাৎ সমপরিমাণ টাকায় 
অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা পাইলে, বিদেশী সামগ্রী অধিক পরিমাণে 
ক্রয় করিতে পারা যাইবে | বিদেশ হইতে আমদানী সস্তা হইবে এবং 
প্রচুর হইবে__ইহাতে সামগ্রীর দামস্তর হাস পাইবে। তৃতীয়ত, ইহার 
হ্বারা ভারতের রপ্তানী বাণিদ্্য ব্যাহত হইবে, এই ধারণা ভ্রান্ত । কারণ, 


৪৬৮ & ভারতীয় অর্থনীতি 


ভারতের রপ্তানী সামগ্রীগুলির অধিকাংশেরই বৈদেশিক চাহিদ1 বিশেষ 
অধিক। কোন কোন সামগ্রীর ( যথা__চাসড়া বা তৈলবীজ ) রপ্তানী 
ভাস পাইলেও, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, পাতগাল1 এবং পাট রপ্তানীর পরিমাণের 
দ্বারা উহা পুরণ হইয়া যাইবে । চতুর্থতঃ, বিদেশ হইতে আমদানীকৃত 
কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতির মূল্য হাস পাইলে ভারতীয় শিল্পে সস্তায় সামগ্রী 
উৎপাদিত হইতে পারিবে । ইহাতে একদিকে শিল্পজাত সামগ্রী সত্তা 
হইবার দরুণ জনসাধারণ উপরূত হইবে, অপরদিকে বিদেশী শিল্পের সহিত: 
দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে । পঞ্চমতঃ, আমদানী 
শুক্ক হইতে সরকারের আয় ভ্রাপ পাইবে বটে তবে উহা ব্যয় হ্রাস করিয়া 
পুরণ করিতে পারা যাইবে । 


মুদ্রামান বৃদ্ধির দাবী উদিত হইবার কিছুকালের মধ্যেই সরকারী মহলে 
এই প্রশ্নের বিবেচনা সুরু -হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে 
অনুসন্ধান করিয়া অভিমত প্রদান করেন যে টাকার মূল্য পুননির্ধারণ করিলে 
"মূল্য প্রদান ব্যালান্সের (Balance of payments) গুরুতর ক্ষতি সাধিত 
হইবে এবং কাষ্টমগ শুদ্ধ অত্যন্ত হ্রাস পাইবে । তাহারা আরও বলিয়া- 
ছিলেন যে, টাকার শতকরা ১৫ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি করিলে, উহার দরুণই 
'বহির্ববাণিজ্যের বাৎসরিক ঘাঁটতি হইবে ৫০ কোটি টাকা এবং শতকর! 
৩০ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি করিলে ঘাটতি হইবে বৎসরে ১৩৫ কোটি টাক] । 
ইহার পরেই ভারত সরকারের অর্থসচিব শ্রঁচিন্তামন দেশমুখ পার্লাষেণ্টে 
ঘোষণা, করেন যে ভারত সরকার মুদ্রামান হাসের কোন পুনর্ব্বিবেচন! 
করিতে প্রস্তুত নহেন। পার্লামেণ্টের দ্বারা গঠিত একটি ডিভ্যালুয়েশন 
-কমিটি অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়। অর্থপচিবকে সমর্থন করেন। মু্রা- 
মান বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরকারী মহলের প্রধান যুক্তি ছিল, উহার দ্বারা 
ভারতের রপ্তানী অত্যন্ত হাস পাইবে এবং বাণিজ্য ব্যালান্দের ঘাটতি 
- অত্যন্ত বুদ্ধি পাইবে । 


সময় অন্থযায়ী এবং বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী মুদ্রামান হাস. (Devalua- 

tion) এবং মুদ্রামান বৃদ্ধি (239৮8189197) প্রয়োজন হয় । ভারতের 

বাণিজ্য ব্যালাঞ্সের ঘাটতি যখন বিশেষ ভাবেই হ্বাস পাইয়াছিল, ভারত 

যখন উদ্ধত্ত ডলার অর্জন করিতেছিল এবং আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কায় 

আমেরিকা মাল সঞ্চয় (9:০০৮-1178) করিতেছিল-_তখন মুদ্রামান বদ্ধির 

(Revaluation) স্বপক্ষে যুক্তি ছিল অধিকতর সঙ্গত । তাহার পর 
. বৎসরই মুদ্রামান ভাস সত্বেও বাণিজ্য ব্যালান্সের ঘাটতি প্রভূত পরিমাণে 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় £ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগ ৪৬৯ 


বৃদ্ধি পাইল, কোরীয় যুদ্ধের অবসান না হইলেও বৃহৎ শক্তি কর্তৃক 
মাল সঞ্চয় থামিয়া গেল এবং দ্রব্যূল্যস্তর পুর্ববাপেক্ষা হাস পাইল । 
সুতরাং বর্তমানে, মুদ্রামুল্য বৃদ্ধি (7১০৮৪1961০7) করিলে, লাভ অপেক্ষা 
ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক | 


ভারতের বর্তমান মুদ্রামান Present Monetary Stan- 


ডিএ India 
. Discuss the main features of the present currency 


system of India. (7. A. 1955) 


ভারতের মুদ্রামান এক্ষণে আর ্রালিং বিনিময় মান নহে | আন্ত- 
জ্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারে যোগদান করিবার কয়েকমাস পরেই ১৯৪৭ সালের 
৮ই এপ্রিল তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধির ৪০ ও ৪১ ধারা কেন্দ্রীয় আইন 
পরিষদের দ্বারা সংশোধিত হইয়াছিল । এ ছুই ধারা অনুযায়ী রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক নিদ্দিষ্ট হারে ষ্টালিং ক্রয় বিক্রয় করিতে বাধ্য ছিল। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের এই বাধ্যকতাই টাকা ও ষ্টালিংএর মধ্যে যোগ সুত্র স্থাপিত 
রাখিয়াছিল এবং ভারতে ষ্টালিং বিনিময় মান স্থাপিত রাঁখিয়াছিল । এই 
ধারা দুইটি সংশোধন করিয়া! বলা হইয়াছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অতঃপর 
শুধু এক প্রকারই বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ ষ্টালিং ক্রয় বিক্রয় করিবে না, 
উহ! টাকার পরিবর্তে অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রাও ক্রয় বিক্রয় করিবে ; কি 
হারে এবং কি সর্তে উহা করা হইবে তাহা ভারত সরকার নির্ধারিত 
করিয়া দিবেন । 

আন্তঙ্জ1তিক অর্থভাগ্ডারের সদস্যরূপে ভারত তাহার টাকার বিনিময়হার 
ডলার ও স্বর্ণের হিসাবে ব্যক্ত করিয়াছিল । তখন যে হার উল্লেখ কর] 
হইয়াছিল মুদ্রামান হ্রাসের পর তাহার পরিবর্তন করা হইয়াছিল । 
আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের সন্মতিক্রমেই মুদ্রামান হাস সাধিত হইয়াছিল । 

ষ্টালিং বিনিময় মান পরিত্যক্ত হইলেও, মুদ্রামান হ্রাসের পূর্বের ও পরে 
ষ্টালিংএর সহিত টাকার বিনিময়হার অপরিবত্তিত রাখা হইয়াছে অর্থাৎ 
১ শিলিং ৬ পেন্স! ভারত এখনও ষ্টালিং অঞ্চলের মধ্যে রহিয়াছে তবে 
এই থাক! বা না থাকা সম্পূর্ণ তাহার ইচ্ছাবীন। স্বাধীন ভারতে টাকাও 
স্বাধীন হইয়াছে । 


*১৯৫১-৫২ সালে ভারতের বহির্ব্বীণিজ্যের ঘাঁটতি হইয়াছিল ১৫৬ 
কোটি টাকার | 


8৭০ ভারতীয় অর্থনীতি 


সুতরাং বর্তমানে ভারতের মুদ্রামান ব্যবস্থাকে অভিহিত কর! যায় 
আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাগারের আওতায় আন্তর্জাতিক মুদ্রামানদূপে (৮ 


টাকার বিনিময় মূল্যের যৌক্তিকতা বিছা 


Justifiability of the Exchange value of the Rupee 


Q. What tests would you apply to determine whether 
the present exchange value of the. rupee is justified ? 
(B. Com. 1950). 


ষ্টালিংএর হিসাবে টাকার বর্তমান বিনিময়মুল্য হইল ১ শিলিং ৬ পেজ 
এবং ডলারের হিসাবে উহা হইল ২১ সেপ্ট | টাকার এই বর্তমান বিনিময়- 
মূল্য যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা বিশ্লেষণের জন্য তিনটি বিষয় বিচার করিতে 
হইবে £ (১) দেশের মধ্যে এবং দেশের বাহিরে দামস্তরের পারস্পরিক 
সম্পর্ক (২) বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থা এবং (৩) আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক 
কাঠামো সুদৃঢ় করিবার প্রয়োজনীয়তা এবং পন্থা । 


(১) দ্ামন্তরের সম্পর্ক-_আমাদের দেশের মধ্যে টাকার মূল্য 
যদি কম হয় এবং বাহিরে যদি অন্তান্ত দেশে তথাকার মুদ্রার দাম অধিক হয় 
তাহ! হইলে মৌলিক অসংযোজনশীলতার (fundamental disequilibrium ) 
উত্তব ঘটিতে পারে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় ষ্টালিং অথবা ডলারের যে 
অনুপাতে আভ্যন্তরীণ মূল্য হাস হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক অনুপাতে 
আমাদের টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্যের হ্রাস ঘটিয়াছিল ; অর্থাৎ ষ্টালিং বা 
ডলার ব্যবহারকারী দেশে জিনিষপত্রের দাম যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, 
আমাদের দেশে জিনিষপত্রের দাম তাহা অপেক্ষা অধিক অনুপাতে বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল । ইহ! শুধু যুদ্ধের সময়কার অবস্থাই নহে বর্তমানের অবস্থ। এই 
প্রকার । সুতরাং পুর্বেবর তুলনায় টাকার বিনিময় মূল্য হাস করিবার 
যৌক্তিকতা ছিল, নচেং ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত 
হইত এবং বৈদেশিক সামগ্রীর দ্বারা দেশের বাজার ছাইয়া যাইত বিদেশী 
ব্যবসায়ীগণ ভারতের দ্রব্যমূল্যের আধিক্য ভোগ করিয়া লইত এবং 
ভারতের সামগ্রী বিদেশেও বিক্রয় হইত না; দেশের পণ্য কঠোর 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইত। ডলারের তুলনায় মুদ্রামান হাস করিয়া 
যে বিনিময় মূল্য দাড়াইয়াছে তাহা এই দিক হইতে বিচার করিলে যুক্তি 
সঙ্গতই হয় | কিন্তু কথা হইল যে ডলারের তুলনায় টাকার বিনিময় মূল্য 
হাস করিলেই কি যথেষ্ট হইল ? যূদ্ধের পুর্বেবেও ১ টাকার বিনিময় 


NN 


॥ 


bl 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় 8৭১ 


মূল্য ছিল ১ শিলিং ৬ পেন্স, বর্তমানেও টাকার বিনিময় মুল্য হইল 
১ শিলিং ৬ পেক্স, কিন্ত যুদ্ধের পুর্বেবর তুলনায় গ্রেট বিটেনে দ্রব্যমূল্য 
বর্তমানে যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার অনুপাতে ভারতে বর্তমানে 
দ্রব্যমূল্য বুদ্ধি পাইয়াছে অনেক অধিক । সুতরাং শুধু ডলারের হিসাবেই 
নহে, ষ্টালিংএর হিসাবেও টাকার বিনিময় মূল্য হস করা উচিত ছিল। 
অর্থাৎ ডলারের হিসাবে ট্টালিংএর বিনিময় মূল্য যে পরিমাণে হস কর! 
হইয়াছে টাকার বিনিময় মুল্য তাহ? অপেক্ষা সামান্য অধিক পরিমাণে হাস 
করা উচিত ছিল। 


(২) বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থা_দেশের বাণিজ্য ব্যালা্গ 
যদি ক্রমাগতই প্রতিকূল হইতে থাকে তাহা হইলে উহার মধ্যেও মৌলিক 
অগংযোজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে । বিশেষ করিয়া উহার 
পরিচয় পাওয়া যাইবে, যদি নাকি দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের অন্ত 
বৈদেশিক মুদ্রা অৰ্জ্জন অত্যাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। আমাদের দেশের 
পক্ষে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। সুতরাং ডলারের হিসাবে টাকার বিনিময় 
মূল্য হস করিয়া যে স্তরে দাড় করান! হইয়াছে তাহ! যুক্তি সঙ্গত ; 
ডলার অঞ্চলে আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আমদানী হাস 
পাইয়াছে। ডলার অঞ্চলের সহিত আমাদের বাণিজ্য ব্যালান্সের ঘাটতি 
প্রভূত পরিমাণে কমিয়াছে। কিন্ত ষ্টালিংএর সহিত টাকার বিনিময়, 
মূল্য যে অপরিবর্তিত রহিল তাহার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা সহজসাধ্য 
নছে। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের - শতকরা ৭৫ ভাগ যদি ষ্টালিং 
অঞ্চলের সহিতই হয়, তাহ! হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি পুরণের 
জন্য যে টাকার বিনিময় হাস করা হইল তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা! 
আগিতে পারে না, যতক্ষণ না ষ্টালিংএর তুলনায় টাকার বিনিময় মূল্য 
হাস হইতেছে । 


(৩) আভ্যন্তরীণ অৰ্থনৈতিক কার্ঠামো-_অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের দ্বার! আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করা প্রয়োজন । 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হইল অধিক সম্পদ উৎপাদন এবং 
অধিক সম্পদ ভোগ | কিন্তু শুধু জনসাধারণকে (অন্নবন্ত্রবিহীন ক্ষয়িষ্ণু 
ডনগাধারণ ) অধিক প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিতে আহ্বান জানাইলেই অধিক 
উৎপাদন সম্ভব হইবে না-উহার জন্য অধিক পরিমাণে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন । 
মৌলিক শিল্প গড়িবার মাল মশলাও প্রয়োজন । উহ! সংগ্রহের জন্য 
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আমাদিগকে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করিতে হইবে 
শুধু বাণিজ্যের ঘাটতি মিটাইলেই হইবে না বাণিজ্যের উদ্ৃত্ত আনিতে 
হইবে | ইহ] করিতে হইবে শুধু ডলার অঞ্চলেই নহে, ট্টালিং অঞ্চলেও 
বটে,_-আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের তিনচতুর্থাংশ যে অঞ্চলে হইয়া থাকে । 
উহার জন্য ট্ার্লিংএর হিগাবে আমাদের টাকার বর্তমান বিনিময় মূল্য হস 
করা প্রয়োজন। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন বটে যে এরূপ করা 
হইলে আমদানী সামগ্রার তো দাম বাড়িবে__-এবং সেক্ষেত্রে তে! যন্ত্রপাতির 
দাম বাড়িবে। কিন্তু উহার উত্তর হইবে এই যে আমরা ট্টার্সিংএর হিসাবে 
টাকার বিনিময় মূল্য হাস করিয়া বাণিজ্যের উদ্ধৃত্ত ঘটাইব এবং এ 
উদ্ৃতের ছারা বৈদেশিক মুদ্রা দিয়া বৈদেশিক যত্্পাতি কিনিব। যদি 
বৈদেশিক যন্ত্রপাতির দাম বৃদ্ধি পায় উহা বৈদেশিক ব্যবগায়ীকে অধিক 
আগ্ৰহান্বিত করিবে ভারতেই যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিতে । শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
যদি যন্ত্রপাতি বাবদ খরচা অধিক হয় তাহ? হইলে তাহাকে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ অর্থ সাহায্যের দ্বারা ক্ষতিপুরণ করিব। বৈদেশিক যন্ত্রপাতির 
দ্বারা যপ্রপাতিই তৈয়ারী করিব__-তখন আর বৈদেশিক যন্ত্রপাতি ক্রয় 
করিব না। 

সুতরাং ষ্টার্লংএর হিসাবে টাকার বর্তমান 


বিনিময়মূল্যের যোক্তিকতা 
প্রদর্শন করা চলে না। 


1) 


পর্ঝবিংশ অধ্যায় 


ব্যান্ক ব্যবসায় ও টাকার বাজার 
Banking & Money Market 


ঘ ব্যান্ক ব্য বস্ু1—lndia’s Banking System 


Q. What are the different types of banks we have 
in India? (B. A. 1937). What are the principal cons- 
tituents of the Indian Money Market? Briefly describe 
their functions (B. A. 1948). Briefly describe the Indian 
Banking system and point out its weakness, if any 
(B. A. 1947). Describe the banking system of India 
(B. Com. 1938, °40, 42, 45, °47). 


ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গঠনকারী প্রতিষ্ঠান একই পর্যায়ের নহে । 
ব্যাঞ্চের কার্যকলাপ মূলতঃ অভিন্ন হইলেও বিভিন্ন পর্য্যায়ের ব্যাঙ্ক ভিন্ন 
ভিন্ন ক্ষেত্রে স্ব স্ব ক্রিয়া কলাপ সীমাবদ্ধ রাখিতে পারে । এই ভাবে 
আমাদের দেশে বিভিন্ন পর্য্যায়ের ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়; এইরূপ 
সকল পর্ধ্যায়ভুক্ত ব্যাঙ্কের সমাবেশেই ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গঠিত । 


(১) দেশীয় ব্যাক ব্যবসায়ী (Indigenous bankers)— 
শ্রফ, সাহুকার, মহাজন প্রভৃতি নামে ইহারা পরিচিত। ইহাদের 
কারবার ব্যক্তিগত ব৷ পারিবারিক । ইহারা বাহির হইতে আমানত 
গ্রহণ করে না অথবা অংশ পত্রের (৪9৮০) মারফত পুঁজি সংগ্রহ 
করে না। নিজেদের অর্থের দ্বারাই তাহারা কারবার পরিচালনা করে। 
ইহাদের কা্য্যপদ্ধতি হইল প্রাচীন এবং সুদের হারও চড়া | 


(২) যৌথ পুঁজি ব্যাক (Joint Stock Banks)— ভারতীয় 
কোম্পানী আইনের আওতায় রেজেস্্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলি হইল যৌথপু*জি ব্যাঙ্ক । 
ইহারা জনগাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া থাকে, হুণ্ডি 
ভাঙ্গাইয়া দেয়, বিভিন্ন দিকিউরিটি লইয়া দাদন দিয়া থাকে, শেয়ার ক্রয় 
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বিক্রয় করে। ইহার! স্বপ্পমেয়াদী খণ দিয়া থাকে এবং উহার দ্বারা 
শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে যতটা সহায়তা করা যায় তাহা করিয়া থাকে ॥ 
ইহাদের কাধ্য পদ্ধতি পাশ্চাত্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে পরিচ।লিত। 


(৩) ইম্পিব্িয়াল বযার্ক (Imperial 7800) ইন্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক একটি যৌথ পঁজির কারবার ; কিন্তু তবু ইহ! একটি বিশেষ ধরণের 
ব্যাঙ্ক । ১৯২১ সালে বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও বোন্বাইয়ের তিনটি প্রেসিডেন্সী 
ব্যাঙ্কের সময়েই এই ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠনের 
পুর্বে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার সমূহের বহুপ্রকার ব্যাঙ্ক 
সংক্রান্ত কাধ্য ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ছারাই সম্পন্ন হইত। ইহার কার্ষ্যের' 
উপর অনেক বিধি নিষেধ ছিল এবং বিশেষ আইনের দ্বারা ইহার কাধ্য- 
কলাপ নিয়ন্ত্রিত হইত । ইহার পরিচালনাতেও সরকারের মনোনীত 
সদস্ক অংশ গ্রহণ করিতেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর ইহার, 
কাধ্যকলাপের উপর বহুবিধ বাধা নিষেধ অপসারিত হইল কিন্তু ইহা! 
সম্পূর্ণরূপে একটি অতি সাধারণ যৌখপুঁজি ব্যাঙ্কের পর্য্যাগ্নে নামিয়া 
গেল না। কারণ, ব্যবস্থা থাকিল যে নব প্রতিষ্ঠিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
যে সকল স্থানে শাখা থাকিবে না সেই সকল স্থানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেণ্টরূপে কাৰ্য্য করিবে | . 


(৪) বিনিজয় ব্যাক (Exchange Banks) বিনিময় ব্যা্ক-- 
গুলি হইল ভারতের কারবারে. লিপ্ত বৃহত্তর বৈদেশিক ব্যাঙ্ক । ইহাদের" 
প্রধান কাৰ্য্য হইল বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিদিগকে ধাণদান করিয়া' 


ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য পুষ্ট করা। ইহারা বিদেশী মুদ্রার বিল ক্রয় করে, 
জাহাজী বিল এবং অন্যান্ত দলিলের উপর খণদান করে । বৈদেশিক, 
হণ্ডি হইল এইরূপ দলিল। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইহারা খণ 
দিয়া থাকে তবে আমদানীকৃত মাল বন্দর হইতে দেশের অভ্যন্তরে প্রেরণের 


জন্য । এই পর্যায়ের ব্যাঙ্কের মালিকানা ও পরিচালনা বিদেশীগণের 
হস্তে | 


(৫) ব্িজার্ভ ব্যাক (The Reserve Bank) ১৯৩৪ সালের 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধি অনুযায়ী ১৯৩৫ সালে ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত 
হইয়াছিল । ইহার অংশ পাঁজি (Share 08718)) ছিল ৫ কোটি টাকা 
এবং এক একটি অংশের মূল্য ছিল ১০০২ টাকা । উহার পরিচালনার 


জন্য ১৬ জন সদস্য লইয়া একটি কেন্দ্রীয় পরিচালক সংসদ গঠিত ছিল। 
ইহার মধ্যে অর্দেক ছিলেন সরকারের দ্বারা মনোনীত এবং অর্ধেক ছিলেন 
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অংশীদারগণের দ্বারা নির্ববাচিত। প্রধান কর্ম্মকর্ততারূপে থাকিতেন একজন 
গভর্ণর । এই কেন্দ্রীয় সংদদ ব্যতীত (প্রথমে পাঁচটি এবং পরে বৃ হ্মদেশে 
বিভক্ত হইবার পর ) চারিটি “স্থানীয় সংসদ” ছিল। ১৯৪৯ সালের 
১লা জানুয়ারী হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মর্য্যাদায় এবং এই গঠন পদ্ধতিতে 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । এক্ষণে ইহা রাষ্ট্রায়ত্ত (786198811501) হইয়াছে 
অর্থাৎ ইহা এক্ষণে অংশীদারী ব্যাঞ্চ হইতে সরকারী ব্যাঙ্কে পরিণত 
হইয়াছে । ব্যাঞ্ষের পরিচালক সংসদে বর্তমানে সদস্য আছেন ১৪ জন 
এবং সকল সদস্যই ভারত সরকারের ছ্বারা নিযুক্ত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
যথাযথ সিকিউরিটি রাখিয়া নোট প্রচার করে। গিডিউল ও অসিডিউল 
ব্যাঙ্ক সকল তাহাদের আমানতের নিদ্দিষ্ট অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রাখিয়া 
থাকে । ইহা সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবেও কার্য করে । 


ইহা ব্যতীত কতিপয় বিশেষ ধরণের ব্যান্কও আছে। যথা সমবায় 
ব্যাঙ্ক (Co-operative Banks), শিল্প ব্যাঙ্ক (Industrial Banks), জমি 
বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Bank), পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক বা 


দেশীয় ব্যাক ব্যবসায়ী, Indigenous Bankers 


Q. State the functions performed by the indigenous 
banker. (B. A. 1942). Give a brief account of the indi- 
genous system of Indian Banking (B. Com. 1931). 


দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট এবং গুরুত্ব- 
পুর্ণ স্থান অধিকার করে কিন্তু সাধারণ ব্যাঙ্ক ব্যবপায়ীদের কাধ্যপদ্ধতির 
সহিত ইহাদের কার্য্যপদ্ধতির একাধিক বিষয়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান । 
অবশ্য পদ্ধতির পার্থক্য থাকিলেও, তাহাদের কার্ধ্যের প্রকৃতি মূলতঃ খণ 
প্রদান কর]। যেকোন সাধারণ ব্যাঙ্কের প্রকৃতির ইহা একটি দিক। 
এই ধরণের মাধ্যমে দেশের শিল্প, কষি ও বাণিজ্য যে উপকার লাভ করে 
তাহ! অকিঞ্চিৎকর নহে । 

দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবপায়ীর কারবার প্রধানতঃ একমালিকান! পদ্ধতিতে 
সংগঠিত । ইহাদের ব্যবসা এক মালিকানা! ও তত্বাবধানের মধ্যে 
পরিচালিত হয়-_ইহাকে অনেকটা পারিবারিক .ভাবে সংগঠিত ব্যবসায়ও 
বলা যায় । কারণ, বহুক্ষেত্রে ইহা বংশপরম্পরাগত ভাবে পরিচালিত 
হয়। জনগমট্টির মধ্যে একাধিক শ্রেণী দেখিতে পাওয়! যায় যাহাদের 
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ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে পারিবারিক ব্যবসায় বলিয়া নিদ্দিষ্ট করা যায় ; যথা, 
মাড়ৌয়ারী, জৈন, ক্ষেত্রী ইত্যাদি | দেশায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ তাহাদের 
কারবারে প্রয়োজনীয় গঁজি নিজেদের সঙ্গতি হইতেই সংগ্রহ করে; 
পাশ্চাত্যধরণের সুসংগঠিত বাণিজ্যগত ব্যাঙ্কগুলির (০rganised commer- 
cial banks of the western type) ন্যায় আমানত আকর্ষণ বা সংগ্রহ 
করা ইহাদের ব্যবসায়ের নিয়মিত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নহে। অবশ্য 
এইরূপ কাধ্য যে ইহাদের ক্ষেত্রে একেবারে বিরল তাহা নহে । 
কখন কখন তাহার! জনপাধারণের নিকট হইতে আমানত সংগ্রহও করে, 
এমন কি জনসাধারণের নিকট গৃহীত আমাঁনতকে চলতি (current) 
অথবা স্থায়ী (9$৭)-__এইরূপ পদ্ধতিতে বিভক্ত করিবার দৃষ্টান্তও 
রহিয়াছে । সাধারণতঃ ইহাদের বাজার সুনাম বেশ অধিক থাকায় 
জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত সংগ্রহে ইচ্ছক হইলে সে ইচ্ছা 
পুরণে ইহাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। যৌথপজি ব্যাঙ্কগুলির 
তুলনায় ইহার! সংগৃহীত আমানতের উপর অপেক্ষাকৃত অধিক হারে সুদ 
দিয়া থাকে । প্রয়োজনের সময়ে ইহারা পারস্পরিক সাহায্যে অগ্রসর 
হয় ; যৌথপঁ,জি ব্যাঙ্ক এমন কি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ 
সংগ্রহের মত বাজার সুনামও তাহাদের কেহ কেহ রাখে। 


অতএব মূলতঃ স্বীয় সঙ্গতি, প্রয়োজন হইলে জনসাধারণের নিকট 
হইতে গৃহীত আমানত এবং বিপদ হইলে যৌথপঁজি ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে গৃহীত খণ__ইহাই হইল দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগের কারবারী 
পুজি (Working Capital) | ইহা হইতে তাহারা খণ প্রদান করিয়া 
থাকে । সমগ্র উৎপাদনশীল এবং অন্ুুৎপাদনশীল কার্ষ্যে প্রদত্ত থাণের 
মধ্যে দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগের দ্বার! প্রদত্ত খণ পরিমাণের দিক হইতে 
নগণ্য স্থান অধিকার করে না। বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি অবলম্বনে তাহারা 
এই খণ প্রদান করিয়া থাকে ; সাধারণতঃ লিখিত প্রমিসরি নোটের 
উপর তাহারা খণ দিয়া থাকে, তবে খণের পরিমাণ যদি অধিক হয় তাহা 
হইলে কোন জামীনদারের (৪০০15) স্বাক্ষর লওয়া হয়। আর এক 
পদ্ধতি হইল যে মহাজনের খাতায় ষ্ট্যাম্পের উপর স্বাক্ষর করিয়া খাতক 
(৫১০৫) খণ গ্রহণ করে, বিস্তারিত সর্ভাদি উহাতে লিখিত থাকে না, 
মৌখিকভাবে বুঝাপড়া থাকে । কখনও কখনও আইনগ্রাহ কাগজে বণ্ড 
বা চুক্তি পত্র রচনা করা হয় এবং উহাতে খণের সর্্ভাদি বিস্তারিতভাবে 
সন্নিবিষ্ট করা থাকে । জমি অথব স্বর্ণ বা রৌপ্য ন্যায় দামী সামগ্রী বন্ধক 


সহ 
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রাখিয়া খণ দেওয়া হইয়া থাকে । জমি বন্ধক থাকিলে অবশ্য লিখিত 
দলিল তৈয়ারী প্রয়োজন হয়, কারণ জমি সংক্রান্ত আইনে বিভিন্ন জটিলতা 
বিদ্যমান ; স্বর্ণ রৌপ্যের বন্ধকীতে থাণ প্রদানের রেওয়াজ বিশেষভাবেই 
প্রচলিত কারণ জনসাধারণের সঞ্চয় এই সকল মূল্যবান ধাতুতে গ্রথিত 
থাকে এবং ইহাদের বন্ধকীতে খণ প্রদানের প্রক্রিয়া খুব সরল হইতে 
পারে । দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ হুণ্ডি কাটিয়া ও হঙি ভাঙ্গাইয়! থাণ 
প্রদান করিতে পারে ।॥ ছোটো খাটো ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ বন্দর অথবা 
গুরুত্বপুর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্রে অবস্থিত বৃহত্তর ব্যাঙ্ক ব্যবসারীদিগের উপর 
হুণ্ডি কাটিয়া থাকে । বৃহত্তর অফগণ সাধারণতঃ তাহাদিগের টাকা দিয়াই 
এই হুণ্ডিগুলি ভাঙ্গাইয়৷ দেয় । হুণ্ডির মধ্যে দর্শনী হুণ্ডিও থাকে (sight 
018) অথবা মুদ্দতী হুণ্ডিও (60১০ ৮8) থাকে । বৃহত্তর অফদিগের 
অর্থাভাব ঘটিলে যৌথপঁজি ব্যাঙ্ক অথবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট 
তাঁহার! কখন কখনও হুণ্ডি ভাঙা ইয়া লইতে পারে | 

ইহার! শিল্পী ব্যবসায়ী বা দৌকানদারদিগকে ধাণ দিয়া থাকে । 
মফঃস্বল অঞ্চলের বেনিয়৷ কৃষকদিগকে চাষের জন্য খণ দিয়া থাকে এবং 
গ্রামের মধ্য হইতে সহরের শস্য চলাচলে সহায়তা করে । ইহারা অনেক 
সময়ে গ্রামের উৎপাদিত ফল নিজেরাও ক্রয় করে । 

দেশীয় ব্যাঙ্কারদের মধ্যে সেইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য নহে যাহারা 
একই সঙ্গে ব্যাঙ্কার এবং ব্যবসায়ী । ব্যবসায় যাহারা করে তাহারা! 
অধিকাংশই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী,_ফড়ে মহাজন । ইহার! একদিকে সুদের 
জন্য দাঁদন দেয় আবার অপর দিকে দাঁদন দিয়! মাল ক্রয় করে। ব্যাঙ্কার 
হিসাবে তাহারা সুদ হইতে আয় করে, ব্যবসারীরূপে তাহার! মাল বিক্রয় 
করিয়া মুনাফা করে। কোন কোন মহাজন ব্যবসায়ীকে খণ প্রদান 
করে নির্দিষ্ট সুদে, আবার ব্যবসায় হইতে লাভ হইলে তাহারও অংশ 
প্রাপ্তির বিনিময়ে | 


ক্রাট এবং উন্নয়নের কর্ম্মপ্রভ্তাব_Defects & Sugges- 
tions for Improvements 

ক্রাটি__(১) দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ বাহির হইতে আমানত গ্রহণ 
করিবার পদ্ধতি যথেষ্ট পরিমাণে অনুসরণ করে না । সুতরাং ক্রমিক বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণের সহিত সামপ্লস্য রাখিবার জন্য যে 
পরিমাণ খণের প্রয়োজন, তাহা তাহারা যথাযথ প্রদান করিতে অসুবিধা 
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বোধ করে । অগিকন্ধ দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ আমানত গ্রহণের পদ্ধতি 
অবলম্বন করিলে গ্রাম্য অঞ্চলের সঞ্চয় যে ভাবে একত্রিত ও সংগৃহীত 
হইতে পারিত তাহা আর হইয়া উঠে না। 


(২) ইহাদের লেনদেন অধিক পরিমাণে হুণ্ডির মাধ্যমে পরিচালিত 
হয় না--নগদ টাকার মাধ্যমে ইহাদের কারবার পরিচালিত হয় বেশী । 
হুণ্ডির বাবহারের দ্বার! ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে সামঞ্জস্য আনয়ন 
সম্ভব হইবার কথা তাহা আর হইয়া উঠে না। 


(৩) ইহাদের কারবার পদ্ধতি প্রাচীনপন্থী ; সুসংগঠিত বাণিজ্যগত 
ব্যাঙ্ক সমূহের স্যার আধুনিক পদ্ধতি ইহারা অবলম্বন করে না। কারবার 
পদ্ধতির এই প্রাচীন রূপ একদিকে যেমন তাহাদের কারবারের যথোচিত 
প্রগার রুদ্ধ করে, অপরদিকে সেইরূপ যৌথপু'জি ব্যাঙ্ক সমুহের সহিত 
ইহাদের সংযোগ সাধনে প্রতিবন্ধক রূপে ক্রিয়া করে | 


Q. By what methods, if any, can he (indigenous banker) 
be brought within the organised banking system of the 
country? (B. A. 1942) 


উন্নয়ন পদ্ধতি_(১) দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগকে আধুনিক 
কারবার প্রক্রিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । যৌথপভি ব্যাঙ্ক সমূহ হিসাব 
রক্ষা ও হিদাব পরীক্ষার যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে, ইহাদিগকেও 
অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে । বিশেষ করিয়া বিল এবং 
চেকের ব্যবহার প্রসারের জন্য ইহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে । 


(২) ইহাদের মধ্যে যাহারা অপর কোন ব্যবসা বাণিজ্যে লিগ না 
থাকিয়া! কেবলমাত্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ থাকিতে প্রস্তুত 
থাকিবে তাহাদিগকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি অনুমোদিত তালিকা স্থাপন 
কর! প্রয়োজন এবং ও|লিকাস্থিত ব্যাঙ্কারদের রি-ডিসকাউন্টিং সুবিধা 
দেওয়া প্রয়োজন | তবে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে আমানতের 
একটি অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জম| রাখিবার যে নিয়ম আছে তাহা 
তাহাদের ক্ষেত্রে প্রথমে প্রয়োগ করিলে চলিবে না, কারণ ইহ।দের 
সঙ্গতি অল্প। 


(৩) যাহারা অপর কারবার হইতে নিজদিগকে সম্পূর্ণবূপে বিচ্ছিয় 
রুরিতে পারিবে না, তাহাদিগকেও সুসংগঠিত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আওতায় 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও টাকার বাজার ৪৭৯ 


আনিতে হইবে | যৌথপঁজি ব্যাঙ্ক ও ইল্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে 
ইহাদিগকে কঙ্জ্ দেওয়া বা হুণ্ডি ভাঙ্গাইয়া দেওয়া প্রয়োজন | 


যৌথপঁ'ভি ব্যাক, Joint Stock Banks 


দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সহিত আধুনিক পদ্ধতিতে সংগঠিত 


ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভুত হইয়াছিল । প্রেগিডেন্দী ব্যাঙ্কগুলি 


(যাহাদের সংমিশ্রণে উত্তরকালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছিল ) 
অৰ্দ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বিধায় বিভিন্ন বাধানিষেধের মধ্যে কার্ধ্য করিত, 
অপর দিকে একচেঞ্জ ব্যাঙ্ক গুলি ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যেই অর্থ বিনিয়োগে 
ব্যাপৃত । ক্রমবর্ধমান ব্যবগায় বাণিজ্যের প্রয়োজনে পাশ্চাত্য ব্যাঙ্ক 
সংগঠনের অনুকরণে যৌথপুজি ব্যাঙ্কের উদ্ভব হইল । এই ধরণের 
ব্যাঙ্ক সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল ১৮৬৩ সালে ; ১৮৭০ সালে উহাদের 
সংখ্যা দীড়াইল ৭ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষে উহা দীড়াইল ১৪ । 
ইহাদের মধ্যে অবশ্য অনেকগুলিই ইউরোপীয় মালিকানা এবং পরিচালনার 
অধীন ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বদেশী আন্দোলনের বেগে 
যৌথপুজি ব্যাঙ্কের সংখ্যা বিশেষ করিয়া ভারতীয় মালিকানা এবং 
তত্বাবধানে, বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে 
এবং তাহার অব্যবহিত পরেই বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছিল । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে এবং অব্যবহিত পরেও ও ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
হইয়াছিল | 

বর্তমানে ভারতীয় যৌথপু'জি ব্যাঙ্ক বলিতে ভারতীয় কোম্পানী আইনের 
আওতায় রেজিপ্রীকৃত ব্যাক্কগুলিকে বুঝায় । এই আইন অনুযায়ী, ৫০ 
হাজার টাক! আদায়ী মূলধন না হইলে কোন ব্যাঙ্ক তাহার ব্যবসা আরম্ভ 
করিতে পারেনা এবং ঘোষিত মুনাফার শতকর] ২০ ভাগ পৃথক করিয়া 
রাখিয়া আদায়ী মূলধনের সমপরিমাণ রিজার্ভ ফাও গঠন করিতে হইবে । 
বর্তমানে প্রত্যেক ব্যাঙ্কিং কোম্পানী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট তাহার সম্পত্তি 
(5৪০৪) ও দায় (liabilities) প্রদর্শন করিয়া মাসিক হিসাব দাখিল 
করিতে বাধ্য এবং প্রত্যেকেই তাহার মেয়াদী আমানতের (time deposits) 
শতকরা ২ ভাগ এবং দাবী আমানতের শতকরা ৫ ভাগ নগদ রিজার্ভ 
রাখিতে বাধ্য । যৌথপঁজি ব্যাঙ্কগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হয়। প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইল সেই ব্যাঙ্কগুলি যেগুলির প্রত্যেকটির আদায়ী 
সুলধন এবং রিজার্ভ সিলিয়া অন্ততঃ ৫ লক্ষ টাকার সমান হইবে । 


8৮০ ভারতীয় অর্থনীতি 


আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড*মিলিয়| যে ব্যাঙ্কগুলির ৫ লক্ষের কম 
এবং ১ লক্ষের বেশী সঙ্গতি হইবে তাহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থাপন 
করা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তভুর্ত করা হয় সেই ব্যাক্কগুলিকে যাহাদের 
আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড মিলিয়া এক লক্ষ টাকার নীচে কিন্ত 
অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকার সমান। অনুরূপ সঙ্গতি যাঁহাদের পঞ্চাশ 
হাজার টাকার কম তাহাদিগকে চতুর্থ শ্রেণীতে স্থাপন করা হয়। ১৯৪৭ 
সালে প্রথম শ্রেণীভুক্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে ভারতে রেজিষ্টার্ড অফিস বিশিষ্ট 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ১৪৬। পাকিস্থানে রিজিষ্টার্ড অফিগ বিশিষ্ট ব্যাক্ষের 
সংখ্যা ছিল ৭| এ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাঙ্কের মধ্যে ভারতে রেজিটার্ড 
অফিস বিশিষ্ট ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ১৮৫ এবং পাকিস্থানে ১৭ । তৃতীয় 
শ্রেণীর মধ্যে ভারতে ১১৯ এবং পাকিস্থানে ১২ এবং চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে 
ভারতে ১৮৮ এবং পাকিস্থানে ২৮। 


যৌথপৃজি ব্যাক্কগুলিকে বাণিজ্যযুলক ব্যাঙ্ক (Commercial Bank) 
রূপেও অভিহিত করা হয়। ইহারা জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত 
গ্রহণ করিয়া থাকে। মেয়াদী (Time) এবং দাবী (Demand) উভয় 
প্রকার আমানতই ইহারা গ্রহণ করে। ১৯৪৭ গালে ভারতে রেজিষ্টার্ড 
অফিস বিশিষ্ট ব্যাঞ্চ সমূহের মধ্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত ব্যাক্ক গুলির আমানতের 
পরিমাণ ছিল ৬০১১৭১১০০০২ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির 
আমানতের পরিমাণ ছিল২৯৪৭১৪০০০২টাকা, তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যাক্কগুলির 
ছিল ৪৫৪৫১০০০২ টাকা এবং চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত ব্যান্কগুলির ছিলি 
৩০০২৮০০০ টাকা । ইহার। স্বল্প মেয়াদী খণ সরবরাহ করিয়া থাকে । 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘ মেয়াদী খণ প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহা 
সরবরাহ করা বাণিজামূলক ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে সম্ভব হয় না কারণ ইহার! 
যে আমানত সংগ্রহ করে তাহাদের মেয়াদ অধিক নহে। অতএব 
তাহাদের সম্পত্তির নগদ পরিবর্তন যোগ্যতাঁকে (Liquidity) বজায় 
রাখিতে হয় । ইহারা যে খণ গ্রহণ করে-তাহ| কখনও কখনও ব্যক্তিগত 
জামিনের উপর প্রদান করা হয় বটে তবে অন্টান্ঠ সামগ্রীর বন্ধকীতে থাণ 
প্রদান করার রীতি অধিক প্রচলিত । মুল্যবান ধাতুর জামিনে থাপ 
প্রদানের রীতি যে নাই তাহা নহে; ইহারা হুণ্ডি বাটা (discount 
করিয়াও খণ প্রদান করে। বাড়তি টান (over draft) এর প্রথা 
প্রচলিত আছে। শিল্পের যন্ত্রপাতি অথবা নিশ্মীয়মান শিল্পগামঞ্জীর বন্ধকীতে 
খণ প্রদান করা হইয়! থাকে । 


১1] 
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ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও টাকার বাজার ৪৮১ 


যৌথপঁজি ব্যাকের ক্রুটি ৪ আসুবিথা_-0০৫০০৮ and 
Difficulties of Joint Stock Banks 


(১) বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে সহানুভুতি এবং সহযোগিতা থাকিলে 
সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার পক্ষে বলিষ্ঠতা লাভ করা সহজ ও সম্ভব হয় এবং এই 
সামগ্রিক বলিষ্ঠতা হইতে প্রত্যেক পৃথক ব্যাঙ্ক লাভবান হইবার উপাদান, 
সংগ্রহ করিতে পারে। সম্পদে বন্ধু অথচ বিপদে সহায় হইবার যে 
স্পৃহা তাহার দ্বারাই সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার পক্ষে উদচদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । 
আমাদের দেশে যৌথ ব্যান্কগুলির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার স্পৃহা 
ত জাগরূক হয়ই নাই পরস্ত, সন্দেহ ও ঈর্ধার আবর্তে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ভিত্তি 
সুদ হইবার অবকাশ পায় নাই। এই মৌলিক দৌর্ববল্যের পাপ 
ভারতের যৌথপুঃজি ব্যাক্চগুলিকে বহন করিতে হইয়াছে । 


(২) জনসাধারণের নিকট হইতেও যে ইহার] খুব বেশী সহানুভূতি 
লাভ করিয়াছে তাহা নহে । একেই তো আমাদের দেশে ব্যাঙ্কে টাকা 
রাখিবার অভ্যাস খুব ব্যাপক নহে তাহার উপরেও জনসমষ্টির মধ্যে যাহারা 
সঞ্চয় ক্ষমতা! বিশিষ্ট ছিল, তাহাদের অধিকাংশ হয় দেশীয় ব্যাঙ্কারদের 
নিকট অথবা বৈদেশিক এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির নিকট তাহাদের সঞ্চয় জমা 
রাখিত। যৌথপঁজি ব্যাঙ্কগুলি যাহাদের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ 
করিত তাহাদের মনন্তত্বে আস্থা অপেক্ষা লোভই ( উচ্চতর সুদের হার ) 
ক্রিয়া করিত বেশী । সামান্যতম বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে এই আস্থা 
ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে । জনসাধারণের আস্থার পরিপুর্ণতার অভাব 
যৌথপুঁজি ব্যাঙ্ক গুলির সুষ্ঠু ক্রিয়াকলাপের অন্যতম অন্তরায় । 


(৩) সরকার এবং অন্তান্ত সংগঠনগুলির নিকট হইতে ইহারা যে 
সাহায্য পায় নাই তাহ! আশ্চর্ষে;র বিষয় না হইলেও পরিতাপের বিষয় 
সন্দেহ নাই । আশ্চর্ষোর বিষয় নহে এই কারণে যে বৈদেশিক সরকার 
বিদেশী পরিচালিত এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এবং অন্তান্ত ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতা 
করিতেন এবং পোর্ট ট্রাষ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, কোর্ট অফ ওয়ার্ড, বিশ্ব- 
বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিও সরকারের অনুসরণ করিত! ইহ! পরিতাপের 
বিষয় এই কারণে যে আমাদের অনগ্রসর দেশে জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ের 
অভ্যাস যেখানে অল্প সরকার এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির 
পৃষ্ঠপোষকতা সেখানে এই ব্যাক্ষগুলির পক্ষে একান্তই প্রয়োজন ছিল । 
জনসাধারণের নিকট ইহাদের দৃষ্টান্তই সহায়ক কার্য্যরূপে ক্রিয়া করিত । 

৩১ 


৪৮২ ভারতীয় অর্থনীতি 


(৪) যৌথপুজি ব্যান্কগুলিকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক 
এবং দেশীয় ব্যাঙ্কারদের কঠোর প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইতে হইয়াছে । 
“একদিকে দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ ইহাদিগকে বিপজ্জনক প্রতিদন্দরীবূপে গণ্য 
করিয়াছে এবং অপরদিকে তাহাদিগকে প্রায়শঃই ক্ষমতাশালী ইন্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক এবং প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত এক্সচেঞ্জ ব্যাক্কগুলির বিরোধিতার সন্মুখীন 
হইতে হইয়াছে” । ( কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় অনুসন্ধান কমিটি ) 


(৫) দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকাংশই বিদেশীগণের হস্তে 
কেন্দ্রীভূত ছিল বলিয়] ব্যবসা! বাণিজ্যরত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট 
হইতেও দেশীয় যৌথপু'জি ব্যাঙ্কগুলি সহানুভুতি লাভ করিতে পারে নাই । 
ইউরোপীয় বাবসায়ীগণের অনুসরণে দেশীয় ব্যবসারীগণও বৈদেশিক 
ব্যাক্কগুলির সহিতই কাজ কারবার করিত। বর্তমানে এই অবস্থার কিছু 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 


(৬) ব্যাঙ্ক পরিচালনার জন্য যোগ্য ব্যক্তির অভাব আমাদের ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। ব্যাঙ্ক পরিচালনা সংক্রান্ত 
ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদানের আয়োজনের একান্তই অপ্রতুল পরিলক্ষিত 


হয়। ব্যাঙ্ক পরিচালনার দক্ষতার অভাব ইহার অবশ্বান্তাবী প্রতিক্রিয়াূপে 
গণ্য কর! যায়। 


(৭) খাঁটা ট্রেড বিলের অভাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রগার ব্যাহত হইয়া 
থাকে । ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীকে তাহার সম্পত্তির নগদ পরিবর্তন যোগ্যতার 
প্রতি নজর রাখিতে হয়| বাণিজ্য বিলের প্রাচুষ্য থাকিলে উহাতে অর্থ 
বিনিয়োগের দ্বার! ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী তাহার কারবার চালাইয়াও নগদ 
পরিবর্তন যোগ্যতা বজায় রাখিবার সুযোগ ভোগ করে। কিন্ত বিভিন্ন 
কারণে আমাদের দেশে বাণিজ্য বিলের একান্ত অপ্রাচুধ্য। 


দিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতের ব্যাক ব্যধসায়_World 
War Il and Indian Banking 


Q. Give a brief critical review of the 


principal features 
of Indian Banking in war time. 


(Sp. Pap. B. Com. 1944), 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশেষ অবস্থায় ব্যাঙ্ক ৰ্যব 


সায়ের ক্ষেত্রে কতিপয় 
গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল £__ 


ব্যাঙ্ক ব্যবসার ও টাকার বাজার ৪৮৩ 


(১) যুদ্ধজনিত অবস্থায় নোটের প্রচলন অত্যধিক বদ্ধিত হইয়াছিল | 
এই বদ্ধিত ক্রয় শক্তির নিক্রমণের পথ নানাদিকে প্রতিরুদ্ধ হইয়া 
উঠিয়/ছিল। গৃহ নিৰ্মাণ সানগ্রীর অভাবের দরুণ জমি ক্রয়ে অথবা! গৃহ 


' নির্শাাণে অতিরিক্ত মুদ্রার রূপ-পরিবর্তন আহুপাতিক ভাবে ঘটে নাই ; 


শেয়ারের অগ্নিমূল্যের দরুণ উহাতে টাকা লগ্মী করিবার স্পূ হা (স্পেক্যুলেখনের 
উদ্দেশ্যে ব্যতীত) সেরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। কিছু অবশ্য গৃহেই সঞ্চিত 
হইল এবং কিছু সরকার। থাণে বিনিয়োগ করা হইল কিন্ত অবশিষ্ট যে 
অংশ ব্াক্কগুলির নিকট জমা হইল, তাহাতে ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণে 
যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রকটিত হইল । ১৯৩৯ সালের ফেপ্টেম্বর মাগে সিডিউল 
ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ ছিল ২৩৬ কোটি টাকার মতন, ১৯৪৬ 
সালের মাঝামাঝি সময়ে উহার পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১০২০ কোটি 
টাকারও অধিক। কিন্তু এই মোট আমানত বৃদ্ধির মধ্যে মেয়াদী 
আমানত (Fixed or Time Deposit) এর বৃদ্ধি ঘটয়াছিল অল্পই 
এবং আমানত ব্বদ্ধির অধিকাংশই ঘটিয়াছিল দাবী আমানতের (Demand 
Deposit) এর পধ্যায়ের মধ্যে | 


(২) শুধু আমানতের পরিমাণেই নহে, ব্যাঙ্কের সংখ্যায় বিশেষতঃ 
্যাঙ্কগুলির শাখার সংখ্যায় সবিশেষ ব্বদ্ধি ঘটিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে 
দিডিউল ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৬১, ১৯৪৪ সালের শেষে ও সংখ্যা হইল 
৮৪। এ সালে গিডিউল ব্যাঙ্কগুলির শাখার সংখ্যা ১২৭৭ ছিল, 
১৯৪৪ সালে উহা ২৪৪৩এ পরিণত হইল | কিন্ত ব্যান্কগুলির শাখা 
স্থাপনের প্রসার ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার এ পরিমাণ বলিঠতারই পরিচায়ক যে ছিল 
তাহা নহে ; কারণ মোট শাখার অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ ছিল নবপ্রতিঠিত 
র| নবমর্ধ্য।দা প্রাণ্ড ( সিডিউলভুক্ত হইবার ) ব্যাঙ্কগুলির | 


(৩) ব্যাঙ্কগুলির দাদন এবং হুণ্ডি বাটার পরিমাণ যুদ্ধের সময়ে বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিডিউল ব্যাঙ্কগুলির ছারা 
প্রদত্ত দাদন ছিল ১০৬ কোটি টাকা, ১৯৪৪ সালের শেষে উহা! পরিণত 
হইল ২৩৬ কোটি টাকায়। হুগ্ডি বাটার (Bills discounted) পরিমাণ 
১৯৩৯ সালে ছিল ৪ কোটি টাকা, ১৯৪৪ সালে উহ! হইয়াছিল ১৩ কোটি 
টাকা । দাদনের এই বৃদ্ধিতে কোন কোন মহলে যে বিশেষ উতৎকঠার 
স্থষ্ট হয় নাই, এরূপ নহে । কিন্ত সিডিউল ব্যাঙ্কগুলির মোট দায়ের 
অনুপাতে দাদনের এবং হুণ্ডি বাটার অংশ (proportion of advances 


৪৮৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


and bills discounted to the total liabilities) যুদ্ধের মধ্যে হ্রাস 
পাইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে এ ব্যাঙ্কগুলির মোট দায়ের অনুপাতে দাদনের 
অংশ ছিল শতকরা ৪৪'৯১ ভাগ এবং হুণ্ডি বাটার অংশ ছিল শতকরা 
১৬৯ ভাগ ছিল ; ১৯৪৪ সালে দাদনের অংশ দ্রাড়াইল মোট দায়ের 
শতকরা ২৮'৮১ ভাগ এবং হুণ্ডি বাটার অংশ দ্রাড়াইল শতকরা 
১'৫৮ ভাগ। 


(8) যুদ্ধের মধ্যে ব্যাক্ষগুলির আমানতের অনুপাতে বিনিয়োগের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়। এ সম্বন্ধে সঠিক পরিসংখ্যার 
(52৪৮০৪) বিশেষ অভাব অনুভুত হয়, সেই কারণে কতিপয় বৃহৎ 
ব্যাঙ্কে প্রতিনিধিমূুলক ধরিয়া আলোচনা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই । 
েণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ. ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ. বরোদা, 
পাঞ্জাব শ্তাশনাল ব্যাঙ্ক এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যান্ক,__-এই পাঁচচী ব্যাঙ্কের 
হিসাব হইতে দেখা যায় যে ইহাদের আমানতের অনুপাতে বিনিয়োগ 
ছিল (proportion of investment to deposits) শতকরা (প্রথম 
তিনটি ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে) প্রায় ৪৭ ভাগ, চতুর্থ ব্যাঙ্কটির প্রায় ১৭ 
ভাগ এবং পঞ্চমটির প্রায় ৪৪ ভাগ । ১৯৪৪ সালে উহ! দাড়াইল শতকরা 
প্রায় ৩০ ভাগ ( গড়ে )। 


(৫) বিনিয়োগের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট পিকিউরিটিতে বিনিয়োগের 
পরিমাণ সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিনিয়োগের পরিমাণের এই বৃদ্ধি, 
বিশেষ করিয়া দাদনের সহিত তুলনায়, ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 
যৌলিক পরিবর্ভনরূপে বণিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি শিল্পের স্বপ্ন মেয়াদী 
পঁজি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হইতে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী অর্থ সরবরাহের 
প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন হইয়াছে । 

(৬) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট সিডিউল ব্যাঙ্কগুলি কিছু পরিমাণ মুদ্রা 
বাধ্যতা-মূলকভাবে জমা রাখিত। কিন্ত এই বাধ্যতামূলক জমার উপরেও 
কিছু মুদ্রা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিবার পদ্ধতি গিডিউল ব্যাঞ্কগুলি 
অন্ুরণ করিত। যুদ্ধের সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত এই বাড়তি 
জমার পরিমাণও ব্বদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে এই বাড়তি জমা ছিল 
প্রায় ১৬২ কোটি টাকার সমান, ১৯৪৪ সালে উহা প্রায় ৩৯ কোটি টাকার 
সমান হইয়াছিল । ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্কীতি এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণের দরুণ 
তাহাদের অর্থের যথাযথ ব্যবহারের অবকাশ হাস পাওয়াই সম্ভবতঃ 
ইহার কারণ। 


১ শর না ক 
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(৭) যুদ্ধের-সময়ে ব্যাক্কগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র আকার ধারণ 
করিয়াছিল, মুদ্রার ব্যাপারীরূপে অলস মুদ্রা অধিক দিন রাখিয়া দেওয়া 
ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে অস্ুবিধাজনক ছিল । ফলে যুদ্ধপুর্ব্ব সময়ের তুলনায় 
যুদ্ধের মধ্যে ব্যাঙ্কের দ্বার! প্রদেয় কার্ষ্যের দাম কমিয়া গিয়াছিল। ইহাতে 
খরিদ্দারের সুবিধা হইলেও ব্যাঙ্কগুলির লাভজনকতা (profitability) 
কমিয়া গিয়াছিল এবং সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে উহা ভিতর হইতে দুর্বল 
করিয়| ফেলিতেছিল | 


ব্যাক (ফেল —Bank failures 


বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ভারতীয়দিগের উদ্যোগে দেশের মধ্যে 
যৌথপঁজি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে থাকে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ১৯১৩ 
এবং ১৯১৪ সালে একাধিক ব্যাঙ্ক ফেল করিয়া যায় এবং ভারতীয় 
ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে জনমত বিক্ষু্ধ হয় এবং সরকারের উহাদের ক্রিয়া 
কলাপের প্রতি দৃষ্টি আকষ্ট হয়। ১৯৩১ সালে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সংক্রান্ত 
বিভিন্ন বিষয় পর্য।লোচনার জন্য “কন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় অনুসন্ধান 
কমিটি” গঠিত হয় এবং অনুসন্ধান কমিটি এ সম্বন্ধে একাধিক সুপারিশ 
করেন । উহার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় কোম্পানী বিধির সংশোধন 
সাধিত হয়| কিন্ত ১৯৩৮ সালে পুনরায় একটি ব্যাঙ্ক সঙ্কট ঘটে এবং দক্ষিণ 
ভারতে একাধিক ব্যাঙ্ক ধ্বংস হয়। সেই কারণে পুনরায় ১৯৪২ সালে 
ভারতীয় কোম্পানী বিধির সংশোধন সাধিত হয় । 
টি 9. Account for the large number of bank failures in 
West Bengal in recent post war years. What measures 
would you suggest for preventing such failures in the future? 
(B. A. 1953). 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কৃত্রিম আথিক পরিস্থিতিতে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যনসায়ের 
দ্রুত সম্প্রদারণ ঘটে ; কিন্ত ইহার অধিকাংশই নিছক সম্প্রসারণই ছিল,__ 
সুষ্ঠু সঙ্গত বা হিতকর সম্প্রসারণ ছিল না। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন 
কারণে সাধারণের হস্তে মুদ্রাসঙ্গতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ব্যবসায় 
বাণিজ্য জগতে উহার সহিত স্পেক্যুলেশনের অবকাশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
সেই কারণে জনগাধারণ ব্যাঞ্ষগুলির নিকট চল্‌ তি আমানত রূপে বহু 
পরিমাণ মুদ্রা গচ্ছিত রাখিত। শুধুই যে প্রতিষিত ব্যাঙ্কগুলির আমানত 
বহু রদ্ধি পাইয়াছিল তাহাই নহে, বহু নূতন ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠিত হইতে 
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লাগিল এবং নূতন ও পুরাতন উভয় প্রকার ব্যাক্ছই যথেচ্ছভাঁবে দেশের 
বিভিন্ন দিকেই শাখা আফিস স্থাপন করিতে-লাগিল | মোট ব্যাঙ্ক আফিসের 
সংখ্যা ১৯৩৯ সালে ছিল ২,০০০, ১৯৪৬ সালে উহ! &,৫০০-তে পরিণত 
হইল । কিন্ত এই কৃত্রিম সম্প্রসারণ অধিক কাল স্থায়ী হইল না। যুদ্ধ 
শেষ হইবার কিছু কালের মধ্যেই বহু ব্যাঙ্ক বিস্তৃত শাখা প্রশাখা সহিত 
ধ্বংস হইতে লাগিল। ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা হইল ১৯৪৭ গালে ২২, 
১৯৪৮ সালে ৪৫, ১৯৪৯ সালে ৩৩, ১৯৫০ সালে ৪৫ এবং ১৯৫১ 
সালে ৬২। ইহাদের মধ্যে সর্ববাপেক্ষা অধিক ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে 
বাঙ্গালায় । ( ইহা বাঙ্গালী জাতীর পক্ষেই চরম অগৌরধ )। ১৯৪৮ 
সালের ৪৫টি ব্যাঙ্ক ফেলের মধ্যে ২০টি, ১৯৪৯ গালের ৩৩টি ব্যাঞ্চ 
ফেলের মধ্যে ২৭টি, ১৯৫১ সালের ৬২টি ব্যাঙ্ক ফেলের মধ্যে ৩৯টি 
ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে একা পশ্চিমবঙ্গেই | ১৯৫২-৫৩ এবং ১৯৫৩-৫৪ 
সালে সমগ্র দেশে ৪২টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিক 
সংখ্যক ব্যন্ক ফেল হইয়াছে মাদ্রাজে। 


এই সকল ব্যাঙ্ক ফেলের কারণ প্রধানত: আভ্যন্তরীণ। তাহাদের 
পরিচালন ব্যবস্থার দৌর্ববল্য এবং রাতারাতি ধনী হইবার অসংযত 
প্রলোভনই তাহাদের ধ্বংসের কারণ। ব্যাঙ্কগুলি সাধারণ বাবমায়ের 
ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া! স্পেকুলেখশনে যোগদান করিয়াছিল । যে সমস্ত 
কারবার স্পেকুলেশনে নামিয়াছিল এই ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের খণ প্রদান 
করিয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে তাহারা গাধারণ কারবার প্রতিষ্ঠানের শেয়ার 
ক্রয় করিয়াছিল-_এই শেয়ারগুলির দাম তখন কত্রিম এবং অস্বাভাবিক অবস্থার 
মধ্যে অনেক অধিক ছিল। এই সকল ফালতো বাবসায়ের শেয়ারের 
চড়া দাম যখন নামিয়া গেল, উহাতে বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্কগুলির সম্পত্তির 
(45565) মূল্যও তদনুপাতে [হাম পাইল । বহক্ষেত্রে নিছক সুদের 
লোভে যথারীতি জামীন বা বন্ধক না রাখিয়াই খণ প্রদত্ত হইয়াছিল ; 
এরূপ সামগ্রীর জামিনের উপর খণ দেওয়া হইয়াছিল যাহা সহসা বিক্রয় 
করা যাইত না অথবা যাহার যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক উচ্চ মূলা যুদ্ধোত্তর 
যুগে বজায় রাখ! সম্ভব ছিল ন!। লাভ যোগ্যতা বিবেচনা না করিয়াই 
যত্রতত্র ব্যাক্কগুলি তাহাদের শাখা আফিগগমূহ স্থাপন করিয়াছিল 
অধিকাংশ শাখা আফিম যাহ! আঁয় করিতে পারিত তাহ! অপেক্ষা তাহাদের 
পিছনে এস্ট্যাবলিশমেন্ট খরচাই হইত অধিক । সুতরাং শাখা আফিমগুলি 
স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট চড়া সুদের প্রাতশ্রতিতে যথাগন্তব 
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ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও টাকার বাজার ৪৮৭ 


আমানত গ্রহণ করিয়া পলাইবার পথ সন্ধান করিতেছিল। ২ লক্ষ 
টাকাও মূলধন নহে, এরূপ একটি ব্যাঙ্ক ৭৫টি শাখা আফিস স্থাপন 
করিয়াছিল এরূপ ্ৃষ্টান্তও রহিয়াছে । এই সকল কারণ ব্যতীত ব্যাঙ্ক 
পরিচালনায় ব্যাঙ্ক পরিচালকদিগের অসাধুতা যে একাধিক ব্যাঙ্কের ধ্বংসের 
কারণ হইয়া দড়াইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে আনাদের লজ্জা রাখিবার 
স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না_ইহ1 কি আমাদের কম হীনতার কথ! ! 
তবে বাঙ্গলা দেশে সাম্প্রদায়িক দাাহাঙ্গামা এবং দেশ বিভাগের সহিত 
ব্যাঙ্ক ফেলের যে কোন সংশ্রব নাই তাহা মনে করা ভুল হইবে। 
কিন্তু ব্যাঙ্কগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় যদি দক্ষতা ও সাবধানতা 
থাকিত তাহা হইলে এও ঘটনাগুলির প্রতিক্রিয়া অস্ুবিধাজনক হইলেও 
এরূপ ধ্বংসাত্বক হইত না। 

যুদ্ধের মধ্যে ব্যাক্ষগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ লক্ষ্য করিয়া সরকারী 
উদ্যোগে পুনরায় কোম্পানী বিধি সংশোধিত হয় এবং ভারত রক্ষানিয়মের 
আওতায় ব্যাঙ্ক গুলির পঁজি সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও সরকার প্রয়োগ 
করেন | এই ব্যবস্থ! কিন্ত সন্কট প্রতিরোধ করিতে পারে নাই | ১৯৪৭ 
সালে শাখা আফিপ স্থাপন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটি ব্যাঙ্কিং কোম্পানী 
বিধি প্রণীত হয় এবং ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ তদারকীর জন্য একটি অডিনান্স 
জারী হয় । পরে এই দুইটি আইনের বিধান ১৯৪৯ সালের ব্যাক্ষিং 
কোম্পানী বিধিতে সুসংবদ্ধভাবে এ্রথিত হয় । 


ছোট ব7াকের সমস71_-Problem of Small Banks 
ড/ 9. “The small banks are a danger to the Indian Banking 
system,” ‘“‘The small banks still fill in an essential role 
in the Indian Banking organieation.’’ Examine these two 
statements, (B. A. 1944). 

আমাদের দেশে ৫ লক্ষ টাকার অধিক আদায়ী মূলধন এবং রিজার্ভ 
আছে এরূপ ব্যাঙ্ককেই যদি বড় ব্যাঙ্কর্ূপে গণ্য করা হয়, তাহ! হইলে 
বড় ব্যাঙ্ক অপেক্ষা ছোট ব্যাঙ্কের সংখ্যা যে অধিক তাহা যৌথপঁ জি 
ব্যান্কগুলির পরিসংখ্যা হইতে সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৪৬ 
গালে ৫ লক্ষ টাকার মমান মূলধন ও রিজার্ভ বিশিষ্ট ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল 
১৪১ কিন্ত অপরাপর যৌথ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৫৪৯ । যদি ১ লক্ষ 
টাকা এবং তাহার অধিক আদায়ী মূলধন এবং রিজার্ভ ফাণ্ড আছে এইরূপ 
ব্যান্ককে বড় ব্যাঙ্কের পধ্যায়ে স্থাপন করা যায় তাহ! হইলে বড় ব্যাক্ষের 
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সংখ্যা এ সালে দাড়ায় ৩৩৯ এবং অবশিষ্ট ব্যান্ককে ছোট ব্যাঙ্কদপে গণ্য 
করিলে ছোট ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাড়ায় ৩৫১ । এমনকি যে সকল ব্যাঙ্কের 
আদায়ী মূলধন এবং রিজার্ভ ৫০ হাজার টাকার অধিক নহে, সেই সকল 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৯৪৬ সালে ছিল ২১৬। ইহা তো শুধুই যৌথপ,জি 
ব্যাঙ্কগুলির হিসাব; ইহা ব্যতীত সমগ্র দেশে বহুসংখ্যক দেশীয় ব্যান্ক- 
ব্যবসারী আছে আবার সমবায় ব্যান্কও আছে,_ইহারা সকলেই ছোট ব্যাঙ্ক । 


ছোট ব্যাঙ্কগুলির অস্তিত্ব ও কাৰ্য্য বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে । 
কোন কোন মহলে ইহাদের অস্তিত্ব সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক 
বলিয়া গণ্য করা হয় | ইহার স্বপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাহা 
হইল এই যে বৃহৎ পরিধির কারবার হইতে যে সকল আয় বৃদ্ধি ও 
ব্যয় সক্কোচের সুযোগ লাভ সম্ভব হয়, ছোট ব্যাঙ্কের পক্ষে সেগুলি লাভ 
করা সম্ভব নহে। ব্যাঙ্কের কাধ্য হইল পরের ধনে পোদ্দারী__পরের 
ধন না পাইলে পোদ্দারী সম্ভব নহে। অথচ প্রত্যেক ব]াঙ্ককেই স্থায়ী 
খরচা এবং চলতি খরচার বৃহদংশই নির্বাহ করিতে হয়,__ আমানত আসুক 
বানাই আন্গুক। সেই কারণে উহারা আমানত সংগ্রহের জন্য অধিক 
হারে সুদ প্রদান করে এবং অধিক সুদ প্রদানের সক্ষমতা অজ্জন করিতে 
গিয়া ইহারা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মূলনীতির বিরোধী কার্য করে। ওয়াপ্টার 
বেগ্‌ হট বলিয়াছিলেন “বাণিজ্যের প্রাণ হইল দুঃমাহসিক কাৰ্য্য কিন্তু 
সাবধানতা, এমন কি, ভীরুতাই হইল ব্যাঙ্ক ব্যবযায়ের প্রাণ |”? 
(Adventure is the life of commerce, but caution, almost 
timidity, is the life of banking’’— Walter Bagehot ) | 
দ্রুতগতিতে অধিক উপার্জনের প্রয়োজনে (অধিক সুদের লোভে আক্ষষ্ট 
আমানতকারীকে সুদ প্রদানের নিমিত্ত ) এবং রাতারাতি ধনী হইবার 
প্রলোভনে, ছোট ব্যাঙ্কগুলি ব্যাঙ্ক ব্যবগায়ের প্রাণ (০৪8০৪) পরিত্যাগ 
করিয়া বাণিজ্যের প্রাণের (adventure) অন্য আকুল হইয়া উঠে। ফলে 
ইহারা নিজেরা তো ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ই_উপরস্ত নিজেদের ধ্বংসের মধ্য 
দিয়! সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অশেষ ক্ষতি সাধনও ইহার! করিয়া থাকে ; 
কারণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর লোকের আস্থা নষ্ট হইয়া যায় এবং আমাদের 
গ্তায় পশ্চাৎপদ দেশে, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ব্যবহারের অভ্যাস যেখানে জনসাধারণের 
মধ্যে অপেক্ষা্কত অল্প, সেখানে ছোট ব্যান্কগুলি ধ্বংস হইলে জনসাধারণের 
ব্যাঙ্ক ব্যবহারের অভ্যাসের উপর যে প্রচণ্ড আঘাত পড়ে তাহার ফল হয় 
অতি ক্ষতিকর ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ছোট ব্যাঙ্ক সমুহের 


Ww) 
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সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল, কারণ যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার 
মধ্যে বহু ছোট ব্যাঙ্কের উদ্ভব ও প্রসার ঘটিয়াছিল এবং যুদ্ধের নমনীয় 
পরিস্থিতির মধ্যে ইহারা বহু অবিবেচনা প্রস্থৃত বিনিয়োগ করিয়াছিল । 
যুদ্ধশেষে এই সকল ব্যাঙ্কের মুখে অধাফল্যের কালিমা লেপন হইল । 
সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থায় প্রবল চাড় পড়িল । 


কিন্তু ছোট ব্যাঙ্কের উপযোগিতা সম্পর্কে এই বিরূপ অভিমত সকল 
অর্থনীতিবীদ্‌ পোষণ করে না। কোন কোন অর্থনীতিবিদের অভিমত 
হইল যে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মধ্যে ছোট ব্যাঙ্কগুলিরও একটি প্রয়োজনীয় 
স্থান আছে। বৃহৎ পরিধির উৎপাদন যদিও আমাদের দেশে প্রচলিত 
হইয়াছে, তবুও স্বল্প পরিধিতে যে পরিমাণে উৎপাদন ও ব্যবসায় বাণিজ্য 
সংগঠিত আছে তাহাও নগণ্য নহে-। এই গকল স্বল্প পরিধির কারবারে অর্থ 
সরবরাহ করিয়া ছোট ব্যাঙ্কগুলি অর্থ নৈতিক কাঠামোতে গুরুত্বপুর্ণ অংশ 
গ্রহণ করিতে পারে । বড় বড় ব্যাঙ্ক স্বাপন করা এবং এরূপ ব্যাঙ্কের 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা স্থাপন করা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ এবং সংগঠনী 
ক্ষমতা সাপেক্ষ | ইতিমধ্যে সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া যে সকল ছোট ছোট ব্যাঙ্ক 
দেশকে যে ব্যাঙ্কের উপকারিতা প্রদান করিতেছে_সে উপকার নির্ব্বিচারে 
উপেক্ষা করা চলিবে না। বিশেষ-নিন্দিত গ্রাম্য মহাজনদিগের কথা 
ছাড়িয়া দিলেও দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ বাবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে 
কার্য প্রদান করে তাহার দ্বারা আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যের একটি বিরাট 
অংশই পরিচালিত হয়। উপরস্ত, ছোট ব্যাক্কগুলি জনসাধারণের মধ্যে 
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ! ব্যবহারের অভ্যাস ধরাইয়া দেয়, ব্যাঙ্কের কাধ্যপদ্ধতির সহিত 
জনগণকে পরিচিত করাইয়া দিয়া, জনসাধারণের জীবনে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে 
সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতেই ইহারা সাহায্য করে । ইহারা যদি ছোট 
ছোট পৃথক ব্যাঙ্ক ন! হইয়া বৃহৎ ব্যাঙ্কের শাখা হইত তাহা হইলে বৃহৎ 
ব্যাঙ্কের সুবিধা লাভ এবং ছোট ব্যাঙ্কের অন্ুবিধা পরিহার কর! যাইত 
কিনা_সে বিবেচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে | মুল বিবেচনা হইল 
আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক গঠনে ছোট ব্যাঙ্কগুলি যে স্থান 
অধিকার করে তাহা আর যাহাই হোক নিশ্রয়োজন নহে | প্রয়োজন 
হইল যে ইহাদের যাহাতে দক্ষ পরিচালনা ঘটে তাহার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । ব্যাঙ্কের ফেলের প্রাচুধ্য প্রদর্শন করাই ছোট ব্যাক্কগুলির 
কার্ধ্যকারিতার বিফলত! প্রমাণ করা নহে ; ব্যাঙ্ক ফেলের কারণ দুরীভূত 
করিয়া ছোট ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব বজায় রাখাও সম্ভব এবং ইহাদের ক্রিয়া- 


৪৯০ ভারতীয় অর্থনীতি 


কলাপকে যথাযোগ্য খাতে প্রবাহিত রাখাও সম্ভব । লক্ষ্য কর প্রয়োজন 
যে ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্ক বাবস্থা বিধির দ্বারা এই তথ্য পরোক্ষ ভাবে স্বাকার 
করাই হইয়াছে কারণ এ আইন ৫০ হাজার টাকার মতন আদায়ী মূলধন ও 
রিজার্ভ বিশিষ্ট ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে। 
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ভারতের সহিত ইউরোপীয়দিগের সংযোগ স্থাপনের প্রথমদিকে দেশীয় 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ব্যতীত কতিপয় এজেন্সী হাউসের দ্বারা ব্যাঙ্ক কাধ্য সম্পন্ন 
হইত। ব্যবস! বাণিজ্যের প্রদারের সহিত ইহাদের দ্বারা সাধিত ব্যাঙ্ক 
কাধ্যের অপ্রতুল অনুভুত হইতে থাকিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইউরোপীয় 
ধরণে ব্যাঙ্ক গঠনে প্রয়াসী হইলেন। ১৮০৬ সালে কোম্পানীর প্রদন্ত 
সনদের বলে ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল স্থাপিত হইল । পরে ১৮৪০ সালে ব্যাঙ্ক 
অফ২বোন্বে (১৮৬৮ সালে পুনর্গঠিত ) এবং ১৮৪৩ সালে ব্যাঙ্ক অফ্‌ 
ম্যাডাম স্থাপিত হইয়াছিল । এই ব্যাঙ্ক তিনটিকে প্রেমিডেন্দী ব্যাঙ্ক 
বলা হইত । প্রথম হইতেই এই ব্যাঙ্কগুলির সহিত সরকারের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক স্থাপিত ছিল। সরকার ইহাদের পু*্জির কিচু অংশ সরবরাহ 
করিতেন এবং ডাইরেক্টরদিগের মধ্যেও কিছু সংখ্যক তাহারা মনোনয়ন 
করিতেন | সরকারের ব্যাঙ্করূপে কার্য করিবার এবং নোট প্রচারের 
ক্ষমতা এই ব্যাঙ্কগুলির ছিল। ১৮৭৬ সালে সরকার তাহাদের গঁজির 
অংশ এবং ডাইরেক্টর মনোনয়নের অধিকার প্রত্যাহার করিলেন । আমানত 
গ্রহণ এবং হুণ্ডি বাটা রূপ সাধারণ ব্যাঙ্ক কার্যে এই ব্যাঞ্কগুলি ব্যাপৃত 
থাকিলেও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মধ্যে ইহাদের একটি বিশেষ মৰ্য্যাদা ছিল । 
ইহাদের ক্রিয়াকলাপ সরকারী বিধির আওতার মধ্যে সম্পন্ন হইত এবং 
ইহারা সরকারের ব্যান্করূপেও কাধ্য করিত। 


বিংশ শতাব্দীর প্রথমে তিনটি প্রেসিডেলী ব্যাঙ্কের সমন্বয়ে একটি 
সরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপনের ইচ্ছা ভারত সরকার ব্যক্ত করিয়াছিলেন ॥ 
কিছুকাল পরে চেম্বারলেন কমিশনের দুইজন সদস্য ( অধুনা প্ৰসিদ্ধ জন 
মেনার্ড কীনেস, ইহাদের অন্যতম ) এ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনাও প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন । এই পরিকল্পনার একাধিক বৈশিষ্ট্য গ্রথিত করিয়া ভারত 
সরকার ১৯২০ সালে ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বিধি নামে একটি বিধি (Imperia} 
Bank Act of 1920) প্রণয়ন করিলেন । ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাস 


সি 
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হইতে এই বিধি কার্যকরী হইল এবং ইহার দ্বারা তিনটি প্রেসিডেন্সী 
ব্যাঙ্কের সমন্বয়ে ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গঠিত হইল | 


ইল্পিৰিয়াল ব্যাকের গঠন 


ইম্পিরিয়।ল ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড অফ 
গভর্ণরদ এর উপরে অর্পিত ছিল । ইহা ব্যতীত কতিপয় স্থানে স্থানীয় 
মংসদও গঠিত ছিল । কেন্দ্রীয় সংসদে থাকিতেন স্থানীয় সংগদের 
প্রেসিডেন্ট, ভাইম প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারীগণ, কণ্টেখলার অফ কারেক্সী 
অথবা বড়লাটের ছারা মনোনীত অপর কোন সরকারী কর্খাচারী, 
সপারিষদ বড়লাটের দ্বারা মনোনীত চারিজন বেপরকারী ব্যক্তি, কেন্দ্রীয় 
সংসদের সুপারিশ মত বড়লাটের দ্বারা মনোনীত অনধিক দুইজন ম্যানেজিং 
গভর্ণর। স্থানীয় সংসদগুলি স্বীয় এলাকায় দৈনন্দিন কাধ্য নিৰ্ব্বাহ 
করিত এবং কেন্দ্রীয় সংসদ সাধারণ নাতি নির্ধারণ, স্থানীয় সংসদগুলি 
নিয়ন্ত্রণ, ব্যাঙ্ক রেট নির্ধারণ প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করিত ৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
স্থাপিত হইবার পর সরকারের সহিত ইম্পিরিয়াল ব্যান্কের সম্পর্ক বছ 
পরিমাণে শিথিল হইল এবং ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের গঠনের দিক হইতেও 
সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হইল । কণ্ট্যোলার অফ্‌ কারেন্দী 
পদাধিকার বলে (ex-০০i০) কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য হইবার অধিকার 
হইতে বঞ্চিত হইলেন | বড়লাটের ছ্বারা মনোনীত সদস্যের সংখ্যা 
হাস করিয়া ছুইটিতে পরিণত করা হইল | ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিয়োগের 
ক্ষমতাও বড়লাটের নিকট হইতে কেন্দ্রীয় সংসদের নিকট হস্তান্তরিত করা! 
হইল | পুর্বে সপারিষদ বড়লাটের পূর্ব অনুমতি লইয়া তবেই কেন্দ্ৰীয় 
সংসদ স্থানীয় সংসদ স্থাপন করিতে পারিত এবং পি রদ্ধিকরিতে পারিত। 
গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে সপারিষদ বড়লাট ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে উপদেশ প্রদান 
করিতে পাঁরিতেন । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর সপারিষদ বড়লাটের 
নিকট এই সকল বাধ্যকতা হইতে ইন্পিরিয়াল ব্যান্ককে মুক্ত করা হইল । 


ইল্পিরিয়াল ব্যাকের কার্যকলাপ 


Q. Describe the position of the Imperial Bank of India 
in the Indian Money Market. Are you in favour of national- 
izing Lhe Imperial Bank? Give rensons of your answer. 
(B. Com. 1952) 


৭৯২ ভারতীয় অর্থনীতি 


১৯২০ সালের ইস্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বিধি অনুযায়ী ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
ক্রিয়াকলাপের পরিসর নির্দ্ধারিত করা ছিল। ইহা একদিকে সরকারের 
ব্যাঙ্কর্লপে এবং অপরদিকে সাধারণ ব্যাঙ্করূপেও কাধ্য করিতে পারিত; 
সাধারণ ব্যাঙ্করূপে কার্ধা করিবার কালেও নির্দারিত কার্যপদ্ধতি অবলম্বনে 
ইহা বাধা ছিলি । 


সরকারী ব্যাঙ্করূপে ইহ! ভারত সরকারের যাবতীয় ব্যাঙ্ক কার্ধয সম্পন্ন 
করিত ; সরকারের পক্ষ হইতে অর্থ গ্রহণ এবং অর্থ প্রদান ইহার কার্য্যের 
অঙ্গীভূত ছিল। কেন্দ্রীয় অফিসে এবং শাখা আফিসগুলিতে ইহা 
ট্রেজারী ব্যালান্স রাখিয়া দিত। সরকারী খণের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব 
ইহার উপরে অর্পিত ছিল । ইহার লণ্ডন অফিস ভারত সরকারের কিছু 
কাৰ্য্য গ্রহণ করিল । সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান্ূপে ইহা আমানত গ্রহণ, 
খণ গ্রহণ বিনিয়োগ, খণ প্রদান ইত্যাদি কার্যে ব্যাপৃত হইতে পারিত। 
ভারতের মধ্যে ইহা খণ করিতে এবং আমানত গ্রহণ করিতে পারিত। 
সিকিউরিটি নিরাপদে রাখিতে এবং তাহার উপর সুদ গ্রহণ করিতে এবং 
স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় বিক্রয় করিতেও ইহা পারিত। হুণ্ডি এবং অন্ান্ত 
আদান প্রদান যোগ্য সিকিউরিটি (negotiable securities) স্বীকার 
করিতে, বাটা করিতে বা বিক্রয় করিতেও ইহা পারিত। স্বীয় সম্পত্তির 
বন্ধকীতে ইহার লণ্ডন অফিস লণ্ডনে থণ গ্রহণ করিতে পারিত। ভারত 
সরকার, ত্রিটিশ সরকার এবং অন্তান্ত কতিপয় প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত 
সিকিউরিটিতে ইহা অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারিত ; উহার বন্ধকীতে 
ইহা দাদন দিতেও পারিত। সামগ্রী, হুণ্ডি বা প্রমিশরি নোটের বন্ধকীতেও 
ইহা খণ দিতে পারিত। তবে ব্যাঙ্কের দ্বার! প্রদত্ত থাণের পরিমাণ ও 
মেয়াদ (9:10) সম্পর্কে ইহার উপর বাধানিসেধ আরোপিত ছিল। 
হুণ্ডির বাট! সম্পর্কেও বিবিধ সর্ভ আরোপিত ছিল। অস্থাবর সম্পত্তির 
বন্ধকীতে খণ বা দাদন নিষিদ্ধ ছিল, যদি ইহার সহিত অপর কোন 
সামগ্রী না বন্ধকী থাকিত। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর ইল্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কাধ্যকলাপের 
ক্ষেত্রে একাধিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল | সরকারের ব্যাঙ্ক রূপে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের উদ্ভবের পর সরকারের ব্যাঙ্ক রূপে ইন্পিরিয়াল ব্যাঞ্ক যে সকল 
কাৰ্য্য সম্পন্ন করিত সে সকল কাৰ্য্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হস্তান্তরিত 
হইয়াছিল । তবে যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যান্কের শাখা ছিলনা, সেই সকল স্থানে 
উহার এজেণ্টরূপে কার্ধ করিবার দায়িত্ব ইল্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের উপর অপিত 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও টাকার বাজার ৪৯৩ 


হইয়াছিল । ইহার সহিত ইম্পিরিয়াল ব্যান্ষের কার্যবিধির উপর হইতে 
একাধিক বাধানিষেধও অপপারিত হইয়াছিল । ইন্পিরিয়াল ব্যান্ক এক্ষণে 
বৈদেশিক বিনিময় কাৰ্য্যে ব্যাপুত হইতে পারিত, ভারতের বাহিরে ইহা 
খণ গ্রহণ করিতে অথব! ভারতের বাহিরে প্রদেয় হুণ্ডি ক্রয় করিতে পারিত | 
বাক্কের দ্বারা প্রদত্ত খণের জন্য জামীন রাখা হইয়াছে এরূপ যে কোন 
স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার মালিকানা বা অপর কোন স্বার্থ ইহা 
গ্রহণ অথবা রক্ষা করিতে পারিত। মোট কথা, সাধারণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে 
ব্যাপৃত হইবার পক্ষে যে সকল অন্তরায় ছিল, সেগুলির অধিকাংশই 
অপসারিত হইয়াছিল | 


বিশেষ মর্য্যাদ1-_তথাপি কিন্ত ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক একটি বিশেষ মর্যাদা ভোগ করিত। ইহার একাধিক 
কারণ দেখিতে পাওয়া যায় । 


প্রথমতঃ, ইহা বাণিজ্যমুলক ব্যাক হইলেও নিছক বাণিজ্যমূলক 
ব্যাক্করূপেও ইহার কাজকারবার এতই অধিক ছিল যে উহার দ্বারাই তাহার 
একটি বিশিষ্ট স্থান সুচিত হইত। ইহার মোট আমানতের পরিমাণ ছিল 
২৩০ কোটি টাকা_-সকল সিডিউল ব্যাঞ্ষপমুহের মোট আমানতের ইহা 
শতকরা ২৬ ভাগ । ইহার আদায়ী মূলধন ছিল ৫ কোটি ৬২২ লক্ষ টাকা 
এবং রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা । 

দ্বিতীয়তঃ, বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক হইলেও ইহা ব্যান্কের ব্যাক ( Bankers’ 
Bank) রূপে ক্রিয়া করিত ; অন্তান্ ব্যাঙ্ক সমূহ তাহাদের নগদ রিজার্ভ 
বৃদ্ধি করিবার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিত । 
১৯৫৪ সালের প্রথম ছয়মাসে গিডিউল ব্যাব্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে যে খণ করিয়াছিল তাহার উপরেও তাহার] ইম্পিরিয়াল ব্যান্ধের 
নিকট হইতে ৬৪ কোটি টাকারও কিছু অধিক খণ লইয়াছিল। 

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রবব্যা্ক গঠিত হইবার পুর্বেবও ইম্পিরিয়াল ব্যান্কের সহিত 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তথ। সরকারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল । “ক” 
শ্রেণীর এবং “গ” শ্রেণীর রাজ্য সমূহের ক্ষেত্রে ইম্পিরিয়াল ব্যান্কই 
রিজার্ভ ব্যান্ষের একমাত্র এজেণ্টরূপে কাধ্য করিবে এই অধিকার ১৯৫১ 
সালের “রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধনী বিধির” দ্বার! (Reserve Bank of India 
Amendment Act, 1951) বজায় রাখা হইয়াছিল । উহার পরেও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের একটি বুঝাপড়া হইয়াছিল যে 
ইল্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অনেকগুলি নূতন শাখা আফিস স্থাপন করিবে ; 


/ 


৪৯৪ ভারাতীয় অর্থনীতি 


তদনুযায়ী রা ব্যান্ক স্থাপনের পূর্বেই ২৬টি নূতন শাখ! খোলা হইয়াছিল 
এবং আটটি পে অফিমকে শাখা অফিসে পরিণত করা হইয়ছিল। 
১৯৫৩ সালের জুলাই মাস হইতে তিন বত্সরের মধ্যে ৮০টি শাখা অফিস 
খুলিবে বলির! ইহ! প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছিল__-এই সকল শাখা অফিম 
বিশেষ করিয়া অনুন্নত স্থানগুলিতে খোলা হইবে । এই সকল শাখায় 
যে ষরকারী কাজ হইবে তাহার দরুণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়াল ব্যান্ধকে 
শতকরা একের ষোল হার ভাগে কারবারমাফিক কমিশন (turnover 
commission) প্রদান করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল | 


EJ 


ইম্পিরিয়া ব্যাক জাতীয়করণের প্ৰশ্ব_Problem of 
Nationalisation of the Imperial Bank 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত এবং পরোক্ষভাবে সরকারের সহিত ইহার 
সম্পর্ক থাকায় অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা ইহা অধিকতর মর্যাদা ভোগ করে। 
ইহার সঙ্গতিও প্রচুর--সুতরাং ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করাও বাস্তব ক্ষেত্রে সকল 
সময়ে সহজ হয় না। এই সকল কারণে ভারতীয় জনমতের একাংশে 
রিজার্ভ ব্যান্কের ন্যায় ইল্পিরিয়াল ব্যান্ককেও রাষ্ট্রীয় (nationalised) 
করা হউক বলিয়া দাবী উ্থিত হইয়াছিল । 


ভারত মরকার কিন্তু ইম্পিরিয়াল ব্যান্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে অগ্রসর 
হন নাই। ১৯৪৮ সালেই ভারত সরকারের তদানীস্তন অর্থ সচিব ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ বর্তমানে সম্ভব নহে, 
কারণ প্রথমতঃ উহাতে বহু টেক-নিক্যাল প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, 
বিনিয়োগ বাজারে উহার বহু বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিবে, তৃতীয়তঃ, বর্তমান 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে উহা! করণ সঙ্গত হইবে না। ১৯৫০ সাঁলের 
নভের মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধন বিলের আলোচনা কালে পার্লামেন্টে 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের দাবী উঠিলে অর্থ সচিব শ্দেশমুখ 
বলেন যে গ্রাম্য ব্যাক ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটি" ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে 
অধিকতর সরকারী নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ করিবার জন্য এবং দেশের হিতের পক্ষে 
অধিকতর উপযোগী করিবার জন্য একাধিক বর্শাগ্রস্তার প্রদান করিয়াছেন ; 
এ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যান্ষের নিকট হইতেও অভিমত চাওয়া হইয়াছে ; 
তবে ইন্পিরিয়াল ব্যাক টেকনিক্যাল দিক হইতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অত্যুৎকৃষ্ 
হাতিয়ার এবং যতই সময় অতিবাহিত হইবে ততই উহা. আমাদের 
নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে। সুতরাং এই হাতিয়ারের কার্য্যকারিতা ব্যাহত হয় 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও টাকার বাজার ৪৯৫ 


এরূপ কোন অদুরদর্শী ব্যবস্থা অবলম্বন কর] আমাদের স্বার্থের প্রতিকুল। 
দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় ইম্পিরিয়াল ব্যাক মেরুদণ্ড বিশেষ ; যাহাতে বর্তমান 
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার গুরুত্বপুর্ণ অংশের উপকারিতা! হ্রাস পায় এরূপ কিছু না 
করাই আমাদের স্বার্থের পরিপোষক-_বিশেষ করিয়া যখন নাকি নুতন 


জন্য আমর! চেষ্টিত হইতেছি |” 


“গ্রাম্য ব্যাক ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমি 
ইল্পিৰিয়াল ব্যাক্যত—Rural Banking Enquiry Commit 
Vis-a-Vis Imperial Bank 


“গ্রাম্য ব্যান্ক ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটি'' ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্কের গঠন 
পদ্ধতি কার্যকারিতা এবং মর্য্যাদ। সম্পর্কে কতিপয় সুপারিশ করিয়াছিলেন 
এবং জাতীয় করণের বিরুদ্ধে অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন। কমিটি 
বলিয়াছেন যে জাতীয় প্রয়াস ও সঙ্গতির বেশ কিছু অংশ ইন্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্কের যে সংগঠন ও অধিক বলিষ্ঠতায় নিয়োজিত হইয়াছে, সেই সংগঠন 
ও বলিষ্ঠতাকে ব্যাহত বা দূর্বল করা জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক 
হইবে না। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কাধ্য পরিচালনার যদি অগস্তোষ- 
জনক কিছু থাকে তাহা হইলে উহা! আইন প্রণয়ন বা অন্য কোন উপায়ে 
দুরীভুত করা যায়। ইম্পিরিয়াল ব্যান্কের বিরুদ্ধে সাধারণ ব্যাঙ্ক এবং 
বাবসায়ীগণ যে অভিযোগ করেন, তাহার কারণ দূরীকরণের জন্য কমিটি 
কতিপয় প্রস্তাব করিয়াছেন । 


কমিটি মনে করেন যে ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বাণিজ্যমূলক ব্যাক্ষরূপে যে 
কার্য সম্পাদন করে তাহা করিয়া যাইতে পারে | ১৯৫৫ সালের মধ্যে 
সকল পদই ভারতীয়গণের দ্বারাই পুরিত হইবে বলিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
ভারত সরকারের নিকট যে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছেন তাহা কমিটি 
সন্তোষগনক বলিয়াই মনে করেন। কমিটি আরও অভিমত দিয়াছেন যে 
রিছার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্টজপে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যে কার্ধ্য সম্পাদন করেন 
তাহাতে কোন পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন নাই ; সুতরাং ও কার্ধয করিবার 
জন্য সরকারী উদ্যোগে পৃথক একটি ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব নিশ্বয়োজন। 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আগলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা সমন্বিত ব্যাঙ্ক 
(state sponsored) বূপেই ক্রিয়া করিতেছে এবং ইহাই জাতীয় 


৯৯৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে এই আশা জনসাধারণ : সঙ্গতভাবেই পোষণ 
করিতে পারে। 


নূতন রাষ্ট্রীয় ব্যাক গর্ত ন-:চ০৮০০৪৮1০ of State Bank 


of India 


ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয় করণের বিপক্ষে কর্তৃপক্ষ মহলের এই 
সকল অভিমত এবং সুপারিশ সত্বেও, জাতীয় করণের দাবী বিলুপ্ত হয় 
নাই। ১৯৫৪ সালে গ্রাম্য খণ অনুসন্ধান কমিটি বা গরওয়াল৷ কমিটি 
ভারতে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাশ্য স্থাপনের সুপারিশ করেন। ভারত সরকার 
এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করিলেন 
যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্ত কতিপয় রাজ্য ব্যাঙ্কের ( পুর্ব্বেকার 
দেশীয় রাজ্যের ব্যাঙ্ক ) সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (State Bank) 
স্থাপন কর! হইবে এবং তাহারই প্রারম্ভিক কার্যযরূপে তাহার! ইম্পিরিয়াল 
ব্যান্কের কার্য্যকরী নিয়ন্ত্রণের অধিকার গ্রহণের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন ! 


১৯৫৫ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে লোকসভায় ভারত সরকার 
একটি বিল উত্থাপন করেন । এই বিলের উদ্দেশ্য ছিল “ভারতের 
রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন কর! এবং উহার নিকট ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কার্য যকলাপ 
হস্তান্তরিত কর11”' ইহা বর্তমানে আইনে পরিণত হইয়াছে । 


এই বিল অনুযায়ী ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বর্তমানে যত শেয়ার আছে 
তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গ্রহণ করিয়াছেন | উহার দরুণ বর্তমান শেয়ার হোল্ডার 
দিগকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্ষতিপুরণ প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে । 
এই ক্ষতিপুরণ প্রদান করা হইবে ১৯৫৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখের 
পুর্বববর্তী বারোমাসে ও শেয়ারের গড়পড়তা বাজার দাম যাহ! ছিল তাহার 
ভিত্তিতে__অর্থাৎ প্রতি পুর্ণ আদায়ীকৃত শেয়ারের (fully paid up share) 
জন্য ১৭৬৫।%০ আনা এবং প্রতি আংশিকভাবে আদায়ীক্কত শেয়ারের 
জন্য ৪৩১৪৪ পাই । এই সকল শেয়ারের শতকরা ৫৫ ভাগ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক নিজের নিকট রাখিয়া দিবেন এবং অবশিষ্ট ৪৫ ভাগ জন- 
াধারণের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন। বর্তমান শেয়ার 
হোল্ডারগণ যে ক্ষতিপুরণ পাইবে উহা তাহার! ইচ্ছা করিলে ১০,০০০২ 
টাকা অবধি নগদে গ্রহণ করিতে পারিবেন ; তাহার উপরে সব ক্ষাতপুরণ 
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বণ্ডের আকারে দেওয়া হইবে । 

কেন্দ্রীয় সরকার যে তারিখ ঘোষণা করিবেন সেই দিন হইতে 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রা, ব্যাঙ্কে (State Bank 0f India) পরিণত হইবে 
এবং সেই দিন হইতে সম্পত্তি ও দেনা সহ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সর্বপ্রকার 
দায় ও দায়িত্ব রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের নিকট হস্তান্তরিত হইবে বলিয়া ব্যবস্থা ছিল | 
এই ব্যবস্থা! অনুযায়ী ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই তারিখ হইতে রাষ্্র-ব্যাঙ্ক 
স্থাপিত হইয়াছে এবং এদিন হইতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডেপুটি ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর ও অন্তান্ত ডিরেক্টরগণ ছাড়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সমস্ত অফিসার 
ও কর্মচারী পুর্ব্ব পদে ও পুর্বব সর্তে “রাষ্র-ব্যাঙ্কের'' কর্মচারী বলিয়া 
গণ্য হইয়াছেন । 

রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পুঁজি হইবে ২০ কোটি টাকা । প্রথমে 
রাষ্ট্র ব্যাক্কের যে ইসস পুঁজি ( Issued capital ) থাকিবে উহার মালিক 
থাকিবেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কই ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
সকল শেয়ার ক্রয় করিয়া লইবেন সংশ্লিষ্ট আইনে এইরূপ বিধান প্রদত্ত 
হইয়াছে । সুতরাং রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের প্রথমে ইস্স্য পুঁজি থাকিবে ৫,৬২,৫০,০০০ 
টাকা-_ইহা ৫,৬২,৫০০ শেয়ারে বিভক্ত | 

রাষ্ট্র ব্যাক্কের পরিচালনার ভার অর্পন করা হইয়াছে একটি বোর্ড 
অব ডাইরেক্টরসের উপর | ইহাতে আছেন (১) একজন চেয়ারম্যান 
এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান__কেন্ত্রীয় বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে ভারত 
সরকার ইহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন ; (২) অনধিক ছুইজন ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর--ভারত সরকারের অস্থুমোদনক্রমে কেন্দ্রীয় বোর্ড ইহাদিগকে নিয়োগ 
করিবেন ; (৩) ছয়জন ডিরেক্টর ইহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্তান্ত 
শেয়ার হোল্ডারদিগের ছারা নির্বাচিত হইবেন; (৪) আট জন 
ডিরেক্টর__কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শ করিয়া 
ইহাদিগকে মনোনয়ন করিবেন ; (৫) কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা মনোনীত 
একজন সরকারী ডিরেক্টর এবং (৬) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা মনোনীত 
একজন ডিরেক্টর | 

এই কেন্দ্রীয় বোর্ড ব্যতীতও কতিপয় স্থানীয় বোর্ড থাঁকিবে। 
কেন্দ্রীয় বোর্ড আছে বোম্বাইতে ; উহা ব্যতীত বোম্বাই, কলিকাত। এবং 
মাদ্রাজে তিনটি স্থানীয় বোর্ড আছে। অন্ত কোথায় স্থানীয় বোর্ড 
থাকিবে তাহা কেন্দ্রীয় বোর্ডের সহিত পরামর্শ ক্রমে ভারত সরকার স্থির 
করিয়! দিবেন | 


৩২ 


৪৯৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


রা ব্যাঙ্ক কি কাধ্য এম্পাদন করিতে পারে সে সম্পর্কেও বিস্তারিত 
বিধান সংশ্লিষ্ট আইনে প্রদান করা হইয়াছে । এই নিয়মগুলি বর্তমানে 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মের উপর ভিত্তি করিয়াই 
রচিত। তবে একটি নুতন ব্যবস্থা আছে যে রা ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের 
শেয়ার গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উপ-ব্যবসা হিসাবে এইরূপ অন্য 
কোন ব্যাঙ্ক গঠন ও পরিচালনা করিতে পারিবে । যাহাতে রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক 
ইহার সহিত সংযুক্ত করিবার মানসে অন্য রাজ্য-পৃষ্ঠপোষকতা৷ সম্বিত 
ব্যাঙ্ক (state associated banks) পুূর্ববকার দেশায় রাজা সমূহের 
ব্যাঙ্ক__গ্রহণ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই বিধান প্রদত্ত হইয়াছে । 
অন্যান্ত ব্যাক্ষও যাহাতে রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে সেইরূপ 
বিধান প্রদত্ত হইয়াছে । ইনম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বর্তমান যত শাখা এবং 
এজেন্সি আছে সেগুলিকে চালাইয়াও পঁচবৎসরের মধ্যে রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক আরও 
অন্ততঃ ৪০০ শত শাখা খুলিবে | গ্রাম্য থণ সরবরাহ করিবার সুবিধার 
জন্যই নূতন শাখা স্থাপনের প্রয়োজন হইবে । 


রাষট্রব্যান্ত কি উহার উদ্দেশ্য উপভাজি কারিতে 
পারিবে 212] the State Bank be able to [91111 105 


Purpose? 


নুতন রাষ্টু ব্যাঙ্ককে দুইটি. ভিন্ন প্রকার কাধ্য সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পন 
করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহ! পূর্ব্বের ন্যায়ই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য থাণ 
প্রদান করিবে ; দ্বিতীয়ত: ইহ! কৃষিকাধ্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের দন্য গ্রাম্য খণ 
সরবরাহ করিবে। এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির কার্ধয একই ব্যাঙ্কের দ্বারা 
সুসম্পন্ন হইতে পারে কিনা সে সম্পর্কে স্বতঃই সন্দেহ উদিত হয়। 
বিদেশগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই দুই ধরণের কাধ্য একই 
ব্যাঙ্কের দ্বারা সাঁধিত হউক ইহ! সরকার বা ব্যাঙ্ক ব্যবসাীগণ চাহে না: 
তথায় ব্যাক্কগুলির কেহ ব্যবসা বাণিজ্যের খণ প্রদান করে এবং কেহ 
গ্রাম্য ধাণ প্রদান করে। আমাদের দেশেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা 
অনুসন্ধান কমিটি মিশ্র ব্যাপ্কিংএর (016৫ ১৪718) নিন্দাই করিয়াছিলেন 
ইহার কারণ সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক যে ধরণের বন্ধকীতে (mortgage) 
খণ প্রদান করিবে না, কৃষি ব্যাঙ্ক সেই বরণের বন্ধবী গ্রহন করিবে । 
সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক যে সময়ের জন্য খণ প্রদান করিতে পারে 
কৃষি ব্যাঙ্ককে তাহা অপেক্ষা অধিক সময়ের জন্য খাণ প্রদান করিতে 


|] 
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হইবে । আরও একটি বিষয় হইল যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের 
গ্রাম্য খণ সরবরাহ সংক্রান্ত কাধ্যের কোন অভিজ্ঞতা নাই। 

এইগুলি নূতন রাষ্ট ব্যাঙ্কের সাফল্যের অন্তরায় হইলেও, ছুই প্রকার 
কার্ধ্ের পৃথকীকরণ এবং বিশেষত্বশীলতার দ্বারা, এই অসুবিধা দুর করিতে 
পারা যাইবে । গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত শাখাগুলি শুধু ক্রমিথাণের সহিত 
সংশ্লিষ্ট থাকিবে এবং অন্থান্ত শাখাগুলি বাণিজ্যগত থণের সহিত সংশ্লিষ্ট 
খাকিবে__এইরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । রাষ্ব্যাক্ষের কশ্মচারী- 
দিগের কষিখণ সংক্রান্ত বিশেষ শিক্ষা প্রদানেরও ব্যবস্থা করা যাইতে 
পারে। 


বিনিময় ব্যাক he Exchange Banks 


৬৮৮৫, How is India’s foreign trade financed? Discuss the 
part played by Exchange Banks (B. A. 1937, 41,761), | 


ভারতীয় ব্যাক্ষগুলির মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক ব্যাঙ্ক আছে যাহার! 
বৈদেশিক বিল এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাৰ্য্যে ব্যাপৃত থাকে। 
কিন্ত এইরূপ কারবারকে তাহাদের নিয়মিত কারবারের অন্তভু ক্ত বলিয়া 
বিবেচনা করা যায় না । বিদেশে নিজের শাখা না থাকিলে, কোন বিদেশী 
ব্যাঙ্ককে প্রতিনিধিরূপে স্থির করিয়া তবেই এইরূপ কারবারে ব্যাপৃত হওয়া 
যায় । বৈদেশিক বিনিময় কাৰ্য্য যাহাদের নিয়মিত কারবাররূপে গণ্য করা 
যায় তাহার! হইল বিদেশী মালিকানা ও পরিচালনা অধীন কতিপয় বিনিময় 
ব্যাক্ক-__যথ| লয়েডস্‌ ব্যাঙ্ক, গ্রিগলেস্‌, ব্যাঙ্ক, হংকং এণ্ড সাংহাই ব্যাক্ষিং 
কর্পোরেশন, চ্যাচার্ড ব্যাঙ্ক, মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
ইহাদের শাখা স্থাপিত আছে। ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মধ্যে ইহার! 
বিশেষ সম্মানজনক মর্যাদার অধিকারী ; শুধুই যে বিদেশাগণ এবং 
এবং বৈদেশিক ব্যবগায় প্রতিষ্ঠানগুলিই ইহাদের খরিদ্দার তাহা নহে, বু 
ভারতীয় এবং ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও ইহাদের খরিদ্দার শ্রেণীভুক্ত । 
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মধ্যে এই বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি দ্বৈত অংশ গ্রহণ করে। 
ভারতীয় যৌখপু*জি ব্যাঙ্কগুলির ন্যায় ইহার! স্থানীয় ব্যাঙ্কাররূপে কাধ্য 
করে, আবার বৈদেশিক বিনিময়ের কাধ্যও ইহারা করিয়া থাকে। 
লক্ষ্য কর! প্রয়োজন যে শেষোক্ত কার্য্যটিই হইল ইহাদের প্রধান কাধ্য | 
ভারতের বাণিজ্য জীবনের বহু গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্রেই ইহাদের খরিদ্বার আছে 
বটে কিন্ত স্থানীয় ব্যবসায় পরিসর থাকা সত্বেও, ভারতের মধ্যে বিভিন্ন 


৫০০ ভারতীয় অর্থনীতি 


স্থানে শাখা স্থাপনের জগ্ত এই ব্যাঙ্কগুলি পৃয়াসী হয় নাই । বৈদেশিক 
বিনিময় কার্ধ্যকেই ইহারা পরধান কাধ্য বলিয়া বিবেচনা করে এবং সেই 
কারণেই ইহারা রক্ষণশীল পন্থা অনুসরণ করিয়া থকে । 


আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে কি ভাবে অর্থ সরবরাহ হইয়া থাকে এবং 
বিনিময় ব্যাক্কগুলি ইহাতে কি অংশ গ্রহণ করে, তাহ! আলোচনা করা 
যাইতে পারে । ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আথিক ভিত্তি বজায় 
রাখিবার কার্যে বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, তাহাকে 
একচেটিয়া! সর্য্যাদারূপেও (monopolistic position) অভিহিত করা চলে । 
আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের অধিকাংশ বিল ইহারাই ক্রয় করে এবং 
ইহারাই বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যবসায়ীদিগকে বিনিময় সংক্রান্ত সকল 
পৃকার সুযোগ সুবিধ! পৃদান করিয়া থাকে । এদেশের একজন ব্যবসায়ী 
যখন বিদেশ হইতে সামগ্রী আমদানী করে তখন বৈদেশিক বিক্রেতা 
এদেশের আমদানীকারকের উপর ৬০ দিনের দর্শনী হুণ্ডি কাটে | বিনিময় 
ব্যাঙ্ক বিদেশে এই হুণ্ডি বাটা করিয়! দেয় (discount the bills) এবং 
এ ব্যাঙ্কের ভারতস্থ শাখা মাল খালাস করিয়া দিবার কালে ও হুণ্ডির টাকা 
আদায় করিয়া লয় । অবশ্য কখনও কখনও আমদানীকারী টাকা দিবার 
পুর্বেবে মাল খালাসের বন্দোবস্ত যে না করে, তাহা নহে, উহার জন্য বিশেষ 
বন্দোবস্ত প্রয়োজন হয় । আমদানী হুণ্ডিগুলি সাধারণতঃ ভারতে বাটা 
করা হয় না। অপর পক্ষে, ভারতের কোন ব্যবসায়ী যখন সামগ্রী রপ্তানী 
করে তখন রপ্তানীকারী সামগ্রীর ক্রেতা অথবা তাহার ব্যাঙ্কের উপর 
হুণ্ডি কাটে। বিনিময় ব্যাঙ্কের ভারতে যে শাখা আছে, তাহার নিকট 
হইতে রপ্তানীকারী এ হুণ্ডি বাট! করিয়া লইতে পারে । এই হুণ্ডিগুলির 
মধ্যে দুইটি পধ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়__স্বীকার উদ্তত দলিল 
(Documents on Acceptance) এবং মূল্য প্রদান উদ্ভ ত দলিল 
(Documents on payment) | যে ব্যাঙ্কের নিকট হুণ্ি বাটা কর! হয় 
সেই ব্যাঙ্ক এ হুণ্ডিখানি তাহার বৈদেশিক কেন্দ্রে ,প্ররণ করিয়া দেয় 
এবং উহার মেয়াদ শেষ হইলে ক্রেতার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া 
লয় ; অথবা লণ্ডনে মুদ্রার বাজারে উহ! পুনঃ বাটা (re-disc০unt) করিয়া 
লইতে পারে। 


ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের 
আথিক ভিত্তি চালু রাখিবার কার্যে, বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির এই প্রাধান্য 
একাধিক বিষয়ে কুফলপ্রস্থ হইয়াছে । প্রথমতঃ, এই ব্যাঙ্কগুলির সাধারণ 


1) 


in 
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বাণিজ্যমূলক যে সকল ক্রিয়াকলাপ আছে তাহার দ্বারা দেশের মধ্যে ইহারা 
যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করে কিন্ত দেশের শিল্প বাণিজ্যের পরিপুষ্টিতে এই অর্থ 
বিনিয়োগ করা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ইহারা ভারতীয়দিগকে শিক্ষার্থী 
হিসাবে গ্রহণ করিতে অপারগ হওয়ায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সংক্রান্ত জ্ঞান সম্পন্ন 
ব্যক্তির যথোচিত পরিমাণে উদ্তবে সহায়তা করিতে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা 
সক্ষম হয় নাই । তৃতীয়তঃ, ভারতীয় ব্যবসায়ীর বিপক্ষে এবং অভারতীয় 
ব্যবসায়ীর পক্ষে পক্ষপাতমূলক আচরণ করিয়! বৈদেশিক বিনিময় ব্যক্কগুলি 
ভারতীয় ব্যবসার স্বার্থের প্রতিকুল আচরণ করিয়াছে । চতুর্থত:, ষ্টালিং 
হুণ্ডির মাধ্যমে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা! 
অনুসরণ করিয়] বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি ভারতে হুণ্ডি বাজারের প্রসারে প্রতিবন্ধক 
হইয়া দাড়াইয়াছিল | 


যড়বিংশ অধ্যায় 
রিজার্ভ ৱ্যান্কয ও টাকার বাজার 


The Reserve Bank and the Indian Money Market 


ভারতের ৰিজাৰ্ভ ব্যাক্ক—The Reserve Bank of India 


ভাঁরতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের কথা বহুকাল পুর্বেবেই উঠিয়াছিল। 
গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে প্রেসিডেন্দী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও একটি 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় নাই । ১৯২০ 
সালের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বিধির দ্বারা প্রেশিডেন্দী ব্যাঙ্কত্রয়ের একত্রীকরণে 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গঠিত হইল । কিন্ত ইল্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে যথার্থ 
কেন্দ্রীয় ব্যাক্করূপে গণ্য করা যাইত না; কিছুটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং 
কিছুটা সাধারণ বাঁণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কের কাধ্যকলাপের সংমিশ্রণে ইহার 
ক্রিয়াপরিসর গঠিত ছিল । ১৯২৫ সালে ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থার অনুসন্ধান 
করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনে সুপারিশ করিবার নিমিত্ত যে হিপ্টন 
ইয়ং কমিশন গঠিত হইয়াছিল: উহাকেও ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যান্ক সমস্যার 
সন্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইয়ং কমিশন সুপারিশ করিয়াছেলেন 
ভারতের জন্য একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়োজন । 
এই প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে কমিশন একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে 
দেখিতে চাহিয়াছিলেন__অবশ্য সরকারের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা! 
অবশ্য প্রয়োজন, ইহা স্বীকৃত ছিল। উপরস্ধ ব্রিটেনের ব্যাঙ্ক অফ্‌ 
ইংলণ্ডের ন্যায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার একক পদ্ধতি (unitary system) 
অবলম্বন, ন! করিয়া মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্তায় ফেডারেল রিজার্ভ প্রথা 
গ্রহণ করাই বিধেয় বলিয়া হিপ্টন ইয়ং কমিশন অভিমত দিয়াছিলেন। 
ভারতের জনমত কিন্তু প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সরকারী ব্যাঙ্করূপে 
(State Bank) প্রতিষ্ঠিত করিবারই পক্ষপাতী ছিল। ভারত সরকার 
জনমত উপেক্ষা করিয়া হিষ্টন ইয়ং কমিশনের অভিমত অন্থুসরণেই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধি রচনা করিলেন এবং প্রাথমিক অপাফল্যের পরে 
১৯৩৪ সালে (কংগ্রেসী সদন্যদিগের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে 
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অনুপস্থিতির সুযোগে ) এ বিধিতে আইন পরিষদের অনুমোদন লাভে 
সক্ষম হইলেন | 


১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধির দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গঠন পদ্ধতি 
ও ক্রিয়া পরিসর নির্ধারিত করিয়! দেওয়া হইয়াছিল | 


গর্ঠন পদ্ধাতি_রিজার্ড ব্যাঙ্কে একটি বেসরকারী ব্যাঙ্করূপে গঠন 
করা হইয়াছিল*-__-অর্থাৎ ইহা ছিল একটি অংশীদারী ব্যাঙ্ক (Shareholders 
73970) | ইহার পাঁজি ছিল পাঁচ কোটি টাক! এবং এই পাঁচ কোটি 
টাকা ১০০২ টাকার অংশপত্রে বিভক্ত ছিল । প্রত্যেক অংশই সম্প্ণরূপে 
আদায়ীকৃত (fully paid up) | রেছুন, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী ও 
কলিকাতায় অংশীদারদিগের পৃথক রেজিষ্টার রক্ষিত হইত । এই বিভিন্ন 
স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি করিয়া স্থানীয় সংসদ (Local Board) 
গঠিত ছিল ; স্থানীয় সংসদে থাকিতেন স্থানীয় অংশীদারদিগের দ্বারা 
নির্বাচিত ৫ জন সদস্য এবং স্থানীয় অংশীদারদিগের মধ্য হইতে কেন্দ্রীয় 
সংসদের দ্বারা মনোনীত ৩ জন সদস্য | কেন্দ্রীয় সংসদ যখন চাহিতেন 
তখন তাহাদিগকে পরামর্শ প্রদান করিবার কাধ্য ছিল এই স্থানীয় 
সংসদগুলির ; উপরস্ত ইহারা কেন্দ্রীয় সংসদে কিছু সংখ্যক পরিচালক 
(Directors) নির্ববাচন করিতেন । 

১৬ জন ব্যক্তি লইয়া! কেন্দ্রীয় পরিচালক সংসদ (Central Board 
০£ Dire০০৮৪) গঠিত ছিল | ইহাদের মধ্যে ৮ জন বিভিন্ন স্থানীয় 
সংসদ হইতে নির্বাচিত হইতেন। অবশিষ্ট আট জন সপারিষদ গভর্ণর 
জেনারেল-__অর্থাৎ ভারত সরকারের দ্বারা নিযুক্ত বা মনোনীত হইতেন। 
এই শেষোক্ত আট জনের মধ্যে থাকিতেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একজন গভর্ণর 
এবং ছুইজন ডেপুটি গভর্ণর, চার জন পরিচালক এবং একজন সরকারী 
কর্মচারী । 


রিজার্ভ ব্যাকের কার্য Functions of the Reserve 
Bank 


*এখানে অতীত কাল ধরিয়া বর্ণনা করা হইতেছে, কারণ ১৯৪৯ 
সালের ১লা জানুয়ারী হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত (nationalised) 
কর! হইয়াছে এবং বর্তমানে ইহার গঠন পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধন কর! 
হইয়াছে | নিয়ে দ্রব্য“ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রাষ্ীয়ত্তকরণ |” y 


৫০৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


). “The two principal tasks of the Reserve Bank of 
ঘি are to maintain the internal value of the rupee and 
to control the credit situation in India.’’ Discuss. (B. A, 
. 1943). Describe the functions of the Reserve Bank of India. 
(B. A. 1949; B. Com. 1943). Describe the powers and func- 
tions of the Reserve Bank of India (13, A. 1954). 


(১) নোট প্রচল্রন__ভারতে নোট প্রচলনের কার্য্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
সম্পন্ন করিয়া থাকে। নোট প্রচলনের জন্য অবশ্য বিবিধ নিয়ম কানুন 
রচনা কর! আছে এবং এই সকল নিয়মের আওতার মধ্যে থাকিয়াই রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক নোট প্রচারের দায়িত্ব বহন করে। ইহার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
“ইস্যু ডিপা্টমেণ্ট”? (898৪ Department) নামে স্বতন্ব বিভাগ গঠিত 
আছে। যতমূল্যের নোট ইহ। ছাড়িবে তাহার শতকরা ৪০ ভাগ থাকিবে 
স্বর্ণে এবং বৈদেশিক সিকিউরিটিতে। তবে অন্তত: ৪০ কোটি টাকা 
মূল্যের স্বর্ণ থাকিতে হইবে। স্বর্ণের মধ্যে অধিকাংশ স্বর্ণ ভারতেই 
থাকিবে। নোটের মুল্যের অবশিষ্ট শতকরা ৬০ ভাগ মূল্যের রিজার্ভ 
থাকিবে টাকায়, ভারত সরকারের সিকিউরিটিতে এবং দেশীয় হুণ্ডি ও 
প্রমিসরি নোটে । ভারত সরকারের সিকিউরিটিতে রক্ষিত রিজার্ভের 
পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ অথবা ৫০ কোটি টাকার অবিক হইতে 
পারিবে না এইরূপ নিয়ম ছিল কিন্ত যুদ্ধের মধ্যে এই নিয়ম উঠাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । হুণ্ডি ও প্রমিসরি নোট এরূপ হইতে হইবে যাহাতে 


কোন সন্ত্রান্ত পক্ষের (respectable Party) স্বাক্ষর এবং কোন সিডিউল 
ব্যাঙ্কের গ্যারান্টি আছে। 


(২) খণ নিয়ান্ত্রণ__খণের পরিমাণের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের 
পরিমাণের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া খণ নিয়ন্ত্রণ কর! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম 
কাৰ্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই কার্ধয সম্পাদনের ক্ষমতাও রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের উপর অপিত আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত অন্যান্য 
ব্যাঙ্কের রিজার্ভ হার তারতম্যের দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই কান সম্পন্ন 
করে। রিজার্ভের ব্যাঙ্কের নিকট সিডিউল ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের আমানতের 
একটি অংশ গচ্ছিত রাখিতে বাধ্য তবে ও গচ্ছিতের হার নিদ্দি্ট কর! 
আছে। সুতরাং খণ নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে দুইটি উপায় 
আছে। প্রথমতঃ ইহা হুণ্ডি বাটার হার (rate of discount) পরিবর্তন 
করিতে পারে ; দ্বিতীয়তঃ, ইহা “খোলা বাজার কারবারে’’ (০০০ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও টাকার বাজার ৫০৫ 


market operations) ব্যাপৃত হইতে পারে-_অর্থাৎ সিকিউরিটি ক্রয় 
বিক্রয় । 


(৩) ব্যাকের ব্যাকরাপে কার্যয _অন্তান্ত ব্যাঙ্কগুলির উর্দ্ধতন 
ব্যাঙ্করূপে কার্ধ্য করিবার ক্ষমতাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। যাহাতে 
উন্নত ধরণের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যেই 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই ক্ষমতা বিদ্যমান । যে সকল ব্যাঙ্কের আদায়ী পুঁজি 


এবং রিজার্ভ মিলিয়া ন্যুনকল্পে ৫ লক্ষ টাকার সমান তাহারা রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইতে পারে, এইগুলিকে সিডিউল ব্যাঙ্ক বলা হয় । 
প্রত্যেক সিডিউল ব্যাঙ্ককে তাহার দাবী আমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং 
মেয়াদী আমানতের (ime dep০sit5) শতকরা ২ ভাগ রিজাভ' ব্যাঙ্কের 


নিকট গচ্ছিত রাখিতে হয় । উপরস্ত, প্রত্যেক সিডিউল ব্যাঙ্কে তাহার 


'দাঁয় ও সম্পত্তির একটা হিসাব প্রতি সপ্তাহে রিজার্ভ’ ব্যাঙ্কের নিকট 
প্রদান করিতে হয়। পরে ১৯৩৮ সালে ভারতীয় কোম্পানী বিধির 
সংশোধনের দ্বার! অ-সিডিউল ব্যাঙ্কগুলির উপরেও এই বাধ্যকতা ( হিসাব 
প্রদান) আরোপ করা হইয়াছিল । কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা আদিষ্ট 
হইলে যে কোন ব্যাঙ্কের খাতাপত্র ও হিসাব পরীক্ষা করিবার অধিকার 
রিজার্ভ’ ব্যাঙ্কের আছে । সকল ব্যাঙ্কগুলিকেই ইহ! তাহাদের খাণ 
প্রদানের রীতি ও নীতি সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে এবং 
যথোচিত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পরিপন্থী কোন কাৰ্য্য করিতে ইহা অন্ত যে 
কোন ব্যাঙ্ককে নিষেধ করিতে পারে । সিডিউল এবং অ-সিডিউল 
উভয় প্রকার ব্যাঙ্ককেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাণ প্রদান করিতে পারে । ১৯৪৯ 
সালের ব্যাঞ্কিং কোম্পানী বিধির দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অন্যান্য ব্যাঙ্ক 
সমূহের উপর প্রয়োগযোগ্য আরও বিভিন্ন প্রকার ক্ষমতা প্রদান করা 
হইয়াছে ( নিয়ে দ্রষ্টব্য )। 


(৪) সৱকাৱেৰ ব্যা্করূপে কার্ধয_-সরকারের ব্যাঙ্করূপেও 
বিবিধ কাৰ্য্য সম্পাদনের ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর অপিত আছে। 


কেন্দ্রীয় ও মূল্রাই্রীয় সরকারগুলির নগদ ব্যালান্স ইহার নিকটেই রক্ষিত 


থাকে । সরকারকে ইহা “পন্থা ও উপায় দাদন'’ও (Ways and Means 
Advances) প্রদান করে-_অর্থাৎ রাজস্ব আদায় ও ব্যয় নির্বাহের ফাঁক 
পুরণের নিমিত্ত স্বপ্ন কালের জন্য খণ প্রদান । সরকারী খণ সম্পর্কে 
ব্যবস্থাপনার সকল কার্য যও ইহ! করিয়া থাকে । 


৫০৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


(৫) শেষ উপায়ের ব্যান্কর্লপে কার্য্যরিজার্ড ব্যাঙ্ক শেষ 
উপায়ের ব্যাঙ্ক (Bank of last resort) কূপেও কাৰ্য্য করিতে পারে। 
সিডিউল ও অ-সিডিউল ব্যাঙ্ককে ইহা ধাণ প্রদান করিতে পারে তাহা 
পু্বেবেই দেখিয়াছি উপরস্ত সঠিক বাণিজ্য লেনদেন হইতে উদ্ভুত হুণ্ডি 
ইহা ক্রয় বিক্রয় বা পুনঃ বাটা করিতে পারে। অবশ্য এই সকল হুণ্ডি 
৯০ দিনের অধিক কালের জন্য মেয়াদী হইবে না এবং ইহাতে অন্ততঃ 
দুইটি বিশ্বাসী পক্ষের স্বাক্ষর থাকিবে । কৃষিগত হুণ্ডির ক্ষেত্রে, এই 
মেয়াদ নয় মাসের জন্য হইতে পারে তবে এইরূপ হুণ্ডিকে প্রাদেশিক 
সমবায় ব্যাঙ্ক বা কোন সিডিউল ব্যাঙ্কের স্বাক্ষর বহন করিতে হইবে । 
কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, গিডিউল ব্যাঙ্ক, প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক অথবা 
কোন মূলরাষ্ট্রকেও ইহা চাহিবামাত্র অথবা ৯০ দিনের মধ্যে পরিশোধ্য 
খণও প্রদান করিতে পারে তবে উহার ভন্য যথাযোগ্য দলিল, প্রাদেশিক 


সমবায় ব্যাঙ্ক বা সিডিউল ব্যাঙ্কের প্রমিসরি নোট, স্বর্ণ, রৌপ্য, টা 
সিকিউরিটি ইত্যাদি জামীন রাখিতে হয় I 


(৬) বিনিময় হাৰ ৰক্ষ] টাকার বিনিময় হার রক্ষাও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যের অন্তভুক্ত। ১ শিলিং ৬ পেন্স হারে টাকার 
বিনিময় ব্যবস্থা ইহা রক্ষা করে। ষ্টালিংএর বিনিময়ে টাক! প্রদান এবং 


টাকার বিনিময়ে ষ্টালিং প্রদানের মাধ্যমেই এই কাৰ্য্য সাধিত, হইয়া! থাকে ॥ 


আন্তজ্জাতিক মুদ্রা ভাণডারএ (Internation] Monetary Fund) ভারত 


যোগদান করিবার পর, শুধু ্টালিংই নহে, অনন্য বৈদোশক মুদ্রাও বিনিময় 
করিবার বাধ্যকতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর আরোপ করা হইয়াছে । 


(৭) ক্াষিগত খণ-_কষিগত খণ সম্পকিত প্রশ্ন বিচার বিবেচনা, 


করিবার দায়িত্বও ইহার উপরে অপিত আছে। এই উদ্দেশ্যে ইহার 
“কৃষি খণ দপ্তর” নামে স্বত্ব দণ্তরও আছে। 


ৰিজাৰ্ভ ব্যান্ত ও ভারতের টাকার বাজার-7০ 


Reserve Bank and the Indian Money Market 


/Q. Examine the relations of the Reserve Bank of Indian 
with the Indian Money Market, (B. Com. 1950). In what 
Ways was the Reserve Bank of Indi 


organisation and efficiency of Indi 
far have these expectations been fulfilled ? (B. A. 1945). 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও টাকার বাজার LOR 


টাকার বাজার টাকার বাজার বলিতে কোন কেন্দ্রীয় ব্যবসায় 
স্থল বুঝায় না-_বিভিন্ন ব্যবসায় কেন্দ্রে পরিব্যাপ্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়া 
কলাপের সংমিশ্রণে এই টাকার বাজার উদ্ভুত। এই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
হইল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, বিনিময় ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যমূলক বা 
যৌথপুণজি ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, হুণ্ডির দালাল ইত্যাদি । টাকার বাজারে 
কর্্জ পত্রের (০০০1৮ instruments) লেনদেন হয় | এই বাজারের কার্য 
মোটামুটি ছুই প্রকার । প্রথমতঃ, দেশীয় মুদ্রা অর্থাৎ টাকার সঙ্গে 
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়__অর্থাৎ বৈদেশিক হুণ্ডি ক্রয় বিক্রয়ের কার্য, 
দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যৎ মুদ্রার সহিত বর্তমান মুদ্রার বিনিময় যেমন তলবী 
খাণের ও স্বল্প মেয়াদী খণের বাজার (call money and short period 
advance), পঁজির বাজার, দেশী হুণ্ডির বাজার ইত্যাদি । এইগুলির 
বাজার কিন্তু পৃথক নহে, ইহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত । 
বিনিময় বাজারের প্রধান কার্ধয হইলে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয় ; 
বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয় হয় বিনিময় ব্যাঙ্কের দ্বারা সরাসরিভাবে 
অথবা ড7ফটের দ্বারা অথবা হুণ্ডির মাধ্যমে । বিদেশ হইতে আমদানী- 
কারক কোন ব্যবসায়ী তাহার ব্যাঙ্কারকে বলিতে পারে যে একটি নির্দিষ্ট 
পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা তাহার নামে ও ব্যান্কারের বৈদেশিক শাখায় জম! 
করা হউক এবং এখানে তাহার অমানত হইতে সমমূল্যের টাকা কাটিয়া 
লওয়া হউক | অথব| বিনিময় ব্যাঙ্কের নিকট এদেশের টাক! দিয়া! 
একটি ডুফট কিনিতে পার] যায়, ও ড্/াফট ডাকযোগে কোন বিদেশীকে 
প্রেরণ করিলে সে ও ব্যাঙ্কের বৈদেশিক শাখা হইতে ড্রাফটের সমপরিমাণ 
বৈদেশিক মুদ্রা পাইবে । হুণ্ডি একটি দায়পত্র-_মালের রপ্তানীকারক 
আমদানীকারকের উপর হুণ্ডি কাটিয়া থাকেন, আমদানীকারক উহ! স্বীকার 
করিয়া লন এবং পরে হুণ্ডির মালিককে আমদানীকারক টাকা পরিশোধ 
করিয়া দিবেন। হুণ্ডি আবার আভ্যন্তরীণ ছণ্ডিও হয়-__-দেশের অভ্যন্তরেই 
ব্যবগায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও হুণ্ডি ব্যবহৃত হয়। বিদেশী হুণ্ডির মতই 
ইহার লেনদেন করা হয়। মাল বিক্রয়কারী এই হুণ্ডি কাটেন এবং মাল 
ক্রয়কারী ইহা স্বীকার করিয়া লন। হুণ্ডির আবার বাটা করিবার প্রথা 
আছে ; হুণ্ডির মেয়াদ শেষ হইবার পুর্বে ব্যাঙ্ক কিছু কমিশন রাখিয়া 
মাল বিক্রেতাকে হপ্ডির টাকা দিয়া দিতে পারে । মেয়াদ পুর্ণ হইলে মাল 
ক্রেতার নিকট হইতে এ টাকা আদায় করিয়া লওয়া হইবে । হপ্ডির 
ক্রয় বিক্রয় ব্যতীত টাকার বাজারে আর এক প্রকার বিলের ক্রয় বিক্রয় 


৫০৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


হইয়া থাকে--যাহাকে বল! হয় সরকারী বিল বা টেজারী বিল। ইহা 
সরকারের সাময়িক প্রয়োজনের জন্য সরকারের দ্বারা বিক্রীত স্বপ্ন মেয়াদী 
কঙ্জপত্র । টাকার বাজারে যদি প্রাচুর্য থাকে অথচ এই ধরণের স্বল্প 
মেয়াদী খণে যদি টাক! বিনিয়োগ করা না যায়, তাহা হইলে খণ প্রদান- 
যোগ্য টাকার আধিক্য থাকার দরুণ সুদের হার বা বাটার হার হাস প্রায় । 
টাকার বাজারের প্রধান কার্ধয হইতেছে খণ প্রদান করা--এই খণ স্বল্প 
মেয়াদী । স্বপ্পমেয়াদী থণ বলিতে ‘তলবী’ খণও বুঝায়, আবার ছয় 
মাসের মধ্যে পরিশোধ্য থণও ইহার অন্তভুর্ত। তলবী খণের টাকা 
চাহিবামাব্রই অথবা অল্প নোটিশেই পরিশোব্য ; ব্যাঙ্ক (অপর ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে ) এবং বিলের দালালগণ এইরূপ কড্ লইয়া থাকে । 
ছয় মাসের মধ্যে পরিশোধ্য থাণ দেওয়া হয় সাধারণ কর্জ্জরূপে অথবা 
নগদ কজ্জ (9891. ০:০৫) রূপে । প্রথম ক্ষেত্রে হাগুনোট, শেয়ার 
‘কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি জমা রাখিয়া! কর্জ্জ দেওয়া হয় । স্বিতীয়, 
ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি যত পরিমাণ টাকা আমানত রাখিয়াছে তাহ! 
অপেক্ষা অধিক টাকা সাময়িকভাবে তাহাকে তুলিবার অনুমতি দেওয়া 
হইয়া থাকে ; ইহাকে বাড়তিটানও (০৮:৫8) বলা হইয়া থাকে । 
এইরূপ কজ্জ লেনদেনে ব্যাপৃত প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সহিত শেয়ার 
বাজারেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে | শেয়ার বাজারে বিপর্যয় হইলে ব্যাঙ্ক- 
গুলিও বিপন্ন হয়। টাকার বাজারে নিয়তই চেক ব্যবহৃত হইতেছে 
বলিয়া বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে চেক উদ্ভুত দায় পরিশোধের জন্য ক্লিয়ারিং 
হাউস (Clearing House) নামে বিশেষ প্রতিষ্ঠানও আছে। 


ভারতের টাকার বাজারে বৈশিষ্ট্য 


Q. Discuss the special features of the Indian Money 
Market (Sp. Pap. B. Com. 1937, °48). 


ভারতের টাকার বাজারের একাধিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল | 
এই বৈশিষ্ট্যগুলি টাকার বাজারের সংগঠনের ক্রটিই বল! চলে । 


প্রথমতঃ, ভারতের টাকার বাজার বলিতে বিভিন্ন শ্রেণী বা পর্যায়কে 
বুঝায়; এক এক শ্রেণী এক এক, প্রকারের কাধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত 
রাখে । ইহাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব এলাকায় বহু পরিমাণে কার্ষের 
স্বাধীনতাই ছিল । ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না 


/ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও টাকার বাজার ৫০৯. 


এবং সেই কারণে সহযোগিতার পরিসর ছিল সীমাবদ্ধ । ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্কের উপর সাধারণ যৌথপু*জি ব্যাক্কগুলি ঈব্যান্বিত ছিল, শক্তিশালী 
বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কএর কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় 
সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কের ঈর্ষার উদ্রেক করিয়'ছিল। সমবায় 
ব্যাঙ্কের সহিত অপরাপর ব্যাঙ্কের সম্পর্ক হইল শিথিল এবং অনুরূপভাবে 
শিথিল সম্পর্ক রহিয়াছে একদিকে সুসংগঠিত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা এবং অপরদিকে 
দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে । দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণও একক 
ভাবে গঠিত কোন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই ; ইহাদেরও 
কার্যে যর রীতিতে, ক্রিয়াকলাপের পরিসরে, সুদের হারে পার্থক্য আছে। 


দ্বিতীয়তঃ, টাকার বাজার গঠনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এরূপ বিচ্ছিন্ন 
এবং কিছু পরিমাণে বিবদমান শ্রেণীতে বিভক্ত থাকায়, টাকার হারে ( কর্জ্জ 
সুদ হারে ) সামঞ্জস্য থাকে না, এবং বিভিন্ন পর্যায়ের খণের হারে বিরাট 
পার্থক্য থাকে । 

তৃতীয়তঃ, বৎসরের নিদ্দিষ্ট সময়ে মুদ্রার সাময়িক ছুপ্রাপ্যতা ঘটে এবং 
ওঁ সময়ে সুদের হারও অত্যধিক *বৃদ্ধি পায় । ইহাও আমাদের টাকার 
বাজারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । সাধারণতঃ আমাদের দেশে সুদের হার 
অপেক্ষাকৃত অধিক--অধিক সুদের হার ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের 
অন্তরায়রূপে ক্রিয়া করে । 


চতুর্থতঃ, কর্জ্জের লেনদেন যথাযথভাবে পরিচালনের জন্য এবং 
সুসংগঠিত টাকার বাজার গঠনের জন্য একটি বিলের বাজার প্রয়োজন | 
টাকার সাময়িক দুল্রাপ্যতা (seasonal stringency) প্রতিরোধের জন্য 
এবং কর্জ্জ দানের ব্যবস্থার মধ্যে সম্প্রসারণশীলতা প্রদানের জন্য সুসংগঠিত 
বিল বাজারের স্থাষ্টি অবশ্যন্তাবী । এই দিক হইতে বিচার করিলে আমাদের 
টাকার বাজারের অবস্থা বিশেষ অসন্তেষজনক | বিল সম্পর্কে জ্ঞানের 
অভাব ইহার কারণ নহে, বিলের বিরলতাই উহার কারণ । 


পঞ্চমত:, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্িত হইবার পুর্বেব, ভারতের টাকার 
বাজারে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ছিল ; একদিকে নিয়ন্ত্রণ ছিল মুদ্রা ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ- 
রূপে গভর্ণমেণ্টের, অপর দিকে নিয়ন্ত্রণ ছিল সীবাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে 
খণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষরূপে ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের । রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় 
সংক্রান্ত (£00890191) এবং মুদ্রা ব্যবস্থা সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের দ্বারা 
সরকারই টাকার বাজারের উপর আধিপত্য করিতেন | 


৫১০ ভারতীয় অর্থনীতি 


ব্রিজার্ভ ব্যাকের ভুমিকা 


[ “Although the Reserve Bank of India has been invested 
with most of the powers generally given to a Central Banks, 
its actual control over the credit and the Banking system of the 
country is limited’”’— Discuss (Sp. Pap. B. Com. 1944). Discuss 
hovw far the Reserve Bank of India controls the. Indian money 
market. (B. Com. 1953). ] 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা ভারতের টাকার বাজারের এই সকল 
অব্যবস্থ। দুরীভুত করা হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল । আশা করা 
গিয়াছিল যে ভারতের টাকার বাজার বলিতে যে সকল প্রতিষ্ঠান এবং 
উপকরণকে বুঝায় তাহাদিগকে সুসংগঠিত করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্রেডিট 
কণ্ট্োেল বা খণ নিয়ন্ত্রণের কার্বযকরী কর্তৃপক্ষরূপে ক্রিয়া করিবে । 
প্রতিষ্ঠিত হইবার ( ১লা এপ্রিল, ১৯৩৫ ) সঙ্গে সঙ্গেই ইহ! টাকার 
বাজার নিয়প্্রণমূলক কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হয়, ১৬ই 
এপ্রিল ইহা টে জারী বিল বিক্রয় করিতে সুরু করিয়াছিল এবং ৪ঠা 
জুলাই ইহা সরকারী ব্যাঙ্ক রেট (oficial bank rate) ঘোষণা করিল । 
পরদিন সিডিউল ব্যাক্কগুলি রিজার্ভ ব্যাক্ষের নিকট তাহাদের প্রয়োজনীয় 
রিজার্ভ রাখিল এবং এ ভাবে রিজার্ভ ব্যাক্কের সহিত সিডিউল ব্যাঙ্কের 
সংযোগ স্থাপিত হইল । আথিক স্থায়িত্ব বিধান এবং ব্যাক ব্যবসায় 
পুনর্গঠনে যে নূতন যুগের সুচনা হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্প সুদে 
এবং শৃঙ্খলার সহিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের খণ সংগ্রহে, ভারত 
সচিবের নিকট অর্থ প্রেরণে এবং টে জারী বিল বিক্রয়ে ইহা কিছু সাফল্য 
লাভ করিয়াছে। দেশের মধ্যেই সস্তায় অর্থ প্রেরণের সুবিধাও ইহার 
দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে এবং টাকার কর্ হার হাস করিতেও ইহা যত্শীল 
হইয়াছে। পুর্বে টাকার বাজারে একদিকে ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও অপর 
দিকে গভর্ণমেণ্টের যে দ্বৈত নিয়ন্ত্ৰণ ছিল তাহ! অপসারিত হইয়াছে এবং 
যেটুকু নিয়ন্ত্রণ বর্তমান আছে তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দরীভূত। 


কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আধুনিক অভিজ্ঞতা হইতে মুদ্রা বাবস্থা ও কর্জ 
নিয়ন্ত্রণের যে সকল অস্ত্র উদ্ভুত হইয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সেইগুলির দ্বার! 
সজ্জিত করা হইলেও, বিল বাজার গঠনে এবং কজ্জ নিয়ন্ত্রণে ইহার সাফলা 
মোটেই চমকপ্রদ নহে। টাকার বাজার যতই সুসংগঠিত হইবে, উহার 
বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সহিত যতই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইবে কেন্দ্রীয় 


1 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও টাকার বাজার ৫১১ 


ব্যাক্কের পক্ষে ততই টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ সহজ হইবে । অন্যথায় ব্যাঙ্ক 
রেট পরিবর্তন বা খোলা বাজার ক্রিয়ার (Bank rate change or open 
market operation) দ্বারা কজ্ ব্যবস্থা ও ক্রয় শক্তির পরিমাণ সম্পূর্ণরূপে 
নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না। অসংগঠিত টাকার বাজারে স্বল্প মেয়াদী অর্থের 
সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয় না। এক এক প্রকারের ব্যাঙ্ক 
এক এক পর্যায়ের ক্রিয়া কলাপের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিলে ব্যবসা 
বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সুদের হারের পার্থক্য থাকে-_- 
উহাদের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সহজ হয় না অথচ উহা না হইলে টাকার বাজার 
বা কঙ্জ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে সার্থকতা নাই । ইন্পিরিয়াল ব্যান্কের আথিক 
সংস্থান ছিল বিপুল-ইহার আদায়ী পুঁজি (Paid up capital) রিজার্ভ 
ব্যাঞ্চের অপেক্ষীও অধিক ছিল | টাকার বাজারে ইহার বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ 
স্থান ছিল ; ইহাকে যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে সহজ সাধ্য 
ছিল না। বর্তমানে রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক স্থাপনের পর এই অবস্থার আমুল পরিবর্তন 
হইয়াছে । বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী মুলধনে গঠিত--ইহাদের প্রধান 
কার্য্যালয় বিদেশে থাকায় প্রয়োজনের সময় বিদেশ হইতে টাকা 
আমদানী করা ইহাদের পক্ষে সহজসাধ্য এবং সেই কারণে ইহাদিগকেও 
যথাযোগ্য নিমন্ত্রণ কর! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। 
দেশীয় ব্যাঞ্চারদিগের ক্রিয়াকলাপের পরিসর এবং পদ্ধতি এরূপ যে 
তাহাদিগের কর্জ্জ লেনদেনে যে সুদের হার আছে, তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করাও 
রিজার্ভ ব্যাক্কের পক্ষে দুরূহ | তবে বিল বাজার স্থাপনের প্রচেষ্টার দ্বারা 
এই অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করা হইতেছে ।% 


রিজার্ভ ব্যান্কের ৱাধ্ৰায়ততকৰণ—Nationalisation of 
the Reserve Bank 

- ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা 
হইয়াছে--বেগরকারী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ অংশীদারদিগের ব্যাঙ্ক হইতে ইহাকে 
সরকারী ব্যাঙ্কে পরিণত করা হইয়াছে) ব্যাঙ্কের যাহারা অংশীদার ছিল 
তাহাদিগের নিকট হইতে কেন্দ্রীয় সরকার অংশপত্রগুলি ক্রয় করিয়া 
লইয়াছেন, পরিবর্তে ভারত সরকার প্রতি ১০০২ টাক] শেয়ারের জন্য 
১১৮।/০ আনা ক্ষতিপুরণ দিয়াছেন। ক্ষাতপুরণ দেওয়া হইয়াছে 
আংশিকভাবে নগদে এক আংশিক শতকরা ৩২ হারে সুদ বিশিষ্ট ভারত 


ক্লনিচে “বিল বাজার পরিকল্পনা” দ্রষ্টব্য | 


৫১২ ভারতীয় অর্থনীতি 


সরকারের প্রমিসরি নোটে'। ব্যাঙ্কের সকল কায তত্বাবধান ও পরিচালনের 
ভার €ন্দ্রীয় পরিচালক সংসদের (Central Board of Directors) 
উপর ন্যস্ত । আবার কেন্দ্রীয় সংসদের দ্বার যে সকল কার্য্য সম্পাদিত 
হইতে পারে, সেই সকল কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা উহার গভর্ণরের থাকিবে 
_ অবশ্য কেন্দ্রীয় সংসদ যদি কোন বিষয় নিদ্দিষ্ট ব্যতিক্রমরূপে রাখিয়া 
দেন তাহা হইলে ওঁ বিষয়ে গভর্ণরের এরূপ ক্ষমতা থাকিবে না। পুর্বে 
রিজার্ভ পরিচালনা ও তত্বাবধানের ক্ষমতা মূলতঃ রিজার্ভ ব্যান্কের কেন্দ্রীয় 
সংসদের উপর অপিত ছিল--যিও একাধিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় ইহাকে কায করিতে হইত কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত 
করণ আইনে বিধান দেওয়া হইয়াছে যে জনস্বার্থের খাতিরে রিজার্ভ 
ব্যাক্কের গভর্ণরের সহিত পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার রিজাভ' ব্যার্ককে 
যে কোন সময়ে যেকোন নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন । এক্ষণে 
কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য চৌদ্দ জন এবং ইহার! সকলেই সরকারের দ্বারা 
মনোনীত । একজন গভর্ণর এবং ছুই জন ডেপুটি গভর্ণর কেন্দ্রীয় 
সরকারের দ্বার! নিযুক্ত হইবেন- পুর্ব্বের প্যায় কেন্দ্রীয় সংসদের সুপারিশ 
লইয়া তাহাদিগকে নিয়োগ করা হইবে নাঁ। চারিটী স্থানীয় সংসদ 
হইতে একজন করিয়া পরিচালক কেন্দ্রীয় সংসদ মনোনয়ন করিবেন । 
কেন্দ্রীয় সরকার আরও ছয় জন পরিচালক মনোনয়ন করিবেন- পুর্বে 
অংশীদারদিগের দ্বারা আট জন পরিচালক নির্বাচনের যে ব্যবস্থা ছিল 
তাহা স্বভাবতই উঠিয়া গেল । উপরন্ত কেন্দ্রীয় সংসদে ভারত সরকারের 
দ্বারা মনোনীত আর একজন সরকারী কর্মচারী থাকিবেন | পুর্ধব অঞ্চল, 
পশ্চিম অঞ্চল, উত্তর অঞ্চল ও দক্ষিণ অঞ্চল-_এইরূপ চারিটা অঞ্চল 
থাকিবে এবং এই চারিটা অঞ্চলে চারিটা সংসদ থাকিবে ( কলিকাতা, 
বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজ )। প্রত্যেক স্থানীয় সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারের 
দ্বার! নিযুক্ত পাঁচ জন সদস্য থাকিবেন। আঞ্চলিক অর্থ নৈতিক স্বার্থ 
এবং সমবায় ও দেশীয় ব্যাকদিগের স্বার্থের যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা 
করা হইবে এই সকল সদস্য নিয়োগের মাধ্যমে ; সম্পত্তির মূল্য হ্রাস বা 
খারাপ খণ বাবদ বরাদ্দ, কর্ম্মচারীদিগের বেতন ইত্যাদি খরচা বাদে যাহা 
উদ্ব ত্ত মুনাফা থাকিবে তাহা কেন্দ্রীয় সরকার পাইবেন । 


রাষ্ট্রীয় করণের কারণ 


A. Give the main reasons for its (i.e. the Reserve Bank’s) 
nationalisation. (B. A. 1949) 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও টাকার বাজার ৫১৩ 


(১) রিজার্ভ’ ব্যাঙ্ক যখন প্রথম গঠিত হইয়াছিল তখনই জনমতের 
একাংশ উহাকে অংশীদারী ব্যাঙ্করূপে স্থাপন না করিয়া সরকারী ব্যান্করূপেই 
স্থাপন করিবার পক্ষপাতী ছিল । তাহার পর একাধিক দেশ যথা কানাডা, 
ডেনমার্ক, নিউজিল্যাও এবং প্যারাগুয়ে তাহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক গুলিকে 
অংশীদারী ব্যাঙ্ক হইতে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে পরিবর্তন করিবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিয়াছিল । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের প্রবণতা অন্যান্য 
একাধিক দেশেও দেখা গেল__ব্রেজিল, রুমানিয়া, নেদারল্যাওস্‌, হাঙ্গেরী, 
বুলগেরিয়া, চেকোন্লাভিয়া নরওয়ে, ফ্রান্ম এবং ইংলও। দুনিয়ার 
আধুনিক প্রবণতার সহিত তাল রাখিবার প্রয়াস রিজার্ভ ব্যাক্কের রাষ্ট্রায়ত্ত 
করণের অন্যতম কারণ রূপে ক্রিয়া করিয়াছে । 

(২) সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের অধিকতর এবং ব্যাপকতার ক্ষমতা 
রিজার্ভ ব্যা্ককে প্রদান করিতে হইলে উহাকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
করা প্রয়োজন | সমগ্র জনসমষ্টির স্বার্থ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সহিত জড়িত-_ 
মুষ্টিমেয় পভিপতিদিগের মালিকানাভুক্ত রিজাভ ব্যাঙ্ক সমগ্র জন সমর 
স্বার্থে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে যথাযথ দায়িত্ব পালনে সক্ষন না হইবার 
সম্ভাবনা ছিল । 

(০) কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের বিপুল পরিমাণ পজি প্রয়োজন হয় না; 
সেই কারণে একদল অংশীদারের অস্তিত্ব নিপ্প,য়োজন । 


(৪) জনসাধারণের আস্থা অঙ্জন রিজাভ ব্যাক্কের পক্ষে প্রয়োজন । 
সেই কারণেও ইহার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সমথিত হয় । 

(৫) স্বাধীন ভারতে সরকার বিভিন্ন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা কাযকরী 
করিতে অগ্রসর হইয়াছেন । নূতন যুগের সহিত খাপ খাওয়াইয়া নূতন 
আথিক নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন । ইহার সহিত মুদ্রা সংক্রান্ত 
নীতিরও সামগ্তস্য বিধান প্রয়োজন ; ছুইনীতি দ্বিমুখা হইলে অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার সাফল্যে উহ! অন্তরায় হইবে । 

(৬) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছারা প্রাপ্ত মুনাফা কয়েকজন অংশীদারের 
মধ্যে বন্টিত ন! হইয়া জনসাধারণের স্বার্থের ধারক সরকারের হস্তেই আস! 
বিধেয় | 


ব্যাক ব্যবস্থার নিয়ব্ৰণ—Regulation of Banking 
আমাদের দেশে ব্যাঙ্কসমূহ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মৌলিক নীতি অনুসরণে 


৩৩ 


৫১৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


অবহেলার বহু দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। জনসাধারণের গচ্ছিত টাকার সৎ 
ব্যবহার না হইয়। অপব্যবহার হইয়াছে। বহুক্ষেত্রে দেশের ব্যবসায় 
বাণিজ্যে ব্যাক্ষের দ্বারা যতখানি সহায়তা করা কাম্য, তাহার আংশিক 
সহায়তা দিতেও ইহারা সক্ষম হয় নাই। স্বার্থান্ধ পরিচালকের ছুন্মাতির 
আবর্তে একাধিক ব্যাঙ্ক আমানতকারীদিগকে এবং নিজেকে একই সঙ্গে 
ধ্বংস করিয়াছে । বহু ব্যাঙ্ক অপেক্ষাকৃত অল্প পাঁজি লইয়া ব্যাপকতর 
কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়াছিল-_-কার্য্য'ও সুসাধিত হয় নাই, আপনার স্বার্থ ও 
সংরক্ষিত হয় নাই । বহু ছোট খাটো ব্যাঙ্ক শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে 
সাধ্যাতীত ডিভিডেও ঘোষণা করিয়াছে, আমানত সংগ্রহের জন্য অত্যধিক 
হারে সুদের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াছে যথাযোগ্য ক্রিয়াপরিসর ন! থাকা 
সত্বেও যেখানে সেখানে শাখা অফিস স্থাপন করিয়াছে_-কফলে শাখাও 
ভাঙ্গিয়াছে আবার মহীরূহ হইবার পুর্বেবেই মুল উৎপাটিতও হইয়াছে | 
রাষ্তারাতি ধনী হইবার প্রলোভনে বহু ব্যাঙ্ক এরূপ সম্পত্তিতে তাহাদের 
সঙ্গতি বিনিয়োগ করিয়াছে যেগুলি হঠাৎ প্রয়োজনের সময়ে বিক্রয় 
করিয়া নগদ টাকায় পরিণত করা সহজ ছিল না। সম্পত্তির তরলতা 
রক্ষা করিতে সমর্থ না হইয়া বহু ব্যাঙ্ক তাহাদের দায় মিটাইতে সক্ষম 
হয় নাই এবং খারাপ খণের বোঝায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ 


করিয়াছে । বহু ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র একটি অর্থ সরবরাহকারী দল 
ব্যাঙ্ককে নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করিতে সক্ষম হইয়াছে । 


অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে ব্যাঙ্কের ভূমিকার গুরুত্ব ক্রমশঃই উপলদ্ধি 
করা হইতেছে। ব্যাঙ্কের কাধ্যও এক ধরণের ব্যবসায়--কিন্ত ইহ! 
সাধারণ যে কোন ব্যবসার সমপধ্যায়ভুক্ত নহে | ব্যাঙ্ক অর্ধেক পরিমাণে 
জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান (semi public institution) | ব্যাঙ্কের 
উত্থান পতনের প্রতিক্রিয়া শুধু নিজ ক্রিয়া পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, 
জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের সকল কুলেই উহার প্রতিক্রিয়ার 
তরঙ্গ পৌছাইবে। বাণিজ্যমূলক ব্যান্ককে সাধারণ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানরূপে 
আপন স্বার্থ আপন অভিরুচি অনুযায়ী অনুসরণ করিবার স্বাধীনত। দেওয়। 
যাইতে পারে না। সুতরাং ব্যাঙ্কসমূহ যাহাতে যথাযথ ভাবে পরিচালিত 


হয়, তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব সরকারকে বহন করিতে 
হইবে । 


আমাদের দেশে ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত যাহা ছিল তাহা 
হইল “ভারতীয় কোম্পানী বিধি” (Indian Companies Act) এবং 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও টাকার বাজার ৫১৫ 


“রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিবি” (Reserve Bank of India Act) | কিন্তু এই 
দুইটির কোনটিই এবং দুইটি একত্রিতভাবেও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের 
পুর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা ছিল না। কোম্পানী বিধির মৌলিক উদ্দেশ্য হইল ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের স্বার্থ রক্ষা কর! কিন্তু ব্যাঙ্ক হইল এরূপ 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যাহার অংশীদারগণের অপেক্ষা খরিদ্বারদিগের ( অর্থাৎ 
আমানতকারীদিগের ) স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাই অধিক । ব্যাঙ্ক 
সমুহের দ্বারা গৃহীত আমানত উহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের 
মিলিত পরিমাণ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক । অপর পক্ষে রিজার্ভ 'ব্যাঙ্ক 
বিধির দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা প্রদান করা 
হইয়াছিল-_-তাহা৷ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই প্ৰযুক্ত হইতে পারিত ; কেবলমাত্র 
সিডিউলড ব্যাক্গুলি কিছু পরিমাণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ অধীন ছিল-- 
অ-সিডিউল ব্যাঙ্কগুলি ছিল ইহার বাহিরে | এই সকল কারণে ব্যাপকতর 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমন্বিত আইনের প্রয়োজন বোধ হইতেছিল | 


ব্যাকিং কোম্পানী বাধি, )১৪৯_Banking Companies 


Act, 1949 


2 Q. Describe the principal measures which have been 
adopted recently to put the banking system of the country 
on a sounder basis. (B. A. 1950, B. Com. 1947). 


যুদ্ধের পরে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ ও তত্বাবধানের ব্যবস্থার 
জন্য ১৯৪৬ সালে একটি অডিনান্স ও একটি আইন এবং ১৯৪৮ সালে 
একটি অডিনাল্স প্রণীত হইয়াছিল । এইগুলির বিধি ব্যবস্থা, আরও 
কাতপয় নূতন বিধানের সহিত, একত্রিত করিয়া ১৯৪৯ সালের “ব্যাঙ্কিং 
কোম্পানী বিধির” (Banking Companies Act of 1949) আকারে 
প্রণীত হইয়াছে । এই আইনের গুরুত্বপুর্ণ বিধানগুলি এইভাবে বিশ্লেষণ 
করা যাইতে পারে। 


(১) এই বিধিতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বলিতে কি বুঝায় তাহার সংজ্ঞা 
প্রদান করা হইয়াছে? “খণ দিবার অথবা বিনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে, 
জনগাধারণের নিকট হইতে, দাবী মাত্র অথবা অন্যরূপে পরিশোধ্য এবং চেক, 
ডাফ্‌ট, অর্ডার অথবা অন্যরূপে আদায়যোগ্য টাকার আমানত গ্রহণ করা |” 
(555790918900090108 for the purpose of lending or investment 
of deposits of money from the public repayable on demand 
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or otherwise and withdrawable by cheque, draft, order or 
otherwise)"’. ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আরও বহু 
প্রকার কার্য্যের তালিকা প্রদান করা হইয়াছে। এইরূপ কার্যকলাপের 
মধ্যেই নিজ ক্রিয়াপরিসর সীমাবদ্ধ রাখিতে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক বাধ্য থাকিবে । 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বহির্ভুত সাধারণ কোন কারবারে কোন ব্যাঙ্ক লিপ্ত 
হইতে পারিবে না । “'্যাঙ্ককে প্রদত্ত বা ব্যাঙ্কের দ্বার! রক্ষিত কোন বন্ধকী 
সামগ্রী বিক্রয় ব্যতীত কোন ব্যাঙ্ক কারবার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে, 
সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় বা বিনিময়ে ব্যাপৃত হইবে না|” (“No Banking 
Company shall directly or indirectly deal fin buying or 
selling or the bartering of goods, except in connection with 
realisation of security given to or held by it...”). সাধারণ 


কারবার হইতে ব্যাঙ্কগুলিকে বহির্ভু ত রাখিবার কারণ হইল যে জনসাধারণ 
যখন আমানত রাখে তখন তাহার! ব্যবসায়ের ঝুকি লইতে অগ্রসর হয় না 
অথচ একাধিক ব্যাঙ্ক আমানতের টাকা লইয়া ঝাঁকিবহুল ব্যবসায় বাণিজ্যে 
লিপ্ত হইয়া ছুর্গতির সন্মুখীন হইয়াছে এবং আমানতকারীদিগের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে । 

(২) ব্যা্কের জি সম্পর্কে কতিপয় নিদ্দিষ্ট বিধান প্রদত্ত হইয়াছে । 
কোন ব্যাঙ্কের বিক্রীত মূলধন (Subscribed Capital ), অনুমোদিত মূলধনের 
(Authorised Capital) অর্দেকের কম হইবে না। ব্যাক্কের মূলধন 
সংগৃহীত হইবে সাধারণ শেয়ারের (Ordinary Shares) দ্বারা, অগ্রদাবী 
শেয়ারের (Preference Share) দ্বারা নহে | অংশীদারদিগের ভোটদানের 
ক্ষমতা তাহাদের দ্বারা ক্রীত শেয়ারের অনুপাতে সীমাবদ্ধ থাকিবে । যে 
সকল ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য্যালয় ভারতের বাহিরে অবস্থিত তাহাদিগের 
আদারী মূলধন এবং রিজার্ভের মিলিত পরিমাণ ন্যুনপক্ষে ১৫ লক্ষ টাক। 
হইতে হইবে । একাধিক প্রদেশে যে ব্যাঙ্কের কার্যালয় থাকিবে তাহার 
পক্ষে এ মিলিত পরিমাণ হইবে. অন্যুন ৫ লক্ষ টাকা । একই প্রদেশের 
মধ্যে যদি কোন ব্যাঙ্কের একাধিক কার্য্যালয় থাকে, তাহা হইলে প্রধান 
কার্যালয়ের দরুণ উহার আদায়ী মূলধন এবং রিজার্ভের ন্যুনতম পরিমাণ 
হইতে হইবে ১ লক্ষ টাকা, একই জিলার মধ্যে অপর প্রত্যেক কাধ্যা- 
লয়ের জন্য ১০ হাজার টাকা এবং অপর জিলার মধ্যে প্রত্যেক কার্ধ্যা- 
লয়ের জন্য ২৫ হাজার টাকা। কলিকাতা অথবা বোম্বাই সহরে যে 
ব্যাঙ্কের কার্য্যালয় থাকিবে উহার শুধু এ কারণে ন্যুনপক্ষে ৫ লক্ষ টাকার 
আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ থাকিতে হইবে । কোন ব্যাঙ্ক ন্যুনপক্ষে 


| 
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৫০ হাজার টাকা আদায়ী মূলধন ও পূঁজি লইয়া কারবার করিতে পারিবে, 
যদি উহার কার্য্যালয় থাকে মাত্র একটি-অবশ্য কলিকাতা বা বোষ্বাই 
সহরের বাহিরে । পুঁজি সম্পর্কে এই সকল বিস্তারিত বিধানের কারণ 
হইল যে অপ্রচুর পঁভি লইয়া কারবারে নামিবার দরুণ যেন কোন ব্যাঙ্ক 
ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা এবং কার্যালয়ের সংখ্যা ও স্থানের 
সহিত পুণ্জির পরিমাণ নির্ধারণের কারণ হইল যাহাতে পজির তুলনায় 
অধিক কারবার গ্রহণ করা না হয় এবং কারবারের তুলনায় অধিক শাখা 
স্থাপন করা না হয় তাহার ব্যবস্থা করা । 

(৩) নিজস্ব ব্যবহারের নিমিত্ত ব্যতীত, প্রাপ্তির সময় হইতে হিসাব 
করিয়া সাত বৎসরের অধিককালের জন্য কোন ব্যাঙ্ক কোন অস্থাবর 
সম্পত্তি রাখিতে পারিবে না । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অবশ্য আরও পাঁচ বৎসরের 
জন্য ইহার মেয়াদ বদ্ধিত করিতে পারিবে । এই বিধানের উদেশ্য হইল 
ব্যাঙ্কের সম্পত্তির নগদ পরিবর্তভনযোগ্যতা বজায় রাখা। ইহার প্রয়াস 
করা হইয়াছে আরও দুইটি ব্যবস্থার দ্বার! £ প্রত্যেক ব্যাঙ্ক ডিভিডেও 
ঘোষণা করিবার পুর্বে প্রতি বৎসর নীট মুনাফার অন্তত: এক পঞ্চমাংশ, 
রিজার্ভ ফাও যতদিন আদায়ী মূলধনের সমান না হইতেছে, ততদিন রিজার্ভ 
ফাণ্ডে জমা করিবে । অ-সিডিউল ব্যাক্ষগুলির মধ্যেও .প্রত্যেকটি তাহাদের 
দাবী আমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং মেয়াদী আমানতের শতকরা 
২ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিবে এবং উহার নিকট 
মোট আমানতের সাপ্তাহিক বিবরণ প্রদান করিবে। এই আইন 
প্রচলিত হইবার দুই বৎসর পর হইতে, প্রত্যেক ব্যাঙ্ক নগদ, স্বর্ণ অথবা 
অনুমোদিত দিকিউরিটিতে তাহার ভারতের মধ্যে মোট আমানতের 
অন্ততঃ শতকরা ২০ ভাগ রাখিয়া দিবে । প্রত্যেক ব্যাঙ্কের ভারতে 
অবস্থিত সম্পত্তির মূল্য ভারতে গৃহীত তাহার মোট আমানতের শতকরা 
৭৫ ভাগ হইতে হইবে | নিজস্ব শেয়ার বন্ধক রাখিয়া কোন ব্যাঙ্ক কঙ্জ 
প্রদান করিতে পারিবে না__উহার কোন পরিচালককে অথবা পরিচালকের 
সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ইহা বিনা বন্ধকীতে কর্্জ 
দিতে পারিবে না। 

9. To what extent has the Banking Companies Act 
of 1949 increased the powers and responsibilities of the 
Reserve Bank of India? (B. Com. Sp. Paper 1950). Examine 
the extent to which the Reserve Bank of India controls the 
banking and credit structure of the country. (B. Com. 1955). 


৫১৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


(৪) এই আইনের দ্বারা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ণ 

, বদ্ধিত করিয়! সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মধ্যে ৰলিষ্ঠত! প্রদানের এবং কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্চকে তাহারা, যথাযোগ্য ভুমিকা গ্রহণে সাহায্য করিবার প্রয়াস করা .. 
হইয়াছে । এই আইনের দ্বারা প্রত্যেক ব্যান্ছকে, যদি পুরাতন হয় তাহ! 

হইলে আইন প্রচলিত হইবার ছয় মাসের মধ্যে এবং যদি নূতন হয় তাহ! 

হইলে কারবার নুরু করিবার পূর্বের, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 

লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে৷ এই লাইসেন্স প্রদানের সময়ে রিজার্ভ 

ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবে_ব্যাঙ্ক যে ভাবে পরিচালিত 

হইতেছে তাহা আমানতকারীদিগের স্বার্থের পরিপন্থী কিনা, আমানতকারী- 

দিগের দাবীর সময় নিকটবর্তী হইলেই সেই দাবী মিটাইবার ক্ষমতা রর 

ব্যাঙ্কের আছে কিনা, ব্যাঙ্ক যদি বিদেশে রেজিদ্রিকৃত হয় তাহা হইলে 

সংশ্লিষ্ট নিয়ম ইহা পালন করিতেছে কিনা । কোন কোন অবস্থায় 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল করির! দিতে পারে--অবশ্য 

এইরূপ বাতিলের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আগীল করা চলিবে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যাঙ্ক নূতন কাৰ্য্যালয় স্থাপন 

করিতে পারিবে না অথবা কোন পুরাতন কার্য্যালয় তাহার পুর্বেবের গ্রাম 

বা নগরের বাহিরে, স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। এরূপ অনুমতি 

দিবার পুর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের আঁিক অবস্থা এবং উহার 

প্রস্তাবিত কার্য্যের দ্বার জনকল্যাণ সাধনের সন্তাবনা ববেচনা করিবে | 

প্রত্যেক অ-সিডিউল ব্যাঙ্ক তাহার মোট আমানতের একটি নির্ধারিত 

ন্যুনতম অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিবে এবং উহার নিকট 

আমানত সম্পর্কে সাপ্তাহিক বিবরণী প্রদান করিবে, কোন ব্যাঙ্কের ছারা 

অস্থাবর সম্পত্তি ধরিয়া রাখিবার মেয়াদ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বদ্ধিত করিতে 

পারে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সকল ক্ষমতা পূর্বেই দেখিগাছি। এইগুলি 

ব্যতীত রিজার্ভ ব্যান্ককে বহুবিধ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে । জনগণের 

স্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কোন ব্যাঙ্ছকে অথবা 

সকল ব্যাক্ষগুলিকে তাহাদের খণ প্রদানের নীতি নির্ধারণ করিয়! দিতে 

পারে এবং এই নীতি অন্ুমরণ করিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বাধ্য । এমন কি 

বন্ধকী সামগ্রীর মূল্য এবং উহার উপর প্রদত্ত থাণের মধ্যে কতখানি 
পার্থক্য থাকিবে এবং খণের উপর ব্যাঙ্ক কত সুদ গ্রহণ করিবে সে 
সম্পর্কেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কোন ব্যাঙ্ককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কোন সময়ে নিজ কর্মচারীর মারফৎ যে কোন ব্যাঙ্কের 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও টাকার বাজার ৫১৯ 


খাতাপত্র পরীক্ষা করিতে পারে__অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারও রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ককে এইরূপ করিতে নির্দেশ দিতে পারেন । এরূপ পরীক্ষার পর 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এ সম্পর্কে বিবরণী প্রদান করিতে 
পারেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করেন যে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের কাধ্য 
জনস্বার্থের পরিপন্থী হইতেছে তাহ! হইলে এ ব্যাঙ্কের কারবার গুটাইয়া 
ফেলিবার জগ্ত দরখাস্ত করিবার নির্দেশ তাহার! রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দিতে 
পারেন অথবা ও ব্যাঙ্ককে নুতন আমানত গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতে 
পারেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কোন ব্যাঙ্ককে কোন বিশেষ লেনদেনে 
ব্যাপৃত না হইতে নিষেধ করিতে পারে বা সাবধান করিতে পারে। 
ইহ] যে কোন ব্যাক্ককে কঙ্জ দিতে পারে অথবা হিসাব পরীক্ষার সময় 
বা! পরে যে কোন ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারে । 
একাধিক ব্যাঙ্কের একত্রীকরণেও (amalgamation) ইহ! সাহায্য 
করিতে পারে। 


“ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপ ও কার্ষপরিচালনা” শীর্ষক 
একটি পুস্তিকায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সখেদে বলিয়াছিল, “কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে 
সাধারণতঃ যে সকল ক্ষমতা প্রদান করা হয় সেই সকল ক্ষমতা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত হইলেও ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বিচিত্র 
প্রক্ুতির দ্বারা ইহার বাস্তব ক্ষমতা সীমায়িত।” (Although the 
Reserve Bank has been entrusted with most of the powers 
generally given to & Central Bank, its actual control is limited 
by the peculiar character of the Indian monetary and banking 
system” -Functions and Working of the Reserve Bank of India) 
আশা করা যায় ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্ক বিধি প্রণীত হইবার পর এবং নূতন 
অন্ুস্থত মুদ্রানীতির কিছুটা সাফল্য অবলোকনের পর রিভাভ ব্যাঙ্কের 
এইরূপ খেদোক্তির কারণ দুরীভুত হইবে ! | 


ব্যাক্কিং কোম্পানী বিধির সংশোধন 


১৯৫০ সালে ব্যান্িং কোম্পানী বিধির কথঞ্চিৎ সংশোধন সাধন করা 
হয়। “১৯৪৯ সালের ব্যান্কিং কোম্পানী বিধির” কার্ধ্যপ্রণালীতে কিছু 
কিছু ক্রুটি দেখা দেওয়ায় এই সংশোধন সাধিত হইয়াছিল | বিনষ্ট ব্যাঙ্কের 
কারবার গুটাইবার প্রক্রিয়া আরও দ্রুততর করিবার জন্য কতিপয় বিধি 
ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে । ইহাতে আরও ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে যে নির্ধারিত 

'খ্যাধিক সদস্য অনুমোদন প্রদান করিলে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বীকৃতি 


৫২০ ভারতীয় অর্থনীতি 


লাভ করিলে তবেই একাধিক ব্যাঙ্কের একীকরণ (amalgamation) 
সম্ভব হইবে । যেসকল অংশীদার একীকরণে সম্মত হইবে না তাহাদিগকে 
ক্ষতিপুরণ প্রদান কর! হইবে । 


১১৫১ সালের রিজার্ভ ব্যাক ( সংশোধন) বাধি__ 
Reserve Bank of India (Amendment) Act 
of 1951 


১৯৫১ সালের এপ্রিল মাষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধির একটি সংশোধন 
সাধিত হয়। এই সংশোধন বিধির দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রিয়া পরিসর 
“কাশ্মীর ও জম্মু” বাদে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত কর! হইয়াছে। পূর্বের দেশীয় 
রাজ্যগুলিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রিয়া পরিসর ব্যাপ্ত ছিল না। কোন কারণে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরের অনুপস্থিতি ঘটিলে তাহার দ্বারা এ উদ্দেশ্যে 
মনোনীত ডেপুটি গভর্ণর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা এবং 
তদারকের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন । কোন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের (State 
Co-operative Bank) স্বাক্ষর সমন্বিত বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পুনর্বাটা 
(re-discount) করিয়া দিতে পারিবে । থতুগত কৃষি ব্যবসায় অর্থ 
প্রদানের জন্য যে বিল প্রস্তুত হয় এবং যাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা পুনর্বাটা 
হইতে পারে তাহার কালোত্তীর্ণ হইবার সময় (period of maturity) নয় 
মাস হইতে পনের মাসে বদ্ধিত করা হইল। ব্যাক্কিং ডিপার্টমেণ্ট কর্তৃক 
সরকারী সিকিউরিটি রাখিয়! দেওয়া সম্পর্কে কতিপয় বাধানিষেধ অপসারিত 
হইল । ভারত সরকারের অন্থুমোদনক্রমে, কোন বৈদেশিক সরকারের 
বা ব্যক্তির এজেণ্টরূপে কাধ্য করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত 
হইল | “খ' পর্ধ্যায়ভুক্ত মূলরাষ্ট্রগুলির অর্থ ও খণ বাবস্থাপনার দায়িত্ব 
গ্রহণের ক্ষমতাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে প্রদত্ত হইল । সিডিউল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিকট যে সাপ্তাহিক বিবরণী প্রদান করে উহাতে তাহাদের 
বিনিয়োগের বিস্তারিত সংখ্যা থাকিতে হইবে ! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কোন 
ব্যাঙ্ককে তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিবার দায়িত্ব হইতে এবং বিবরণী প্রদানের 
দায়িত্ব হইতে, তাহার দ্বারাই নির্ধারিত সময়ের জন্য, অব্যাহতি প্রদান 
করিতে পারে | সিডিউল ব্যাঞ্ধগুলির ন্ায় রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাপ্তাহিক বিবরণী গ্রহণ করিবে । শুধুমাত্র 


‘ক’ এবং ‘গ’ পর্য্যায়ভুক্ত মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের এজেণ্টরূপে কার্য করিবে । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও টাকার বাজার ৫২১ 


ব্যাক ব্যবস্থার সাহায্যে ৱিজার্ভ ব্যান্ক_ Reserve 
Bank’s Aid to Banking System 


ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর সকল সময়েই সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন কারণ 
সাধারণের আস্থা-অনাস্থার উপর উহার ভবিষ্যৎ বহু পরিমাণে নির্ভরশীল ; 
এবং এই আস্বা-অনাস্থা অনেক সময়ে সাময়িক ভাব এবং বাজার গুজবের 
উপর নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য এই আস্থা-অনাস্থা ব্যাঙ্কগুলির 
দক্ষ পরিচালনার উপরেও নির্ভর করে । কোন কোন সময়ে আন্তজ্জাতিক 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনার দ্বার! ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের শক্তি পরীক্ষা হয়। সুতরাং 
কোন শীর্ষ দেশীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ব্যাঙ্ক ব্যবগা নিয়ন্ত্রণের মুলকথা হইল 
_ উহার আভ্যন্তরীণ দুর্ববলতা পরিহারের চেষ্টা করা যাহাতে নিজেদের 
দোষে তাহারা সাধারণের আস্থা না হারায় এবং কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির 
উত্তব হইলে উহাদিগকে সহায়তা প্রদান করা। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার 
ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে একাধিক কর্তব্য সম্পাদনের প্রয়াস 
করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় । 


প্রথমতঃ, কোন কোন ব্যাঙ্কের ছুরবস্থার সময়ে এবং কোন কোন 
ব্যাঙ্কের অবস্থা খারাপ না হইলেও সাময়িক বা খতুগত অর্থাভাবের সময়ে 
(seasonal stringency) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আঘথিক সাহায্য অর্থাৎ খণ 
প্রদান করিয়াছে । ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৫১ সালের শেষ অবধি 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খতুগত অর্থাভাব মিটাইবার জন্য সিডিউল ব্যান্কগুলিকে 
১৮৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা খণ দিয়! সাহায্য করিয়াছে । খতুগত অর্থাভাব 
ব্যতীতও, আমানত, প্রত্যাহারের হিড়িক উপস্থিত হইলে (run 07. the 
bank) একাধিক ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছু কিছু সহায়তা প্রদান করিয়াছে। 
১৯৪৬ সালের শেষে কলিকাঁতার ষ্টক এক্সচেঞ্জে বিপর্য্যয় ঘটিলে আমানত 
প্রত্যাহারের হিড়িক মিটাইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একাধিক সিডিউল 
ব্যাঙ্কে সিকিউরিটির জামীনে বহু টাকা খণ প্রদান করিয়াছিল । বোম্বাই- 
এর কয়েকটি গিডিউল ব্যাঙ্ককেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইভাবে সহায়তা! প্রদান 
করিয়াছিল । কলিকাতায় ১৯৪৮ সালে তিনটি সিডিউল ব্যাঙ্কের পতন 
ঘটিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছয়টা সিডিউল ব্যাক্ককে প্রায় ৫ কোটি টাকা খণ 
প্রদান করিয়াছিল; পরে আরও পাঁচটি সিডিউল ব্যাঙ্ককে প্রায় তিন 
কোটি টাক! পৃদত্ত হয়| ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে এপি,ল মাসের 
মধ্যে কলিকাতায় একটি পিডিউল ব্যাঙ্কের পতন হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ত্রাস 


৫২২ ভারতীয় অর্থনীতি 


(panic) পৃ.তিরোধের জন্য পাঁচটি সিডিউল ব্যান্ককে তিন কোটির টাকার 
কিঞ্চিৎ অধিক খণ পৃ'দান করিয়াছিল । 
দ্বিতীয়তঃ, সিডিউল ব্যান্কগুলি যাহাতে ফাট্‌ কাবাভী থণ (speculative 
advances) পৃ.দান করিয়া দুর্ববল হইয়া না পড়ে তাহার দিকেও রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক দৃষ্টি দিয়াছে। সঠিক কারবারের প্রয়োজনে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান- 
গুলির পক্ষে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে থাণ গ্রহণ প্রয়োজন হয় কিন্তু সাধারণ 
ব্যাক্কগুলি ফাটকাবাছীর প্রয়োজনে ব্যবসায়ীদিগরকে খণ প্রদান করিলে 
মুদ্রাস্কীতি এবং কালোবাজাররূপ অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সমর্থন 
. করা হয়, অধিকন্ত নিজেদের আথিক কাঠামোকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হয় । 
যুদ্ধের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির দৃষ্টি ভারত রক্ষ। আইনের 
( Defence of India Rules ) সেই অংশের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছিল 
যাহাতে বল! হইয়াছিল যে কোন নির্ধারিত সামগ্রীর উপর খণ প্রদান নিষেধ 
করিয়া গরকার আদেশ ভারী করিতে পারিবেন । ১৯৪৯ সালে ডিভ্যালুয়েশনের 


পরেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সিডিউল ব্যাক্ষগুলিকে অনুরোধ করে, যাহাতে তাহারা. 


ফাটকাবাজীর উদ্দেশ্যে, মাল সঞ্চয়ের জন্য খাণ প্রদান হইতে বিরত থাকে৷ 
পুনরায় ১৯৫০ সালে কাচা পাটের ছুশ্রাপ্যতা ঘটিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কলিকাতার 
সিডিউল ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ প্রদান করে যাহাতে তাহার! কাচাপাট ক্রয়ে 
সাহায্য করিবার জন্য যে থণ প্রদান করিয়াছে তাহা শীঘ্রই ফিরৎ চাহে । 


তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় বলিষ্ঠতা প্রদানের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একাধিক 
ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের একীকরণে সহায়তা প্রদান করিয়াছে। ১৯৩৭ সালে কুইলন 
ব্যাঙ্কের, ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের সহিত একীকরণে এবং ১৯৪৫ সালে 
কুমিল্লা ব্যাঞ্কিং কর্পোরেশনের সহিত নিউ ট্রযাপ্ার্ড ব্যাঙ্কের একীকরণে 
এবং সম্প্রতি বাঙ্গালার চারিটি সিডিউল ব্যাঙ্কের সংহতিদ্বার। “ইউনাইটেড 
ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইণ্ডিয়া” গঠনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাহায্য করিয়াছে। 


নুতন মুদ্রানীতি (বযাকরেট ব্বান্ধ )-_New Monetary 


Policy (Raising Bankrate) 


সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা প্রদত্ত খণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং 
উহার মাধ্যমে দেশের মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্তা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তে 
ব্যাঙ্করেট পরিবর্তন একটি কার্য্যকরী হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয় । 


ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর ১৯৩৫ সালে শতকর! ৩২ টাকা 


হারে ব্যাঙ্করেট নির্ধারিত হইয়াছিল | সমগ্র যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধের পরেও 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও টাকার বাজার ৫২৩ 


কয়েক বৎসর-__অর্থাৎ পুর্ণ ষোল বৎসর ভারতের মুদ্রাব্যবস্থায় নানা ঝড় 
ঝাপ্টা সত্বেও ব্যাঙ্করেট স্বাভাবিক সময়ের এ ৩১ টাকা হারেই অপরিবন্তিত 
রাখা হইয়াছিল । ইতিমধ্যে দেশের মধ্যে সস্তামুদ্রার যুগ সুরু হইয়াছিল 
এবং দামস্তরের বহু পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল এবং সরকার মুদ্ৰাস্মীতি 
নিরোধের জন্য বিভিন্ন প্রকারে প্রয়াস করিতেছিলেন। 


১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নুতন মুদ্রানীতি, অর্থাৎ 
মুদ্রাসঙ্কোচের নীতি কাধ্যকরীভাবে গ্রহণ এবং অন্ুঘরণ করিতে সুরু 
করে। ও উদ্দেশ্যে রভার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫১ সালের ১৫ই নভেম্বর ব্যাঙ্করেট 
শতকরা ৩২ টাকা হইতে ৩০ আনায় বদ্ধিত করিল । এই কাধ্যের 
ব্যাখ্যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাদের প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে বলিল যে পুর্বেবকার 
দ্রুত ব্যবসার খতুতে (busy season ) বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলির দ্বার! , 
প্রদত্ত খণ উর্তম সীমায়,_-৫৮৬ কোটি টাকায়_-পরিণত হইয়াছিল । 
যুদ্ধের পুর্ব্বে অথবা পরে ব্যাঙ্কসমূহের ছার! প্রদত্ত খণ এত অধিক 
পারিমাণে পৌছায় নাই । সুতরাং মুদ্রাক্কীতি বিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে 
ব্যান্করেট বৃদ্ধি করিবার কথা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চিন্তা করিয়াছিল । পশ্চিম 
ইউরোপেও একাধিক দেশে মুদ্রান্কীতি নিরোধের জন্য ব্যাঙ্করেটের 
পরিবর্তন করা হইয়াছে বলিয়া দেখা গিয়াছে; এবং যে দেশে যত 
অধিক মুদ্রাম্কীতি ঘটিয়াছে সে দেশে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি করা হইয়াছে 
তত অধিক | 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিন্তু শুধুমাত্র ব্যাঙ্করেট ব্বদ্ধি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই ; 
উহার সহিত একপ্রকার ওপেন মার্কেট কারবারের (Open Market 
০p০৮ti০০৪) অস্ত্র রিজার্ভ ব্যান্ প্রয়োগ করিয়াছিল । দ্রুত বাবসায়ের 
খতুতে অর্থাভাব ঘটিলে তাহাদের নগদ বৃদ্ধির জন্য সিডিউল ব্যাঙ্কণ্ডাল 
রিজার্ভ ব্যাক্কের নিকট গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়া 
যাইত। এক্ষণে রিজার্ভ“ ব্যাঙ্ক ঘোষণা! করিল যে ব্যতিক্রম করিবার বিশেষ 
গুরুত্বপুর্ণ কোন কারণ না থাকিলে সিডিউল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে গভর্ণমেন্ট 
সিকিউরিটি ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে । “রিজাভ ব্যাঙ্ক বিধি”তে 
নির্ঘারিত সিকিউরিটির বন্ধকীতে প্রচলিত ( এক্ষণে বদ্ধিত ) ব্যাক্ধরেটে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সিডিউল ব্যাক্ষগুলিকে খাণ প্রদান করিবে । স্থুতরাং ১৯৫১ 
সালের নভেম্বর মাসে রিজাভ ব্যাঙ্ক যে নূতন মুদ্রা নীতি গ্রহণ করিল উহ! 
হইল ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি এবং এ ব্যাক্করেটের বৃদ্ধি অধিকতর কাধ্যকরী 
করিবার জন্য ওপেন মার্কেট কারবার | ইহার সহিত ১৯৫২ সালের 


&২৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


জানুয়ারী মাসে রিজাভ/ব্যাঙ্ক ভারতে বিল বাজার গঠনের সীমাবদ্ধভাবে 
হইলেও কিছুটা কাধ্যকরী পরিকল্পন! গ্রহণ করিল। 


১৯৫১-৫২ সালের বাধিক বিবরণীতে রিজাভ/ ব্যা্ক তাহাদের নূতন 
মুদ্রানীতির ফলাফল সম্পর্কে বলেন যে, শতকরা ৩২ টাকা হইতে ৩০ আনায় 
ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির দ্বারা ক্জ্জ ব্যবস্থায় (০918 89892) তরলতা প্রতিরোধ 
করিবার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে । উহার সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে নীতি 
গ্রহণ করিয়াছে যে খতুগত অর্থ সরবরাহের (seasonal finance) জন্য 
সিডিউল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় না করিয়া 
নূতন ব্যা্করেটে থাণ প্রদত্ত হইবে মাত্র, ও নীতির দ্বারাও তরলতার আপনা 
আপনি বৃদ্ধি (automatic expansion of liquidity) প্রতিরোধ হইয়াছে । 
আংশিকভাবে মুদ্রাস্কীতিবিরোধী ব্যবস্থার ফলস্বরূপ ১৯৫১ সালের জুন মাস 

" হইতে দামস্তরের যে নিয়গামী প্রবণতা সুরু হইয়াছিল, ১৯৫২ সালের 
ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে অধিক মাল-সঞ্চরকারী ব্যবসায়ীদিগের নগদ বৃদ্ধির 
আগ্রহের দরুণ এবং রপ্তানী চাহিদা হ্রাসের দরুণ, তাহা বিশেষভাবেই 
প্রকাটিত হইয়াছিল । রপ্তানী সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্তু ঠিক সময় মত সরকার 
যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন উহার দ্বারা দামস্তরের পুনরুদ্ধারে সহায়তা 
করা হইয়াছিল । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাষিক বিবরণীতে আরও বলা হইয়াছে ১৯৫১-৫২ 
সালের শেষদিকে কজ্জ সম্প্রসারণ (credit expansion) যথেষ্টই কমিয়া 
গিয়াছিল ; এবং ১৯৫০-৫১ সালে যে ক্ষেত্রে দামস্তর শতকরা ১৫ ভাগ 


বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১৯৫১-৫২ সালে সে ক্ষেত্রে দামস্তর শতকরা ১৫-৯ ভাগ 
হাস পাইয়াছিল | 


বিভ বাজার পারিকল্পনা_-81]1 Market Scheme 


১৯৫১ সালে নভেম্বর মাসে নূতন মুদ্রা সংক্রান্ত নীতি প্রবর্তন করিবার 
পরে ১৯৫২ সালে জানুয়ারী মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলের বাজার স্থাপনের 
জগ্য একটি পরিকল্পনার কার্যকরী করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল মুদ্রার 
বাজারকে সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা প্রদান করা। এই পরিকল্পনা অন্্যারী 
রিজাভ ব্যাঙ্ক গিডিউলড, ব্যাক্ষগুলিকে চাহিদা খণের (Demand Loans) 
আকারে থাণ প্রদান করিতে সন্মত হইল ; এই খণ প্রদত্ত হইবে 
সিডিউলড, ব্যাঙ্কগুলির প্রমিসারী নোটের উপর এবং এই প্রমিসারী নোট 
ব্যাঙ্কের খরিদ্দারদিগের প্রমিসারী নোট বা ইউস্যান্স বিলের (Usance Bill) 


৷) 


রিজাভ/ ব্যাঙ্ক ও টাকার বাজার ৫২৫ 


দ্বারা সমথিত হইবে । ব্যান্কসমূহ তাহাদের খরিদ্দারদিগকে নগদ খণ 
এবং ওভার ডাঁফট, প্রদান করে এবং এই খণকে ৯০ দিনের ইউন্যান্স 
প্রমিসারী বিলে পরিণত করিয়া উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট খণের 
বন্ধকীরূপে জমা রাখিতে পারে । রিজাভ: ব্যাঙ্ক এক্ষণে ঘোষণা করিল 
যে উহ! সিডিউলড. ব্যাক্কগুলিকে এইরূপ বিলের উপর ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা 
শতকরা অর্দভাগ কম সুদে টাকা ধার দিবে এবং চাহিদা বিলগুলিকে 
(Demand Bills) মেয়াদী বিলে (Time Bills) পরিণত করিতে 
যে ষ্ট্যাম্প খরচা পড়িবে তাহার অর্ধেক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহন করিবে। 
এক একটি বিল অন্তত: একলক্ষ টাকা মূল্যের হইতে হইবে এবং একটি 
ব্যান্ককে একসঙ্গে অন্ততঃ পঁচিশ লক্ষ টাকার মত এইরূপ খণ লইতে 
হইবে। এই সুবিধা শুধু সেই সিডিউলড্‌ ব্যাঙ্কগুলিকে দেওয়া হইল 
১৯৫১ সালে ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে যাহাদের আমানতের পরিমাণ 
ছিল অন্ততঃ দশ কোটি টাকা । এই পরিকল্পনা অস্থায়ী সিডিউলড্‌, 
ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ লইয়াছিল ১৯৫২-৫৩ সালে 
৬৭ কোটি টাকা এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ৯৭ কোটি টাকা। পরে ভ্রফ্‌ 
কমিটি বিল বাজারের পরিকল্পনা সম্প্রসারণের নিমিত্ত কতিপয় সুপারিশ 
করেন । তাঁহারা বলেন যে এই জুবিবা এক কোটি টাকা আমানত আছে 
এইরূপ সিডিউলড্‌ ব্যাঙ্কগুলিকে প্রদান করা উচিত ; প্রত্যেক বিলের 
ন্যুনতম মূল্য ৫০ হাজার টাকা মূল্য ধার্য্য করা উচিত এবং একসঙ্গে ২৫ 
লক্ষ টাকার পরিবর্তে ন্যুনতম থণের. পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকায় হ্রাস কর! 
উচিত । এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খণ প্রদানের ন্যুনতম 
পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছে এবং ইহার সুবিধা সকল সিডিউলড্‌ ব্যাঙ্ক- 
গুলিকেই প্রদান করিয়াছে । 

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সিডিউলড. ব্যাঙ্ক কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট হইতে খণ গ্রহণ করা সহজ হইয়াছে । কিন্তু ইহার দ্বারা যে 
দেশে একটি ব্যাপক বিলের বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহ! নিঃসন্দেহে 
বলা চলে না। 


ভারত ও আন্তর্জাতিক ব্যান্য—lndia and the Inter- 
national Bank NG 

যুদ্ধের শেষে ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কাৰ্য্যকলাপ পরিচালনার জন্য যে দুইটি 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল, বিশ্ব ব্যাঙ্ক বা আন্তঙ্ছাতিক ব্যাঙ্ক 
তাহাদের অন্ততম । ইহার পুর! নাম আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন 


৫২৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


ব্যাঙ্ক (76970510781 Bank for Reconstruction and Development)! 
অন্যান্ত কতিপয় রাষ্ট্রের সহিত ভারতও এই ব্যাঙ্কের সদস্য । এই ব্যাঙ্কের 
অনুমোদিত মূলধন হইল এক হাজার কোটি ডলার--প্রতিটি এক লক্ষ 
ডলারের এক লক্ষ সংখ্যক শেয়ারে ইহা বিভক্ত । এই সকল শেয়ার 
বিক্রয় হইয়াছে বটে কিন্তু উহার পুর্ণ মূল্য আদায় করিয়া লওয়! হয় নাই । 
অনাদায়ী অংশ একরূপ রিজাভ রূপেই গণ্য হইতে পারে। 


আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের যে উদ্দেশ্য বণিত হইয়াছে তাহাতে তিনটি 
বিষয় বর্ণনা করিতে পারা যার £ প্রথমতঃ, যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির 
পুনরুন্নয়ন সাধন ; দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধকালীন অর্থনীতিকে শান্তিকালীন 
অর্থনীতিতে পরিবর্তনে সহায়তা ; তৃতীয়তঃ, পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিকে 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সাহায্য । 


এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক তিন প্রকার কার্যক্রম অনুসরণ 
ঘ্ধরিতে পারে | প্রথমতঃ, ব্যাঙ্ক নিজস্ব তহবিল হইতে, অর্থাৎ আদায়কৃত 
পাঁজি হইতে সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে খণ প্রদান করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, 
একটি দেশের সাধারণ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত, বিনিয়োগকারীগণ সাধারণ 
প্রণালীতেই অপর দেশে বিনিয়োগ করিলে, বিশ্বব্যাক্ক অন্ুরদ্ধ হইলে বা 
প্রয়োজন বোধে খাতকের (৭০১৮০) পক্ষে এ খপপ্রদানে নিশ্চয়তা 
পৃদান (guarantee) করিতে পারে | তৃতীয়তং, কোন সদস্য রাষ্ট্রের 
বাজার হইতে মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে থণ সংগ্রহ 
করিয়া! বিশ্ব ব্যাঙ্ক অপর কাহাকেও থণ পৃদান করিতে পারে। যে 
উদ্দেশ্যে এই খণ চাওয়া হইবে সেই সকল উদ্দেশ্যের যাথার্খ্য সম্পর্কে 
ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান করিতে পারিবে এবং ব্যাঙ্ক দেখিবে, যে-উদ্দেশ্যে থাণ 
পৃদান করা হইয়াছে 'খণের অর্থ যেন সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হয় । খণ 
পৃদানের সময়ে ব্যাঙ্ক সুদ ব্যতীতও একটি কমিশন গ্রহণ করিবে_:এই 
কমিশনলন্ধ অর্থ একটি বিশেষ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা রাখা হইবে | 


ভারত আন্তর্জাতিক ব্যাক্ষের সদস্য এবং এ ব্যাঙ্ক হইতে এ যাবৎ ১১ 
কোটি ৩৫ লক্ষ ডলার ধাণ গ্রহণ করিয়াছে ; এই সকল খণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে 
গৃহীত হইয়াছে । উদ্দেশ্য অনুযায়ী এবং পরিশোধের তারিখ অনুযায়ী 
ইহাদের সুদের হারেও পার্থক্য রহিয়াছে । নিয়পৃ.দত্ত তালিকা হইতে এই 
সকল খাণের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে £__ 
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সপ্তবিংশ অধ্যায় 


গ্রাম) বযাক ব্যবসায়ের সমস্য! ও গ্রাম) ঝণ 
Problems of Rural Banking : Rural Credit 


গ্রাম্য ব্যাক ব্যবসায়ের সমস্য] —Problem of Rural 
Banking 


গ্রামে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার বরাবরই প্রয়োজন ছিল ; বর্তমান 
পরিস্থিতিতে এই প্রয়োজন আরও অধিক করিয়াই অনুভুত হয়। যুদ্ধ 
জনিত অবস্থায় দেশের অর্থনীতিতে যে কতিপয় মৌলিক পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে, গ্রামের অর্থনীতিতেও তাহার গুরুত্ব সমধিক | জাতীয় আয়ের 
বণ্টনের দিক হইতে দেখা যায় যে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তুলনায় 
অপেক্ষাকৃত অধিক আয় হইয়াছে শ্রমিক শ্রেণী ও গ্রামবাসীদিগের | 
পূর্বের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীই জাতির প্রয়োজনীয় সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগের পুঁজি সরবরাহ করিত। বর্তমানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঞ্চয় 
ক্ষমতা তো হাস পাইয়াছে বরং পুর্ব্বেকার সঞ্চয় ভাঙ্গিয়া ব্যয় করিতেও 
তাহার! বাধ্য হইয়াছে । অপর পক্ষে গ্রামবাসীদিগের হস্তে অধিক 
অর্থাগম হইয়াছে__বিশেষ করিয়! গ্রামের অপেক্ষাকৃত ধনী শ্রেণীর, 
গ্রামের ব্যবসাদার, মহাজন, জমিদার, সঙ্গতি সম্পন্ন চাষী ইত্যাদি । 
ইহাদের সরল জীবন যাপন পদ্ধতির বিশেষ পার্থক্য ঘাটয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না; ইহাদের সঞ্চয় ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত এই 
সঞ্চয় কীচা সঞ্চয়রূপেই থাকিয়! যায়, উপাজ্জ নযোগ্য বিনিময়ের খাতে 
ইহা প্রবাহিত হয় না। পঁজির বাজারে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত দিয়া যে 
বিনিয়োগ আগিত তাহার অধিকাংশ এক্ষণে গ্রামবাসীদের হস্তে কাচা 
সঞ্চয়রূপে থাকিয়া যায়_দেশের শিল্প বাণিজ্যের পরিপুষ্ট সাধন ইহার দ্বার] 
হয় না। এই সকল কাচা সঞ্চয়কে সংগ্রহ করিয়! বিনিয়োগের উৎপাদনক্ষম 
খাতে প্রবাহিত করা একান্ত প্রয়োজন | পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল 
সেভিংস সার্টিফিকেটস্‌ প্রভৃতির মারফতে এই সঞ্চয় সংগ্রহের প্রয়াস 
সরকার করিয়াছেন, কিন্ত উহ! বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই। গ্রামের 


গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমস্যা £ গ্রাম্য খণ ৫২৯ 


মধ্যে যথাযথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ছ্বারা এই সঞ্চয় সংগ্রহ করা যায় 
এবং উহাকে উৎপাদনযোগ্য পঁজিতে পরিণত করা যায়। 


গ্রামের সঞ্চয় সংগ্রহ করাই হইল বর্তমানের একমাত্র সমস্যা এইরূপ 
মনে করিলে কিন্তু ভুল করা হইবে । গ্রামের ব্যবসায় বাণিজ্য ও কৃষিকে 
সাহায্য করিবার জন্য গ্রামবাসীগণ অল্প আয়াসে এবং অল্প সুদে যাহাতে 
খণ পায়, তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে ; উহাও একটি সমস্যা ৷ 
গ্রামবাসীগণের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে জনপ্রিয় করিতে হইবে, ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের অভ্যাস জাগরূক করিতে হইবে । অর্থ প্রেরণের 
সুবিধা (remittance facility) প্রদান করিতে হইবে এবং হুণ্ডির 
মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনের পদ্ধতিকে গ্রামগুলির মধ্যে বিস্তার করিতে 
হইবে | এই ভাবে সুসংগঠিত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সহিত গ্রাম্য অর্থনীতির 
যোগসাধন করিতে হইবে | 


গ্রামে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসারের নিমিত্ত নানারূপ কর্ম্মপূ.স্তাব (508৪৪৪- 
tions) দেওয়া হইয়াছে। “শিল্প পরামর্শদাতা কমিটি?” (Industrial 
Advisory Committee) সুপারিশ করিয়াছিলেন যে গ্রামে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা 
পূ-সারের জন্য সরকারের পক্ষে পাঁচ ছয়টা পূধান যৌথপজি ব্যাঙ্ক নির্ধারণ 
করা পুয়োজন। এইরূপ পৃত্যেক ব্যাঙ্কের নিজস্ব কার্য্য এলাকা নিদিষ্ট 
থাকিবে এবং এই কার্ধ্য এলাকার মধ্যে পৃত্যেক ব্যাঙ্ক বিভিন্ন শাখা 
স্থাপন করিবে । ইহাদের পৃয়োজনীয় নগদ ব্যালান্স পূ.থম দিকে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক সরবরাহ করিবে । ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকার 
একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া গ্রামে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা পৃ-সারের পৃয়োজনীয়তা ও 
উপায় সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করিবার নিমিত্ত, সার পুরুষোত্তম 
দাস ঠাকুরদাসের সভাপতিত্বে “গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটি”? 
(Rural Banking Enquiry Committee) নামে একটি কমিটি নিয়োগ 
করিয়াছিলেন । ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসে এই কমিটি তাহাদের বিবরণী 
পৃদান করিয়াছিলেন । 


“গ্রাম্য ব্যান্ক ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটি ’ৱ বিবরণী 
“Rural Banking Enquiry Committee” Report 


কমিটি অভিমত দিলেন যে বর্তমানে গ্রাম্য অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার 
সুবিধা প্রসারের মৌলিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত গ্রাম্য সঞ্চয় বৃদ্ধিতে সহায়তা 


৩৪ 


৫৩০ ভারতীয় অর্থনীতি 


করা এবং উহা সংগ্রহ করা, যাহাতে সরকারের মুদ্রাস্কীতি বিরোধী কার্ধ্য- 
ক্রমে সহায়ত] করা হয় এবং জাতীয় উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় আঁথিক 
সঙ্গতি সথাসম্তভব সরবরাহ করা যায়। গ্রাম্য খণ সরবরাহের সন্তোষজনক 
উপায় উদ্ভাবনের গুরুত্ব স্বীকার করিলেও খণ সরবরাহই গ্রাম্য ব্যাঙ্ক 
ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা বলিয়া কমিটি স্বীকার করিলেন না। কমিটি আরও 
বলিলেন যে গ্রামের জনসাধারণের আথিক প্রয়োজন বিভিন্ন পর্যায়ের 
এবং এক ধরণের প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সকল পর্যায়ের প্রয়োজন মিটানে! 
সম্ভব নহে। স্থানীয় অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিভিন্ন কিন্ত যথোপযুক্ত ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন । 
জনসাধারণের নিকট হইতে শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা আমানতের দ্বারা পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণ অর্থ যাহাতে তুলিতে পারা যায়, এইরূপ পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে 
হইবে । সরকার বিপুল পরিমাণ পঁজি সংগ্রহ করিতে পারেন না; গ্রাম্য 
খণ সমস্যার যদি যথাযোগ্য সমাধান করিতে হয়, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় 
অর্থ সংগ্রহের জন্ত গ্রাম্য সঞ্চয় সংগ্রহ করিতে হইবে | কৃষিকাধ্য হইতে 
মুদ্রা হিসাবে উপার্জন ১৯৩১-৩২ সালের তুলনায় তিনগুণ অধিক হইয়াছে 
এবং মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে কৃষিকাধ্য হইতে লব্ধ আয়ের অংশ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। অবশ্য কৃষিকাধ্যের ব্যয় এবং সাধারণ সামগ্রীর দামও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে বটে, কিন্ত কৃষিকার্ধ্যের ব্যয় প্রধানত: স্থানীয়, গ্রামের মধ্যেই 
এব্যয় হইয়া থাকে, সুতরাং উহার দরুণ যে উপাজ্জনের পুনর্বণ্টন 
ঘটে, তাহ! গ্রামের জনসমষ্টির মধ্যেই ঘটিয়া থাকে । সমবায় বিভাগের 
পরিসংখ্যা, খণগ্রস্ততার হাস এবং গ্রামের পোষ্ট অফিসগুলিতে টাকা 
জমার বৃদ্ধি__-এইগুলি হইতে, গ্রাম্য উপার্জন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সঞ্চয়ের 
সুবিধা অধিক হইয়াছে বলিয়া সাধারণভাবে বুঝ! যায় । 


অতিরিক্ত আশাবাদের ভিত্তিতে কোন ব্যয়বহুল পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিতে অগ্রণর হওয়া কমিটি সমর্থন করেন নাঃ সাধারণ বাণিজ্যমূলক 
ব্যাঙ্ক গ্রাম্য অঞ্চলের যথাসম্ভব নিকটে যাহাতে স্থাপিত হয় তাহাতে উৎসাহ 
প্রদান করিতে হইবে এবং সমবায় সমিতি এবং পোষ্ট অফিস সেভিংস 
ব্যাঙ্কের প্রনার ও অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবহার করিতে হইবে__ইহাই কমিটি 
সুপারিশ করেন। প্রচার কাধ্যের দ্বারাও ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং ব্যয় সঙ্কোচের 
স্পৃহা জাগরক করিতে হইবে। দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবপায়ী এবং মহাজনগণ 
গ্রাম্য থাণের ক্ষেত্রে এখনও গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
ইহাদের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত কোন আইন 


গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমস্যা : গ্রাম্য থণ ৫৩১ 


প্রণীত হইলে ক্ৃষষকদিগের নিকট সন্তোষজনক কোন বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান 
করা কত সময় সাপেক্ষ হইবে তাহা সরকারকে বিবেচনা করিতে হইবে । 
পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক সরকারের সবিশেষ বিস্তৃত ব্যবস্থা এবং ইহার 
উপর জনগণের আস্থাও আছে । উন্নতি সাধন করিলে ইহা অধিক 
পরিমাণেই গ্রাম্য জনগণের সঞ্চয় সংগ্রহ করিতে পারিবে । প্রাদেশিক 
সমবায় সমিতিগুলিরও উন্নতি বিধান প্রয়োজন, কারণ গ্রাম-অঞ্চলের ব্যাঙ্ক 
ব্যবস্থার অধিকাংশই সমবায় সমিতি লইয়া গঠিত। অবশ্য আধুনিক 
ধরণের ব্যাক্ষের সুবিধা গ্রাম অঞ্চলে প্রসার করিবার কার্যেযও অনেক 
কিছু করিবার রহিয়াছে ( তবে এ সম্পর্কে কমিটি কোন বিশেষ সুপারিশ 
প্রদান করেন নাই )। 


কমিটি মনে করেন যে আমাদের দেশে “কৃষি-খণ কর্পোরেশন’ গঠনের 
সময় এখনও হয় নাই, তবে দীর্ঘমেয়াদী খণ সরবরাহের জন্য পৃথক 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন তাহারা অন্থুভব করেন এবং মনে করেন যে জমি 
বন্ধকী ব্যাঙ্কই এই কার্যের ভন্য সর্ববাপেক্ষা উপযুক্ত । কমিটি আশা 
করেন যে একাধিক নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপিত হইলে, বর্তমান অপেক্ষা 
অধিক পরিমাণেই বাণিজ্যমুলক ব্যাঙ্ক সমুহ কৃষি সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য 
প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিতে পারিবে । যাহাতে বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক, 
সমবায় ব্যাঙ্ক, ও জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক গ্রাম্য থণ সরবরাহের প্রসারে কার্যকরী 
অংশ গ্রহণ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে খণ ত্রাণ, মহাজনী এবং ভুমি স্বত্ব 
সম্পকিত বর্তমান এবং প্রস্তাবিত আইন পর্যালোচন। ও পুনবিবেচনা 
প্রয়োজন_-অবশ্য এই গুলি যতদুর উহাদের কার্ধয স্পর্শ করে! কমিটি 
আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রনারের জন্য পরিবহন 
ব্যবস্থার প্রসার প্রয়োজন ; ৫০ হাজারের কম জনসংখ্যা অধ্যুষিত নগরে 
কোন ব্যাঙ্কের কার্য্যালয় থাকিলে, ও কাধ্য।লয়ের উপর “দোকান ও 
কারবার স্থান বিধি’ (Shops and Establishments 96) প্রয়োগ 
যেন করা না হয় ( যাহাতে এরূপ কার্যালয়ের কাধ্যপরিচালনা খরচা কম 
হয়)। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুবিধাজনক সর্তভে যে আথিক সাহায্য দিবে 
(financial accommodation at concessional rate) তাঁহার সুযোগ 
গ্রহণ করিতে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাক্কগুলিকে যেন উৎসাহিত কর! হয়, 
এবং গুদাম স্থাপনের পরিকল্পনাও (warehousing scheme) যেন প্রণয়ন 


করা হয় । 


৫৩২ ভারতীয় অর্থনীতি 


গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটির মতে আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক 
ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কাঠামো হইবে এইরূপ £ প্রথমতঃ ভারতের রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক এবং প্রত্যেক রাজ্যে উহার একটি শাখা বা কার্য্যালয় | দ্বিতীয়তঃ 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্ত বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক-__ইহাদের কাৰ্য্য 
প্রসারিত থাকিবে তালুক বা তহসিলের প্রধান কার্ধ্যস্থলে (Head 
quarters) অথব! অন্যান্ত অৰ্দ্ধ নগরাঞ্চল কেন্দ্রে (semi-urban centres) ; 
তৃতীয়তঃ, প্রদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহ_ইহাদের শাখা বা 
অনুমোদিত ব্যাঙ্ক সমূহ সকল নগরে বা র্বহৎ গ্রামে অথবা কেন্দ্রস্থিত গ্রামে 
(centrally situated village) বিস্তৃত থাকিবে : চতুর্থতঃ, সরকারের 
মালিকানাধীন অথবা সরকারী উদ্যোগে গঠিত কষিখণ কর্পোরেশন অথবা 
কৃষি ব্যাঙ্ক । পঞ্চমতঃ, প্রত্যেক অঞ্চলের ভন্য এক সার জমি বন্ধকী 
ব্যাঙ্ক | 


নিখিত ভাৱত গ্রাম্য খণ ব্যবস্থা পৰ্য্যবেক্ষণ 
(গরওয়াতা কািটির বিবরণী )-All India Rural Credit 


Survey 


১৯৫১ সালে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের মধ্যে গ্রাম্য থাণ সরবরাহ 
ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই 
কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন গর এ, ডি, গরওয়ালা, এবং আরও দুইজন 
সদস্য ছিলেন এবং একজন সদস্য-সেক্রেটারী ছিলেন। এই কমিটি 
সমগ্র দেশে বিক্ষিপ্তভাবে ৭৫টি জিলায় ৬০০ গ্রামে ১,২৭,৩৪৩টি 
পরিবারের ক্ষেত্রে তাহাদের অনুপদ্ধান কাৰ্য্য পরিচালনা করেন এবং 
১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসে তাহাদের বিবরণী পূ'দান করেন; ও সালের 
ডিসেম্বর মাসে তাহাদের বিবরণী প.কাশিত হয়। 


গরওয়াল৷ কমিটি ভারতের গ্রামগুলিতে খাণ সরবরাহ ব্যবস্থা! সম্পর্কে 
একাধিক নূতন তথ্য সংগ্রহ ও বিবৃত করিয়াছেন এবং খাণ সরবরাহ 
ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে গুরুত্বপুর্ণ সুপারিশ পৃ্দান করিয়াছেন । 


কমিটি অভিমত দিয়াছেন যে সরকার ও সমবায় সমিতিগুলি যে 
পরিমাণে গ্রামের ধণ সরবরাহ করিয়া থাকেন তাহ! একান্তই অকিঞ্চিৎকর । 
বর্তমানে যে হারে গ্রামবাসীগণ খণ গ্রহণ করে, তাহাতে সকল সুত্র হইতে 
বৎসরে ৭৫০ কোটি টাকা গ্রাম্য খণ পুয়োজন হয় বলিয়া কমিটি হিসাব 
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করিয়াছেন | ইহার মধ্যে সরকার সরবরাহ করিয়াছেন মাত্র ৩৩ শতাংশ 
এবং সমবায় সমিতিগুলি পৃদান করিয়াছে ৩'১ শতাংশ । ইহা অপেক্ষাও 
অধিক দ্ভাবনার বিষয় হইল যে মোট পূ.দত্ত খণের অধিকাংশই বৃহত্তর 
কৃষকদিগের হস্তগত হইয়াছে এবং ছোটোখাটো চাষীগণ পাইয়াছে অতি 
অল্প। অধিকাংশ সমবায় সমিতি জমির বন্ধকীতেই খাণ প্রদান করিয়াছে 
এবং এইরূপ বন্ধক যাহার! দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে বিশ্বাসের অযোগ্য 
বলিয়াই মনে করিয়াছে । অত্যান্ত দিক হইতে বিবেচনাতেও,_যথা 
খণকে উৎপাদন মুলক ব্যবহারে যাহাতে প্রয়োগ করা হয় তাহা দেখিবার 
ক্ষেত্রে,_সরকার এবং সমবায় সমিতিগুলির দ্বারা খণ প্রদান গ্রাম্য থাণ 
ব্যবস্থার সম্তোষজনক স্তরে পৌছাইতে পারে নাই । 


এই অনুসন্ধান হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে অদ্যাপি বেসরকারী 
কর্জদাতাগণই-_:পেশাদার মহাজন, কৃষি মহাজন, ফড়ে মহাজন- গ্রাম্য 
খণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে এবং মোট প্রয়োজনের 
শতকরা ৭০ ভাগ, এমন কি তাহার অধিকও, ইহারাই সরবরাহ করিয়া 
থাকে । যদিও মহাজন রাষ্ট্র পারে নাই এরূপ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন 
মিটাইয়া থাকে, তথাপি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অথবা গ্রাম্য সম্পদের সুসম 
বণ্টনে সে কোনই সহায়তা করে না। অনেক ক্ষেত্রেই মহাজন স্বয়ং 
ব্যবসারী--মহাঁজন হিসাবে সে যথাসম্ভব অধিক জুদ আদায় করে এবং 
ব্যবসামী-দাদনকারী হিসাবে কৃষকের ফগল সংগ্রহ ও বিক্রয়ের উপরে সে 
প্রচুর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া থাকে | গ্রামের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তিদিগেরই 
কর্জপ্রদানের একচেটিয়া অধিকার আছে এবং তাহাদিগের হস্তেই 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত । শুধু তাহাই নহে, সহরাঞ্চলের অর্থ 
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতেও তাহারা সমর্থন ও সহায়তা 
পাইয়া থাকে--যথা দেশীয় ব্যাঙ্কব্যবসায়ী, সাধারণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান এবং আমদানী-রপ্তানী পৃতিষ্ঠান। এই ধরণের ব্যক্তিরা 
বিভিন্ন অশোভন প্রতিযোগিতার দ্বারা সমবায় প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা 
করিয়াছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলিতে প্রবেশ করিয়। 
নিজেদের স্বার্থে উহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে । এইরূপ শক্তি সমন্বয়ের 
বিরুদ্ধে দাড়াইতে, হইয়াছিল বলিয়া সমবায় খণদান সমিতিগুলি বিশেষ 
কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই | ব্যবসায়ী এবং মহাঁজনগণ একে তো 
নিজেরাই শক্তিশালী ছিল, তদুপরি তাহারা সহরাঞ্চলের অর্থব্যবস্থা এবং 
ব্যবসায় সংগঠন হইতে শক্তি আহরণ করিয়াছে__কিন্ত খণদানের ক্ষেত্রেই 


৫৩৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


হউক অথবা ফসল বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই হউক, সমবায় সমিতিগুলি সমবায়- 
সংগঠন হইতে খুব কমই সহায়তা পাইয়াছে_ইহ| সমবায়ের ভিত্তিতে 
সংগঠনের অভাব এবং দুর্বলতার চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। সঠিক 
সমবায় নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া সমবায় সমিতিগুলি সাম্প্রতিক 
কাল অবধি রাষ্ট্রের নিকট হইতে পরামর্শ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্বাবধান ব্যতীত 
আর কিছুই পায় নাই। 


কামিটির সুপার্িশা_কমিটি সুপারিশ করিলেন যে সমবায় খণদান 
সমিতিগুলির, কষি সামগ্রী বিক্রয় ব্যবস্থার এবং বাণিজ্যম,লক ব্যাঙ্কব্যবগায়ের 
একাংশের পুনর্গঠন পৃ.য়োজন £ শেষোক্ত কাধ্যটি একটি নূতন রায় 
ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বার! সম্পন্ন করিতে হইবে । 


কমিটি মনে করেন যে যদিও সমবায় থাণ দান ব্যবস্থা (co-operative 
০redit) সাফল্য লাভ করে নাই বলা চলে (যে অবস্থার মধ্যে ইহা 
পরিচালিত হইতেছিল তাহাতে ইহ|র অগাফল্যই স্বাভাবিক ) তথাপি 
গ্রামে কষি খণ এবং কৃষি উন্নয়নের পদ্ধতিবূপে সমবায়ের কোন বিকল্প 
ব্যবস্থা নাই । সেই কারণে সমবায় আন্দোলনকে স|ফল্যমণ্ডিত করিতেই 
হইবে । এই সাফল্য যাহাতে সম্ভব হয় সেইরূপ বিশেষ পরিস্থিতি 
স্থষ্ট কর! হইবে “গ্রাম্য খণের একত্রিত পরিকল্পনার” দ্বারা (Integrated 
Scheme of Rural Credit) | এই পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ হইল 
সমবায় ব্যবস্থার বিভিন্ন সংগঠনের স্তরে রাষ্ট্রের প্রধান অংশীদারী | 
রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা এইরূপ অংশীদারীর সহিত আরও থাকিবে 
সরকারগুলির সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধিকতর সহযোগিতা এবং রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের দ্বারা বেশ উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য । 


প্রত্যেক রাজ্য সরকারের কর্তব্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শক্রমে 
সমবায় আন্দোলনের ক্রমিক প্রসারের পরিকল্পনা করা। যাহাতে রাজা 
সরকার ৫১ শতাংশ অংশপত্রের মালিক হন সেই উদ্দেশ্যে রাজ্য সমবায় 
ব্যাঙ্ক (State Co-operative Banks) এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির 
(Land Mortgage Banks) অংশ পুজি (share capital) বৃদ্ধি 
করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে এবং বৃহত্তর প্রাথমিক 
সমিতিগুলিতেও উর্দ্ধতম প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়! অনুরূপ অংশীদারী 
থাকিবে। প্রয়োজন বোধে যাহাতে সরকারের পক্ষে এইরূপ অংশী- 
দারীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজা- 


গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমস্যা £ গ্রাম্য খণ ৫৩৫ 


সরকারগুলিকে দীর্ঘকালীন খণ প্রদান করিতে পারিবেন। এই থাণ 
প্রদান করা হইবে “জাতীয় কষিখণ তহবিল”? (National Agricultural 
Credit Fund) নামে একটি বিশেষ তহ্‌ বিল হইতে । এই তহবিলে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথমে ৫ কোটি টাকা প্রদান করিবে এবং প্রত্যেক 
বৎসরই অনুরূপ অর্থ প্রদান করিবে । “রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে” 
মাঝারি মেয়াদী খণ প্রদান করিতে এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে 
দীর্ঘ মেয়াদী থণ প্রদান করিতে এই তহ্‌বিলকে কাজে লাগাইতে হইবে | 
সেচকার্ষের বিশেষ কর্মসুচী কাধ্যকরী করিবার জন্য “বিশেষ উন্নয়ন 
মুলক ডিবেঞ্চার’’ (Special Development Debentures) ছাড়া যাইতে 
পারে এবং ও তহ বিল হইতে এই ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে পারা যায় । 


এই কমিটি একদিকে সমবায় বিপনিকরণ এবং শ্রেণী বিভাজনের 
(Co-operative marketing and processing) এবং অপরদিকে মাল 
গুদামজাত করণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্ত একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। 
ইহাও করা হইবে বিভিন্ন স্তরে সরকারী অংশীদারীর ব্যবস্থা করিয়া । 
ভারত সরকার “জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং গুদাম পর্য্যৎ” নামে একটি 
পরিকল্পনাকারী এবং অর্থ সরবরাহকারী সংস্থা গঠন করিবেন এবং ছুইটি 
তহবিল সম্পর্কে ইহাকে বৎসরে ৫ কোটি টাকা! প্রদান করা হইবে ; 
এই তহবিল দুইটি হইল_(ক) জাতীয় সমবায় উন্নয়ন তহবিল এবং 
(খ) জাতীয় গুদাম ঘর উন্নয়ন তহবিল । এই তহ্‌বিলগুলি হইতে 
রাজাসরকারকে এবং অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘকালীন খণ ও অর্থ 
সাহায্য (5১81৭) প্রদান করা হইবে । সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থার প্রসার, 
সমবায় ভত্তিতে বাজারযোগ্য করণ (cooperative processing) প্রভৃতি 
বিষয়ের সহিত রাজ্যপরকার সম্পর্কিত থাকিবেন। মাল সঞ্চয় এবং 
গুদাম ব্যবস্থার (Storage and Warehousing) প্রসারের সহিতও 
রাঁজাসরকার সম্পর্কিত থাকিবেন। কিন্তু গুদাম ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য 
একটি “নিখিল ভারত গুদাম কর্পোরেশন” (All India Warehousing 
C০rPration) গঠিত থাকিবে এবং ইহাকে সাহায্য করিবে “রাজ্য 
গুদাম কর্পোরেশন” । এই সকল সংগঠনগুলির সহিত কেন্দ্রীয় 
সরকারের এবং রাজ্য সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবে | 


কমিটি ভারতের রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক (State Bank ০? India) স্থাপনের 


জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। এই সুপারিশে কমিটি বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ে একটী গুরুত্বপুর্ণ অংশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অংশাদারীর কথাই 


৫৩৬ ভারতয় অর্থনীতি 


বলিয়াছেন । একাধিক রাজ্য ব্যাঙ্কের সহিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
একব্রীকরণের ছ্বার1 এই নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে এবং দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে ইহার বহু সংখ্যক শাখা থাকিবে । কমিটি বলিয়াছেন যে এই 
ব্যাঙ্ক একটি শক্তিশালী সুসংহত এবং রাষ্ট্র সুষ্ট ব্যান্করূপে সমবায় ব্যাঙ্ক 
এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহকে অর্থ প্রেরণের সুবিধা (Remittance facility) 
ব্যাপকভাবে প্রদান করিতে পারিবে । এইভাবে এ ব্যাঞ্কগুলির উন্নয়নে 
ইহা সহায়তা করিতে পারিবে । অধিকন্ত এই রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক গ্রাম্য খণ 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রে খণ প্রদানের আয়োজন করিয়া একটি গুরুত্বপুর্ণ জাতীয় 
নীতি সফল করিবে ; ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের যথাযথ নীতি পরিত্যাগ না 
করিয়াই ইহা করা সম্ভব হইবে। 

কমিটির সুপারিশ অন্থ্যায়ী যে ব্যাঙ্ক গুলিকে লইয়া রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক গঠন 
করা উচিত সেগুলি হইল ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, গোরা রাজ্য ব্যাঙ্ক, 
হায়দ্রাবাদ রাজ্য ব্যাঙ্ক, পাতিয়ালা ব্যাঙ্ক, বিকানীর ব্যাঙ্ক, জয়পুর ব্যাঙ্ক, 
রাজস্থান ব্যাঙ্ক বরোদা ব্যাঙ্ক, ইন্দোর ব্যাঙ্ধ, মহীশুর ব্যাঙ্ক এবং 
্রিবাস্কুর ব্যাঙ্ক । এইভাবে যে বৃহৎ ব্যান্কটি গঠিত হইবে উহার অংশ 
পঁজি বৃদ্ধি করা হইবে এবং অতিরিক্ত অংশগুলি কেবলমাত্র রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক এবং ভারত সরকারের মালিকানা ভুক্ত হইবে । এরূপ ভাবে 
ইহা কর! হইবে যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ভারত সরকার উভয়ে 
যুক্তভাবে নূতন ব্যাঙ্কাটর অংশ পঁজির ৫২ শতাংশের মালিক থাকে । 
ইহাতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত হইবে অথচ ব্যাঙ্কটির স্বায়ন্বশাশনশীল 
এবং বাণিজ্যগত প্রকৃতি (Autonomous and commercial character 
of the institution should be safe-guarded ) বজায় রাখা 
যাইবে | এই রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক সকল জিল! সহর গুলিতে এমন কি অন্যান্য ক্ষু্রতর 
কেন্দ্রগুলিতেও শাখা স্থাপনের কর্মসুচী অনুসরণ করিবে কিন্ত এই কৰ্ম্মসুচী 
অন্থুঘরণে যদি কোন লোকপান হয় তাহা হইলে উহা "একত্রীকরণ ও 
উন্নয়ন তহবিল” নামে একটি বিশেষ তহবিল হইতে পুরণ করিয়া দেওয়া 
হইবে । কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে ডিভিডেও প্রাপ্য হইবে 
_ সেই ডিভিডেও জমাইয়া এবং প্রয়োজন হইলে উহাদের নিকট হইতে আরও 
অর্থ সাহায্য লইয়া এই তহবিল গঠন করা হইবে। সুতরাং বেসরকানী 
শেয়ার হোল্ডার বীহারা থাকিবেন তাহাদের মুনাফার বখ্রা কম 
হইবার কোনই কারণ থাকিবে না। 


অফ্টৰিংশ অধ্যায় 
ভ্রব্যমূল্য পারিবর্ভন (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পল্রবর্তী কাল) 


Price Movement ( World War Il and Post-war Period ) 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন সুরু হয় তখন আমাদের দেশের দ্রব্য মূল্য 
সবেমাত্র মন্দার ভাব অতিক্রম করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে- 
ছিল। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের পর হইতে-__অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাস 
হইতে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এ সালের আগষ্ট মাসে 
সুচক সংখ্যা ছিল ১০০-৩) সেপ্টেম্বর মাসে উহা ১০৮-২-এ পরিণত 
হয় এবং ও সালের ডিসেম্বর মাসে উহা ১৩৭'৮-এ বদ্ধিত হয়। ১৯৪০ 
সালে দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা কিছুটা রুদ্ধ হইয়াছিল এবং এ সালের আগষ্ট 
মাসে ১০৮'৪-এ কমিয়া আসে । উহার পুর্বেবে এ সালের দামস্তরের 
সর্ধবাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি ঘটিয়া গিয়াছিল মার্চ মাসে_-১২৭ ৫; ১৯৪০ 
সালের আগষ্ট মাসের পর হইতে কিন্ত দামস্তরের ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে 
থাকে । ওঁ সালের ডিসেম্বর মাসে সুচক সংখ্যা দাড়ায় ১১৪'৪। 
১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা হইল ১৪০, ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর 
মাসে উহা হইল ১৮৪৭ ; ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ২৩৪৮; 
১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ২৪৯২ এবং ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে 
২৪৭'১। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে উহ! বৃদ্ধি পাইয়া ২৫৩'৩-এ 
পরিণত হয় | সমগ্র যুদ্ধ কালের মধ্যে দ্রব্যমূল্য ক্রমান্বয়ে বদ্ধিত 
হইয়াছে দেখিতে পাওয়া বায়-যদিও এ সময়ের মধ্যে মাসের মাস হিসাবে 
কখনও উহা কমিয়াই আবার বাড়িয়াছে এবং কখনও বাড়িয়াই পুনরায় 
কমিয়াছে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা ১৯৪১ সালের নভেম্বর 
মাসে সুচক সংখ্যা ছিল ১৪৬৫ কিন্ত ডিসেম্বর মাসে উহা ১৪০-এ 
হাস পায় আবার জানুয়ারী মাসে (১৯৪২) উহা ১৪৫-এ বৃদ্ধি পায়। 
দামস্তরের এই হাস বৃদ্ধি নিম্নপ্রদত্ত তালিকা হইতে স্পষ্টই অনুধাবন 
করা যাইবে: * 


ভারতীয় অর্থনীতি 
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দ্রব্যমূল্য পরিবর্তন (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পরবস্তী কাল) ৫৩৯ 
মুদ্রাস্কীতি (দাঅভর বৃদ্ধি )_Inflation (Rise in Price 


level) 


০ Why have prices risen since the beginning of the war 
which is just over ? (B. A. 1946) Whatis inflation? Discuss 
the causes and effects of the existing inflation in India (B. Com. 
1950 ; Sp. Pap. B. Com. 1944). Examine the causes that led 
to the expansion of Indian currency during world war II. 
(B. A. 1951). ৃ 


ক্রয়যোগ্য সামগ্রীর সহিত ক্রয়শক্তি বা মুদ্রার পরিমাণের সম্পর্কের দ্বারা 
দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয় । সাধারণতঃ মুদ্রার পরিমাণকে মুদ্রার মাধ্যমে 
বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর পরিমাণের ছ্বারা ভাগ করিলে গড় দ্রব্যমূল্য__ 
যাহাকে বলা হয় দাসস্তর (১০/০০1০৮৩1) পাওয়া যায়। সামগ্রীর পরি- 
মাণের অনুপাতে যদি মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে দামস্তর 
বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা! দিবে । মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির দরুণ, মুদ্রা ও মুদ্রার 
দ্বার! বিনিময় সাপেক্ষ সামগ্রীর মধ্যে অসমতার উদ্ভব হইয়া দামস্তর বৃদ্ধির 
যে প্রবণতা ঘটে, তাহাকেই মুদ্রাস্কীতির পরিস্থিতি ( ইনফ্রেশন ) বলা 
হইয়া থাকে । মুদ্রাস্কীতির সাধারণ সংজ্ঞা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণের 
মধ্যে বহুবিধ মতের পার্থক্য আছে ; এই সকল মতের সমন্বয় সহজসাধ্য 
নহে, উহার প্রয়াস বর্তমানে সঠিক প্রাসঙ্গিকও নহে । তবে ইহা স্মরণ 
রাখা অপরিহার্য্য যে মুদ্রাস্কীতি ঘটিতে পারে বিভিন্ন কারণে এবং এক এক 
কারণের দরুণ মুদ্রান্কীতি এক এক রূপ পরিগ্রহ করে ; কিন্ত সকল ধরণের 
মুদ্রাক্ষীতির অভিব্যক্তি অভিন্ন,__অর্থাৎ দামস্তর বৃদ্ধি । 


মুদ্রাস্কীতির কাৰণ 


(ক) যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সরকার 
এবং অন্যান্য মিত্রশক্তি ভারতের মধ্যেই যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য বহু কোটি টাকা 
ব্যয় করিয়াছিলেন । এই সকল ব্যয় যে তাহার! নিজেদের মুদ্রার বিনিময়ে 
ভারতের পূুর্বব হইতেই প্রচলিত মুদ্রা অর্থাৎ টাকা সংগ্রহ করিয়া তবেই 
নির্বাহ করিয়াছিলেন তাহা নহে । ভারতে যে পরিমাণ টাক! প্রচলিত ছিল 
(volume of rupees in circulation) উহা হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় 
মুদ্রা তাহাদের নিজেদের মুদ্রার বিনিময়ে যদি তাহারা সংগ্রহ করিয়া লইতে 
বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে ভারতের হাতে বৈদেশিক মুদ্রা জমিত কিন্ত 


৫৪০ ভারতীয় অর্থনীতি 


উহার নিমিত্তই টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত না। মিব্রশক্তিগণ যদি 
নিজেদের মুদ্রা দিতে অক্ষম হইয়া, ভারতবর্ষের মধ্যে টাকার খণ গ্রহণ 
করিতেন এবং সেই টাকা খরচ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর হস্তে 
সেই সময়ে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় হইত না বটে, কিন্ত দেশের মুদ্রার পরিমাণে 
শুধু উহার দরুণ কোন বৃদ্ধি ঘটিত না। শুধু তাহাই নহে উহার জন্য 
মুদ্রার স্বল্পতা অনুভুত হইত না, কারণ ভারত হইতে গৃহীত খণের টাক! 
ভারতেই ব্যয়িত হইত এবং এ টাকা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরিবর্তন 
হইত মাত্র । 


প্রকৃতপক্ষে কিন্ত ভারতবর্ষের মধ্যে মিত্রশক্তির যুদ্ধজনিত ব্যয় এরূপ 
প্রক্রিয়ায় নির্ববাহ হয় নাই। তাহারা তাহাদের ব্যয় নির্র্বাহ করিতেন 
ষ্টালিং দিয়া কিন্ত ষ্টালিং কি ভাবে ভারতে চলিত? উহ! ভারতে চলিত 
পশ্চাৎ দ্বার দিয়া । ট্টালিংএর সহিত ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য 
সম্পর্ক ছিল; উহার সহিত শুধু যে ভারতের টাকার বিনিময় হার নিদি 
ছিল তাহাই নহে, উহা! ভারতের কাগভীমুদ্রার রিজার্ভ হিসাবে কাধ্যকরী 
ছিল। সুতরাং মিব্রশক্তি ভারতে তাহাদের ব্যয় নির্ববাহের জন্য রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হিসাবে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে মুদ্রা জমা রারিতেন এবং এ ষ্টালিংকে 
রিজার্ভ রূপে গণ্য করিয়া রিজাভ ব্যাঙ্ক ভারতে উহার পরিবর্তে অতিরিজত 
পরিমাণ কাগতীমুদ্রা ছাপাইত। ফলে দেশের মধ্যে মুদ্রার পরিমাণ 
বহুগুণ বদ্ধিত হইয়া গেল। ১৯৩৯-৪০ এবং ১৯৪৪-৪৫ সালের মধ্যে 
মুদ্রা পরিমাণের যে ব্দ্ধি ঘটিয়াছিল তাহার শতকরা ৯৮ ভাগেরও অধিক 
অংশের দ্য দায়ী ছিল ্টালিং। অতএব মুদ্রা পরিমাণ পধ্যায়ের মুদ্রাপ্ীতি 
(monetary inflation) বলিতে যাহা বুঝায় তাহার উদ্ভব ঘটয়াছিল এবং 
উহার জন্য দায়ী ছিল ষ্টালিং। 

(খ) সরকারের দ্বারা নিন্মিত মান মুদ্রা এবং কেন্দ্রীয় ব্যান্ধের দ্বারা 
প্রচারিত কাগজী মুদ্রাই যে শুধু ক্রয়শক্তির উপকরণরূপে কায্য করে 
তাহাই নহে, ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত খণও মুদ্রার শ্যায় ( চেকের মাধ্যমে ) 
ক্রয়শক্তিক্ূপে কায করে। ব্যাঙ্ক এই সকল খণ প্রদান করে আমানত 
সৃষ্টি করিয়া (by creating deposits) | অতএব ব্যাঙ্কের আমানতের 
মধ্যে ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত ধাণও অন্তর্ভু ক্রু থাকে। ১৯৩৯ গালে আমাদের 
দেশে ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ ছিল ১৫১ কোটি টাকা, ১৯৪৫ সালে 
উহার পরিমাণ দরাড়াইয়াছিল ৭৪৩ কোটি টাকা । কোন কোন অর্থনীতিবিদ 
ব্যাঙ্ক কর্্জ মুদ্রাস্কীতি বলিতে যাহা বুঝাইয়াছেন ( Bank-credit inflation) 


দ্রব্যমূল্য পরিবর্তন (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পরবর্তী কাল) ৫৪১ 


আমাদের দেশে তাহারও উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে । উৎপাদন 
স্তরের তুলনায় যখন ব্যাক্ষসমূহ অতিরিক্ত এবং বহুল পরিমাণে কর্জ প্রদান 
করিতে থাকে, তখন মুদ্রাম্ফীতির উদ্ভব ঘটে | 
(গ) মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির অন্গপাতে যদি সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি 
ঘটিত তাহা হইলে দামস্তর ব্বদ্ধির প্রবণতা সামগ্রী বৃদ্ধির দ্বারা গ্রাস হইয়া 
যাইত । দামস্তর বৃদ্ধির রূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইত নাঁ_অন্ততঃ উহার 
বিকট রূপ। প্রকৃতপক্ষে ভারতে যুদ্ধের মধ্যে সামগ্রীর উৎপাদন যে 
আদৌ ব্বদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহ! নহে মুদ্রাস্ফীতির তাৎ্পধ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ কিনেস বলেন “সাধারণতঃ কতিপয় সামগ্রী ও 
কার্যের চাহিদ! এরূপ স্তরে পৌছাইবে যাহার পর এ সামগ্রীর যোগান 
সঙ্কোচ প্রসার বিহীন হইবে ; আর কোন কোন দিকে যথেষ্ট 
অব্যবহৃত সঙ্গতি থাকিয়া যাইবে । অতএব যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, 
তেমন বিভিন্ন ধরণের মুখ আটক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিবে।” (44. 
general the demand for some services and commodities 
will reach a level beyond which their supply is for the 
time being perfectly inelastic ; whilst in other directions 
there is still a substantial surplus of resources without 
employment. Thus as output increases @ series of bottlenecks 
will be reached.”—Keynes, ‘General Theory of Employment, 
Interest and Money’) এইরূপ মুখ আটকের পরিস্থিতিই আমাদের 
দেশে উদ্ভুত হইয়াছিল । আমাদের শ্রমশক্তির পরিমাণ ছিল প্রচুর কিন্তু 
যান্ত্রিক ও শিল্পগত সরঞ্জামের অভাবে উৎপাদনের মুখ-আটক অতিশীপ্রই 
উপস্থিত হইয়াছিল । ফলে মুদ্রার অতিরিক্ত পরিমাণ উৎপাদনের বৃদ্ধি ন! 
করিয়া দামস্তরের বৃদ্ধি করিতে লাগিল । 


(ঘ) যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত হইতে সামগ্রী ক্রয় করিয়া বিদেশে 
চালান দেওয়া হইতে লাগিল । ইহাতে দেশের মধ্যে ক্রয়যোগ্য সামগ্রীর 
পরিমাণ হাস পাইল । উপরন্ত দেশের মধ্যেই সামরিক প্রয়োজনে যে সকল 
দ্রব্য টানিয়া লওয়া হইল, নাগরিক জীবনের বেসামরিক পর্যায়ে তাহাদের 
অভাব অনুভূত হইল । উপরস্ত বাহিরের আমদানীও কমিয়! গিয়াছিল। 
সামগ্রীর ছুশ্রাপ্যত! ঘটিল এবং অবশিষ্ট সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটিল । 


যুদ্ধোতৱ মুদ্রাস্কীতি 


যুদ্ধ থামিবার পর, দ্রব্যমূল্যের হাস ঘটিবে বলিয়া আশা 'করা গিয়াছিল 


৫৪8২ ভারতীয় অর্থনীতি 


কারণ যুদ্ধ সমাপ্তিতে যুদ্ধজনিত ব্যয় কমিবার কথা, আমদানী বৃদ্ধি হইবার 
কথা এবং দেশের সামগ্রী যুদ্ধ প্রয়োজনে নিয়োজিত না হওয়াই নিশ্চিত | 
কিন্ত যুদ্ধ সমাণ্যির পর দামস্তরের হ্রাস তো ঘটেই নাই, পরস্ত দামস্তরের 
বৃদ্ধিই ঘটিয়াছে। স্ুচক সংখ্যা (Index number) অনুযায়ী ১৯৩৯ 
সালের দামস্তরকে ১০০ ধরিলে, ১৯৪৫-৪৬ সালে দামস্তর দীড়াইয়াছিল 
২৪৪ কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ সালে উহা দড়াইয়াছিল ২৭৫ এবং ৪৭-৪৮ 
সালে ৩০৭ । 


যুদ্ধকালীন মুদ্রান্ফীতি যে যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্মীতির ভিত্তি তাহাতে সন্দেহ 
নাই কিন্ত উহার উপরেও যে কতিপয় কারণের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল তাহাও 
লক্ষ্য করা প্রয়োজন ৷ প্রথমতঃ, যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সামগ্রীর 
উৎপাদন হাস পাইয়াছিল বলিয়া দ্রব্যাদির ছুশ্রাপ্যতা প্রশমিত না হইয়া 
বদ্ধিত হইয়াছিল । দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন কারণে খাগ্াদ্রব্যের ছুশ্রাপ্যতা 
ঘাটয়াছিল। বাহির হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হইয়াছে এবং বাণিজ্য 
ব্যালান্স প্রতিকূল হইয়াছে। প্রতিকুল বাণিজ্য ব্যালান্সের পরিমাণ যথা- 
সাধ্য কম রাখিবার জন্য আমদানীর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা 
হইয়াছে । ফলে বাহির হইতে আমদানী প্রসারিত তো হয়ই নাই, বরং 
সঙ্কুচিত হইল । তৃতীয়ত; কণ্টেখলের আওতায় যে কালোবাজারের স্ষ্টি 
হইয়াছে এবং মাল মজুত রাখিবায় স্পৃহা জাগিয়াছে তাহার উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। চতুর্থত:, জীবন ধারণের ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ মজুরী বৃদ্ধির 
দাবী হইয়াছে এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মজুরী বৃদ্ধি হইয়া 
বাড়তি ক্রয়শক্তি স্থষ্ট হইয়াছে । পঞ্চমতঃ, বাজেটের ঘাঁটতি যুদ্ধোত্তর 
মুদ্রাস্কীতির অন্যতম কারণ। ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে ১৯৪৫-৪৬ সালের 
মধ্যে সর্ববগমেত বাজেট ঘাঁটতি হইয়াছিল ৬০০ কোটি টাকারও অধিক । 
কিন্ত এ সময়ের মধ্যে সরকার খণ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন ,১০০০ 
কোটি টাকার অধিক । সুতরাং যুদ্ধের সময়ে বাজেটে ধাঁটতি হইলেও, 
নিছক এ ঘাটতির জন্য অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচার প্রয়োজন হয় নাই । কিন্ত 
যুদ্ধের পর এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে ; যুদ্ধোত্তর কালেও বাছেট 
ঘাটিতি চলিতে থাকিল ( যদিও পুর্বে্বকার তুলনায় কম পরিমাণে ) কিন্ত 
সরকারের দ্বারা খণ গ্রহণের প্রচেষ্টা সেই তুলনায় সাফল্য লাভে বঞ্চিত 
হইল | সুতরাং সরকারকে বাধ্য হইয়া তাহাদের ক্যাশ ব্যালান্স হইতে 
টাকা বাহির করিয়া খরচা করিতে হইল । ইহাতে মুদ্রাস্ধীতির বেগ 
বদ্ধিত হইল । 


দ্রব্যমূল্য পরিবর্তন (দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধ ও পরবর্তী কাল) ৫৪৩ 


মুড্রাস্ফকীতির ফলাফল 
(১) দামন্তর বৃদ্ধির দ্বারা দেশে খাগ্ভাদ্রব্যের ছুশ্াপ্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৪২ সালে যে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে মুদ্রাস্ফীতির ফলরূপে 
বিবেচনা কর! না যাইলেও মুদ্রাম্ষীতির কারণ যে উহাতে বহুলাংশে 
ক্রিয়াশীল ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । পরবর্তীকালে ছুভিক্ষদূপে বর্ণনা 
করা যায় এরূপ ঘটনা ব্যাপকভাবে না ঘটিলেও অদ্ধাহার ও অনাহারের 
যে ভয়াবহ অশরীরী মূত্তি ভীতিপ্রদ পদবিক্ষেপে দেশের বুকে বিচরণ 

করিতেছে, তাহ! মুদ্রাস্কীতির অবশ্যান্তাবী পরিণতি । 


(২) সামগ্রীর দাম বদ্ধিত হওয়াতে শিল্প সামগ্রীর উৎপাদন হইতে 
মুনাফা (9০188) হইয়াছে অধিক এবং সেই কারণে যুদ্ধের মধ্যে উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা গিয়াছিল । কিন্ত এই বদ্ধিত উৎপাদন হইতে 
জনসাধারণ যে লাভবান হইয়াছে তাহ! নহে কারণ উহা যুদ্ধ প্রয়োজনেই 
চলিয়া গিয়াছে | শুধু শিল্পপতিগণ অধিক মুনাফার দ্বারা অধিক লাভবান 
হইয়াছেন এবং তত্ধারা তৈলাক্ত শিরে অধিক তৈলবর্ষণই ঘটিয়াছে। 
ব্যাঙ্ক আমানতের প্রচুর বৃদ্ধিই উহার সাক্ষ্য । 


(৩) শুধু শিল্প সামগ্রীরই নহে, কৃষিপামগ্রীরও দাম বৃদ্ধি হইয়াছিল 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্প সামগ্রী অপেক্ষা কৃষিসামগ্রীর দাম অধিক 
পরিমাণেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল । রুষকের আথিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নয়ন 
ঘটিয়াছে ইহা অস্বীকাধ্য নহে | 


(৪) কিন্ত বুদ্ধিজীবী সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সমূহ বিপদের 
সন্মুখীন হইতে হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে কশ্মসংস্থানের (employment) 
বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু যুদ্ধপমাপ্তির পর বিশেষভাবে শরণাথার আগমনে কন্ম 
সংস্থানের অবকাশ সঙ্কুচিত হইয়াছে কিন্ত দ্রব্যমূল্য বদ্ধিত হারেই থাকিয়া 
গিয়াছে। উপরস্ত যাহারা চাকুরীতে নিযুক্ত আছে যুদ্ধপুর্বব কালের তুলনায় 
তাহাদের বেতনের হার বদ্ধিত হইয়াছে তাহা সত্য কিন্তু যে অনুপাতে 
দ্রব্যমল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে সে অনুপাতে তাহাদের উপাঙ্ছন বৃদ্ধি হয় নাই। 
স্বাধীন পেশাজীবী ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোন অভিন্ন অভিমত দেওয়া যায় না; 
তাহাদের মধ্যে বীহারা অধিক সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অধিক সাফল্য অৰ্জ্জন 
করিয়াছেন তাহাদের আয় দ্রব্যমূল্যব্বদ্ধির তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণেই বদ্ধিত 
হইয়াছে । কিন্ত সাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পেশাজীবীদিগের অবস্থার কোন 
কোন ক্ষেত্রে তারতম্যঘটে নাই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অবনতি ঘটিয়াছে। 


৫৪8৪ ভারতীয় অর্থনাতি 


মোটকথা উপরে অভিজাত শ্রেণী এবং নীচে কৃষককুলের আথিক উপকার 
হইয়াছে এবং বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশঃই নিপ্পেষিত হইতেছে । 


(৫) মুদ্রান্ফীতির দ্বারা অধিকতর দাম বৃদ্ধির একদিকে আশা এবং 
অপরদিকে আশঙ্কা উদ্তত হয়। যথাসম্ভব উচ্চদামে সামগ্রী বিক্রয় করিবার 
এবং সামগ্রী মজুত করিয়া! রাখিবার প্রলোভন ব্যাপক রূপ ধারণ করিয়াছে । 
ন্যায়সঙ্গত মুল্যে জনসমক্ষে সামগ্রী বিক্রয় না করিয়া আইন এড়াইয় গোপনে 
অন্তায্য মূল্যে সামগ্রী বিক্রয়ের প্রচেষ্টা বিস্তার লাভ করিয়াছে ; ব্যবসায়ীদের 
হস্তে অধিক মুদ্রার সংস্থান থাকায় মাল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কালোবাজারের কারবার এবং মাল মজুদ করণ (black 
marketing and hoarding) মুদ্রাস্কীতির ফল | 

(৬) মুদ্রাস্কীতির সুযোগে বহু নূতন ব্যাঙ্কের উদ্তব এবং পুরাতন 
ব্যাঙ্ক সমূহের প্রসার ঘটিয়াছিল। ইহাদের উদ্ভব এবং প্রসার মুদ্রাস্কীতিরই 
পরিণতি এবং যাহা পরিণতি রূপে আসিয়াছিল তাহা যুদ্রাপ্কীতির সহায়ক- 
রূপেও ক্রিয়াশীল ছিল | পরে অবিবেচন! প্রস্থৃত বিনিয়োগ পদ্ধতি এই 
সকল নবঙ্জাত এবং অত্যন্প সময়ের মধ্যে উন্নত ব্যাঙ্কগুলির অপমৃত্যু 
আনিয়াছে এবং মধ্যবিভ্তশ্রেণীর দুর্দশা আরও বদ্ধিতকরিয়াছে। 


(৭) সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া সরকার অধিকতর আয়ের 
প্রচেষ্টায় জনসাধারণের উপর করভার বৃদ্ধি করিয়াছেন । মুদ্রাক্ষীতি 
জর্জরিত দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী করভার প্রীড়িত হইয় ভগ্ন মেরুদণ্ড 
কোনক্রমে ঝুঁকিয়া দুঃখ দুর্দশার অন্ধকারে যে ভাবে পথ হাতড়াইতেছে, 
তাহা সরকার ও সমাজের পক্ষে সত্যই গ্লানিকর | 


(৮) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার 
ঘটাইয়া অনুকুল বাণিজ্য ব্যালান্স সৃষ্টির প্রচেষ্টায় যথেষ্ট বিদ্ধ হইতেছে। 
কারণ সামগ্রীর মূল্য অধিক হইলে বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতা কর] 
সম্ভব হয় না। 


সরকারের মুদ্রাম্কীতি বিরোধী ব্যবস্া-:0০০৮৮- 
ment’s Anti-inflation Measures 

Q. Give a brief account of the measures adopted by the 
6০৮07000600 of India to deal with the problem of inflation 
(B. A. 1950). What steps have been taken to check the rise 
of prices? (9.4. 1946). 


/ 


দ্রব্যমূল্য পরিবর্তন (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পরবণ্ডা কাল) ৫৪৫ 


ুদ্রান্কীতির বেগ রোধ করিবার জন্ত সরকার কিছু কিছু প্রয়াস 
করিয়াছিলেন | যুদ্ধের মধ্যেই তাহারা কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন এবং যুদ্ধ সমাপ্তির পরও তাহারা মুদ্রাক্ষীতি রোধের কিছু পরিমাণ 
প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন । 


যুদ্ধের মধ্যে অবলাক্ষিত ব্যবস্থা__জনগণের হস্তে অতিরিক্ত 
ক্রয়শক্তি বা মুদ্রা টানিয়া লইবার জন্য সরকার চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ইহার 
কাৰ্য্য প্রণালী ছিল একাধিক | আয়কর এবং সুপার ট্যাক্সের উপর সার- 
চাৰ্জ্জের হার বদ্ধিত করা হইল, নূতন আবগারী শুন্ধ (৪০159 uty) ধার্ষ্য 
করা হইল, এবং কর্পোরেশন ট্যাক্সও বৃদ্ধি করা হইল | বাড়তি মুনাফা কর 
(Excess Profits Tax) ও মুদ্রাক্ষীতি বিরোধী ব্যবস্থাসমুহের অন্ততমরূপে 
বিবেচনা করা যাইতে পারে । ১৯৪১-৪২ সালে এই করের হার ধাধ্য করা 
হইল শতকরা! ৬৬3 ভাগ । ইহার মধ্যে শতকরা ৬উ ভাগ যুদ্ধের শেষে 
সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ফিরাইয়া দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল পরে 
বাড়তি মুনাফা করের পঞ্চমাংশের সমান বাধ্যতামূলক আমানত গ্রহণের ব্যবস্থা 
হইল | সরকার এই বাধ্যতামূলক -আমানতের জন্য শতকরা ২২ টাকা সুদ 
প্রদান করিতে এবং যুদ্ধান্তে উহা! প্রত্যর্পণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত রহিলেন। 
জনসাধারণ যাহাতে টাকা খরচা না করিয়া অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করে 
সেই উদ্দেশ্যে সরকার সর্ববপ্রযত্বে জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত এবং 
প্রণোদিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যাহাতে স্পেক্যুলেশনের অথবা 
নিছক ব্যাপারীগিরির কাধ্যে পুজি নিয়োগ না হইয়! সত্যকার উৎপাদন- 
কার্যে উহ! নিয়োজিত হয় সেই উদ্দেশ্যে সরকার ক্যাপিটাল ইস্যুর উপর 
নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিয়াছিনে। কতিপয় সামগ্রীর অগ্র লেনদেন 
কারবারের উপরেও বাধা নিষেধ আরোপিত হইয়াছিল । একাধিক 
সামগ্রীর সর্বোচ্চ পরিমাণ দর সরকার নির্ধারিত, করিয়া দিয়াছিলেন 
এবং 'ও দামে সামত্রী যাহাতে বিক্রয় হয় তাহার জন্য কিছু ব্যবস্থাও 
অবলঘ্বন করিয়াছিলেন । সহরাঞ্চলে রেশন প্রথা প্রবর্তন হইয়াছিল__ 
মাহতে নির্ধারিত মূল্যে সামগ্রী পাওয়া সম্ভব হয়। 


যুদ্ধের পরে অবলন্যিত ব্যবস্থা 
(১) যুদ্ধের পর ভারত সরকার বাজেট ঘাঁটতি পুরণের কাধ্যকরী 
নীতি অবলম্বন করিয়াছেন | অন্ুৎপাদনশীল সকল প্রকার ব্যয় যথাসাধ্য 
ৰুমাইবার জন্ত তাহার! সচেষ্ট হইয়াছেন। শাসনকাধ্যের দক্ষতা বজায় 
৩৫ 


৫৪৬ [ভারতীয় অর্থনীতি! 


রাখিয়া যতদুর ব্যয় সঙ্কোচ করা সম্ভব ততদুর ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্ঠ 
তাহারা অগ্রসর হইয়াছেন । উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির মধ্যে বাছাই 
করিয়া যেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া! বোধ হইবে, 
শুধু সেইগুলি কাধ্যকরী করা হইবে । এই বাছাই করিবার জন্য 
কেবিনেটের মধ্যে একটি অগ্রদাবী কমিটি (Priority Committee) গঠন 
করা হইয়াছিল । 


(২) প্রাদেশিক সরকারগুলিকে ভারত সরকার জানাইয়। দিয়াছিলেন 
যে জমিদারী প্রথা বিলোপ বা মাদকদ্রব্য বজ্জনের পরিকল্পনা কার্যযকরী 
করিবার জন্য কোন অর্থ সাহায্য তাহার! করিতে পারিবেন না । উপরস্ত 
ও পরিকল্পনা যদি. প্রাদেশিক সরকার কাযকরী করিতে অগ্রসর হন 
তাহা হইলেও কেন্দ্রীয় সরকারের খণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা যেন ব্যাহত না হয় 
সে সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহ যেন অবহিত থাকে | কৃষিগত আয়কর 
ধার্ধ্য করিয়া আয় বৃদ্ধি করিবার পরামর্শও প্রাদেশিক সরকারদিগকে 
দেওয়া হইয়াছে । 


(৩)  ক্রয়শক্তির ক্রিয়া হ্রাস করিবার নিমিত্ত যাহাতে সরকারী খণপত্রে 
এবং অন্যান্য সঞ্চয় পরিকল্পনাতে অধিক পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ হয় 
তাহার জন্য সরকার অধিক প্রয়াসী হন। পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক এবং 
ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেটে অর্থবিনিয়োগের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বদ্ধিত 
করা হইয়াছে । 


(৪) ব্যাঙ্কসমুহের উপর অধিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের দ্বারা স্পেক্যুলেশনের 
জন্য ব্যাঙ্কের প্রদত্ত দাদন যথাসম্ভব রোধ করিবার জন্যও সরকার সচেষ্ট 
হইয়াছেন । 


(৫) যুদ্ধ থামিবার কিছুকাল পরে ভারত সরকার দু’ একটি প্রয়োজনীয় 
সামগ্রীর উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন । কিন্তু উহাদের 
দাম অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়াতে সরকার পুনরায় উহাদের উপর নিয়ন্ত্রণ 
আরোপ করিয়াছেন। অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যথাযথ বণ্টনের 
দিকেও তাহারা অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছেন । 


(৬) শিল্পোৎপাদন ব্বদ্ধিতে সহায়তা করিবার নিমিত্ত সরকার শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে কতিপয় অতিরিক্ত সুবিধা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
শিল্পের নূতন গৃহ ও যন্ত্রপাতির জন্য প্রচলিত হারের দ্বিগুণ হারে 
ডিপ্রিসিয়েশন দেওয়া হইবে । কোন কোন পর্যায়ের নূতন স্থাপিত 


দ্রব্যমূল্য পরিবর্তন (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পরবর্তী কাল) ৫৪৭ 


শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আয় কর হইতে কিছু পরিমাণে অব্যাহতি দেওয়া 
হইবে-__অবশ্য নিদ্দিষ্ট কালের জন্য | শিল্পে প্রয়োজনীয় কীাচামাল এবং 
যন্ত্রপাতির উপর ধার্য শুল্ক হ্রাস করিতেও সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন । 


মোট কথা, যুদ্ধের পরে, বিশেষ করিয়া স্বাধীনতা লাভের পর ভারত 
সরকার মুদ্রাক্ষীতি দৈত্য ধ্বংসের সর্বপ্রকার আয়োজন করিয়াছিলেন__ 
বাজেট ঘাটতি পুরণ, যথাসম্ভব ব্যয়সক্কোচ, ক্রয়শক্তি আটক, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, 
উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি । ১৯৫১-৫২ সালে গড়স্ুচক সংখ্যা ৪৩৪'৬এ 
পরিণত হইবার পর ১৯৫২-৫৩ সালে ৩৮০"৬এ হায় পায় । 


49৫২ সাভোর প্রথম ভাগে জব মূল্য ভাস—Price 
Decline at the beginning of 1952 


Q. What factors brought about a steep decline in Indian 
prices in February-March 1952 ? (Cal. B. Com. 1953). 


১৯৫২ সালের প্রথম ভাগে, ফেব্রুয়ারী ও মাচ্চ মাসে দ্রব্য মুল্য সহসা 
ক্ষিপ্রগতিতে হাস পাইয়াছিল। এ সালে জানুয়ারী মাসে সুচক সংখ্যা 
ছিল ৪৩০৮ কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসে উহা ৪১৫৮ এবং মার্চ মাসের 
মাঝামাঝি ৩৪'৯ পরিণত হইল | দামস্তরের এই আকস্মিক হাস ব্যবসা 
বাণিজ্যের জগতে ত্রাসের সঞ্চার করিল । সাধারণ ব্যক্তি দামস্তরের হ্রাস 
কামনা করিলেও দামের এই আকস্মিক পতন কেহই প্রত্যাশা করে নাই। 
সেজন্য দ্রব্যমূল্যের এই ত্রাস অস্বাভাবিক বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল । 
অর্থনীতিবিদ্গণ সেই কারণে ইহার কারণ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হইয়াছিলেন | 
বন্ততঃপক্ষে ইহার একাধিক কারণ বিশ্লেষণ করিতে পারা যায় । 


প্রথমতঃ, এ সময়ের কিছুকাল পুর্বব হইতেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি জটিল হইয়া পড়িতেছিল বলিয়া যুদ্ধের আশঙ্কায় মাকিণ 
যুক্তরাষ্্র বিবিধ প্রকারের কাচা মাল ও অগ্যান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী খরিদ 
করিয়া জমাইয়া রাখিতেছিল। কিন্তু ১৯৫২ সালের প্রথম ভাগে, 
আন্তজ্জীতিক পরিস্থিতি কিছুটা সরল হওয়ায় মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার 
মাল সঞ্চয় ( 5৮০০k-pili॥৪ ) বন্ধ করিয়া দিল। ইহাতে আন্তজাতিক 
বাজারে দ্রব্যের চাহিদা কমিয়! যাওয়াতে জিনিষপত্রের দাম সহসা কমিতে 
আরম্ভ করে। দ্বিতীয়তঃ, কোরীয় যুদ্ধের জন্য অনেকেই বিশ্বব্যাপী 
যুদ্ধের আশঙ্কা করিতেছিল এবং উহার জন্য সাধারণভাবে দ্রব্যমূল্য বদ্ধ 
পাইয়াছিল ; কিন্ত ১৯৫১ সালের জুন মাসে কোরিয় যুদ্ধ বন্ধ হইবার পরে 


৫৪৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আশঙ্কা তিরোহিত হয় এবং উহার দরুণও ১৯৫২ সালের 
প্রথমদিকে মূল্য হাস পায় । তৃতীয়তঃ, পৃথিবীর বাজারে একাধিক সামগ্রীর 
যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যথা-_কয়লা, ইস্পাত, রৰার, তুল! ইত্যাদি । 
সাধারণ ভাবে সামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় পণ্যের আন্তজাতিক 
চাহিদা কমিয়া গিয়াছিল। আমাদের কতিপয় রপ্তানীযোগ্য সামগ্রীর 
দাম শতকরা ৪০ ভাগের উপর কমিয়া গিয়াছিল ( চামড়া, বনস্পতি তৈল 
ইত্যাদি) এবং পাট সামগ্রীর দাম কমিয়া গিয়াছিল শতকরা ৫৬ ভাগ। 
চতুর্থত:, ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-রেট বৃদ্ধি 
করিয়া মুদ্র। সক্কোচের নীতি কার্যকরী করিতে অগ্রসর হইয়াছিল ; সুতরাং 
১৯৫২ সালের প্রথমভাগে ইহার অব্যবহিত, প্রতিক্রিয়া ঘটা অসম্ভব ছিল 
না। পঞ্চমতঃ, দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। 
পুর্ব্বেকার তুলনায় ১৯৫০ সালে শিল্প উৎপাদন ঘটয়াছিল শতকর। ১২ ভাগ 
অধিক এবং ১৯৫১ সালের শেষভাগে একাধিক সামগ্রীর ক্ষেত্রে এই 
অধিক উৎপাদন বিশেষভাবেই পরিদৃষ্ট হইয়াছিল । শিল্প উৎপাদনের 
সহিত কৃষি উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উহার সহিত অধিকতর 
আমদানী হওয়াতে দেশের অভ্যন্তরে সামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি পাইয়'ছিল | 


উনত্রিংশ অধ্যায় 
ৰাষ্ট্ৰীয় আয় ব্যয় 


Public Finance 


১৯১১ সালের শাসন সংস্কার ও আর্থিক সম্পর্ক 


Reforms of 1919 and Financial Relations 


১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা কিছু পরিমাণ দায়িত্বশীল 
শান ব্যবস্থা প্রবর্তনের আয়োজন কর! হইয়াছিল । সরকারী আয় ব্যয়ের 
ক্ষেত্রে প্রদেশগুলির স্বায়ত্বশীাশন না থাকিলে, উহাদের রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্বশাসন 
নিরর্থক ছিল। সেই কারণে নূতন শাসন সংস্কারের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 
এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহের আথিক সম্পর্কে পরিবর্তন প্রয়োজন 
হইল | বিভাগযোগ্য ব্যায়ের দফা ( Divided heads of revenue ) 
উঠাইয়। দেওয়া! হইল এবং উভয় সরকারের মধ্যে আথিক সঙ্গতি ও দায় 
এইভাবে বিভক্ত হইল £-_ 


(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের রাজন্ব-রেলপথ, আয়কর, ডাক ও তার 
বিভাগ, সামরিক প্রাপ্তি, বাণিজ্যত্ুক্ক, লবণ, অহিফেন | 


(খ) প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব__ভুমি রাজস্ব, ষ্ট্যাম্প, আবগারী, 
বন, রেজিষ্ট্রেশন । পরে অবশ্য আয়কর হইতে প্রাপ্ত রাঁজস্বের কিছু অংশ 
প্রদেশগুলিকে প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল । এই নূতন বন্দোবস্তে কেন্দ্রীয় 
সরকারের রাজস্বে প্রায় ১০ কোটি টাকার সমান ঘাঁটতির আশঙ্কা দেখা 
দিল; কারণ ভুমি রাজস্ব ও ষ্র্যাম্পরূপ কতিপয় আয় খাত প্রাদেশিক 
সরকারকে অর্পণ কর! হইয়াছিল এবং উভয়ের অংশ আছে এরূপ বিভাগ 
যোগ্য আয় খাত উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল | কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাঁটিতি 
পুরণের জন্ত প্রদেখগুলি কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ প্রদানের পরিকল্পনা 
করা হইল । ১৯২০ সালে লর্ড মেষ্টনের সভাপতিত্বে “আথিক সম্পর্ক 
কমিটি” (Financial Relations Committee) গঠন করা হইয়াছিল ; 
কমিটি সুপারিশ করিলেন যে প্রদেশগুলি প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকারকে যে 
অর্থ প্রদান করিবে, ( প্রাথমিক অর্থ প্রদান ) উহা ক্রমশঃ কমাইয়! মান 


৫৫০ ভারতীয় অর্থনীতি 


পরিমাণে (standard contribution) পরিণত করা হইবে | এই মেষ্টন 
বন্দোবস্তে কি শিল্পোন্নত প্রদেশ, কি কৃষি-নির্ভরশীল প্রদেশ, কেহই সন্ত 
হয় নাই । কয়েক বৎসর পর হইতে প্রদেশগুলির দ্বারা অর্থ প্রদানের 
পরিমাণ ক্রমশঃ হাস করা হইল এবং অবশেষে ১৯২৮-২৯ সালে ও ব্যবস্থা 
রহিত করা হইল । i 


১১৩৫ সালেৰ ভাৰত শাসন আইন অনুযায়ী বণ্টন__ 
Distribution according to the Act of 1935 

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ইহাই উপলব্ধি করা হইয়াছিল যে 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে আথিক বিষয়গুলি ঠিক দুইভাগে 
বিভক্ত করিয়া দিলেই পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার প্রবর্তন হইবে না| সেই কারণে 
১৯৩৫ সালে শাসন সংস্কারে কতিপয় আথিক বিষয় রহিল কেন্দ্রীয় 
সরকারের হস্তে এবং কতিপয় বিষয় রহিল প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ॥ 
উপরন্ত ব্যবস্থা ছিল যে কতিপয় রাজস্ব প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
মধ্যে বন্টিত হইবে এবং কতিপয় রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারই আদায় করিবেন 
কিন্ত প্রদেশগুলিই উহা পাইবে । 


কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা রাজস্বপ্রাপ্তির বিষয়গুলি ছিল রেলপথ হইতে 
লাভ, মুদ্রা ব্যবস্থা হইতে লাভ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ, ডাক ও তার 
বিভাগের আয়, কর্পোরেশন ট্যাক্স, আমদানী শুন্ক। এইগুলি ছিল সম্পর্ণ 
রূপে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তাধীন রাজস্ব বিষয় ; অনুরূপভাবে প্রাদেশিক 
সরকারের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন কতিপয় রাজস্ব বিষয় নির্দিষ্ট ছিল___ভুমি 
রাজস্ব, সেচ ব্যবস্থা, রেজির্ট্রেশন, আবগারী শুদ্ধ, কষি আয়কর, বিক্রয়কর, 
পেশা ও উপজীবিকার উপর কর, আমোদ ও জুয়াকর এবং কষিভুমির 
উত্তরাধিকারের উপর কর। যে বিষয়গুলি হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লওয়া হইবে বলিয়া নিদিষ্ট 
ছিল সেগুলি হইল লবণ কর, পাট রপ্তানী কর ও আয়কর। এইগুলি 
কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারাই আদায় ও ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা ছিল। আর 
কতিপয় রাজস্ব ছিল যাহা কেন্দ্রীয় সরকারই আদায় করিতেন কিন্ত সেগুলি 
সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক সরকারকে প্রদান করিবার আয়োজন ছিল। এই 
গুলি হইল, রেলপথের টারমিন্তাল কর, কৃষিভূমি ব্যতীত অন্ত সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার কর, বাণিজামুলক দলিলের উপর ষ্্যাম্প কর। অবশ্য কেন্দ্রীয় 
সরকার এইগুলির উপর নিজস্ব প্রয়োজনে সার চার্জ বসাইতে পারিতেন। 
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নীমেয়ার বাঁটোয়ারা_71:5 Niemeyer Award 


কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে আয়কর ও পাট রপ্তানী শুল্ক কি অনুপাতে 
বন্টিত হইবে সে সম্পর্কে বিচার বিবেচনা ও সুপারিশ করিবার নিমিত্ত 
সার অটে! নীমেয়ার নামক এক বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করা হইল | তাহার 
প্রধান সুপারিশ ছিল আয়করের অর্ধেক প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টনের 
সম্পর্কে। আয়কর হইতে প্রাপ্তব্য রাজস্ব ১২ কোটি টাকার মতন হিসাব 
করিয়া সার অটো নীমেয়ার উহার মধ্যে ৬ কোটি টাকা প্রদেশগুলিকে 
প্রদানের সুপারিশ করিলেন, তবে বলিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার নিজের 
অবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রথম পাঁচ বৎসর প্রদেশগুলিকে দেয় টাকা 
নিজের কাছেই রাখিবেন, পরবর্তী ৫ বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় 
সরকার এই টাকা প্রদেশগুলিকে প্রদান করিবেন,__মোট দশ বৎসর পরে 
প্রদেশগুলি তাহাদের প্রাপ্য অংশ সম্পূর্ণরূপেই পাইবে । তবে যতদিন 
কেন্দ্রীয় সরকারের আয়করের অংশ এবং রেলপথ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের 
দ্বারা! প্রাপ্তব্য আয়, উভয় মিলিয়া ১৩ কোটি টাকার সমান না হইতেছে 
তত দিন অবশ্য কেন্দ্রীর সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে আয়করের অংশ 
প্রদান করিবেন না। আয়করের যে অংশ প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইবে 
তাহ! প্রদেশকে শতকরা নিম্নলিখিত হারে প্রদান করা হইবে := 
বাঙ্গালা-_-২০, বোম্বাই--২০, মাদ্রাভ--১৫, যুক্তপ্রদেশ__-১৫, বিহার--১০, 
পাঞ্জাব_-৮, বধ্যপ্রদেশ--৫, আসাম_-২, উড্ভিস্তা__২, সিন্ধু_২; উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ--১ | নীমেয়ার বিভিন্ন প্রদেশকে নগদ সাহায্যেরও 
সুপারিশ করিয়াছিলেন | 

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রাদেশিক সরকার-সমূহের যে খাণ ছিল 
তাহাও আংশিক বা সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিবার জন্যও নীমেয়ার সুপারিশ 
করিলেন। ভারত সচিব নীমেয়ার পরিকল্পনা পুরাপুরি গ্রহণ করিলেন 
এবং ১৯৩৬ সালে ওঁ পরিকল্পনা অগ্যাযী ব্যবস্থা দিয়া অর্ডার-ইন-কাউ্দিল 
বিধিবদ্ধ হইল | উপরস্ ব্যবস্থা থাকিল যে পাট রপ্তানী শুস্কের শতকরা 
৬২২ ভাগ পাট উৎপাদনকারী প্রদেশগুলিকে প্রদান কর] হইবে । 


ভ্মিনিয়ন অর্ধযাদা ভাভের পর 465৮ Dominion 
Status 


যে প্রক্রিয়ার দ্বারা দেশ স্বাধীন হইল সেই প্রক্রিয়ায়_অর্থাৎ দেশ 
বিভাগে বিভিন্ন প্রদেশের আপেক্ষিক গুরুত্বে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল ॥ 


৫৫২ ভারতীয় অর্থনীতি 


সুতরাং নূতন করিয়া রাজস্ব বণ্টনের প্রয়োজন হইল | রাজস্ব বণ্টন অর্ডার 
(১৯৪৮) দ্বারা ইহ! সাধিত হইল । ইহাতে পাট রপ্তানী শুন্কের শতকরা 
৬২২ ভাগের স্থলে শতকরা ২০ ভাগ মাত্র সংশ্লিষ্ট প্রদেশকে প্রদানের 
ব্যবস্থা হইল এবং নগদ সাহায্য প্রদান করা হইল কেবলমাত্র উড়িস্তা এবং 
আসাম প্রদেশকে | আয়কর হইতে লব্ধ মোট রাজস্বের শতকরা ১ ভাগ 
চীফ, কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলিকে প্রদান কর! হইল এবং শতকরা 
৫০ ভাগ প্রদান করা হইল বিভিন্ন গভর্ণর শাধিত প্রদেশকে প্রদেশগুলির ও 
বাবদ মোট যাহা প্রাপ্য হইল তাহা উহাদের মধ্যে শতকরা এইরূপ হারে 
বন্টিত হইল :__বোন্বাই_-২১, যুক্তপ্রদেশ_-১৯, মাদ্রা-_-১৮, বিহার-_-১৩, 
পশ্চিমবঙ্গ__-১২, মধ্য প্রদেশ ও বেরার-_--৬, পুর্বব পাঞ্জাব_-€৫, আসাম-__-৩, 
উড়িস্তা_-৩। 


শাসনতত্রে রাজক্ত বণ্টন—Distribution of 


Revenues under the New Constitution 


Q. Examine critically the existing allocation of finan- 
cial" resources between the Centre and the States in India, 
(3, Com. 1952). 


নুতন শাসনতন্ত্র যুক্তরাস্বীর সরকার এবং ম.লরাষ্ট্র (36০০) সরকারের 
মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের পদ্ধতিতে পুরাতন ব্যবস্থাই মূলতঃ বজায় রাখা 
হইয়াছে । এক্ষণে এই ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন । 

(১) কতিপয় কর আছে যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার ধাধ্য করিবেন কিন্ত 
মূলরাষ্টরীায় সরকার সেগুলি আদায় করিবেন এবং মূলরাষ্্র সরকারই সেগুলি 
গ্রহণ করিবেন। এইগুলি হইল ট্ট্যাম্প কর এবং প্রপাধন দ্রব্য এবং 
ওঁষধের উপর আবগারী শু্ক। যে মূলরাষ্ট্রের মধ্যে এই কর ধার্য হইবে 
সেই মূলরা সরকারই উহা গ্রহণ করিবেন। “গণ” অংশ মূলরাষ্ট্রের 
(Part 0 States) কর অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারই গ্রহণ করিবেন ( অর্থাৎ 
যে মূলরাষী কেন্দ্রীয় শাসনাধীন )। (২) কতিপয় কর এবং শুদ্ধ আছে 
যেগুলি ভারত সরকারই ধার্য করিবেন এবং সংগ্রহ করিবেন কিন্ত সেগুলির 
রাজস্ব বিভিন্ন মুলরাষ্ট্রকে প্রদান করা হইবে। এইগুলি হইল, অ-কষি 
ভুমির উত্তরাধিকার কর, অ-কৃষি ভূমির এষ্টেট কর, মাল এবং যাত্রীর প্রান্তিক 
কর (terminal tax), রেল ভাড়া এবং মাশুলের উপর কর, ষ্টক এক্সচেঞ্জ 
এবং ফাটক! বাজারের ষ্ট্যাম্প কর, সংবাদপত্র ক্রয় বিক্রয় এবং সংবাদ 
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পত্র বিজ্ঞাপনের উপর কর। যে মুলরাষ্টগুলির মধ্যে এই কর ধার্য্য 
হইবে, ও কর হইতে প্রাপ্ত নীট আয় (net proceeds)— অর্থাৎ কর 
সংগ্রহের খরচ বাদ দিয়া--তাহাদিগকেই প্রদান করা হইবে । কি নীতি 
অন্গুযায়ী বিভিন্ন মুলরাষ্ট্রের মধ্যে উহ! বন্টিত হইবে-_তাহা পার্লামেন্ট স্থির 
করিয়া দিবেন । (৩) আয়কর ( কৃষি আয় সমেত ) কেন্দ্রীয় সরকারের 
দ্বারাই ধাধ্য এবং সংগৃহীত হইবে কিন্তু উহা একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার 
এবং অপর দিকে মূলরাষ্ট্র সরকার গুলির মধ্যে বণ্টন করা হইবে। তবে 
এই বণ্টনের বাহিরে থাকিবে সেই আয়কর যাহা ““গ” শ্রেণীর মূলরাষ্ট্রের 
মধ্যে এবং যাহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর 
ধাৰ্য্য হইবে । অর্থাৎ এইরূপ আয়করের অংশ মুলরাষ্রগুলি পাইবে না। 
লক্ষ্য করা প্রয়োজন বে বণ্টন করা হইবে নীট আয়-_অর্থাৎ এই কর 
বাবদ সংগৃহীত অর্থের মধ্যে, কর সংগ্রহের খরচা বাদে যাহা থাকিবে । 
আয়কর হইতে নীট আয় কেন্দ্রীয় সরকার ও মূলরাষ্্ী সরকারগুলির মধ্যে 
কি অনুপাতে বন্টিত হইবে তাহ! ভারতের রাষ্ট্রপতি ফিনান্দ্‌ কমিশনের 
সহিত পরামর্শ ক্রমে নির্ধারিত করিবেন। ফিনাঙ্গ্‌ কমিশন গঠিত না 
হওয়া। পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি উহ! নিজের আদেশেই নির্ধারিত করিবেন । 
(8) কতিপয় কর আছে যেগুলি যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারাই ধার্ধ্য ও সংগৃহীত 
হইবে কিন্তু ষেগুলি হইতে প্রাপ্ত আয় যুক্তরাষ্ট্র এবং মুলরাষ্্রগুলির মধ্যে 
বন্টিত হইতে পারে-__হইবেই এরূপ নিশ্চয়তা নাই । এই সকল হইল 
উষধ ও প্রসাধন সামগ্রী ব্যতীত অন্ত সামগ্রীর উপর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের 
দ্বার! বাধ্য আবগারী শ্ুন্ক। এই শুস্কের আয় বন্টন করা হইবে কেবল 
মেই ক্ষেত্রে যখন নাকি পার্লামেন্ট এ মর্শ্মে কোন আইন প্রণয়ন, করিরেন। 
অন্যথায় শ্রী করের আয় সম্পুর্ণ পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকটেই 


থাকিবে । 


ভারত সরকার কাচা পাট ও পাট সামগ্রী রগ্তানীর উপর শুন্ক ধাধা 
করিয়া থাকেন। ভারত প্রজাতদ্রে পাট উৎপন্ন হয় চারিটি মুলরাষ্টরে__ 
আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উড্ভিস্তা । এই মূলরাষ্টরগুলিকে পাট রপ্তানী 
শুন্ের নীট আয়ের একটি অংশ প্রদান না করিলে, ভারত সরকার ইহাদের 
প্রত্যেককে উহার পরিবর্তে সাহাব্য-অর্থ (grant-in-aid) প্রদান করিবেন । 
কত পরিমাণ অর্থ এই বাবদ দেওয়া হইবে তাহা রাষ্ট্রপতি স্থির করিবেন, 
ফিনান্স কমিশনের বিবরণী বিবেচনা করিয়া । কমিশন যতদিন গঠিত 
না হইতেছে ততদিন রাষ্ট্,পতি স্বয়ং উহা স্থির করিবেন । দশ বৎসর পরে 


৫৫ ভারতীয় অর্থনীতি 


এইরূপ সাহায্যদান বন্ধ হইবে--উহার পুর্বেবও উহা বন্ধ হইতে পারে যদি 
ভারত সরকার পাটের উপর রপ্তানী শুদ্ধ উঠাইয়া দেন। পাট রপ্ানী 
শুক্কের দরুণ এইরূপ সাহায্যদান ব্যতীতও, বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হইবে 
এইরূপ যে কোন মুলরাষ্ট,কে ভারত সরকার সাহায্য করিতে পারিবেন । 
এ প্রয়োজন পালামেণ্ট যাচাই করিবেন এবং কি পরিমাণ সাহায্য দিতে 
হইবে তাহাও পালামেণ্টই স্থির করিবেন । এক ক্ষেত্রে কিন্তু কেন্দ্রীয় 
সরকারের দ্বারা কোন মূলরাষ্টকে সাহায্য প্রদান বাধ্যতামূলক অর্থাৎ যখন 
নাকি কোন মুলরাষ্ট, কোন তপশীলী এলাকার শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের 
নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অনুমোদিত কোন পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিতে অগ্রসর হইবে । 

এই শাসনতদ্র অনুযায়ী যে কোন যুলরাষ্ট, হয় নিজ প্রয়োজনে অথবা 
কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে পেশী, ব্যবসা, উপভীবিকা 
বা চাকুরীর উপর কর ধার্ধ্য করিতে পারিবে । কোন মূলরাষ্টের আইন 
পরিষদের এ মর্মে প্রণীত কোন আইন-_উহা আয়ের উপর কর ধাৰ্য্য 
হইতেছে, এই অজুহাতে অবৈধ হইবে না। 

এ বিষয়গুলি বাদে ভারত সরকার যুক্তরাষ্ট, তালিকা অনুযায়ী আরও 
কতিপয় সুত্র হইতে ( যথা রেলপথের লাভ ও তার বিভাগ, বাণিজ্য শুস্ক, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কর্পোরেশন ট্যাক্স-ইত্যাদি ) এবং মুলরাষ্্রীয় সরকার মূলরাষ্ট, 
তালিকা অনুযায়ী কতিপয় বিষয় হইতে (যথা কষিগত আয়, কষিভুমির 
উত্তরাধিকার, ভুমি রাজস্ব, বৈদ্যুতিক শক্তি, নৌকা! ও ও প্রাণীর উপর কর, 
_ইত্যাদি ) কর আদায় করিতে পারিবেন । 


দেশমুখ বাঁটোয়ারা_:71,5 Deshmukh Award 


যুকতরাষ্ী এবং মূলরাষ্ট্রেরে মধ্যে বণ্টনযোগ্য রাজস্ব রাষ্ট্রপতি ফিনান্দ 
কমিশনের সহিত পরামশ ক্রমে বণ্টন করিয়া দিবেন--নৃতন শাসনতন্বে এই- 
রূপ বিধান আছে কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে ফিসান্সা কমিশন 
যতদিন গঠিত না হইতেছে ততদিন রাষরপতিই স্বয়ং ই বণ্টন করিয়া 
দিবেন। নূতন শাসনতন্ত্র প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এ সম্পর্কে প্রস্তাব 
প্রদানের জন্য সার চিন্তামন দেশমুখকে নিয়োগ করা হইয়াছিল। সার 
দেশমুখ আয়কর ও পাট রপ্তানী শুদ্কের সম্পর্কে নিয়রূপ প্রস্তাব দিয়াছিলেন ; 
আয়কর ‘ক’ অংশ মুলরাষ্রগুলির মধ্যে (Part A States) শতকরা এই 
হারে বন্টিত হইবে ; বোস্বাই_ ২১, উত্তর প্রদেশ_-১৮, মাদ্রাজ__-১৭:৫ ;. 


রাষ্ট্রীয় আয় বায় ৫৫৫ 


পশ্চিমবঙ্গ__১৩:৫, বিহার_-১২ ৫, মধ্য প্রদেশ__-৬, পাঞ্জাব__৫'৫, 
আসাম--৩, উড়িস্যা =৩। পাট রণ্ানী শুল্ক সম্পর্কে তিনি প্রস্তাব দিলেন 
যে এর শুন্কের কোন অংশ মূলরা্্রগুলি পাইবে না, তবে চারিটি রা এ 
বাবদ এইরূপ থোক অর্থ সাহায্য পাইবে £ পশ্চিমবঙ্গ_-১ কোটি ৫ লক্ষ 
টাকা; আসাম-৪০ লক্ষ টাকা; বিহার-__৩৫ লক্ষ টাকা ; উড়িস্তা-_৫ 
লক্ষ টাকা । দেশমুখ বাঁটোয়ারা কার্যকরী করা হইয়াছিল । $ 


ফিনান্স কার্মশনের সুপান্ৰিশ—Recommendations of 


the Finance Commission 


Q. Give a brief outline of the recommendations of the 
/ Indian Finance Commission (B. A. 1953). Examine critically 
the recommendations of the Indian Finance Commission 8০ 

far as they concern West Bengal. (B. Com. 1953). 


১৯৫১ সালের ৩০শে নভেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতির ছারা নিযুক্ত 
ফিনান্স কমিশন কাধ্যভাঁর গ্রহণ করেন। তাহাদের কর্তব্য ছিল তিনটি 
বিষয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করা ; প্রথমতঃ, মূলরা (states) 
এবং কেন্দ্রের (0০07) মধ্যে বিভাজ্য কর বণ্টন সম্পর্কে ; দ্বিতীয়তঃ, 
কেন্দ্রীয় সরকার কত্ত ক মূলরারগুলিকে অর্থসাহায্য প্রদান সম্পর্কে ; এবং 
তৃতীয়তঃ, ভারত সরকার এবং ‘খ’-পর্ষ্যায়ভুক্ত মুলরাষ্ট্রের (Part—_B State) 
মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির সর্ভ বজায় রাখা অথবা পরিবর্তন সম্পর্কে । এই 
সকল বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া ১৯৫২ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর ফিনান্স কমিশন তাহাদের সুপারিশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং 
ভারত সরকার এই স্থপারিশগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। জুপারিশগুলি 

কার্যকারী করা হইল ১৯৫২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে__অর্থাৎ 
ইহাদের তারিখ-আগাইয়া-দেওয়া কাধ্যকারিতা দেওয়া হইল (retrospec- 
tive effect) [| 

আয়কর (০০০০০ T&x)_কেন্দ্ৰ এবং মূলরা সরকারের মধ্যে 
আয়কর বণ্টনের প্রশ্ন একটি জটিল প্রশ্ন । এ বিষয়ে তিনটি সিদ্ধান্ত 
করিবার প্রয়োজন ছিল-_আয়কর হইতে আদারী অর্থের কত অংশ 
মুলরাষ্গুলিকে প্রদেয় হইবে, এই অংশ বিভিন্ন মুলরাষ্ট্রের মধ্যে কি 
পদ্ধতিতে বটটিত হইবে এবং নীট আয়কর আদায়ী অর্থের কত অংশ গা 
পধ্যায়ভুক্ত মূলরাষ্ট্র সমূহের (7৮79 ৪৮৮০3) নিকট হইতে আদায় 


৫৫৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে-পারে ( শেষোক্ত অংশ শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় 
সরকারই গ্রহণ করিবেন, উহা মুলরাষ্্র এবং কেন্দ্র সরকারের মধ্যে ভাগ 
হইবে না )। কমিশন সুপারিশ করিলেন, বণ্টনযোগ্য আয়করের শতকরা 
৫৫ ভাগ মূলরাষ্ট্রুলিকে প্রদান করা হইবে__অর্থাৎ কমিশন মূলরাষ্টরগুলিকে 
প্রদেয় অংশ বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ করিলেন ; পুর্বেব উহাদের প্রাপ্য 
অংশ ছিল শতকরা ৫০ ভাগ । শতকরা ৫৫ ভাগ হিসাবে মূলরাষ্ট্র গুলির 
যত প্রাপ্য হইবে তাহা আবার প্রত্যেক মূলরাষ্টে,র (ক এবং খে 
পধ্যায়ভুক্ত ) মধ্যে কি ভাবে বন্টিত হইবে তাহাও কমিশন নির্জারণ 
করিয়াছেন । মূলরাষ্ট, সমূহের প্রাপ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বরাদ 
হইয়াছে বোম্বাই এর জন্য ( ১৭'৫০% )$ এবং সর্বাপেক্ষা অল্প বরাদ 
হইয়াছে পেপস্থ'র জন্য (০:৭৫%) বরাদ্দের অংশের দিক হইতে 
বোম্বাই এর পরেই উত্তর প্রদেশ (১৫-৭৫% ) এবং মাদ্রাজ (১৫'২৫% )। 
পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে শতকরা ১১২৫ ভাগ। বিভিন্ন মূলরাষ্টে,র 
মধ্যে আয়কর বণ্টনের পদ্ধতি সম্পর্কে কমিশন বলিয়াছেন, যে কাহার জন্য 
কত বরাদ্দ হইবে তাহার মান (৪৮৭98) নির্ধারিত হইয়াছে দুইটি ; 
(ক) প্রয়োজন--ইহার সুচক হইবে জনসংখ্যা (population) এবং 
(খ) আদায় (contribution)_-অর্থাৎ কোন্‌ মূলরা৫্টের মধ্য হইতে 
আয়কর বাবদ কত পরিমাণ অর্থ আদায় হয়। প্রথমোক্ত মানটিই 
(standard) অধিক বিবেচনা করা হইবে এবং দ্বিতীয় মানটি বিবেচনা 
করা হইবে কম।% “গ'-্পধ্যায় রাজ্য হইতে আদায়ী আয়কর সম্পর্কে 


কমিশন হিসাবে করিয়াছেন যে উহা মোট আদায়ের শতকরা ২.৭৫ 
ভাগ হইবে । 


আবগারী শন্ক (£ ০৬০ Duty)---নৃতন শাসনতন্ত্রে বিধান 
রহিয়াছে যে ওঁষধ এবং প্রসাধন দ্রব্যের উপর ধার্ষ্য আবগারী শুদ্ধ ব্যতীত 
অন্তান্ত আবগারী শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ধার্ষ্য এবং সংগৃহীত হইবে 
কিন্তু উহা হইতে আদায়ী অর্থ কেন্দ্র এবং মূলরাষ্টে,র মধ্যে ভাগাভাগি হইতে 
পারে---যদি এ মর্শ্বে পার্লামেণ্ট কোন আইন প্রণয়ন করেন। ফিনান্ধ 


*:A study of the information 
some of the large concerns indicates th 
creation are far more diversified and 
country than the facts of collection w 
[ Report of the Finance Commission 0 


collected by us from 
at the bases of income 
Widely spread over the 
ould seem to suggest.” 


রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় as 


কমিশন এই বিষয় সম্পর্কেও অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তাহাদের সুপারিশ 
প্রদান করিয়াছেন । তাহাদের মতে, সমাজ কল্যাণকর কার্য্যের জন্য 
মূলরাষ্ট গুলির অনেক অধিক অর্থ প্রয়োজন--_স্তরাং শাসনতত্ত্রে যে সুযোগ 
প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার করা উচিৎ। কমিশন অভিমত প্রদান 
করিয়াছেন যে আবগারী শুল্ক আওতাভুক্ত তিন প্রকারের দ্রব্য আছে, 
জনগণের মধ্যে যে গুলির প্রচুর ব্যবহার প্রচলিত ; ইহারা হইল তামাক 
(সিগারেট সিগার অন্তু ক্র), দিয়াশলাই এবং বনম্পতি । এই দ্রব্যগুলির 
উপর আরোপিত আবগারী শুন্ক হইতে যে আয় হইবে তাহার শতকরা 
৪০ ভাগ মূলরাষ্ট সমুহের মধ্যে বিতরণ করা৷ উচিত। প্রত্যেক মুলরাষ্ট্রের 
মধ্যে ও অর্থ আবার কি ভাবে বন্টিত হইবে তাহার ভিত্তি এবং অংশও, 
কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন । এই বণ্টনের ভিত্তি হইবে জনসংখ্যা ।' 
প্রাপ্য অংশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ অংশ পাইবে উত্তর প্রদেশ ( ১৮'২৩% ), 
তৎপর মাদ্রাজ (১৬৪৪০), বিহার (১১৬০ ভাগ ), বোদ্বাই 
(১০৩৭%) ; পশ্চিমবঙ্গ পাইবে শতকরা ৭১৬ ভাগ । বোস্বাই, 
মাদ্রাজ এবং মধ্যপ্রদেশ---এই মূলরাষ্টব্রয়ের সহিত কেন্দ্রের একটি বন্দোবস্ত 
আছে যে উহারা স্বীয় এলাকায় তামাকের উপর কর ধার্য করিবে না, 
পরিবর্তে কেন্দ্রের নিকট হইতে ক্ষতিপুরণ স্বরূপ অর্থ-বরাদ্দ পাইয়া পাকে । 
ফিনান্স কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে এই বন্দোবস্ত ১৯৫২ সালের 
১লা এপ্রিল হইতে রদ হউক । 


পাট ব্রপ্তানী উন্ক (Jute Export Duty )— পূর্বেই পাট 
রপ্তানী শুষ্ক হইতে আদায়ী অর্থের একটি বৃহদংশই পাট উৎপাদনকারী 
প্রদেশগুলিকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা ছিল। নূতন শাসনতন্ত্রের বিধান 
রহিয়াছে যে ভারত সরকার পাট উৎপাদনকারী চারটী মূলরাষ্ট,কে ( আসাম, 
পশ্চিমমঙ্গ, বিহার এবং উড়িস্তা ) পাট রপ্তানী ওুস্কের অংশ প্রদান না 
করিয়। উহার পরিবর্তে অর্থ সাহায্য প্রদান করিবেন । অবশ্য এই অর্থ 
সাহায্য ১০ বর পরে আর করা হইবে ন! । এই অর্থ সাহায্য কোন্‌ 
সুলরাটু.কে কত পরিমাণে দেওয়া হইবে তাহ! ফিনাঙ্স কমিশন সুপারিশ 


“করিয়াছেন £ পশ্চিমবঙ্গ---দেড় কোটি টাকা, বিহার---৭৫ লক্ষ, আগাম 


৭৫ লক্ষ, উড়িস্া__১৫ লক্ষ | 


আর্থ সাহাষ; (Grants-in-aid)—ে মূলরাষ্টে'র অর্থগাহায্য 
প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকার তাহাকে অর্থপাহাব্য করিতে পারিবেন বলিয়া 


হিং ভারতীয় অর্থনীতি 


নুতন শাসনতগ্ে বিধান প্রদত্ত হইয়াছে । যদিও কোন্‌ মুলার কিরূপ J 
পূ.য়োজন তাহা বিচার করিবার এবং তদগ্যায়ী অর্থ সাহায্য বরাদ্দ করিবার 
ক্ষমতা পার্লামেন্টের উপর অপিত আছে, তথাপি ফিনান্স কমিশন এই 
বিষয় সম্পর্কেও সুপারিশ পূ'দান করিয়াছেন । কমিশন সর্ভাবীন এবং 
সন্ত বিহীন,---এই দুই পৃ.কারের অর্থসাহায্যের কথা চিন্তা করিয়াছেন । 
মূলরাু গুলি কি পরিমাণে স্বাবলম্বনের অভ্যাস করিতেছে তাহাই হইবে 
অর্থ সাহায্যের পান মান । অধিকন্ত মূলরাষ্টে'র বাজেটে সমতা-বিধানের 
জন্য কেন্দ, সরকার অর্থ সাহায্য করিতেছেন, এইরূপ ধারণার যেন. অবকাশ 
না থাকে। অধিকন্ত এই অর্থপাহায্যের পরিমান নির্ধারক নীতির মধ্যে 
তিনটি বিষয় গণ্য হওয়। উচিত--সমাজ কল্যাণমূলক কার্যের মানে 
(standard) সমতা বিবান, সমগ্র জাতীয় স্বার্থের কোন বিশেষ বোঝা বা 
বাধ্যকতা বহনে কোন মূলরাষ্ট,কে সাহায্য কর! এবং জাতীয় স্বার্থে অপেক্ষা 
কত অনগ্রসর মুলযরাষ্কে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ কল্যাণ জনক কাৰ্য্য. করিতে 
সহায়তা পৃদ্দান। আটটি মুলরাষ্্রকে কমিশন পৃথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার 
বহনের জন্য সাহায্য পৃ.দানের স্থপারিশ করিয়াছেন এবং চার বৎসর ধরিয়া 
পৃতিবৎসর এই সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ইহা ব্যতীত 
ছয়টি মূলরারকে সাধারণ অর্থসাহায্য, এবং তিনটি মূলরাষ্টকে রাজস্বের 
ফাঁক পুরণের অর্থ সাহায্য, কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন | 


কেন্দ্রীয় সৱকাৱেৱ আয় ৪ ব্যয়ের বিয়য়_Heads of 


Revenues and Expenditure of the Central Government. 


Q. Givea brief account of the 
ture of the Central Government duri 
.(B. Com. 1947). 


revenue and expendi- 
ng any recent year 


আয়ের বিষয় 


[Q. What are chief sources of revenue 
“Government of India? Give a rough 
importance of the different items 
‘{B. A. 1941). Briefly describe the 
revenue of the Central Government i 
Briefly examine the financial resources 0. 
‘ment (B. Com. 1946). ] 


of the Central 
idea of the relative 


mn India (B. A. 1946), 
f the Central Govern. 
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রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ৫৫৯ 


(১) বাণিজ্য শুল্ক (Customs)—দেশের মধ্যে আমদানীযোগ্য 
এবং দেশের বাহিরে রপ্তানীযোগ্য বিবিধ সামগ্রীর উপর কেন্দ্রীয় সরকার 
বাণিজ্য শুদ্ধ ধাৰ্য্য করিয়া থাকেন। যুদ্ধ-পুর্বব সময়ের তুলনায় বর্তমানে 
বাণিজ্য শুদ্ধ আদায়ের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সকল কর ও 
পুন্কের মধ্যে আদায়ের পরিমাণের দিক হইতে বাণিজ্য শুন্ধই গৌরবের স্থান 
অধিকার করে। অতীত ও বর্তমান উভয় ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য । 
১৯৩৮-৩৯ সালে বাণিজ্য শুক্ক হইতে আয় হইয়াছিল ৪০ কোটি ৫১ লক্ষ 
টাকা, ১৯৫৩-৫৪ সালে বাণিজ্য শুন্ধ হইতে আয় হইয়াছিল ১৬০ কোটি 
টাকা । ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে এই শুন্ক বাবদ ১৫০ কোটি টাকা 
আয় ধর! হইয়াছে। 


(২) উৎপাদন শুক্ক ( Excise duties )__দেশের মধ্যে 
উৎপাদিত ও ব্যবহৃত কয়েক প্রকার সামভ্রীর উপরে, যথা দিয়াশলাই, 
শর্করা, কেরোসিন তৈল ইত্যাদি, কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদন শুল্ক ধার্য 
করিয়া থাকেন । ১৯৫৩-৫৪ সালে এই শুদ্ধ হইতে আয় হইয়াছিল 
৭৮ কোটি টাক] । ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে উহ! বাবদ আয় ধরা 
হইয়াছে ১৭০ কোটি টাকা। 


(৩) আয়কর (come গ'৪»)--জনসাধারণের আয়ের উপর 
কর ধার্য করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন । অবশ্য 
প্রত্যেক উপার্জনকারীকেই আয়কর প্রদান করিতে হয় না,_একটি নিদিষ্ট 
পরিমাণ আয় পর্য্যন্ত আয়কর ধার্য হয় না। এ নিদ্দিষ্ট পরিমাণের সমান 
বা উহার অধিক আয় হইতে এই কর আদায় হইয়া থাকে । ইহা আবার 
ক্রমবর্ধমান হারে ধাধ্য করা হয়।_আয় যত অধিক হয়, করের হারও 
তত বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালের সংশোধিত হিসাবে আয়কর বাবদ 
ভারত সরকারের রাজস্ব আদায় হইয়াছে ৭৮৮০ কোটি টাকা ; ১৯৫৬-৫৭ 
সালের বাজেটে উহার জন্য আয় ধরা হইয়াছে ৮৪*৮১ কোটি টাকা । 


LM SAAS 1(৮৮০-০০ 1)- ব্যবসায় 
গ্রতিষ্ঠানগুলির লাভের উপর এই কর ধার্য কর! হয় । ১৯৩৮-৩৯ সালে 
এই বাবদ আয় হইয়াছিল ২ কোটি টাকার কিঞ্চিদধিক | ১৯৫৫-৫৬ 
সালে এই কর বাবদ আয় হইয়াছিল প্রায় ৪০ কোটি টাকা এবং 
১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে আন্দাজ করা হইয়াছে ৪৮*৩৪ কোটি টাকা। 


(৪) মুদ্রা প্রচলন 5 টণাকশাল (Currency and Mint)— 


৫৬০ ভারতীয় অর্থনীতি 


মুদ্রা ব্যবস্থা ও টাঁকশাল হইতে সরকারের লাভ হইয়া থাকে । ১৯৫৫-৫৬ 
সালে এই খাতে লাভ হইয়াছিল ২৩'১৩ কোটি টাকা এবং ১৯৫৬-৫৭ 
সালের বাজেটে উহার জন্য আয় ধরা হইয়াছে ২৩'৬৭ কোটি টাকা 


(৬) রেলপথের লাভ (Railway Contribution) — রেলপথের 
আয় হইতে কিছু অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করা হয়। ১৯৫৩-৫৪ 
সালে রেলপথ হইতে প্রাপ্য আয় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হইয়াছিল | 
১৯৫৫-৫৬ সালের বাজেটে উহার বাবদ হইয়াছিল ৬:১৭ কোটি টাক! 
এবং ১৯৫৬-৫৭ সালের জন্য উহা ধর! হইয়াছে ১৬:৫৭ কোটি টাকা । 

(৭) ভাক এ তার বিভাগ (Post and Telegraphs)-— 
ডাক ও তার বিভাগ হইতেও কেন্দ্রীয় সরকারের আয় হইয়া থাকে । 
১৯৫৫-৫৬ সালে এই আয় হইয়াছিল ২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা । 


ইহ! ব্যতীত ভারত সরকারের অন্তান্য কতিপয় বিষয় হইতে আয় 
হইয়া থাকে__্গাজা (প্রায় ২ কোটি ); প্রাপ্য সুদ (৪৫ কোটি); 
সাধারণ শাসন (প্রায় ১৪ কোটি ) ; অন্তান্ সুত্র ( প্রায় ২০ কোটি ) 
অসাধারণ দফা (৪৭ কোটি)। 


ব্যয়ের বিষয় 

কেন্দ্রীয় সরকারে ব্যয়ের বিষয়গুলিকে দেশ রক্ষা ব্যয় (Defence 
Expenditure) এবং বেসামরিক ব্যয় ( Civil Expenditure )-- 
এইরূপ ছুই পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। দেশ রক্ষার দরুণ ব্যয় অন্যান্য 
বেসাময়িক ব্যয়ের প্রায় সমান | ১৯৫৫-৫৬.সালে মোট ৪৮৯ কোটি ৩৬ 
লক্ষ টাকা ব্যয়ের মধ্যে দেশ রক্ষার দরুণ ব্যয় হইয়াছিল ১৮৫ কোটি 
৭ লক্ষ ; বেসামরিক ব্যয়ের মধ্যে বিভিন্ন বেসামরিক বিভাগ রক্ষা ও 
পরিচালনার খরচা অন্তভুর্তি আছে-_-ডাক-ও তার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, 
সরবরাহ বিভাগ, অর্থ বিভাগ,. বাণিজ্য বিভাগ ইত্যাদি। উহাদের 
রক্ষণাবেক্ষন ও পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রভূত অর্থ ব্যয় 
করিতে হয় । রাজস্ব আদায়ের জন্যও খরচা করিতে হয় । কর ধাধ্য 
করিলেই হয় না, উহা সংগ্রহ ও আদায় করিতে হয় ; উহার জন্য 
কর্্মচারী নিয়োগ ও অফিস রক্ষা করিতে হয়। বেসামরিক নিশ্মাণ 
কাধ্যের জন্য-_অর্থাৎ সরকারী গ্ৃহাদি নির্মাণ ও মেরামতী জন্যও ব্যয় 
নির্বাহ করিতে হয়। ইহা ব্যতাত সরকারী খণের সুদ, রাজ্য সমূহকে 
সাহায্য ইত্যাদি বাবদও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হইয়! থাকে /৮ + 


উর». উট 
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১৯৫৬-৫৭ পালের বাজেট সংখযা--8৭৪০ figures of 
1956-57 


. 


নিয়নপ্রদত্ত তালিকা হইতে কেন্দ্রীয় সরকা 9র আয় এবং ব্যয় সম্পর্কে 
ধারণা করিতে পারা যাইবে £ (১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেট ) 


কেন্দ্রীয় দরকারের আয় 


১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৬-৫৭ 
( সংশোধিত হিসাব ) ( আনুমানিক হিসাব )) 

আমদানী-রপ্তানী শুল্ক ১৬৫ কোটি ১৫০ কোটি 
কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুজ্কা ১৪০ +, ১৭০ ,, ৪৫ লক্ষ 
কর্পোরেশন কর ৩৯ ,, ৮৪ লক্ষ 85771 158% 
আয়কর (কর্পোরেশন 

কর ব্যতীত) RUE, ৭৩. 2১ ৮৬১৮ 051+ 
সম্পত্তি কর ১৩ ১১ ১৮১১ 
অহিফেন ২৬ Ls UES? রা: 
সুদ 1:78: LEU + 
সাধারণ শাসন ১৪ ১ ২১ 5 23. 53 fe SUF 
মুদ্রা প্রচলন ও 

মুদ্রা নিৰ্মাণ R৩3৩ ৬ ২৩ ১, ৬৭ ১৯ 
পূর্ত কাধ্য চিট 8৮ 5 মুন্না: 
অন্যান্য সুত্র ২৩১১ ৫৫ ১+ ১৪ ৮১। ১12 
ডাক ও তার বিভাগের 

নীট আয় ২3৮২৭ 8 PRE SN 
রেল পথের দ্বারা 

নীট অর্থপ্রদান PAR US EON, 1s 

মোট ৫০১ ৯১ ৮৭ 5 ৫২৭ ১, ৭৫ 9১ 
কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় 

কর সংগ্রহের খরচা ৩৩ কোটি ৮ লক্ষ ৩১ কোটি ১৫ লক্ষ 
সেচকাধ্য ৯ (4 
সরকারী খণের খরচা ৩৭ ৮ ৮৫ 2, ৩৫ ৯ ৫০ 7 
সাৰারণ শাসন ES ETS 5৫ ১৩৫ 5, ৯১ ১৯ 


৩৬ 
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কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় 


১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৬-৫৭ 
( সংশোধিত হিসাব)  ( আনুমানিক হিসাব ) 
কোটি লক্ষ কোটি লক্ষ 
মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রা নির্মাণ ৩,» ৫১ +, 1৬72 
পূর্ত কাৰ্য্য নার ১৭৮7 
পেন্সন প্রদান bi REL যান V8 
বিবিধ শরণার্থীর 
জন্য ব্যয় ৪:৮৬ ২77:18হ111 
অন্যান্য ব্যয় ২৬ 55 ৬২ 5, ৩০ 55 ২৩ ৯১ 
রাজ্যপরক1রগুলিকে 
অর্থ সাহায্য ৩ ৬s AFA ৩৮ 5 
অসাধারণ ব্যয়ের দফা ১৩:55 ৩৬ 5 ১৪ 55৭9০ 55 
সামরিক ব্যয় ১৮৫ 55 ৭. 55 ২০৩ 55 ৯৭ 52 
মোট ৪৮৯ 5 ৩৬ ৯, EBB: 5518৩ G5 


আয়কর-পরিসর ও গুক্ুতব—lncome Tax—Scope and 


Importance. 


৭. Describe the scope and importance of the Indian 
ome Tax (B. A. 1938). Describe the importance of Income 
Tax in the Indian Tax system (B.A. 1943).Give a brief account 
of the Income Tax in India (B. A. 1949 & B. Com. 1951). 


১৮৬০ সালে সর্বপ্রথম সকল আয়ের উপর একটী সাধারণ কর ধার্য 
কর! হইয়াছিল । ১৮৬৫ সালে ইহা উঠাইয়া দেওয়া হইল বটে কিন্ত 
উহার দুই বৎসর পরে সকল পেশা ও ব্যবদার উপর একটি লাইসেন্স 
ট্যাক্স বসানো হইল । একবার উঠাইয়| দিয়া পুনরায় ইহা ধার্যয করা 
হইল এবং ১৮৮৬ সালে, লাইসেন্স ট্যাক্সিকে সাধারণ আয়করে পরিণত 
করা হইল । তদবধি আয়করটা আমাজের দেশের কর ব্যবস্থার অঙ্গরূপে 
থাকিয়া গিয়াছে । প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বের অবশ্য আয়করের হার ছিল কম 
এবং উহা হইতে রাজস্ব আসিত মাত্র তিন কোটা টাকার মতন। যুদ্ধের 
মধ্যে অধিক আয়ের জন্য ক্রমবর্ধমান হার প্রবর্তন এবং সুপার ট্যাক্স ধার্ধ্য 


1 
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কর! হইয়াছিল। উহার পর বহুবার আয়করের হার পরিবর্তন করা হইয়াছে। 
১৯৩৯ সালে “আয়কর অনুসন্ধান কমিটী"র সুপারিশ মতন ষ্টেপ প্রথার 
পরিবর্তে শ্র্যাব প্রথা প্রবর্তন করা হইয়াছিল | ষ্টেপ প্রথা অনুযায়ী একজন 
ব্যক্তি তাহার আয়ের উপযুক্ত হারে, কিন্ত একটি মাত্র হারে আয়কর প্রদান 
করে। শ্র্যাব প্রথা অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি তাহার আয়ের মধ্যে বিভিন্ন 
পরিমাণের জন্য বিভিন্ন হারে কর প্রদান করে| দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে 
আয় কর ব্যবস্থারও বহু গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল । ১৯৩৯ 
সালে বাড়তি মুনাফা কর (Excess Profits Tax) ধাৰ্য্য করা হইয়াছিল 
এবং কেন্দ্রীয় সরকার স্বীয় প্রয়োজনের জন্ত সকল আয়করের উপর সার চাঙ্জ 
বসাইয়াছিলেন ; ইহার পরেই করের হার অত্যধিক বৃদ্ধি করা হইয়াছিল । 
১৯৪২ সালে কর ধাযে র ন্যুনতম পরিমাণ ১,৫০০২টাকা করা হইল কিন্ত 
৭৫০২ টাকার উপর আয়ের জন্য দু’ পাই হারে ( ২৯০০২ টাকা পযন্ত ) 
কর দিতে হইবে বলা হইল ; সার চার্জ্জের হারও বৃদ্ধি করা হইল । তবে 
ইহার সহিত বাধ্যতামূলক শঞ্চয়েরও প্রলোভন প্রদান করা হইল । পর 
বৎসর একটি নিদ্দিষ্ট আয়ের উপর সারচার্জ্জ পুনরায় বদ্ধিত করা হইল । 
১৯৪৪ সালে কর আরোপযোগ্য ন্যুনতম আয়ের পারিমাণ ১,৪০০২ টাকা 
হইতে ১৯৯০২ টাকা করা হইল । 


পরে আয়কর ধার্যেযর ন্যুনতম পরিমাণ হইল ১৫০০২ টাকা ; 
উহার উপরে ৩৫০০২ টাকায় টাকা পৃ.তি ৯ পাই, তাহার উপরে ৫,০০০২ 
টাকায় টাকা পূতি ২১ পাই, তাহার উপর ৫০০০২ টাকায় টাকা প্রতি ৬০, 
আনা এবং তাহার উপর আয়ে টাকা প্রতি ।০ আনা আয়কর ধার্যয হইল। 
হিন্দু একান্নবন্তী পরিবারের জন্য কর বহিভূত পরিমাণ হইল ৭,২০০২ 
টাকা । সম্প্রতি ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেটে ন্যুনতম কর বহিভু ত আয়, 
ব্যক্তির পক্ষে ৪,২০০ টাকা এবং একান্নবন্তী পরিবারের পক্ষে ৮,৪০০ 
টাকায় বদ্ধিত করা হইয়াছিল । কোম্পানী ও স্থায়ী কর্তৃপক্ষের আয়ের 
উপর সমগ্র আয়ের ক্ষেত্রেই, টাকা প্রতি চার আনা করিয়া কর আছে। 
উহা শুধু আয়কর, ইহার উপরে সুপার ট্যাক্সও আছে। প্রথম ২৫,০০০১ 
টাকার উপর কোন সুপার ট্যাক্স নাই । তাহার উপর পৃথম ১৫,০০০, 
টাকায় টাকা প্রতি ০ আনা, দ্বিতীয় ১৫১০০০২ টাকায় ॥০ আনা, তৃতীয়, 
১৫,০০০২ টাকায় 19০ আনা, চতুর্থ ১৫,০০০১ টাকায় 1৩০, পঞ্চম 
১৫,০০০২ টাকায় 1৩১০ আনা জুপার ট্যাক্স ধায্য আছে | উহার উপর, 
৫০ হাজার টাকায় টাকা প্রতি ॥০ এবং তাহার উপর. সকল আয়েই টাকা. 
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প্রতি ॥১০ আনা কর আছে। এই হিসাব হইল ব্যক্তি ও একান্নবর্তী ' 

পরিবারের জন্য ; কোম্পানীগুলিকে সকল আয়ের উপর 1১০ হারে, স্থানীয় 

কত্ৃপক্ষগুলিকে সকল আয়ের উপর %১০ হারে এবং সমবায় সমিতিগুলিকে 

২৫,০০০ টাকার অধিক আয়ের উপর %১০ হারে সুপার ট্যাক্স প্রদান 

করিতে হয়| | 
বর্তমানের তুলনায় এক সময়ে আয়কর হইতে খুব নগণ্য পরিমাণই 

অর্থ আদায় হইত। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের মধ্যে একটি 

বিশেষ অংশই আয়কর হইতে সংগৃহীত হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রায় 

১০৮ কোটি টাকা ( কর্পোরেশন ট্যাক্স সমেত ) আদায় হইয়াছিল ; 

১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে আয়কর বাবদ ( কর্পোরেশন ট্যাক্স সমেত ) 

রাজস্ব আদায় ধর] হইয়াছে ১৩৩১৫ কোটি টাকা । ৮ ) 


৯৫৫-৫৬ সালের বাজেটে আয়করের ক্ষেত্রে একাধিক পরিবর্তন 

করা হইয়াছে । [| 

(১) কর বহির্ভূত আয়ের প্রথম পরিমাণ বর্তমানে দেড়হাজার টাকা 
হইতে বিবাহিত ব্যক্তিদিগের জন্য দুই হাজার টাকায় বন্ধিত করা হইয়াছে এবং 
অবিবাহিত ব্যক্তিদিগের জন্য এক হাজার টাকায় হাস করা হইয়াছে । ইহার, 
দ্বারা আয়করের ক্ষেত্রে পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব বিবেচনা করা! হইয়াছে ॥ 


(২) বর্তমানে ৫০০০২ টাকা হইতে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত যে শ্ল্যাব 
রহিয়াছে তাহাকে দুইটি খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে ; দ্বিতীয় খণ্ডটি হইবে 
৭,৫০০ টাকা হইতে ১০,০০০, টাক! পৰ্য্যন্ত । এই দ্বিতীয় খণ্ডের উপর 
৬ পাই অধিক কর ধাধ্য হইবে__অর্থাৎ ইহার উপর কর ধার্য হইবে টাক! 
প্রতি ৯ পয়সা। 


(৩) ১০,০০০২ টাকা হইতে ১৫,০০০২ টাকা পৰ্য্যন্ত যে শ্রযাব 
আছে উহার উপর করের হার তিন আনা হইতে ১৩ পয়সায় বাদ্ধিত 
হইবে । 

(৪) উপাজ্জিত আয়ের উপর যে সুবিধা প্রদান করা হয় তাহা 
উচ্চতর আয়ের ক্ষেত্রে হাস করিয়া দেওয়া হইবে এবং ৪৫,০০০২ টাকার 
উপর আয়ে ও সুৰিধা মোটেই প্রদান করা হইবে না| ( বর্তমানে কোন 
ব্যক্তি যদি পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করে তাহা! হইলে তাহার মোট 
আয়ের এক পঞ্চমাংশ কর ধার্য্য হইতে বাদ দেওয়া হয়_ অবশ্য এই 
এক পঞ্চমাংশ ৪০০০, টাকার অধিক হইবে ন! )। 


ee 
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(৫) সুপার ট্যাক্সের শ্ল্যাব পুনবিন্তাস করা হইবে এবং সুপার ট্যাক্স 
ধার্য যোগ্য আয়ের পরিমাণ ২৫,০০০২ টাকা হইতে ২০,০০০ টাকায় 
হাস করা হইবে । 

(৬) বর্তমানে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে অর্থ প্রদানের জন্য এবং জীবন 
বীমার প্রিমিয়ামের জন্য অর্থ প্রদান করিলে কর প্রদাতার মোট আয় 
হইতে উহার নিমিত্ত প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ বাদ দিয়া অবশিষ্ট আয়ের 
উপর কর ধার্ধ্য করা হয়। মোট আয়ের এক হষ্ঠাংশ ( কিন্তু ৬০০০২ 
টাকার অধিক নহে ) এইরূপে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। বর্তমান পরি- 
কল্পনায় ও নিমিত্ত বাদের অংশ এক যষ্ঠাংশ হইতে এক পঞ্চমাংশে 
€ ৮০০০২ টাকার অধিক নহে ) বদ্ধিত করা হইয়াছে । 


(৭) হিন্দু একান্নবৰ্তা পরিবারের ক্ষেত্রে ১২,৬০০২ টাকা পর্যন্ত 
আয়কে কর বহিভু ত করা হইয়াছে । 

(৮) কারবারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত সকল নূতন যন্ত্রপাতির মুল্যের 
শতকরা ২৫ ভাগ কর বাধ্য হইতে বাদ দেওয়া হইবে । 


(৯) নুতন প্রস্তাব অনুযায়ী আয়কর প্রদানের হার হইবে এইরূপ ; 
বিবাহিত ব্যক্তিদিগের ক্ষেত্রে প্রথম দুই হাজার টাকা আয়ের উপর 
কোনই কর দিতে হইবে না; উহার উপর তিন হাজার টাকা আয়ের 
জন্য আয়কর হইবে টাকা প্রতি ৩ পয়সা, উহার উপর ২,৫০০২ টাকা আয়ের 
জন্য কর হইবে ৭ পয়সা ; উহার উপর ৫০০০২ টাকা আয়ের জন্য কর 
হইবে টাকা প্রতি ১৩ পয়স| এবং উহার উপর সকল আয়ের জন্য টাকা 
প্রতি চার আনা। 

অবিবাহিত ব্যক্তিদিগের ক্ষেত্রে প্রথম হাজার টাকা আয় হইবে 
কর বহিভুততি; উহার উপর চার হাজার টাকা আয় পর্য্যন্ত কর হইবে 
টাকা প্রতি ৩ পয়স। ; উহার উপর ২,৫০০ টাকা আয়ের জন্য কর হইবে 
টাকা প্রতি ৭ পয়সা ; উহার উপর ২,৫০০ টাকা আয়ে টাকা প্রতি 
৯ পয়স! ; উহার উপর ৫০০০ টাকা আয়ে টাকা প্রতি ১৩ পয়সা । 
উহার উপর সকল আয়ে টাক! প্রতি এক আনা । সকল ক্ষেত্রেই অবশ্য 
সার চাজ্জ থাকিবে । 

ভারতের আয়কর ব্যবস্থার যে একাধিক ত্রুটি রহিয়াছে তাহাও কিন্ত 
উপেক্ষনীয় নহে | প্রথমতঃ, কর বহিভূ্ত ন্যুনতম আয়ের পরিমাণ 
অত্যধিক কম । দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ব্যক্তির পারিবারিক অবস্থা বা দায় 


ভারতীয় অর্থনীতি 


বিবেচনা ক্রিয়া এই কর আদায় করা হয় না শুধু আয় দেখিয়াই কর 
আদায় করা হয় । তৃতীয়তঃ, উচ্চতর আয়ের উপর যে হারে কর আদায় 


করা হয়, তাহা অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় অধিক । চতুর্থতঃ, কর" 


সংগ্রহের ব্যবস্থার মধ্যে বহু গলদ রহিয়াছে কারণ কর পরিহার (6৪ 
৪%৪৪107) খুবই ব্যাপক | ১৯৪৯ সালের আয়কর অনুসন্ধান কমিশন 
(Income Tax Investigation Commission) হিসাব করিয়াছিলেন যে 
গোপনকৃত কর প্রদান ক্ষমতা প্রায় এক হাজার কোটি টাকার সমান |, 


আবগারী উন্ত-_£৯০7৪০ Duty 


Q. What are Excise Duties? ( B. Com. 1940. °42,°47,) 
Give a brief account of excise duties at present levied in India, 
(B. Com. 1940). Briefly examine the incidence and effects 
of excise duties levied in India during the last decade 
(B. Com. 1942). Give a brief account of the excise duties 
levied by the Central Government during the last 15 years in 


India. (3 Com. 1947). Explain the part played by (customs) 
and excise duties in the Indian revenue system (B. A. 1954). 


Discuss in the light of these incidence and effects the 


justifiability of the existing Central excise duties in india 
(B. Com. 1954). 


বিশেষ কোন সামগ্রীর ব্যবহার হাস করিবার নিমিত্ত অথবা বাণিজ্য- 
শুদ্কের সংরক্ষণমূলক ফলাফল দুরীভুত করিবার নিমিত্ত অথব! নিছক 
রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্ত দেশের মধ্যে উৎপাদিত সামগ্রীর উপর যে কর 
ধাৰ্য্য করা হয়, তাহা আবগারী শুদ্ধ নামে অভিহিত হইতে পারে | 

আবগারী শুন্ধ আমাদের দেশে পুর্বব হইতে ধার্য ছিল তবে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের মধ্যে ইহা বদ্ধিত পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে সুরু হইয়াছিল । 
১৯৩৮-৩৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের আবগারী শুল্ক বাবদ আয় হইয়াছিল 
৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা । ১৯৪৪-৪৫ সালে উহা ছিল প্রায় ৪১ কোটি 
টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে আবগারী শুন্ক বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয় 
ধরা হইয়াছিল ৬৯ কোটি টাকার অধিক| যুদ্ধের মধ্যে মটর স্পিরিট ও 
চিনির উপর আবগারী শুদ্ধ শতকরা ৫০ ভাগ বদ্ধিত করা হইয়াছিল । 
দিয়াশলাইয়ের উপর শুঁন্ক দ্বিগুণ করা হইয়াছিল ; ১৯৪১-৪২ সালে 
টায়ার ও টিউবের উপর সর্বপ্রথম আবগারী শুদ্ধ আরোপ করা হইল 


} ) 
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এবং পর বৎদর কেরোসিন তৈলের উপর আবগারী শুক্ক 
হইতে বদ্ধিত করিয়া ৩ আনা ৯ পাই করা হইল | ১৯৪৩-৪৪ সালে 
বনস্পতি ও তামাকের উপর শুন্ক ধার্য হইল । ১৯৪৪-৪৫ সালে কতিপয় 
নূতন সামগ্রীর উপর এই শুল্ক ধাধ্য হইল এবং কতিপয় পুরাতন 
সামগ্রীর উপর শুন্ের হার বদ্ধিত করা হইল | নূতন সামগ্রী হইল চা, 
কফি ও স্ুপারী এবং পুরাতন সামগ্রীগুলি হইল তামাক, সিগার এবং 
চুরুট ; পর বত্দর কাচা তামাক এবং তৈরী তামাকের উপর শুষ্ক বদ্ধিত 
হইল । ১৯৪৮-৪৯ সালে কাচা তামাক, চা কফি, টায়ার, বনস্পতি ও 
দিয়াখলাইএর উপর আবগারী শুল্ক বদ্ধিত করা হইয়াছিল এবং সিগারেটের 
উপর এই শুদ্ধ আরোপ করা হইয়াছিল । ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে 
মিহি বন্ত্ের উপর শতকরা ৬ষ্ট হারে মূল্যান্থপাতিক (৭ valorem) শুক্ক 
এবং মোটা ও মাঝারি কাপড়ের উপর গজ প্রতি তিন পাই হারে শুদ্ধ 
ধাৰ্য্য হইয়াছিল । কাপড়ের উপর শুন্ক হইতেই ১৬ কোটি টাকা রাজস্ব 
হিসাব কর! হইয়াছিল । ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেটে সকল কাপড়ের উপর 
নির্দিষ্ট হারে শুন্ধ ধার্যয হইয়াছে__অতি মিহি বস্ত্রের উপর তের পয়সা প্রতি 
গজ এবং মিহি বস্ত্রের উপর পাঁচ পয়পা প্রতি গজ । আবগারী শুক্কের একটি 
বিশেষ উপকরণ হইল অহিফেন ; ইহা! হইল সরকারের একচেটিয়া অধিকারে । 


' রাজস্ব আনয়নের দিক হইতে কেন্দ্রীয় আবগারী শুক্কের সমধিক 
গুরুত্ব ; বর্তমানে বাণিজ্য শুন্ক (Customs Duty) এবং ত্রায় করের 
পরেই ইহার স্থান। এ সম্পর্কে “কর ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটি” 
(“Taxation Enquiry Commission”) বলেন, “এই সুত্ৰ হইতে আয় 
১৯২১-২২ সালের ৩ কোটি টাকার কম হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৬-৩৭ 
সালে ১৩ কোটিরও অধিক রাজস্বে পরিণত হইর়াছিল। গত ত্রিশ 
বৎসরের হিসাব ধরিলে ও সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে ১৯৩৮-৩৯ সালে ৯ কোটি 
টাকারও কম হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫১-৫২ আলে ৮৬ কোটি টাক! 
হইয়াছিল এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ৯৪ কোটি টাকা হইয়াছিল । তৃতীয় 
দশকের মাঝামাঝি সময়ে আবগারী শুল্ক ধার্য ছিল মাত্র পাঁচটি সামগ্রীর 
উপর কিন্ত যুদ্ধের পর হইতে ইহার পরিসর ক্রমশই বদ্ধিত করা হইয়াছে 
এবং এক্ষণে তামাক, বস্তু, বনস্পতি ঘি, কৃত্রিম রেশম, সিমে, পাদুকা 
এবং সাবান এই শুক্ষের অধীন । তবে এই বাবদ রাজস্বের বৃহদংশই 
অল্প কতিপয় বিষয় হইতে আসে-_তামাক, সুতীবস্তর, শর্করা, দিয়াশলাই 
এবং চা1” (Report of the Taxation Enquiry Commission), 


৫৬৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির উপর 
আরোপিত হইয়াছে । প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমুহের চাহিদা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই সঙ্কোচ প্রগার বিহীন বলিয়া (i॥৫৭৪৷০) এগুলির উপর 
আরোপিত শুল্ক উহাদের দামের সহিত যোগ করিয়া খরিদ্দবারদিগের নিকট 
হইতে আদায় করিয়া লওয়া সহজ | সেই কারণে এই শুল্ক উৎপাদন- 
কারীদিগের নিকট প্রথমে আদায় হইলেও ইহার ভার বহন করিতে হয় 
ক্রেতাসাধারণকে । আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান 
হারে ধার্য করই (progressive taxation) যদি উতকুষ্ট কর হয় তাহা 
সু আমাদের দেশের আবগারী শুদ্ধকে নিকৃষ্ট ধরণের কর রূপেই গণ্য 
হয়। কারণ জনসাধারণকে এই কর প্রদান করিতে হয় তাহাদের 
ক্ষমতা অনুযায়ী নহে, তাহাদের অক্ষমতা অনুযায়ী । যে ব্যক্তি অধিক 
ংখ্যকের ভরণপোষণের জগ্ত অধিক পরিমাণে সামগ্রী ক্রয় করিতে বাধ্য 
হইবে, সে অধিক কর প্রদানে অক্ষম | কিন্তু আবগারী শুন্কের আওতায় 
তাহাকেই অধিক কর দিতে হইবে । অন্যান্য দেশে আবগারী শুক্ধের 
উপকরণ হয় বিলাস সামগ্রী ; সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে যে বিলাস সামগ্রী 
ক্রয় করিবে না সে স্বভাবতঃই এই কর হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে । 
যে বিলাস সামগ্রী ক্রয় করে তাহার অধিক কর প্রদানের ক্ষমতা আছে 
ধরিয়া লওয়া অযৌক্তিক হয় না,---সেক্ষেত্রে আবগারী শুক্কের মাধ্যমে 
তাহার নিকট হইতে অধিক কর আদায় করিলে উহা ন্যায়সঙ্গতই হইবে । 
আমাদের দেশে কিন্তু আবগারী শুন্কের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের | 


ম্তুযুকর বা সম্পাত্তিকর--1)০৪৪১ Duty or Estate Duty 


Q. What are Death Duties? Discuss the arguments for 
and against the imposition of these duties in Indian (B. Com. 
1946, 1953). Discuss the question of imposing inheritance 
tax in India. (B.A.1952). Examine the arguments for and 
against the imposition of Estate Duty in India. (B. Com. 1954). 


কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তির উপর যদি কর ধাধা করা 
হয় তাহা হইলে এ করকে ম্ৃত্যুকর বা সম্পত্তি কর (Death duty or 
Estate duty) বলা হয় | মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির যাহারা উত্তরাধিকারী 
হইবে তাহাদিগের নিকট হইতেই এই কর আদায় করা হইয়া থাকে । 
আমাদের দেশে এইরূপ কর আরোপের আলোচন! বহ পূর্বেই হইয়াছিল । 


॥ 
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১৯২৫ সালে কর অনুসন্ধান কমিটি (Taxation Enquiry Committee) 
এদেশে এইরূপ কর ধাৰ্য্য করিবার পক্ষে অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন। 
ইহার বহুকাল পরে, ১৯৪৬ সালে ভারত সরকার মৃত্যুকরের ব্যবস্থা 
সম্বলিত একটি বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
হইতে এই কর সংগৃহীত হইবে ; যখনই কোন ব্যক্তির স্বত্যু হইবে তখনই 


কৃষি সম্পত্তি নহে, তাহার এরূপ অপর সকল সম্পত্তি হইতে সম্পত্তির 
প্রধান মূল্য অনুযায়ী (principal value) ক্রমবর্ধমান হারে সম্পত্তি কর 


রূপে অভিহিত কর আদায় করা হইবে । মালিকের মৃত্যুর সময়ে এ 
সম্পত্তি বাজারে বিক্রয় করিলে যে দাম পাওয়া যাইতে পারে, উহা এ 
সম্পত্তির প্রধান মুল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে । মৃত ব্যক্তির সৎকারের 


ব্যয় এবং খণ সম্পর্কে এই কর হইতে কিছু বাদ যাইবে_-অবশ্য সেই 


খাণের সম্পর্কে এরূপ বিবেচনা করা হইবে নাযে খণ সম্পত্তির মালিক 
কর পরিহার করিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইবে । যে 
সম্পত্তির মূল্য এক লক্ষ টাকার কম সে সম্পত্তির উপর মৃত্যুকর আরোপ 
হইবে না। ভারত সরকারের দ্বারা উত্থাপিত প্রথম ম্ৃত্যুকর বিলটি 
নষ্ট (1815০) হইয়াছে, তবে পুনরায় ও মর্মে রচিত আর একটি বিল 
পার্লামেন্টের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে । 


আমাদের দেশে সৃত্যুকর আরোপের স্বপক্ষে একাধিক যুক্তি প্রদর্শন 
কর! চলে৷ (১) শ্বত্যুকর বিলের সহিত গ্রথিত “উদ্দেশ্য ও কারণ 
বর্ণনায়”? (Statement of Objects and Reasons) বলা হইয়াছে যে 
ভারতীয় অর্থনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ধন বণ্টনের অসাম্য | 
মৃত্যুকর এই ধন বণ্টনের অসাম্য প্রতিরোধ করিয়া জাতীয় সম্পদের 
যুক্তিসঙ্গত বণ্টনে সহায়তা করিবে । (২) উন্নতিমূলক পরিকল্পনাগুলিকে 
কার্যকরী করিবার পক্ষে মুলরাষ্্ী সরকারগুলি যে অসুবিধার সন্মুখীন হন 
তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হইল যথোপযুক্ত আথিক সঙ্গতির অভাব | 
সম্পত্তি কর মুূলরাষ্ট্রগুলিকে তাহাদের রাজস্ব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাইয়া 
উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করিতে সাহায্য করিবে । (৩) 
অর্থনীতিবিদগণ মতবাদের দিক হইতে মৃত্যুকর ধার্য্যের স্বপক্ষে যে সকল 
যুক্তি প্রদর্শন করেন, আমাদের দেশেও মৃত্যুকর ধাধ্যের পক্ষে এভাবে 
যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা সম্ভব । অধ্যাপক কানান্‌ (Prof. Cannan) 
বলেন, ““্বত্যুকর যখন ধাধ্য হয় সেই সময়কার যে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে, 
তাহার দরুণ বাসিক কর অপেক্ষা সৃত্যুকর সঞ্চয় নিরুৎসাহ করে কম ৷” 


৫৭০ ভারতীয় অর্থনীতি 


[ “Perhaps on account of a certain obvious peculiarity at the- 
time at which they occur, death duties discourage accumula- 
tion somewhat less than annual taxes’ ...Prof. Cannan ]. 
অধ্যাপক পিগু এ সম্পর্কে বলেন, “অব্যবহিত কর অপেক্ষা স্থগিতকৃত 
করের উৎকর্ষ তখন বদ্ধিত হয় যখন নাকি বিনিয়োগকারীর মৃত্যু হইবার 
সম্ভাবনা আছে এরূপ একটি নিদ্দি? সময়ের শেষে কর ধাধ্য না হইয়া! 
উহা! ধাৰ্য্য হয় ঠিক তাহার মৃত্যুর সময়ে ; কারণ সম্ভাবনা অপেক্ষা' 
নিশ্চয়তাই স্পষ্টতঃ মানুষের ব্যবহারকে অধিক পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে । 
উপরন্ত এই ধরণের স্থগিতরুত কর পাঁজি সরবরাহের উপর কেন 
অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিবন্ধক আরোপ করিবে, তাহারও অতিরিক্ত কারণ 
রহিয়াছে । বিশেষ ধনী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবার মধ্যে বিশিষ্টত৷ 
রহিয়াছে, কতক পরিমাণে এই বিশিষ্টতা অজ্জনের : আশা সঞ্চয়ে 
উদ্দীপক বিষয়রূপে ক্রিয়া করে। মৃত্যুকরের দ্বারা এই উদ্দীপক বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করা হয় না।” [...the superiority of postponed ovér 
immediate taxes is enhanced when the levy is made, not after- 
৪ distinctive time during which there is a chance of the 
occurrence of the investor’s death, but definitely at his death 
for obviously a certainty influences conduct, more strongly 
than a probability. Furthermore, there are additional 
reasons why this form of postponed tax should impose a 
relatively small check upon the supply of waiting. In some 
measure, the stimulus to accumulation consists in the hope 
of the distinction afforded by dying very rich. That stimulus- 
is not interfered with by death duties”—Pigou ] উপরস্ত লক্ষ্য 
করা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র ব্যক্তিদিগের দ্বারাই সঞ্চয় সাধিত হয় না; 
কিন্তু যৃত্যুকর আরোপিত হয় শুধুমাত্র ব্যক্তিদিগের উপর | বিখ্যাত 
অর্থনীতিবীদ কীন্স্‌ বলেন “প্রচলিত অবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা এবং 
সিক্কিং কাণ্ডের মাধ্যমে যে সঞ্চয় হয় তাহা যথেষ্টেরও অধিক 1 [“in 
existing conditions, savings by institutions and sinking funds 
are more than adequate’”—Keynes ]. 

আমাদের দেশে মৃত্যুকর ধার্য্যের বিপক্ষে নিয়বূপ যুক্তি প্রদশ ন কর! চলে £ 


(১) আমাদের দেশে উত্তরাধিকার সম্পর্কে যে নিয়ম আছে তাহার 
জটিলতা মৃত্যুকর ধার্য্যের একটি গুরুতর অন্তরায় । দায় ভাগ ব্যবস্থায় 
অবশ্য কোন অসুবিধা নাই কিন্তু মিতাক্ষর ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি তাহার, 
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পুত্র পৌত্র রাখিয়া মারা যাইলে, তাহার সম্পত্তির অতি ক্ষুদ্র অংশেরই 
উপর কর ধার্য কর! যাইবে । 

(২) শুধুমাত্র কষি বহিভূভ সম্পত্তির উপর এই কর ধার্ধ্য করা এবং 
কৃষিসম্পন্তিকে উহার আওতার বাহিরে রাখা পক্ষপাতমূলক আচরণের 
সমান হইবে । উহ! শুধু নৈতিকরূপেই নহে, অর্থ নৈতিক ভাবেও 
অযৌক্তিক কারণ উহার দ্বারা অন্যান্য সম্পন্তিকে কৃষি সম্পত্তিতে পরিণত 
করিবার প্রবণতা দেখা দিলে একদিকে শিল্প ও ব্যবসায় এবং অগ্তদিকে 
কৃষির মধ্যে যথাযথ ভারগাম্য আনয়নে বিঘ্ব উপস্থিত হইবে । 

(৩) মুল্যবান ধাতুতে যে সঞ্চয় করা হয় উহা শিল্পে বিনিয়োগ 
হইয়া শিল্প সম্বদ্ধিতে সহায়তা করে না। আমাদের দেশে সঞ্চয় বলিতে 
এইরূপ অলঙ সঞ্চয়কে বুঝাইত- স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা জহরৎ বা গ্ৃহেই 
রক্ষিত নগদ | বর্তমানে শিল্পে বিনিয়োগের অভ্যাস কথঞ্চিৎ জাগরূক 
হইয়াছে । কিন্ত স্বত্যুকর ধাধ্য করিলে আমাদের দেশে এই অলস 
সঞ্চয়ের অভ্যাসের পুনরুথান ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায় কারণ 
মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে এই ধরণের সম্পত্তি গোপন করিয়া ফেলা সহজ- 
সাধ্য ; উহা যে স্ব ব্যক্তিরই ছিল, উত্তরাবিকারদিগের নহে উহ! প্রমাণ 
করাও কষ্টকর, কারণ ব্যাঙ্কের আমানতের ন্যায় অথবা শিল্পের শেয়ারের 
ন্যায়, উহাদের মালিকানা প্রমাণের কোন দলিল দস্তাবেজ থাকে না। 


9৫৩ সাভের সম্পত্তি কৰ=_Estate Duty Act of 1953 
পি. Describe the main features of the Estate Duty Act, 
, 1953 which has recently been passed in India. (B. A. 1954). 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতেই এদেশে সম্পত্তি কর ধাধ্যের জন্য 
সরকার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এ সম্পর্কে ১৯৪৮ সালে ছুইটি বিল 
উত্থাপিত হয় কিন্তু আইনে পরিণত হয় নাই। পরে ১৯৫২ সালে 
সম্পত্তি কর স্থাপন করিয়া আইন প্রণীত হয় এবং ১৯৫৩ সালে উহা 
কাধ্যকরী কর! হয়। Rk 

এই আইন অনুযায়ী স্বৃত ব্যক্তির সমগ্র সম্পত্তির উপরে কর আরোপিত 
হইবে ; সম্পত্তির মধ্যে অন্তভুক্ত থাকিবে নগদ টাকা, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা 
জহরত, গৃহস্থালী সামগ্রী, মটর গাড়ী, শেয়ার সিকিউারটি, অপরকে প্রদত্ত 
খণ ইত্যাদি । তবে মৃত ব্যক্তির যদি কোন দেনা থাকিয়া যায়, উহ! 
তাহার সম্পত্তি হইতে বাদ যাইবে । কোন ব্যক্তি যাহাতে দান করিয়! 


৫৭২ ভারতীয় অর্থনীতি 


দিয়া সম্পত্তি কর হইতে অহেতুক ভাবে অব্যাহতি লাভ ন! করিতে পারে 
সেই উদ্দেশ্যে নিয়ম করা হইয়াছে, যে মুত্যুর পূর্বের দুই বৎসরের মধ্যে 
যে সকল দান কর! হইবে তাহাও সম্পত্তির মধ্যে ধরিয়া লওয়া হইবে | কোন 
কোন দান অবশ্য বাদ দেওয়া হইবে__উহার উপর কর আরোপিত হইবে 
না; যথা জনস্বার্থ সম্পকিত বিষয়ে দান (public charitable purposes) 
_তবে উহা মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে হইতে হইবে । তবে জনস্বার্থ 
সম্পৰ্কিত বিষয়ে ২,৫০০, টাকা অবধি দান ছয় মাসের মধ্যে করা হইলেও 
স্বীকৃত হইবে এবং অন্ত কোন ব্যাপারে ১,৫০০২ টাকা অবধি দান 
২ বৎসরের মধ্যে হইলেও স্বীকৃত হইবে । পাঁচ হাজার টাক! অবধি 
জীবম বীম! এবং ৫০,০০০ টাকা অবধি সম্পত্তি কর প্রদানের উদ্দেশ্যে 
সাধিত ৰীমা কর-বহির্ভূত থাকিবে । 


এই কর আরোপিত হইবে ১ লক্ষ টাকার অধিক মুল্যের সম্পত্তির 
উপর ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ধরা হইবে__অর্থাৎ কোন একজন 
বক্তির ১ লক্ষ টাকার কম সম্পত্তির উপর সম্পত্তি কর ধার্ধ্য কর! হইবে 
না। তবে মিতাক্ষর একানবন্তী পরিবারের সম্পত্তিতে একজন ব্যক্তির 
৫০,০০০, টাকার অধিক মূল্যের যদি অংশ থাকে তাহ! হইলে উহার 
উপর সম্পত্তি কর আরোপিত হইবে। সম্পত্তি করের ন্যুনতম হার 
(rate) হইল ৭২ শতাংশ এবং উদ্দতম হার হইল ৪০ শতাংশ | একজন 
ব্যক্তির মুত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারী মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে মৃত 
ব্যক্তির সম্পত্তির তালিকা ও মূল্যের হিসাব সরকারের নিকট প্রদান 
করিবে । কর ধাধ্য হইবার ছুই মাসের মধ্যেই উহা প্রদান করিতে 
হইবে--কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কিস্তিবন্দিতে কর প্রদানের সুবিধা 
দেওয়া হইবে । তবে স্বামীর মৃত্যুর সাত বৎসরের মধ্যে যদি বিধবার 
মৃত্যু হয় তবে এ একই সম্পত্তির উপর পুনরায় কর আরোপিত হইবে না। 
অন্য উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে বদি কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর পাঁচ বৎসরের 
মধ্যে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে দ্বিতীয় বারে 
কিছুটা কর বাদ দেওয়া হইবে ; এই বাদের পরিমাণ অবস্থান্থুযায়ী ১০ 
শতাংশ হইতে ৫০ শতাংশ অবধি । 


প্রদেশের (বাজার) আয় ও ব্যয়ের বিষয়_ltems 


of Revenue and Expenditure of Provinces (States) 


RQ. Discuss the chief sources of revenue and main heads of 
expenditure of the Provinces of India. (3. A. 1949). 


]) 
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আয়ের বিষয় 


Q. Briefly describe the main sources of tax revenue of 
the Provincial Governments in India. (B. A.1946). What 
are the present sources Of revenue placed at the disposal 
of the Government of Bengal under the new constitution ? 
(B. Com. 1937). What are the chief sources of revenue of 
the Government of Bengal? (B. A. 1950). Briefly examine 
the financial resources of the Provincial Governments in India. 
(B. Com. 1946). | 
্ট্যাম্প কর এবং ওষব ও প্রসাধন সামত্রীর উপর আবগারী শুন্ক 
হইতে প্রাদেশিক সরকার ( বর্তমান মূলরাষর সরকার নামে অভিহিত ) আয় 
করিয়া থাকে ; এইগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ধাধ্য হয় এবং মুলরা্ 
সরকারের দ্বারা সংগৃহীত এবং গৃহীত হয় | অকুষিভুমির উপর উত্তরাধিকার 
শুদ্ধ এবং এষ্টেট শুদ্ধ, যাত্রী ও মালের উপর প্রান্তিক কর, রেলপথের 
ভাড়া ও মাশুলের উপর কর, ষ্টক এক্সেচেঞ্জ এবং ফাটক! বাজারে ট্ট্যাম্প 
কর, সংবাদ-পত্র ক্রয় বিক্রয় এবং সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপনের উপর কর-_ 
এইগুলি হইতেও মূলরাষ্ট্র সরকারের আয় হইতে পারে | এই শুন্ক এবং 
কর সমূহ ভারত সরকার ধার্ধ্য করিবেন এবং তাহারাই সংগ্রহ করিবেন 
তবে এইগুলি হইতে যে অর্থ আদায় হইবে তাহ! সংশ্লিষ্ট মূলরাষ্ট্রকে প্রদান 
কর! হইবে ; সংশ্লিষ্ট বলিতে বুঝাইতেছে, যে মুলরা্র হইতে এগুলি 
আদায় হইতেছে সেই মুলরাষ্ট্রকে উহা প্রদান করা হইবে । আয়কর যদিও 
ভারত সরকার ধার্য্য করেন, তথাপি উহা! হইতে মূলরা্র সরকারের আয় | 
হইয়া থাকে । কারণ আয়কর হইতে প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ ভারত 
সরকার মুলরাষ্ট্রগুলিকে প্রদান করিয়া থাকেন । ওঁষধ ও প্রসাধন সামগ্রী 
ব্যতীত অন্ত যে সকল সামগ্রীর উপর কেন্দ্রীয় সরকার আবগারী শুল্ক বাধ্য 
করিতে পারেন, সেগুলিও মুলরাষ্্র সরকারের সম্ভাব্য আয়ের উৎস । 
ভারত সরকার এগুলি হইতে মুলরাষ্ট্র সরকারগুলিকে অংশ দিতে পারেন__ 
বদি এ মর্ে পার্লামেণ্টের দ্বারা কোম আইন প্রণীত হয়। পাট ও পাট 
সামগ্রী রপ্তানীর উপর ভারত সরকার যে শুদ্ধ ধার্য করেন, এ বাবদ 
সংশ্লিষ্ট মুলরাষ্্রগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অর্থ পাইবার 
অধিকারী-__সং্লিষ্ট সুলরাষ্ট্রগুলির উহাও আয়ের উৎস। ইহা ব্যতীত 
কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন মূলরাষ্ট্রকে বিভিন্ন কারণে অর্থ সাহায্য করিতে 
পাঁরেন-_সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য এবং অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনে 
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সহায়তা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন । 
বর্তমানে অবশ্য মুদ্রাস্কীতি নিরোধ ব্যবস্থারূপে কেন্দ্রীয় সরকার মূলরার- 
গুলিকে এইরূপ অর্থ সাহায্য কমাইয়! দিয়াছেন | 


এগুলি ব্যতীত মূলরাষ্ট্র সমূহের স্বীয় অধিকারে আদায়যোগ্য আয়ের 
পথও আছে__এইগুলির মধ্যে ভুমি রাজস্ব, আবগারী শুন্ক, ট্ট্যাম্প কর, 
জল সেচ, রেজি শন, বন, কষিগত আয়কর, মোটর যান ও পেট্রোল 
কর, বিক্রয় কর, আমোদ প্রমোদ কর, বিদ্যুৎ কর- প্রভৃতি প্রধান | 
এক সময় ছিল যখন প্রাদেশিক সরকারগুলির ভুমি রাজস্ব ছিল গুরুত্বপুর্ণ 
আয়ের উপায় | বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আধিক্যের দরুণ ইহ] 
হইতে সরকারের আয় খুব অধিক নহে । মদ, গাঁজা, প্রভৃতি মাদক 
দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপরে আবগারী শুল্ক মূলরাটু গুলি সংগ্রহ 
করিয়া থাকে__-তবে সম্প্রতি বিভিন্ন মুলরা্টে, মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের নীতি 
গৃহীত হওয়ায় এই বাবদ রাজস্ব হ্রাস পাইতেছে। ট্ট্যাম্প করের মধ্যেও 
কোটি ফিমুলরাষ্ট, সরকারই আদায় ও গ্রহণ করেন | জলসেচ কার্ধয দ্বারা 
উপকৃত জমি হইতে মূলরাষ্্র, সরকার অধিক কর আদায় করিতে পারেন । 
দলিল রেজেস্্রী হইতেও ফি আদায় হইয়া থাকে | বনের তক্তা ও অন্যান্য 
বনজ সম্পদ বিক্রয় করিয়াও স্বীয় এলাকাস্থিত বন হইতে মূলরাষ্ট্র সরকার 
আয় করিয়া থাকেন | কৃষিগত আয়কর একাধিক প্রদেশে ধার্য্য হইয়াছে 
কিন্তু উহা হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব সেরূপ অধিক নহে | একাধিক প্রদেশেই 
বিক্রয় কর বলবৎ আছে । মোটর যান আমোদ প্রমোদ, বিদ্যুৎ_প্রভৃতি 
হইতেও মূলরাষ সরকার আয় করিতে পারেন । 


ব্যয়ের বিষয় 
কর সংগ্রহের জন্য মূলরা্ সরকারকে ব্যয় করিতে হয়| ইহা 
ব্যতীত, সেচকাধ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিচার ব্যবস্থা 
ও জেল, পুলিশ ইত্যাদি বাবদও মূলরাষ্্র সরকারকে ব্যয় করিতে হয়। 
বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্যও মূলরাষ্্রগুলিকে ব্যয় করিতে হয় । বর্তমানে 
একাধিক মূলরাষ্ট্রকে শরণাথীর জন্যও প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে । 


বাক্লা প্রদেশের আয় ব্যয় সম্পর্কিত উন্নয়ন 


Improvement of Financial Position of Bengal 


Q. Could you suggest any measure by which the 
Financial resources of the Government of Bengal may be 


f= 
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augmented (B.A. 1940). What suggestions can you offer 
to cnsure a better planning of the provincial revenues and 
expenditures? (B.A. 1949). How do. you propose to 
improve the financial position of the province? (B. A. 1950) 
Consider the financial position of the Government of 
West Bengal and suggest measures for improving it 
(B. Com. 1951). 


বাঙ্গালা প্রদেশের আয় ব্যয় সম্পকিত উন্নয়নের জন্য প্রথম প্রয়োজন 
হইল অনাবশ্যক ব্যয় যথাসম্ভব হাস করা । মুলরাষ্ী সরকার অবশ্য 
এবিষয়ে চেষ্টত হইয়াছেন কিন্তু এ সম্পর্কে যাহা কিছু করণীয় সবই 
সম্পাদিত হয় নাই । বাঙ্গালা সরকারের কর্ম্মচারীব্বন্দের মধ্যে উচ্চস্তরের 
জন্য যে বেতন ও ভাতা প্রদান করা হয় তাহ! জনসাধারণের দারিদ্রের 
পরিপ্রেক্ষিতে অত্যধিক । এই সকল অত্যধিক বেতন ও ভাতা অবিলম্বে 
হ্রাস করা প্রয়োজন । উপরন্ত বর্তমানে: পশ্চিমবঙ্গ সরকার যত সংখ্যক 
কন্মচারী নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন তাহাও অত্যধিক | কর্মচারীর 
সংখ্যা হ্রাস করিবার-বিশেষ করিয়া শাপন পরিচালনায় উচ্চস্তরের 
কর্মচারীর সংখ্যা__যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে । এইভাবে ব্যয়সক্কোচের 
প্রয়াস করিতে হইবে । উপরন্ত শরণাথার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 
নিভস্ব তহবিল হইতে যাহা ব্যয় করিতে হইয়াছে_ প্রায় তাহার সম্পূর্ণ 
অংশই ভারত সরকারের নিকট হইতে পাওয়া কর্তব্য কারণ শরণাথা সমস্যা 
সমগ্র ভারতের সমস্যা | একজিকিউটিভ কর্খচারীগণ কর্তৃক সরকারী 
সম্পত্তির ব্যক্তিগত ব্যবহার বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইলে বহু অপচয় 
প্রতিরোধ হইবে | যুদ্ধের পূর্বের অখণ্ড বাঙ্গালায় পুলিশের জন্য ব্যয় 
হইত মাত্র ছুই কোটি টাকা আর বর্তমানে সঙ্কুচিত পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ 
বাবদ ব্যয় ৫ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ধর! হইয়াছে ( ১৯৫৩ সালের 
বাজেট ); ইহা কি কলঙ্কের কথা নহে? মোট কথা ব্যয় সক্কোচের 
জন্য সরকারকে একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা করিতে হইবে-__সে প্রচেষ্টা 
সাধিত হইবে শুধু নির্বাচনের দিকে তাকাইয়া নহে | 

ইহার সহিত আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে । অবশ্য অতিরিক্ত 
কর বসাইয়া আয় বৃদ্ধির অবকাশ প্রদেশের মধ্যে এক্ষণে অল্পই-_কারণ 
জনযাধারণের মধ্যে করভার যাহা আরোপ করা হইয়াছে তাহা লঘু নহে । 
এ সম্পর্কে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । করভার এরূপ 
ভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে করভার বহন করিতে সর্বাপেক্ষা সক্ষম 


৫৭৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


যাহার! তাহাদিগের উপরেই উহা আরোপিত হয়__অথচ উহার দ্বারা জন- 
কল্যাণ সাধনের অবকাশ যেন ব্যাহত না হয়। এই দিক হইতে বিচার 
করিলে নেশার সামগ্রীর উপর আবগারী শুদ্ধ বৃদ্ধি করা অতিশয় সঙ্গত 
হইবে । মাদক দ্রব্যের বিক্রয় বন্ধ ন! করিয়া উহার উপরে অধিক পরিমাণ 
কর আদায় করা কর্তব্য । ধুমপান এক্ষণে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে-_দরিদ্র 
দিগের ব্যবহাধ্য বিডি ও সাধারণ তামাক ছাড়িয়া সিগ্রেটের উপর অধিক 
হারে কর ধাধ্য কর! উচিত। আমোদ প্রমোদ করের বিরুদ্ধে কোন কোন 
মহলে আন্দোলন হইলেও, উহা বৃদ্ধির দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধি করা৷ সঙ্গত হইবে 
( যে প্রদেশের রাজধানীতে সিনেমা হাউসে দৈনিক চারিবার করিয়াও ছায়া 
চিত্র প্রদর্শনের নজির রহিয়াছে ) __বেটিং ট্যাক্সাও এই প্রদেশে বদ্ধিত করা 
যাইতে পারে । ১৯৪৯-৫০ সালে কৃষি আয়কর হইতে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র 
৪০ লক্ষ টাকা আয় ধরা হইয়াছিল । কৃষি আরকরের হার বদ্ধিত কর! 
উচিত__কারণ কৃষি সামগ্রীর দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বেতনভোগী 
বা বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তুলনায়_কৃষকের আয় বৃদ্ধি ঘটিয়াছে অধিক 
অনুপাতে । অকুষিগত আয়ের উপর যে পরিমাণে আয়কর আদায় করা 
হয় তাহার সহিত তুলনা করিলে কৃষিগত আয়ের উপর অধিক কর ধারের 
প্রস্তাব ন্যাঁয়সঙ্গত বলিয়াই বোধ হইবে । 


স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বাজেট ঘাঁটতি পুরণ করিয়া বাজেটে সমতা! 
আনয়ন করিলেই সরকারের আথিক সঙ্গতির উন্নতি বিধান কর! হয় না; 
সরকারকে তাহাদের অর্থ এরূপ ভাবে ব্যয় করিতে হইবে যাহাতে জন- 
গণের কর প্রদানের ক্ষমতা (taxable capacity) ব্বদ্ধি পায় । তবে 
কেবলমাত্র সরকারের কর ধাঁধ্য ও ব্যয়ের দ্বারাই কর প্রদান ক্ষমতা 
নির্ধারিত হয় না, সামগ্রিকভাবে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সহিত উহা জড়িত । 


বিক্রয় কৰ Sales Tax 


Q. Briefly discuss the merits and defects of sales tax. 
(B. A. 1947). Describe the merits of sales taxes. Exa- 
mine the justification of levying such taxes in this country 
(B. Com. 1950). 

বর্তমানে প্রায় সকল প্রদেশেই বিক্রয় কর ধার্য কর! হইয়াছে । 
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশগুলিকে বিক্রয় কর ধার্য 
করিবার অধিকার সুস্পষ্ট ভাবে প্রদান করা হইয়াছিল। মটর স্পিরিটের 


1 


ie 
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উপর বিক্রয় কর আরোপ করিয়া মধ্য প্রদেশ সর্বপ্রথম বিক্রয় কর 
স্থাপনের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল । ইহার পর বোম্বাই মটর স্পিরিট এবং 
মিলজাত বস্রের উপর বিক্রয় কর ধাধ্য করিয়াছিল । আগাম, বাঙ্গলা, 


বিহার, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ এই দৃষ্টান্ত অন্ুযরণ করিয়াছে । মাদ্রাজ, 


বোম্বাই এবং মধ্যপূ,দেশে, তামাকের উপর বিক্রয় কর ধার্য কর! একটি 
অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। কিছুকাল যাবৎ মাদ্রাজ এবং বাঙ্গালা-__কেবলমাত্র এই 
দুইটি পদেশই ছিল সাধারণ বিক্রয় কর ধাধ্যের এলাকা । এই দুইটি 
পূদেশের মধ্যে বহু পূ.কার সামগ্রীর বিক্রয়ের উপর কর আরোপিত 
হইয়াছিল | বর্তমানে পকল পু,দেশেই সাধারণ বিক্রয় কর ধাধ্য করা 
আছে-_-ছুই একটি বাছাই করা সামগ্রীর উপরেই মাত্র নহে,---বিবিধ 
সামগ্রীর বিক্রয়ের উপর | বিভিন্ন পৃদেশে কিন্ত করের হার বিভিন্ন । 
করের হারেই যে শুধু পার্থক্য আছে,তাহা নহে, কর আরোপের ব্যাপকতার 
ক্ষেত্রেও পার্থক্য বিগ্তষান | “কোন কোন: পৃদেশে এই কর ধার্য কর! 
হয় মাত্র একবার---যথা  বাঙ্গালায় | এখানে কোন সামগ্রী যখন বাজারে 
চুড়ান্ত খরিদ্দারের নিকট খুচরা বিক্রয় করা হয়, কেবলমাত্র তখনই বিক্রয় 
কর আদায় কর! হয়। অপর পক্ষে কোন কোন পূদেশ এই কর 
সাধারণ হাত ঘুরতি কর হিসাবে (general ৮7006 85) আরোপিত 
আছে---যথা মাদ্রাজ । তথায় যখনই কোন সামগ্রী বিক্রয় হয় তখনই 
উহার উপর বিক্রয় কর পৃদীন করিতে হয় । একটি সামগ্রী যতবার হাত 
ৰদল হইবে ততবারই বিক্রয় কর পূদান করিবে । ১৯৪৮ সালে অক্টোবর 
মাসে নূতন দিল্লীতে প্রাদেশিক অর্থসচিবদিগের এক অধিবেশন হইলে 
আশা করা গিয়াছিল যে শিল্পের কীাচামাল এবং রপ্তানী সামগ্রীর উপর 
বিক্রয় কর হাস করা হইবে । সে আশা ফলবতী হয় নাই বরং একাধিক 
প্রদেশে উহার বিপরীত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হইয়াছে । বোম্বাই সরকার 
পুর্বে প্রদেশের বাহিরে চালানযোগ্য মালের উপর বিক্রয় কর আদায় 
করিতেন না___বর্ভমানে তাঁহার! এরূপ সামগ্রীর উপর ৩ পাই হারে 
বিক্রয় কর সংগ্রহ করেন। অন্যান্ত প্রদেশেও কর বহিভূত সামত্রীর 
সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে । বিভিন্ন পূদদেশে করের হারও ক্রমশঃ বদ্ধিত 
করা হইতেছে; এ বিষয়ে পুর্বব পাঞ্জাব সর্বাপেক্ষা সুপরিস্কুট দৃষ্টান্ত 
রাখিয়াছে। তথায় বিক্রয় করের হার ১৯৪৯ সালে শতকরা 1০ আনা 


হইতে ৩/০ আনায় বদ্ধিত করা হইয়াছে। মাদ্রাজে কতিপয় কষিসামগ্রী 


সব্ববপৃথস বিক্রয় কর হইতে অব্যাহতি ভোগ করিত,__-বর্তমানে এই 


৩৭ 
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অব্যাহতি পু.ত্যাহার করা হইয়াছে । বিহার সরকারও পৃ,দেশের বাহিরে 
চালানযোগ্য সামগ্রীর উপর যে বিক্রয় কর অব্যাহতি দিতেন, তাহ1ও 
পৃত্যাহার করিয়াছেন | ' 


বিক্রয় করের গুণ 


(১) জনসাধারণের হস্তে যে অতিরিক্ত ক্রয় শক্তি আসিয়াছে তাহা 
টানিয় না লইলে মুদ্রাস্কীতি নিরোধ হইতে পারে না। বিশেষ ভাবে 
পৃত্যেক সরকারের কর্তব্য হইল মুদ্রাস্কীতি নিরোধের জন্য তাঁহাদের বাজেটে 
ঘাটতি পুরণ করা । উদ্বৃত্ত বাজেট পূ.ণয়ন কর! পৃ.ত্যেক সরকারের লক্ষ্য 
থাকা উচিত। এই উদ্দেশ্য উপলব্ধিতে বিক্রয় কর যথেষ্ট সহায়তা করে | 


(২) বিক্রয় কর আরোপের দ্বারা জনসাধারণ যদি সামগ্রী ক্রয়ে 
নিরুৎসাহিত হয় তাহা হইলেও উহ] সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির পূ.বণতা। রোধ 
করিতে পারে এবং সঞ্চয়ে সহায়তা করিতে পারে | 


(৩) পুাদেশিক সরকারগণ শুধু বাজেট ঘাঁটতি পুরণের সমস্যারই 
সন্মুখীন হন নাই, বিভিন্ন জনকল্যাণকর কাধ্য সম্পাদনের দায়িত্বও 
তাহাদের উপর অপিত রহিয়াছে । প্রাদেশিক সরকারদিগের এই 
ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব পালনের জন্য যে অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন 
হয় তাহ। সরবরাহ করিতে বিক্রয় কর বিশেষভাবেই সাহায্য করে। 
১৯৪৯-৫০ সালে বিক্রয় কর বাবদ আয় ধরা হইয়াছিল সকল প্রদেশগুলিতে 
একব্রিতভাবে ৩৫ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা । এ সালে সকল, প্রদেশগুলির 
বাজেট হিসাব অনুযায়ী রাজস্ব একত্রিত করিলে দাড়ায় ২৬১ কোটি 


৩২ লক্ষ টাকা। অতএব সকল প্রদেশগুলিতে সংগৃহীত বিক্রয় কর 
উহাদের রাজস্বের প্রায় শতকরা! ১৫ ভাগ । 


(৪) প্রত্যক্ষ কর, যথা আয়কর, প্রদাতাকে কর প্রদান সম্পর্কে 
সচেতন রাখে | কিন্তু বিক্রয় কর প্রদান করিবার সময়ে করপ্রদাতা 
সামগ্রীর দামই দিতেছে বলিয়া মনে করে, এক সঙ্গে অধিক অর্থ দিতে 
হয় না, নিত্যকার হাটবাজার খরচার স্তায় বিক্রয় কর প্রদানকেও অবশ্যন্তাবী 
খরচা বলিয়া! গণ্য করিতে তাহার! অভ্যস্ত হইয়া যায়। এ যেন রোগীর 
দন্তমূল অসাড় করিয়া তাহার দন্ত উৎপাটন। 


(৫) একজন ব্যক্তি গড়ে যে পরিমাণ বিক্রয় কর প্রদান করে, তাহা 
সামান্যই বলা চলে। মাদ্রাজ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিক্রয় কর 
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আদায় হয়__কিন্ত তথায় ৫ কোটি ৩৪ লক্ষ লোক ১২ কোটি টাকা প্রদান 
করে--অর্থাৎ মাথাপিছু বাৎসরিক গড় হইল ২।০ আনারও কম। অত্যান্ত 
প্রদেশে উহা আরও অল্প । পশ্চিমবঙ্গে আড়াই কোটি লোক ৪ কোটি 
টাকা বিক্রয় কর প্রদান করিয়াছে অর্থাৎ মাথা পিছু বাৎসরিক গড় ১॥০ 
আনার কিঞ্চিদধিক মাত্র। 


বিক্রয় করের অপগুণ 


(১) বিক্রয় কর কোন ব্যক্তির আয়ের সহিত ক্রমবদ্ধমান নহে, ইহা 
প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যয়ের সহিত ক্রমবর্ধমান । অতএব বিক্রয় করের ছারা 
কর দাতার সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় কর] হয় না,_কর আদায় কর! 
হয় প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যয় অনুযায়ী | ব্যয় অনুযায়ী যে কর আদায় করা হয় 
তাহা বিপরীতমুখী ক্রমবর্ধমান (০৫7০৪5০)__অর্থাৎ সামর্থ্য অনুযায়ী নহে, 
অনেকটা অসামর্থ্য অনুযায়ী । 


(২) ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে এই কর বিশেষ অসুবিধাজনক | এই 
কর প্রদানের জন্য প্রত্যেক ব্যবসাদারকে যথাযথ হিসাব রাখিতে হইবে । 
উহা বাড়তি ব্যয় ও শ্রম সাপেক্ষ ; এই কর আদায় করিতে দোকানদার- 
দিগকে বিশেষ বিব্রত করা হয়| 

(৩) সামগ্রীর দামের সহিত এই কর আদায় করিয়া লওয়া হয় 
বলিয়া এই করের দ্বারা সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাস্ফীতির দরুণ* 
সামগ্রীর মূল্যব্বদ্ধি ও দুপ্রাপ্যতা জনসাধারণের বিশেষ ক্লেশের কারণ 
হইয়াছে, তদুপরি বিক্রয় কর ধার্ধ্য করিয়া সামগ্রীর মূল্যব্বদ্ধিতে সহায়তা 
করা অসঙগত | 


(৪) বিভিন্ন মূলরাষ্টে, এই করের বিভিন্ন হার নির্ধারিত থাকায় 
আন্তঃরাষ্টু, (Inter 96৮6৩) বাণিজ্যের একটি প্রতিবন্ধকরূপে ইহা ক্রিয়া 
করে। শুধু আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নহে, বহির্ববাণিজ্যের 
ক্ষেত্রেও ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে ; ইহা! বহির্ববাণিজ্যের উপকরণের 
দাম বৃদ্ধিকরে এবং সেহেতু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের 
প্রতিযোগিতার ক্ষমতা ব্যাহত করে । 


(৫) খুচরা ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে এবং এই কর যদি সাধারণ 
হাত ঘুরতি কর (general turnover tax) হয় তাহ] হইলে প্রত্যেক 
বিক্রেতার নিকট হইতে এবং প্রত্যেক বিক্রয়ের কালে, এই কর আদায় 
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কর! অল্প ব্যয় সাপেক্ষ নহে । এই কর পরিহার (০৮৪৭০) করাও সহজ 
বিক্রয় কার্যে যর লেনদেনের কোন দলিলগত প্রাণ না থাকিলেই এই 
কর আদায় কর] সম্ভব হইবে না । 


বিক্রয় করের গুণাপগুণ বিচার বিশ্লেষণের পর একথা! স্বীকার করিতেই 
হইবে যে বিক্রয় কর ধার্ষেযর ব্যবস্থা প্রচলিতই হইয়া গিয়াছে এবং ইহা 
হইতে প্রাদেশিক সরকারগুলির নগণ্য আয় হয় না। এক্ষণে প্রয়োজন 
হইল যে এই করের অপগুণ যথাসম্ভব পরিহার করিবার জন্য ইহাকে যথা- 
সম্ভব যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে সীমায়িত রাখা এবং বিভিন্ন মূলরাষ্টের মধ্যে 
যাহাতে উহ! সমান হারে খার্ধ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করা। শিল্পের 
প্রয়োজনীয় কীচামাল, সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং বৈদেশিক 
বাজারে প্রতিযোগী সামগ্রী এইগুলিকে বিক্রয় করের সীমার বাহিরে 
রাখাই সঙ্গত । বিভিন্ন মূলরাষ্ট্ের মধ্যে করের হার সমান রাখিবার 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ইহা ধার্য করার ব্যবস্থা হইতে পারে, 
অন্যথায় বিভিন্ন রাজ্যসরকার এই করের সমান হার সম্পর্কে নিজেদের 
মধ্যে চুক্তি করিতে পারেন । 


কর ধাষেণি নীতি ও. ভাৰতেৰ কৰ ব্যরস্থা__ 


Principles of Taxation and India’s Tax System 

Q. Describe the chief attributes of a sound system of 
taxation. To what extent are these attributes to be 
found in the existing tax system of India? (B. Com. 
1935, 738). 

উৎকৃষ্ট কর সংগ্রহ ব্যবস্থার কতিপয় গুণ থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ 
কর ধার্য্যের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করা 
প্রয়োজন। এই স্তায়সঙ্গত ব্যবহার করা হইবে যখন বিভিন্ন ব্যক্তির 
_নিকট হইতে তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় কর! হইবে। এক 
সময়ে অর্থনীতিবিদদিগের অভিমত ছিল যে প্রত্যেকের আয় হইতে 
একটি সমান অনুপাতে কর আদায় করিলে প্রত্যেকের উপর সমান ভার 
অর্পণ কর! হয় (প্রত্যেককে সমান ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য কর! হয় 
এ ভাবে কর ব্যবস্থায় ন্যায়-ব্যবহারকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। 
বর্তমানে উপলব্ধি কর! হইয়াছে যে সমান অনুপাতে কর ধার্য করিলে 
চলিবে না, সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় করিয়া সকলের প্রতি ভাদ 
ব্যবহার করিতে হইলে ক্রমবর্ধমান হারে কর ধাধ্য করা প্র 


) এবং 


রাজন। 


/ 


+ 
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অধ্যাপক রবিন্ধন্‌ বলেন “ধনীদের বিস্তৃত স্বন্ধই জাতীয় কর ভারের 
সর্ববাপেক্ষা গুরুতর অংশ বহন করিবে-ইহাই ন্যায়সঙ্গত |” উৎকৃষ্ট 
কর ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল নিশ্চয়তা | কর প্রদান ব্যবস্থার 
মধ্যে যতই অনিশ্চয়তা থাকিবে, কর দাতার অসুবিধা হইবে ততই 
অধিক এবং রা্টেরর রাজস্ব আদায় হইবে ততই অল্প। কোন্‌ সময়ে 
কর দিতে হইবে, কাহার নিকট কোথায় গিয়া উহা! দিতে হইবে, ঠিক 
কত পরিমাণ কর দিতে হইবে-_-এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য করদাতাদিগের 
জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন। আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল “সুবিধা” | কর- 
দাতাকে যে কর দিতে হইবে উহা আদায় করিবার সময় ও পদ্ধতি 
এরূপভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত যাহাতে করদাতার কর প্রদান করিতে 
যথাসম্ভব সুবিধা হয়। “ব্যয় সক্ষোচ”'ও উত্তম কর ব্যবস্থার অন্যতম 
উপাদান । জনসাধারণের উপর আরোপিত কর এরূপ হওয়া বিধেয় 
যাহাতে কর আদায় করিতেই অত্যধিক খরচা হইয়া না যায়। অধিকন্ত 
করের এই অঙ্গোচ প্রসার ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 
কর অধিক সংখ্যক না হইয়া সংখ্যায় অল্প কিন্ত অধিক উৎপাদনক্ষম হওয়া 
উচিত। 


আমাদের কর ব্যবস্থার মধ্যে এই গুণগুলির সবগুলি উপস্থিত নাই। 
প্রথমতঃ, আমাদের দেশে করের সংখ্যা অত্যধিক। প্রতি পদে 
এবং প্রতি কার্যে জনসাধারণকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অত্যধিক 
সংখ্যক কর প্রদান করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, অনেকগুলি কর আছে 
যেগুলির ক্ষেত্রে কর সংগ্রহের তুলনায় কর আদায়ের খরচা অধিক যথা, 
প্রাদেশিক বিক্রয় কর । তৃতীয়তঃ, করের সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার দিকে 
যে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হইয়াছে তাহা নহে, কারণ যখনই অধিক 
অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই আরকরের হার বদ্ধিত হইয়াছে কিন্ত 
আয়করের হার ব্বদ্ধি করিলেই যে মঙ্গল হইবে এরূপ স্থিরতা নাই। 
প্রত্যক্ষ করের মধ্যে একমাত্র আয় করই আছে--উহাকেই নিঙড়াইয়! 
নিঙড়াইয়া অধিক অর্থ আদায়ের চেষ্টা সকল সময়ে ফলবতী হয় না। 
চতুর্থত:, প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিবার ব্যবস্থা থাকা সত্বেও ( যথা মত্যুকর 
ও কষিগত আয়কর ) পরোক্ষ করের দ্বারা অত্যধিক পরিমাণ কর আদায় 
করা হইয়া থাকে । ইহাতে ক্রমবর্ধমান কর (progressive taxes) 
অপেক্ষা বিপরীতমুখী ক্রমবর্ধমান করের ( regressive taxes ) আধিক্য 
দেখিতে পাওয়া যায় । ধনিক শ্রেণী করের যথোপযুক্ত অংশ বহন করে 


৫৮২ ভারতীয় অর্থনীতি 


না, ফলে দরিদ্র শ্রেণীকে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে করভার বহন 
করিতে হয়| প্রাদেশিক রাদ্রস্বের মধ্যে ভুমিরাজন্ব প্রত্যক্ষ কর-_কিন্ত 
এই করের প্রক্কতি যথোচিত পরিমাণে ক্রমবর্ধমান নহে । ভুমি রাজস্বের 
ক্ষেত্রে কোন ন্যুনতম আয়কে কর বহিভূর্তি রাখা হয় না এবং বৃহৎ 
জমিদারগণ ক্রমবর্ধমান হারে অধিক ভুমি রাজস্ব দেন না, উপরস্ত চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তে ভুমিরাজস্ব সঙ্কোচ প্রসার বিহীন | 


তবে কর প্রদানের সময় সম্পর্কিত “সুবিধা” এবং উহার পদ্ধতি 
সম্পর্কে “নিশ্চয়তা”--কর প্রদানের এই নীতিগুলি যথাসম্ভব আমাদের 
কর প্রদান ব্যবস্থায় পালিত হইয়া থাকে । ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে ডাঃ জন মাথাই-এর অধিনায়কত্বে একটি “কর অনুসন্ধান 
কমিটি” (Taxation Enquiry Committee) গঠন করা হইয়াছিল । 
এই কমিটি ভারতের কর ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক অন্থসন্ধান এবং যথাযথ 
সুপারিশ করিয়াছেন। 


কর ব/বস্থা অনুসন্ধান কামিটির (4১৫৩-৫৪) বিবরণী 
Report of the Taxation Enquiry Commission (1953-54) 

তর বঃবস্া ও সরকারী রাজনকে প্ৰৱণতা(Tax-System 
and Trend in Public Revenues )- আমাদের দেশে যে পরিমাণে 
আঞ্চলিকভাবে রাষ্ট্রের রাজস্ব সংগ্রহ এবং ব্যয় করা হয় তাহা অন্যান্য 
যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক অধিক। উহার দ্বারা আমাদের যুক্তরাীয় 
ব্যবস্থায় রাজ্যসরকারগুলিকে যে অধিকতর গুরুত্ব প্রদ 


ন করা হইয়াছে 
ইহাই প্রমাণিত হয়। গড়পড়তা হিসাবে এবং 


মোটামুটিভাবে বলিতে 
) জাতীয় কর প্রচেষ্টায় 


উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রদর্শন করে না। তবে দেশবাসীর বিভিন্ন শ্রেণীর 
মধ্যে জাতীয় আয়ের এবং রাজস্ব সংগ্রহের বণ্টনে পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে । 
কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার এবং স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব 
সংগ্রহের প্রবণতা তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্থানীয় শাসন 
রাজস্বের অতি মন্থর ব্বদ্ধিই হইল উহার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য } 


রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ৫৮৩ 


রাজ্যসরকারগুলির দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ হইতে অংশ 
প্রাপ্তি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে নগদ সাহায্য প্রাপ্তি_এই 
দুইটি বিষয় রাজ্যসরকারের রাজস্বে এরূপ প্রসার ক্ষমতা (elasticity) 
দিয়াছে যাহার সহিত যুদ্ধপুর্বব কালে প্রদেশগুলির কোন পরিচয় ছিল না। 
এমন কি, যে সকল কর রাজ্যসরকারগুলিই সংগ্রহ করেন এবং নিজেদের 
নিকট রাখিয়া দেন সেগুলির ক্ষেত্রেও যুদ্ধপুরর্বকালের তুলনায় অনেক অধিক 
প্রসার ক্ষমতা দেখা গিয়াছে । 


সরকারী ব্যয়ে প্ৰবণত1—(Trends in Public Expenditure) 
কেন্দ্রে এবং রাজ্যগুলিতে অনুন্নয়ন মূলক ব্যয়ে (1॥০n-development 
expenditure) যে যথাসম্ভব হাস করা প্রয়োজন তাহা অধিক করিয়া 
বলিবার কিছু নাই । অধিকন্ত, যখন খুব ব্যাপক প্রচেষ্টা সমন্বিত উন্নয়নের 
আয়োজন করা হইয়াছে, তখন উন্নয়নমূলক ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ব্যয় সঙ্কোচ 
(০০০০০:৫৮) সাধন এবং অপচয় নিরোধের প্রচুর অবকাশ থাকিয়া যায় | 
সমগ্র সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন রহিয়াছে 
এবং বিশেষ ক্ষমতা! সম্পন্ন কোন কমিটির দ্বারা এই অনুসন্ধান পরিচালনা 
করা উচিত। তবে, কেন্দীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের ক্ষেত্রে যুদ্ধের 
পর হইতে অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের তুলনায় উৎপাদনশীল ব্যয়ের (productive 
expenditure) গুরুত্ব ব্বদ্ধি বিশেষভাবেই প্রকটিত। অবশ্য কর ব্যবস্থার 
অন্যতম উদ্দেশ্য হইল অর্থনৈতিক অবস্থার বৈষম্য হাস করা-__-ভারতের 
সরকারী ব্যয়ে এই উদ্দেশ্য খুব কমই উপলব্ধি করে ; কারণ, . সরকারী 
ব্যয়ের পরিমাণ মোট জাতীয় আয়ের অতি ক্ষুদ্র অংশ এবং সমাজ কল্যাণের 


জন্য বায় এবং অল্প আর বিশিষ্ট শ্রেণীর নিকট সম্পদ হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে 
অর্থ সাহায্য প্রদান খুবই কম। তবে ভারতের সরকারী ব্যয়ের মধ্যে 


এবং সমগ্র সরকারী অর্থ ব্যবস্থার (public finance) একটি বিশেষ 
প্রকাটিত বৈশিষ্ট্য হইল বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করা-_শুধু 
বিভিন্ন রাজোর মধ্যেই নহে ; একই রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের পক্ষেও 
ইহা প্রযোজ্য । 

সমাজ কল্যাণ মুলক ব্যয়ের উপর যে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা 
হয় উহার দ্বারা কর ব্যবস্থার জন-অপ্রিয়তা (unpopularity) ভ্রাস 
পায় এবং উন্নয়নমূলক ব্যয়ের উপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব প্রদান ভবিষ্যতে 
জনগণের কর প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ভারতের সরকারী ব্যয়ের 
গঠন এবং সাম্প্রতিক কালে উহার প্রবণতা দ্বার! দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক 
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এবং সামাজিক বৈষম্যের কিছুটা হ্রাস সাধিত হয়-_-তদন্পাতে উহ! 
জনগণকে অধিকতর করভার বহনে সম্মত কর! উচিত । তবে যতদিন 
জাতীয় আয়ের তুলনায় সরকারী আয় এবং সরকারী ব্যয়ের অনুপাত 
বর্তমানের শ্ায় এত কম থাকিবে, ততদিন আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় অর্থ- 
ব্যবস্থার পুনৰ্বণ্টনমূলক ফলাফল (re-distributive effects of public 
finance) খুব বেশী হইতে পারে না। ‘ 


কৰ ব্যবস্থার ভা্_(Incidence of Taxation)—fল্য 
অঞ্চল হইতে সহরাঞ্চলে যাইলে এবং একটি অঞ্চল যতই সহরাঞ্চলে পরিণত 
হয় ততই (১) মাথাপিছু ব্যয়ের স্তর বৃদ্ধি পায় (২) মাথাপিছু হিসাবে 
মোট ব্যয়ের মধ্যে নগদ ব্যয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পায় এবং (৩) মাথাপিছু 
হিসাবে নগদ ব্যয়ের অনুপাতে করের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়_-কারণ 
অধিকতর কর আরোপিত সামগ্রী ক্রয়ের ছারা নগদ ক্রয়ের গঠনে 
পরিবর্তন সাধিত হয়। সহরাঞ্চলে কর বৃদ্ধি পায় এবং এই সকল বৃদ্ধির 
একত্রিত ফলে করভার (incidence) বদ্ধিত হয়| কিন্তু যেহেতু গ্রামবাসীর 
হুলনায় সহরবাসীর সংখ্যা কম সেহেতু পরোক্ষ কর সংগ্রহে সহরাঞ্চলের 
তুলনায় গ্রামাঞ্চলের অবদান অনেক অধিক | 


পরোক্ষ করের (indirect taxes) করভার (incidence) সামান্য 
কিছুটা ক্ৰমবৰ্ধমান (progressive) বলিয়া মনে হয়; অবশ্য ইহা প্রধানতঃ 
কেন্দ্রীয় কর সংগ্রহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । বিক্রয় কর এবং 
রাজ্যসরকারের অন্ান্ত কর ক্রমবর্ধমান করের পরিচয় প্রদান করে না। 
ব্যয় বহনকারী প্রত্যেক শ্রেণীর ক্ষেত্রে (for each expenditure group), 
শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যকরের করভার (incidence) অপেক্ষাকৃত 
অধিক ; বিক্রয় কর, কেন্দ্রীয় আবগারী শুন্ক এবং আমদানী শুন্ধের 

র করভারই ইহার জন্য দারী। এই তিনটির মধ্যে সহরাঞ্চল 
গ্রামাঞ্চল ভেদে, করভারের বৈষম্য (rural-urban disparity incidence) 
কেন্দ্রীয় আবগারী শুদ্কের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কম, আমদানী শুন্কের ক্ষেত্রে 
তদপেক্ষা বেশী এবং বিক্রয়করের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী । বিক্রয়কর 
ক্রমবর্ধমান (Progressive) নহে, আনুপাতিক (Proportional) | 
কর ভারের সহিত সহরাঞ্চলে আয়কর যোগ করিলে এবং গ্রামাঞ্চলে 
ভুমিরাজস্ব যোগ করিলে গ্রামাঞ্চলে অপেক্ষান্কত কম কর আরোপ-_ 
বিশেষ করিয়! উচ্চতর আয়ের ক্ষেত্রে --বিশেষ ভাবে প্রকটিত হয় | ভুমি 
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রাজস্বের করভার সমগ্র দেশ ব্যাপিয়াই খুবই কম | সহরাঞ্চলে করভার 
বৃদ্ধির সাধারণ অবকাশ যাহা আছে তাহা বাদেও, গ্রাম্য আয়ের উপর 
অধিকতর কর আরোপের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে । তবে দেশের সকল 
অঞ্চলেই মুদ্রাগত অর্থনীতি (monetary economy)  নাই- মুদ্রাগত 
অর্থনীতির বাহিরের জনসংখ্যা উহার অভ্যন্তরস্থ জনসংখ্যা অপেক্ষা করভার 
বহনে কম সক্ষম | সীমাবদ্ধভাবে ক্রমবর্ধমান কর ধার্যের পদ্ধতি 
হিসাবে পরোক্ষ করের (indire০ (axe) ব্যবহার করা চলে । কর 
ব্যবস্থার ভিত্তি সম্প্রসারণের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। যুদ্ধকালে 
সাধারণ উপাজ্জন সহরাঞ্চল হইতে গ্রামাঞ্চলে বা গ্রামাঞ্চল হইতে সহরাঞ্চলে 
স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিয়া ধরা যায় না তবে গ্রাম এবং সহর উভয় ক্ষেত্রেই 
জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উপাজ্জনের পরিবর্তন ধটিয়াছে। কিন্ত 
যুদ্ধ পুর্ব্ব কালের তুলনায় বর্তমানে গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা সহরাঞ্চলে করভার 
বদ্ধিত হইয়াছে । 


উন্নয়ন কর্ধাুদী ও বিনিয়োগের এবণতা-( 


Development Programme and Trends in Investment)-সরকারের 
দ্বারা প্রণীত উন্নয়নমূলক কর্মস্ুচীকে কার্য্যকরী করিবার ক্ষেত্রে, কর 
সংগ্রহ এবং খণ সংগ্রহ এই দুইটি বিষয়ের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব দিতে 
হইবে--ঘাঁটতি খরচা (deficit finএn৫in৪) যতটা সম্ভৰ কম করা উচিত । 
“বেসরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে, যুদ্ধোত্তর যুগে নূতন পূঁজি অপেক্ষা অবন্টিত 
মুনাফা (retained Profits) অধিকতর অংশ গ্রহণ করিয়াছে দেখিতে 
পাওয়া যায়। মোটামুটি নূতন স্থিরপঁজি গঠনকে খণগ্রহণের উপর 
নির্ভরশীল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় নাই | কিন্তু শিল্পগুলির ক্ষেত্রে 
বন্টিত মুনাফাকেই স্থির রাখা হয় অথবা বদ্ধিত করা হয় এবং কারবারের 
উঠতি পড়্‌তির প্রতিক্রিয়! অবন্টিত মুনাফার উপরেই ঘটিতে দেওয়া হয় । 
যাহাই হউক, অবন্টিত মুনাফার পরিমাণ এবং মোট মুনাফার মধ্যে উহার 
অনুপাত, করের পরিমাণ (৮০:১০) এবং হারের (7০) দ্বারা অপেক্ষা 
মুনাফার পরিমাণ এবং হারের দ্বার! প্রভাবান্িত হয়। 


কর ব্যবস্থার মোটামুটি গর্ভন--(9901179৪ of Tax Policy) 
বৈষম্য হাসের জলন্ত প্রত্যক্ষ করের ক্রমবর্দ্ধমান গতি (Progression) 
বদ্ধিত করা প্রয়োজন এবং উহার সহিত কর আরোপকে আরও কার্ষ্যকরী- 
‘ভাবে বলবৎ করিবার আয়োজন থাকিতে হইবে । অবশ্য জনগণের 


৫৮৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


উপর বিস্তৃতভাবে কর আরোপের প্রয়োজনের ছারা ক্রমবর্দ্ধমানগতির বৃদ্ধি 
(increase in progression) সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে । দেশের 
উন্নয়নের কর্ম্মসুচী এবং উহার জন্য প্রয়োজনাঁয় সঙ্গতি বিবেচনায়, ভারতীয় 
অর্থনৈতিক জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত 
কর ব্যবস্থা হইবে তাহাই যাহ! নাকি বেসরকারী বিনিয়োগের সঙ্গতি 


যথাসম্ভব না কমাইয়াই সরকারী বিনিয়োগের. সঙ্গতি বৃদ্ধি করিবে; 
সুতরাং উহার তাৎপর্য্য হইবে জনগণের ষকল শ্রেণী কর্তৃক ভোগকার্ষ্যে 


(Consumption) যথাসম্ভব বিরত হওয়া । অবশ্য অল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তি 
অপেক্ষা অধিক আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির ভোগ সংযম অধিক হইতে হইবে | 


বেসরকারী ভোগকাধ্য হইতে টানিয়া লইয়া সরকারী বিনিয়োগে 
যাহাতে সঙ্গতি প্রযুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করণে রাষ্ট্রকে অধিকতর দায়িত্ব 
গ্রহণ করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে কর ব্যবস্থার গঠনকে যথাযথভাবে 
বৈচিত্র্যময় করিতে হইবে । প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর কর আরোপ 
কর! এইদিক হইতে অপরিহাধ্য বলিয়াই মনে হয় 


যে উদ্দেশ্যে বাড়তি করসমূহ ব্যয় কর] হয় তাহার সহিত কর প্রদানের 
ক্ষমতা (taxable capacity) ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত। তবে শাসনের 
দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শাসন কাধ্যের ব্যয়সক্কোচের দ্বারা বদ্ধিত করভার 
বহনের অনিচ্ছা অতিক্রম করিতে পারা যায় । অবশ্য আমাদের সরকারী 
ব্যয় ক্রমশঃই অধিক পরিমাণ জনকল্যাণসূলক পথে প্রবাহিত হইতেছে 
কিন্তু তদন্থুপাতে ব্যয়সক্কোচের প্রচেষ্টা এবং শাসন দক্ষতা বৃদ্ধি পাইতেছে 
না। ভারতের কর ব্যবস্থা দেশের বর্তমান কর আরোপ যোগ্য সঙ্গতি 
পরিপুর্ণরূপে ব্যবহার করে নাই ইহা মনে করিবার আপাতঃৃষ্টিতে যথেষ্ট 
কারণ রহিয়াছে । তবে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকার করেরই 
বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত অধিক আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির 
কাধ্যের ইচ্ছার উপর উচ্চতর হারে কর আরোপের যে প্রতিকূল 
ফলাফল বর্ণনা করা হয় তাহা অধিকাংশই অতিরপ্রিত। ব্যক্তিগত আয় 
হইতে কর প্রদানের পর কতখানি ব্যক্তিগত উপাজ্জন থাকিয়া যাইতে 
পারে তাহার একটি উর্দাতম সীমা নির্ধারিত থাকা প্রয়োজন--এই উর্ধতম 
সীমা বর্তমানের গড় পারিবারিক উপার্জনের ত্রিশগুণ মত হইতে পারে । 
অবশ্য ইহ] শুধু কর পরিবর্তনের দ্বারা হইতে পারে ন1। 


কর হইতে যতই অধিক রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হইবে ততই অধিক 
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অনুপাতে পরোক্ষ করের যাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে । রাজ্যসরকার- 
গুলির দ্বারা আরোপিত করের হারে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সমতা বিধানের 
চেষ্টা হইলে এ প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে করিতে হইবে__যাহাতে 
উহার দ্বারা রাজ্যসমুহের স্থায়ন্তশাসন ক্ষুন্ন না হয়। ছোটখাটো সেস্‌ 
(০০৪৪) আরোপে আপত্তি থাকিতে পারে না বটে কিস্ত উহার দ্বারা সংগৃহীত 
অর্থ কোন বিশেষ বিষয়ের জন্য নিদ্দিষ্ট করিয়া রাখা সঙ্গত হইবে না। 
বর্তমানে মুদ্রান্কীতির পরিস্থিতি চলিতে থাকিতে পারে। আমাদের 
আয়কর এবং অন্যান্ত সামগ্রী কর মুদ্রাস্কীতির নিরোধের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ । 
তবে মুদ্রাস্কীতি হইতে জনসমষ্টির যে অংশ সর্ববাপেক্ষা উপকৃত হইয়াছে 
উহার উপর বিশেষ কর আরোপ করা যুক্তি সঙ্গত হইবে । বাড়তি 
মুনাফা করকে খুব উগ্র ধরণের মুদ্রাপ্কীতি পরিস্থিতির জন্য রাখিয়া দিতে 
হইবে--সাধারণতঃ উহাকে কর ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করা সঙ্গত নহে। 
সামগ্রীকরের যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে, সুতরাং লবণ করের আর প্রয়োজন 
নাই-যদিও উহার করভার খুব কমই । 

একটি নিখিল ভারত কর আরোপ কাউন্ধিল (All-India Taxation 
0০8901) গঠন করা বিধেয়। শাসনতন্ত্রে ২৬৩নং ধারায় ইহার গঠনের 
কথা চিন্তা করা হইয়াছে । একটি রিসার্চ ব্যুরো রূপে ইহার স্থায়ী 
সেক্রেটারিয়েট থাকিতে পারে | 

কর “ত রাজক্ক-_-(1০০-78% Revenues) 

রেলপথের ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্ত শিল্পের প্রতিনিধি এবং পরিকল্পনা 
কমিশনের সদশ্যদিগকে লইয়া! একটি কমিটি গঠন করা উচিত-_ইহা'র 
কাৰ্য্য হইবে শিল্প ও অর্থ নৈতিক উন্নতির প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া এবং 
রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সঙ্গতি বিবেচনা করিয়া, রেলপথে 
মাল চলাচলের যথাযথ মাশুলের হার বিবেচনা করা। অন্তান্ত কাৰ্য্য বা 
ভোগ সামগ্রীর ন্ায় ভ্রমণের উপরেও কর আরোপে কোন আপত্তি থাকিতে 
পারে না। 

রাষ্ট্রীয় শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইতে উদ্বৃত্ত মুনাফার উদ্ভব ঘাঁটিতে 
পারে এরূপভাবে দাম নির্ধারণের বিরুদ্ধেও কোন আপত্তি নাই! ইহা 
সত্য বটে যে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুনাফাই বড় কথা নহে,_ 
আসল উদ্দেশ্য হইল জনগণের স্বার্থ কিন্ত এই দুইটির মধ্যে আপাতঃৃষ্টিতে 
মনে হইলেও আসলে কোন বিরোধিতা নাই । খাঁটি আঁথক ভিত্তির উপরে & 
সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে । 


৫৮৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


ভারতের দরকারী খ—Public Debt of India 
Describe the size and composition of the public debt 
of India (B.A. 1951). “The public debt of India is a 
mere 6109. Examine the statement. What is the amount 
of the external public debt of India? (B. Com. 1949 ) 
Classify the public debt of India. How far do you think 
our debt position is economically sound? (B, Com. 1949). 
Carefully examine the nature of the public debt of India 
and discuss how far it is economically sound or unsound. 
(B. A. 1934). 
ভারতের সরকারী খণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে-_স্বল্প 
মেয়াদী খণ (unfunded or floating debts), দীর্ঘ মেয়াদী খাণ 
(funded debt) ও শেষাত্বক এ্যান্াইটি (66701081519 annuities) | 
অল্পকাল পরে পরিশোধ করা হইবে এইরূপ বন্দোবস্তে সরকার যে খণ ' 
গ্রহণ করেন উহাকে স্বল্প মেয়াদী খণ (unfunded debt) বলা হয় | 
আমাদের দেশে এই স্বল্প মেয়াদী খণ হইল (ক) জনসাধারণের হস্তে 
খাজাঞ্কী পত্র (treasury 01018) (খ) কাগজী মুদ্রা রিজার্ভে রক্ষিত 
খাজাঞ্চা পত্র (গ) পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ক্যাশ সার্টিফিকেট 
ইত্যাদি । যে সকল খণ দীর্ঘকাল পরে পরিশোধ হইবে এইরূপ বন্দোবস্তে 
গৃহীত হয় সেগুলিকে দীর্ঘ মেয়াদী খণ বলে । আমাদের দেশে দীর্ঘমেয়াদী 
খণ হইল কোম্পানীর কাগজ (long | term Government loans) 1 
রেলওয়ে গ্যান্থ্যইটির দরুণ যে বাৎসরিক অর্থ প্রদান করিতে হয় তাহাই 
শেষাত্বক গ্যান্্যইটি রূপে (terminable annuities ) পরিচিত ৷ অন্যান্য 
দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও সরকারী খণকে, ব্যবহারের দিক হইতে, 
উৎপাদনশীল এবং অন্ুৎপাদনশীল এই ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। 
উত্তরকালে অধিকতর সম্পদ উৎপাদিত হইবে এইরূপ কার্ষ্যে ব্যবহারের 
ভন্ত সরকার যে খণ গ্রহণ করেন তাহাকে উৎপাদনশীল খণ (Productive 
debt) বলা হয় । আমাদের দেশে রেলপথ নির্শ্বাণের বা সেচকার্যের 
উন্নতিকল্পে সরকার যে খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন সেইগুলি উৎপাদনশীল থণের 
পর্যায়ভুক্ত । অপরপক্ষে সরকার যদি এমন কোন কার্যে ব্যবহারের জন্য 
খণ গ্রহণ করেন যাহার দ্বারা ভবিষ্যতে আয় হইবে এরূপ কোন কাৰ্য্য সম্পন্ন 
হয় না, তাহা হইলে উহা অন্ুৎপাদনশীল খণ (unproductive debt) ঠ 
আমাদের দেশে যুদ্ধ থাণ এইরূপ অনুৎপাদনশীল থণ। 


রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ৫৮৯ 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্বপ্রথম সরকারী খণ গ্রহণ করিতে সুরু 
করিয়াছিলেন তাহাদের সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিচালনার ভন্য | ব্রিটিশ 
সরকার ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করিলে এইসকল খণও তাহাদের 
উপরেই বর্তাইল। এইগুলি ছিল অন্ুৎপাদনশীল খণ। উৎপাদনশীল 
খণ গ্রহণ করা হইল ১৮৬৬-৬৭ সালে, সেচকাধ্য ও রেলপথ নিশ্মাণের 
প্রয়োজনে ॥ উৎপাদনশীল খণের পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া অন্ুৎ্- 
পাদনশীল খণকে অতিক্রম করিয়াছিল | প্রথমদিকে এই সকল খণ 
ভারতে গৃহীত হইত, পরে লণ্ডনে খণ গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছিল । 
প্রথ মহাযুদ্ধের মধ্যে সরকারী খণ ব্দ্ধি পাইয়াছিল, তবে টাকা হিসাবী 
খণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল প্রায় দ্বিগুণ কিন্তু ষ্টালিং খণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র 
শতকরা ১৪ ভাগ । প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে টাকা খণ দাড়াইয়াছিল 
৩৫৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা এবং ষ্টালিং খণ দ্াড়াইয়াছিল ৩০৪ কোটি 
৮ লক্ষ টাকার সমান। ইহার পর রেলপথ ক্রয়, বাজেট ঘাঁটতি পুরণ, 
যুদ্ধের খরচ বাবদ ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের পক্ষ হইতে দশ কোটি 
পাউণ্ড উপঢৌকন প্রদান ইত্যাদি কারণে সরকারী খণের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়া ১৯৩৯ সালে মোট খণের পরিমাণ দাড়াইল ১১৭৯ কোটি টাকা। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে স্বভাবতঃই সরকারী খাণের পরিমাণ ব্দ্ধি পাইয়াছিল 
কিন্তু এই সময়ে ভারতের হাতে ষ্টালিং সঞ্চয় হওয়াতে ষ্টালিং খণকে টাকা 
খণে পরিবর্তন করিয়া লওয়া হইয়াছিল | 


১৯৪৬-৪৭ সালে ট্টালিং খণের পরিমাণ হইয়াছিল ৫৮৭৪ কোটি 
টাকা কিন্ত এ সময়ে টাকা খণের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছিল ২৩২৩"১৫ কোটি 
টাকা । উহার পর হইতে যে ভাবে ষ্টালিং খণ কমিতে থাকিল এবং টাকা 
খণ বাড়িতে থাকিল তাহা নিম্নপ্রদত্ত তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া 
যাইবে £ 


কোটি টাকার হিসাৱে 
সন টাকা-খণ ্টালিং খণ 
১৯৪৭-৪৮ ২১৩২*৫৯ 8৯°৪০ 
১৯৪৮-৪৯ ২৪১২৯৬ ৪২৮৪ 
১৯৪৯-৫০ ২৪৫৬৩৩ ৩৯৮৩ 


১৯৫০-৫১ ২৫০০৭৩ ৩৬*১৭ 


৫৯০ ভারতীয় অর্থনীতি 


সন টাকা-থাণ ষ্টালিং থাণ 
১৯৫১-৫২ ২৪৭৪১৭ ৩৩৪৮ 
১৯৫২-৫৩ ২৫০১'৭৩ ৩০*২৩ 
১৯৫৩-৫৪ ২৬৩৪৬২ ২৮৯৯ 


১৯৪৯-৫০ সালের পর হইতে একটি নূতন পর্যায়ের বৈদেশিক 
খণ স্থাষ্টি হইতে লাগিল; উহ! হইল ভারত কর্তৃক মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 
মধ্য হইতে সংগৃহীত খণ | এই খণ ডলার থণ (Dollar Loans) নামে 
পরিচিত। প্রথম দিকে ডলার খণের পরিমাণ অল্পই ছিল কিন্তু ক্রমশঃ 
ইহা! বিশেষ ভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে £ 


ভলার খণ (টাকার অঙ্কে ) 


১৯৪৯-৫০ ১৬৭৭ কোটি 
১৯৫০-৫১ ২৪৬০ 3, 
১৯৫১-৫২ ১১২০৪ ১, 
১৯৫২-৫৩ ১১৩৭৪ ১১ 
১৯৫৩-৫৪ ১১২৭৬ £ 


ভারতের মোট সরকারী থাণের পরিমাণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম 
হইতেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং যুদ্ধ থামিবার পরেও ( ১৯৪৭-৪৮ 
সাল ব্যতীত) ক্রমাগতই উহা! বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট সরকারী খণের বৃদ্ধি 


প্রদর্শনের জন্য নিয়প্রদ্ত তালিকাটি দেওয়া হইল £ 
মোট সরকারী খণ (কোটি টাকার অঙ্কে ) 
১৯৩৮-৩৯ ১২০৫৭৬ 
১৯৪৬-৪৭ ২৩৮১৮৯ 
১৯৪৭-৪৮ ২১৮১৯৯ 
১৯৪৮-৪৯ ২৪৫৫৮০ 
১৯৪৯-৫০ ২৫১২'৯৩ 
১৯৫০-৫১ ২৫৬১'৫০ 
১৯৫১-৫২ ২৬১৯৬৯ 
১৯৫২-৫৩ ২৬৪৫৭০ 
১৯৫৩-৫৪ ২৭৭৬৩৭ 


যুদ্ধোত্তর কালে সরকারী খণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইল স্বাধীন ভারতের 
পক্ষে অর্থনৈতিক জীবনে ভারসাম্য আনিবার প্রচেষ্টা_বথাসম্ভব ভ্রতগতিতে 


রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় ৫৯১ 


অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টা । কিন্ত সরকারী খণের অঙ্ক বৃহৎ 
না ক্ষুদ্র, নিছক উহার দ্বারাই সরকারের আথিক অবস্থা বিচার করা চলে 
না। খণ থাকিলে সুদ প্রদান করিতে হয় এবং উহার দরুণ সরকারের 
ব্যয় হয় ইহাঁঠিকই ; কিন্ত ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে খণের টাকা . 
ব্যবহার করিয়া আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে পারা যায়__অর্থাৎ উহার দ্বারা 
উপাঙ্জনমূলক সম্পত্তি স্থষ্টি করিতে পারা যায়। অতএব সরকারী 
খণের দরুণ সরকারের আথিক অবস্থা হীন হইয়াছে কিনা তাহা যাহার 
দ্বারা বুঝা যাইবে উহ! হইল সরকারী খণের পরিমাণ এবং উপার্জনপ্রস্থ 
সম্পত্তির মুল্যের পার্থক্য (difference between the volume of 
public debt and the income-earning assets created against 1৮)1 
সেই দিক হইতে বিচার করিলে আমাদের সরকারী খণ দেশের কোন 
বিশেষ আথিক দৌর্ববল্যের সাক্ষাৎ বহন করে না। যথা, ১৯৫৪-৫৫৯ 
সালে ভারতের সরকারী খণের পরিমাণ ছিল ৩০৩৯'১৫ কোটি টাকা, 
কিন্ত ও সময়ে সুদ প্রদায়ী সম্পত্তি ২২৬৬*০৮ কোটি টাকা মূল্যের এবং 
ট্রেজারী হিসাবে নগদ এবং সিকিউরিটির মূল্য ছিল (cash and security 
held on treasury account) ৬৫৩৮ কোটি টাক। | সুতরাং সম্পত্তির 
দ্বারা পুরিত নহে এরূপ থণের পরিমাণ ছিল ৭০৭৬৯ কোটি টাকা মাত্র । 


সুতরাং জুদ-বহনী খণ (Interest-0bli৪a৮i০॥) এবং উপার্জনপ্রস্ 
সম্পত্তির পার্থক্য হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে মোট সরকারী খণের 
মধ্যে অন্থৎপাদক খণের অংশ অল্পই | সরকারের দ্বারা বৎসরে প্রদত্ত 
সুদের পরিমাণ ৩৫ কোটি টাকা মাত্র । ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের পক্ষে 
এবং বৃহৎ সম্তাবনাপুর্ণ অর্থনীতির পক্ষে ইহা অধিক নহে | 


স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে পরিমাণ খণ ভারত সরকারের খণ বলিয়! 
এক্ষণে চলিতেছে উহার সবটুকুই ভারত সরকারের দ্বারা চূড়ান্তভাবে বহন- 
যোগ্য নহে | দেশ বিভাগের সময়, “ভারত স্বাধীনতা (অধিকার, সম্পর্ক 
ও দায় ) অর্ডার, ১৯৪৭” অনুযায়ী দেশ বিভাগের অব্যবহিত পুর্বে 
ভারত সরকারের যে সকল খণ ছিল, তাহা ভারত ডমিনিয়নের উপরেই 
অর্পণ করা হইল-_অবশ্য পাকিস্থানের নিকট হইতে ভারত আন্ুপাতিক 
অর্থ আদায় করিয়া লইতে পারিবে । ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 
পাক-ভারত চুক্তি অনুযায়ী পাঁচ বৎসরের জন্য পাকিস্থানকে তাহার খণের 


*১৯৫৪-৫৫ সালের সংশোধিত বাজেট হিসাব অনুযায়ী । 


৪৯৭ ভারতীয় অর্থনীতি 


ক 
অংশ না প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে । ১৯৫২ সালের 
১৪ই আগষ্ট হইতে পাকিস্থান তাহার খপের অংশ পরিশোধ করিতে আরম্ভ 
করিবে স্থির ছিল। ভারত সরকারের খাণের মধ্যে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার 
মতন গ্রণ পাকিস্থানকে বহন করিতে হইবে । উক্ত তারিখের পর বাৎসরিক 
১৪ কোটি টাকা করিয়া পাকিস্থান ভারতকে প্রদান করিবে কথা ছিল, 
পরে স্থির হইয়াছে যে পাকিস্থান ৯ কোটি টাকা বতমরে প্রদান করিবে । 


সরকারী বায় রান্ধি_-০*০% of Public Expenditure 
— Q. Discuss the factors that have been responsible for the 
growth of public expenditure in India. (B. A. 1956) 

কয়েক বৎসর পুর্ব্বেকার তুলনায় সম্প্রতি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার- 
গুলির ক্ষেত্রে বায় বৃদ্ধি ঘটিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৫০-৫১ এবং 
১৯৫৩-৫৪ শালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, ক শ্রেণীর রাজ্য সরকার এবং 
খ শ্রেনীর রাজ্য সরকার--ইহাদের মিলিত ভাবে উন্নয়নমূলক ব্যয় 
(development expenditure) প্রায় ৮০ কোটি টাক! বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
এবং অনুন্নরন মূলক বায় (non-development expenditure) বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল ৮৫ কোটি টাকার। সাম্প্রতিক কালে সরকারের এইরূপ 
ব্যয় ব্বদ্ধির একাধিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমত:, সাধারণ 
শাসন পরিচালনার খাতে প্রভূত ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে এ 
বাবদ ব্যয় হইত ২ কোটি টাকা কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালে উহা ৯ কোটি 
টাকায় এৰং ১৯৫৩-৫৪ সালে উহা ১২৪ কোটি টাকায় পরিণত 
হইয়াছিল । সাধারণ দামস্তর ব্বদ্ধি পাইবার দরুণ সাধারণ শাসনের 
(General Administration) ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু উহ! ছাড়া 
আরও একটি কারণ হইল সুশাসনের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন নূতন দপ্তর স্থাপন । 
বস্ততঃপক্ষে গণতান্থিক শাসন পরিচালনায় শাসনের ব্যয় বৃদ্ধিই পাইয়া 
থাকে । দ্বিতীয়তঃ, দেশরক্ষার জন্যও সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইরাছে। 
দেশরক্ষার ব্যয় বৃদ্ধির জন্য অংশত: দাম স্তর ব্ৃদ্ধিকে দায়ী করা চলে কিন্ত 
উহার আরও একটি কারণ হইল স্বাধীনতোত্তর কালে দেশরক্ষার দায়িত্ব 
বৃদ্ধি। তৃতীয়ত:, সরকার ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে নিযন্্রণমূলক কাধ্যের 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন-_বিশেষ করিয়া শ্রমিক কল্যাণ এবং শিল্প নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষেত্রে। চতুর্থত:, আমাদের দেশে বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ কারয়। 
জনসংখ্যা বাড়িতে থাকে ; জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি সরকারের দায়িত্ব ব্বদ্ধি 
করিয়া ব্যয় বৃদ্ধি করে । পঞ্চমতঃ, ক্রমশঃ সহরাঞ্চলে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি 


— 


. 
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পাইতেছে ; ইহার দরুণ শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, স্থান্থা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে 
সরকারের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ষষ্ঠত:, গৃহ নিষ্াণে সাহাষা প্রদানের 
ক সরকারের বায় ববদ্ধি ঘটিয়াছে। ১৯৫২-৫০ সালে শিল্প শ্রমিকদিগের 
দন্ত নুতন গৃহ নিপ্মাণে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত সরকারী অর্থপাহাযা 
পুষ্ট একটি গৃহ নিশ্ধাণ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল (subsidised housing 
০১০০) | অষ্টনত:, পাকিস্থান হইতে আগত শরণার্থীদিগের পুনর্ধাসনের 
ঘন্ত যে বায় হইয়াছে এবং হইতেছে উহ! সম্পূর্ণযরপেই বাড়তি ব্যয় এবং 
সরকারের বায় স্বদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ । ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস 
অবধি কেন্্রীর সরকার ৪০ কোটি টাকা খণ প্রদান ব্যতীতও ১৬১ কোটি 
টাকা বার করিয়াছেন এবং উহার জক রাজ্য সরকারগুলিকে ৮৫ কোটি 
টাকা অর্থসাহাযা করিয়াছেন । নবম, বিদেশ হইতে খান শক্ত ক্রয় 
করিয়া নিয়স্বিত মুলো উহা সরবরাহ করিতে সরকারের বাড়তি বায় 
হইয়াছে । ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যে উহার দরুণ 
সরকারের ব্যয় হইয়াছে প্রায় ৮৯ কোটি টাকা । দশম, শিক্ষা, জনস্বাস্বয 
এবং সমাদর কল্যাণের জগ্রও সরকার বন্ধিত পরিমাণে বায় করিতে প্রণোদিত 
হইয়াছেন-ইহার উদ্দেশ্য হইল উল্নয়নযুলক প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করা। 


ইহা ব্যতীত, সরকার সাংশ্রতিক কালে জনসবটির মধ্যে অন্ত 
শ্রেণীর কল্যাণ এবং প্রগতির ছন্ত যে বাড়তি বায় করিতে অগ্রসর 
হইয়াছেন উহাও বর্তমানে সরকারী বায় স্বদ্ধির অন্ততম কারণ। 


৩৮ 


ত্রিংশ অধ্যায় 


জাতীয় ধনভাগার £ দারিদ্র ও প্রাুষেণর সমস 


National Dividend : Problem of Poverty and Plenty 


জাতীয় ধনভাপ্ডাৱ,_ইহাৱ তাৎপর্য ও পরিমাণ 
National [05105700185 Significance & Amount 

একটি দেশে কোন একটি নিদ্দিষ্ট সময়ে উপার্জনের সকল আইনানুগ 
সুত্ৰ হইতে জনসমাষ্টি যে আয় করিয়া থকে, তাহারই একত্রিত পরিমাণকে 
জাতীয় ধনভাঁণ্ডার বলা হয় । অতএব জাতীয় ধনভাগ্ার হইল সমগ্র জাতির 
একত্রিত আঁয়। ইহাকে জাতীয় ধনভাগার বলা যায়, জাতীয় আয়ও 
(National income) বলা যায় । ইহাকে মুদ্রার অনুপাতে হিসাব 
করিয়া ব্যক্ত করাই সুবিধাজনক বলিয়া অধ্যাপক পিণ্ড ইহাকে “জনসমষ্টির 
বস্ত-সন্মত আয়ের সেই অংশ যাহা মুদ্রার হিসাবে পরিমাপ করা যায়” 
রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। জাতীয় আয় হিসাব করা যায় উৎপাদনের 
পরিসংখ্যা হইতে অথবা উপার্জনের পরিসংখ্যা হইতে__অর্থাৎ, (১) বিভিন্ন 
প্রকার উৎপাদিত সামগ্রীর বা প্রদত্ত কার্য্যের হিসাব করিয়া এবং 
ব্গুলিকে প্রচলিত দামস্তর অনুযায়ী মুদ্রার অন্ুপাতে ব্যক্ত করিয়৷ অথবা 
(২) সরাসরি ভাবে জনসমষ্টির মধ্যেকার বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রান্থপাতে উপার্জন 
হিসাব করিয়া । আবার এই জাতীয় ধনভাণ্ডারকে সমগ্র জনসংখ্যার দ্বার 
বিভক্ত করিলে, ভাগফল যাহা হইবে, তাহাই মাথাপিছু আয় (per capital 
in০০৷e) রূপে বিবেচ্য | এই মাথা পিছু আয় দেখিয়া জনসাধারণের 
জীবন যাত্রার মান (Standard ০ ]i৮i॥৪) সম্পর্কে ধারণা কর! যায়। 


আমাদের দেশে জাতীয় ধনভাণ্ডারের পরিমাণ সঠিক হিসাব করা 
অতিশয় কষ্টসাধ্য | সঠিক পরিসংখ্যার অভাবই ইহার প্রধান কাঁরণ। 
বহুদিন যাবৎ এদেশে সঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিসংখ্যা রাখিবার 
সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেই কারণে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ 
জাতীয় ধনভাগার সম্পর্কে যে হিসাব করিয়াছেন সেগুলির মধ্যে সমতা 
দেখা যায় না। বিভিন্ন সময়ে অবশ্য অসমতা থাকাই স্বাভাৰিক, তবে 


একে 


জাতীয় ধনভাণ্ডার £ দারিদ্র্য ও প্রাচুর্খ্যের সমস্যা ৫৯৫ 


একই সময়ের হিসাবেও সমতা পাওয়া যায় না ৷ মাথাপিছু আয় সম্পর্কে 
বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্‌ যে হিসাব করিয়াছেন তাহা এইরূপ : 


হিসাব প্রণেতা সাল মাথাপিছু আয় 
দাদাভাই নওরোজী ১৮৬৮ ২০২ টাকা 
বেয়ারিং 'ও বারবুর ১৮৮২ ২৭৬1 )। 
লর্ড কার্জন ১৮৯৭-৯৮ ৩০২ ,, 
উইলিয়ম ডিগবী ১৯০১ ১৮৷০ আনা 
ওয়াদিয়া ও যোশী ১৯১৩-১৪ ৪৪২ টাকা 
ভকিল ও মুরঞ্জন ১৯১৩-১৪ ৫৮০ আনা 
ফিওলে মিরাজ ১৯২১ ১০৭২ টাকা 
শা ও খান্বাটা ১৯২১ ৬৭২ ১, 
ভাঃ ভি, কে, আর, ভি রাও ১৯৩১-৩২ ৬৫২ ১, 

নাই i ১৯৪২-৪৩ ১১৪২7, 
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ১৯৪৬-৪৭ ২২৮২ ২, 
“কমার্স? পত্রিকা ১৯৪৭-৪৮ ২১৩ 
হষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট' পত্রিকা a ১৬০২ ১, 
এ, আর বেঙ্কাটাচার্য্য ১৯৪৯ ২২০ টাকা 

জাতীয় আয় নির্জারক কামাট_National Income 

Committee 


পুবের্ব জাতীয় আয় নির্ধারণের যে সকল হিসাব করা হইয়াছিল সেই 
সকল হিসাব প্রণয়নে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই। 
সেই সকল কারণে যথাসভ্ভব সঠিক হিসাব প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার 
অধ্যাপক পি, সি, মহালনবিশকে সভাপতি এবং অধ্যাপক ডি, আর 
গ্যাডগিল ও ডক্টর ভি, কে, আর, ভি রাঁও-কে সদস্য করিয়া ১৯১৯ 
সালের ৪ঠা আগষ্ট একটি “জাতীয় আয় নির্ধারক কমিটি” (National 
Income Committee) গঠন করিয়াছিলেন । এই কমিটির দায়িত্ব 
ছিল-জাতীয় আয় এবং সংশ্লিষ্ট হিসাব সম্পর্কে বিবরণী প্রদান, প্রাপ্তব্য 
তথ্যে সঠিকতা আনয়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অত্যাবশ্যক পরিসংখ্যা 
সংগ্রহ কি ভাবে করা যায় সে সম্পর্কে অভিমত দেওয়া, জাতীয় আয় 
সম্পর্কে গবেষণা পদ্ধতির উন্নয়ন সম্পর্কে সুপারিশ কর!। কমিটি 
তাহাদের কাধ্যে তিনজন খ্যাতানায়া বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের সহায়তা লাভ 


৫৯৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


করিয়াছিলেন । ১৯৪৮-৪৯ সালের জাতীয় আয়ের একটি হিসাব এই 
কমিটি প্রণয়ন করিয়াছিলেন ; এই হিসাবে ত্র সালে ভারতের জাতীয় 
আয় ধরা হইয়াছিল ৮৭১০ কোটি টাকা । এ সালের ভারতের জনসংখ্য। 
৩৪ কোটি ১০ লক্ষ ৪০ হাজার ধরিয়া, ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় 
২৫৫ টাকা! বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে । কমিটি হিসাব করিয়াছেন 
যে প্রায় ১৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৩১ হাজার লোক পৃ.ধান উপার্জ নকারী 
ও উপার্জনশীল পোস্তূপে বিভিন্ন কাৰ্য্যে নিযুক্ত আছে। 


সেপ্টাাল ট্টাটসটিক্যাল অর্গানাইজেসন ১৯৫১-৫২ সালের জন্য জাতীয় 
আয়ের যে হিসাব ও পরিসংখ্যা পূণদান করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় 
এ সালে মোট জাতীয় আয় হইয়াছে ৯,৯৯০ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু 
আয়. হইবে ২৭৪৫ টাকা। পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার খসড়ায় হিসাব করিয়াছেন যে ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতবাসীর 
গড়. মাথাপিছু আয় বাধিক ২৮০ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সালে 
মোট জাতীয় আয় ১০৮০০ কোটি টাকা হইয়াছে বলিয়া তাহারা হিসাব 
করিয়াছেন । 


জনগণের দারিদ্রয--৮০৭৩৮৮ of the People 
/ Q. State briefly what do you consider to be the main 
causes of poverty in India, What remedies would you 
suggest ? (B. A. 1945). What are tho chief defects of 


the Indian economy which may be removed by planning ? 
(B. A. 1946). 


জাতীয় আয় নির্ধারক কমিটি জাতীয় আয়ের যে সর্ববশেষ হিসাব 
পৃণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে মোট জাতীয় আয় দাড়ায় ৮৭১০ কোটি টাকা 
এবং মাথাপিছু বাৎসরিক আয় (annual per capita) দাড়ায় ২৫৫২ 
টাকা । এই সংখ্যাই পৃদৰ্শন করে এই পা'চীন ও বিরাট দেশের অধি- 
বাসীদের উগ্র দারিদ্র্য । ভাঁরতবাসী যে দুঃসহ দারিদ্রের বোঝা বহন 
করে, তাহা অনস্বীকাধ্য । এই চরম দারিদ্রের বিবিধ কারণ বিশ্লেষণ 
করা যায়। ভারতের অর্থনীতির বিবিধ রদ্ধে, ইহার কারণ লুক্কায়িত 
রহিয়াছে । 


প্রথমতঃ, সমাজ ব্যবস্থা । একান্সবর্তী পরিবার বর্তমানে ধ্বংসোন্ুুখ 
হইলেও, ইহার বাঁধনের দ.ঢ়তা যথেষ্ট পরিমাণে শিথিল হয় নাই ; ইহার 


জাতীয় ধনভাগার £ দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য্যের সমস্যা ৫৯৭ 


একাধিক সুবিধা থাকিলেও, একথা অস্বীকার করা যায় না, যে একান্নবর্তী 
পরিবার ব্যবস্থা কিছু পরিমাণে নিশ্চিন্ত অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া 
ব্যক্তির কর্ম্মোদ্বোগ ব্যাহত করে, পরিবারের কর্তভাকে ঝাঁকি বহুল শিল্প 
প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হইতে নিরুৎসাহ করে, পারিবারিক সংগঠন বজায় 
রাখিবার জন্য বামস্থানের নিকটেই লোককে উপাজ্ছনের সন্ধানে লিপ্ত 
থাকিতে প্রণোদিত করে। ইহা কিছু পরিমাণে কর্মগ্রচেষ্টার পরিপন্থী । 
হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতিভেদ প্রথারও বিবিধ অর্থনৈতিক বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া আছে। 


দিতীয়ত$, জনসংখ্যা। সম্পদ সূক্টির সম্ভাবনা এবং সেই সম্পদের 
অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের সম্ভাবনা--এই দুইটি বিবেচনা করিলে, 
ভারতকে অতিজনাকীর্ণ রূপে ঘোষণা করা চলে না, ইহা সত্য কিন্ত এই 
সম্ভাবনা যতদিন পরিপূর্ণভাবে কার্যযতঃ উপলব্ধি না হইতেছে, ততদিন 
বর্তমান সংখ্যা, সম্পদের পরিমাণের তুলনায় অধিক । 


তৃতীয়ত৪, কষিকাধ্য । ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের বিপুল 
সংখ্যক অধিবাসী প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল । 
কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের কৃষিকাধ্যে অনগ্রসরতাই অনুভুত 
হয়। কৃষির অনগ্রসরতার বহু কারণ রহিয়াছে___পর্যযাপ্ত পরিমাণ 
জলসেচের অভাব, জমির খণ্ডীকরণ ও অসন্বদ্ধতা, জমির স্থায়ী উন্নতিবিধান 
ব্যবস্থার অভাব, কৃষিযোগ্য পতিত ভুমির আধিক্য, কৃষকের শিক্ষাহীনতা, 
্বাস্থ্যহীনতা ও খাণ গ্রস্ততা, মাম়ুলী ধরণের পজি-সামগ্রী, চল্‌ তি পঁ'জির 
অভাব, খণ সরবরাহের সুব্যবস্থার অভাব, উন্নত ব্যবস্থাপনার স্বল্পতা, ক্রটি 
বহুল বিক্রয় ব্যবস্থা ইত্যাদি । 


চতুর্থতঃ, সমবায় । বিশেষ সম্ভাবনাপুর্ণ সমবায় আন্দোলনের 
সাফল্যের দ্বারা জনসাধারণের আথিক দুরবস্থা লাঘব করা যাইত, কিন্ত 
আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন প্রাথমিক আশা জাগাইবার পর কার্য্য- 
ক্ষেত্রে যাহা আনিয়াছে তাহাকে নৈরাশ্য ব্যতীত অন্যকোনরূপে অভিহিত 
করা চলে না। 

পঞ্চমতঃ, ভুমি রাজস্ব ব্যবস্থা। আমাদের দেশে ভুমি রাজস্ব 
ব্যবস্থা প্রাচীন পন্থী এবং বহুলাংশে যৌক্তিকতা এবং ন্যায় ধর্মবিরোধী । 
যাহার কচ্ছ সাধনে মাটিতে সোনা ফলিবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাটিতে 
তাহার কোনই অধিকার নাই । এই অধিকার বিহীনতা৷ কর্ণ প্রচেষ্টার 


৫৯৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


অন্তরায় হইয়! দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ রূপে ক্রিয়া করে। এই দিকে 
অন্ধচক্ষু. ফিরাইয়া রাখা বিপদ আসিবার দিককে অবহেলা করিবারই 
আমিল । 

ষর্ততঃ, শিল্প। ভারতের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিপুল 
জনসংখ্যা _কিন্তু শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যে ইহাকে স্থান না দেওয়। 
অহেতুক অহমিকার পরিচায়ক হইবে | ইহার জন্য বিবি কারণ দায়ী 
পারদশা শিল্প ব্যবস্থাপকের অভাব, পুজির অভাব, চালকশক্তির অপ্রতুল” 
শ্রমিকের দক্ষতাহীনতা, নিকৃষ্ট কাঁচামাল, এতাবৎ রাষ্ট্রের উপেক্ষা, কুটার 
শিল্পের যথোপযুক্ত প্রসারের অভাব ইত্যাদি । 


সপ্তমতঃ, পরিবহন । আমাদের পরিবহন ব্যবস্থার অপ্রাচু্য 
সম্পদ উৎপাদনে ও বণ্টনের অন্তরায় রূপে ক্রিয়া করিয়। দারিদ্রের অন্যতম 
কারণরূপেও পরিগণিত হয় । 


অষ্টমতঃ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অভাব | ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষার 
অভাব যেরূপ প্রকটিত স্বাস্থ্যের অভাবও তদ্ধপ | স্বাস্থ্য দেয় কর্শাক্ষমতা 
আর শিক্ষা প্রদান করে সেই কর্মক্ষমতা! প্রয়োগের মধ্যে বুদ্ধির সাহচর্য | 
ইহাদের অভাব সুষ্ঠ, অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের অন্তরায় । 


সবথেকে বড় কথা হইল দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে 
সমন্বয়ের অভাবে । প্রথমতঃ, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব । 
মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫৫ ভাগ হয় কষি হইতে । কষির মধ্যে নগদ 
শস্য (6891) ০:০৪) ও খাদ্য শস্যের (£০০৭ ০:০8) উৎপাদনে সমন্বয় 
ও ভারসাম্য নাই, শিল্পের মধ্যেও কুটীর শিল্প ও যন্ত্রশিল্পের মধ্যে সমন্বয় 
নাই। 


দারিদ্রের প্ৰতিবিধান 


এই দারিদ্র্য দূরীকরণ অসম্ভব নহে, কিন্ত সহজসাধ্য নহে । বলিষ্ঠ 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া এবং দৃঢ় সঙ্কল্লের দ্বারা সেই পরিকল্পনাকে কাধ্যকরী 
করিয়। ভারতীয় অর্থনীতির এই সকল গুরুতর ক্রটী দূর কর] যায়। 


এক্ষণেই সমাজ ব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করিয়া ভারতের * 


জমনতে আলোড়ন স্থ্টি করিয়া বিদ্ব উৎপাদন কর! যুক্তি সঙ্গত হইবে 
না__বরং শিক্ষার বিস্তার ও অর্থ নৈতিক প্রগতির সহিত সমাজ ব্যবস্থার 
ক্রটীসমূহ বহুপরিমাণেই স্বাভাবিকভাবে দুরীভুত হইবে বলিয়া অনুমান 


০ সী... 
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করা অঙ্গত হইবে না। তবে জনসংখ্যা সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রয়োজন 
জনসংখ্যাকে যথোচিত পরিমাণের মধ্যে রাখিবার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্ষ্য 
এমন কি, কিছু কিছু কাধ্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণও প্রয়োজন । কৃষির 
উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ভলসেচ ব্যবস্থা করিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক 
ক্কষিপদ্ধতি অবলম্বন এবং বিজ্ঞান সন্মত সার প্রদানের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে, জমির খণ্ডীকরণের কুফল দুরীভুত করিবার জন্য যৌথ ক্রধির 
উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে । ভুমি স্বত্ব ব্যবস্থার যথোচিত পরিবর্তন 
একান্ত প্রয়োজন, জমিদারী প্রথা বিলোপ করিয়া কৃষকের সহিত একদিকে 
কষিক্ষেত্রের অপরদিকে সরকারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে । 
যথোচিত পরিকল্পনা গ্রহণের দ্বারা শিল্প সম্বদ্ধির অন্তরায় দুরীভুত করিতে 
হইবে এবং সুনিশ্চিত ভাবে শিল্পোন্নতির সহায়ক পরিস্থিতি স্থষ্টি করিতে 
হইবে__বিশেষভাবে ভিত্তিমূলক শিল্প যাহাতে গড়িয়া উঠে তাহার ব্যবস্থা 
করা একান্তই প্রয়োজন। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যও পরিকল্পনা 
গ্রহণ আশু প্রয়োজন ; স্বাস্থ্যরক্ষার ও শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থাও অবহেলা 
করা যাইবে না। শিল্পোন্নতির মধ্যে কুটার শিল্পের উন্নতির যথোচিত 
স্থান সঙ্কুলান করিতেই হইবে | উহার মধ্য দিয়াই কৃষি ও শিল্পের 
ভারসাম্য উপনীত হইবার পথ সন্ধান করিতে হইবে | মোট কথা দেশের 
অর্থনীতির সমগ্র অংশকে পরিকল্পনার আওতার মধ্যে আনিয়া বহমুখা কর্ম 
প্রচেষ্টার দ্বারা উহাদের সমন্বয় মূলক উন্নয়নের (co-ordinated develop- 
ment) ব্যবস্থা করিয়া যথোপযুক্ত ভারসাম্যয়ুক্ত অর্থনীতি সুজনের 
প্রয়োজন | 


ভারতে বেকার সমদ77--11,5 Unemployment Problem 
in India 
ক্র, What are the main types of unemployment to be 
witnessed in India today? What measures would you suggest 


for the solution of unemployment problem in India? 
(B. A. 1956). 


বেকার অবস্থা বলিতে বুঝায় কর্মক্ষম এবং কর্ণ্ম-ইচ্ছ_ক ব্যক্তির পক্ষে 
উপার্জনের সুযোগ হইতে বাধ্যতামূলকভাবে বঞ্চিত থাকা । ইহার 
দ্বারা উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নিজের ভরণ পোষণের সুযোগ হইতে এবং 
সমাজের জন্যও ধন সম্পদ উৎপাদনের সুযোগ হইতেও বঞ্চিত থাকিতে 
বাধ্য হয়। সুতরাং এই বেকার অবস্থা ব্যক্তি এবং সমাজের উভয়ের 


৬০০ ভারতীয় অর্থনীতি 


পক্ষেই ক্ষতিকর । এইরূপ ক্ষতিকর বলিয়াই ইহার অস্তিত্ব দেশের 
অনুন্নত অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় বহন করে । বেকার অবস্থা যতই 
ব্যাপক হইবে অর্থ নৈতিক জীবন ততই ক্ৰটি বহুল বলিয়া গণ্য হইবে । 


বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে বেকার সমস্যা অর্থনৈতিক জীবনের 
একটি প্রধান সমস্যা । আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো কতখানি 
ভারসাম্য বিহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহা বেকার সমস্যার ব্যাপকতা হইতেই 
বুঝিতে পারা যায় । শুধু তাহাই নহে, বেকার সমস্যা দেশবাসীর চরিত্রেরও 
পরিবর্তন ঘটায়-_ইহা ব্যক্তির আত্বমর্য্যাদা জ্ঞান এবং আব্মসন্নান হারাইতে 
বাধ্য করে। মানুষের পরস্পরের সহযোগিতার স্পৃহা, পরস্পরের 
হিতসাধনের প্রবৃত্তি ইহ! হ্রাস করিয়া দেয় | সুতরাং অর্থনৈতিক জীবনের 
উন্নতির বিরাট প্রতিবন্ধকরূপে ইহা তো আছেই, উপরন্ত ইহা মানুষের 
নৈতিক অধঃপতনও ঘটাইয়া থাকে । সুতরাং, মানুষকে বৈষয়িক ও 
নৈতিক উভয় প্রকার ক্ষতি হইতে বাঁচাইবাঁর জন্য বেকার সমস্যার যথাযথ 
এবং দ্রুত সমাধান একান্তই প্রয়োজন । 


কিন্ত সকল ব্যক্তি একই ধরণের কার্য করিতে সক্ষম নহে ; 
বিভিন্ন ব্যক্তির কর্মপরিসর বিভিন্ন । অতএব বেকার অবস্থাকে বিভিন্ন 
পর্যায়ে বিভক্ত করিতে পারা যায় । সাধারণভাবে, তিন পর্য্যায়ের বেকারত্ব 
বিশ্লেষণ করিতে পার! যায়__ প্রথমতঃ, গ্রাম্য বেকারত্ব; দ্বিতীয়তঃ, 
নগরাঞ্চল বেকারত্ব এবং তৃতীয়তঃ, শিক্ষিত বেকারত্ব । 


গ্রাম্য বেকারত্ব (Rural 0:052210575571)__গ্রাম্য বেকারত্ব 
বলিতে বুঝায় গ্রামের চাষী এবং অন্যান্য ভূমিহীন শ্রমিকদিগের বেকার 
অবস্থা । এই বেকার অবস্থাও বিভিন্ন আকারে দেখিতে পাওয়া যায় । 
কৃষিকাধ্্য বারোমাস চলে না বলিয়া বৎসরের কোন কোন সময়ে কৃষক- 
দিগের হস্তে কোন কাজ থাকে না; তখন খতুগত বেকার অবস্থার 
(seasonal unemployment) সৃষ্ট হয়। আবার রুষি উৎপাদনে 
সঙ্কট উপস্থিত হইলেও বেকার অবস্থার স্থষ্টি হইয়া থাকে। শিল্প কুশলী 
দক্ষতার (technical skill) অভাবের দরুণ গ্রামে বেকারত্ব উদ্ভুত হয় 
অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির অবকাশ থাকে না বলিয়া কৃষি শ্রমিকগণ বেকার 
থাকিতে বাধ্য হয়। কিন্ত গ্রামাঞ্চলের বেকার অবস্থা নিছক কষিগত-_ 
ইহা মনে করিলে ভুল হইবে ; গ্রামাঞ্চলে কৃষক নহে, এরূপ লোকেও 
বসবাস করে, যথা গ্রামের ছুতার, কুমোর ইত্যাদি । কষকদিগের প্যায় 


|) 


নাঃ 
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ইহাদের ক্ষেত্রেও বেকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় । ইহারা গ্রামাঞ্চল 
ত্যাগ করিতে চাহে না, সুতরাং চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী যে কাজ 
গ্রামের মধ্যেই তাহারা পায় সেই কাজ করিয়াই তাহারা কালাতিপাত 
করে। উপর-উপর দেখিতে তাহারা কর্্মনিযুক্ত আছে বটে কিন্ত যথাযথ 
জীবিকা নির্বাহ হয় এরূপ পরিমাণে কাৰ্য্য থাকে না। ইহা অর্ধ 
বেকারত্ব বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব (Undér-employment or disguised 
unemployment) | অবশ্য এইরূপ অদ্ধ বেকারত্বের অবস্থা গ্রাম্য 
কারিগরদিগের ন্যায় কষি শ্রমিকদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। 


নগরাঞ্চলের বেকারতি (Urban 0215701057216778)__যে 
শ্রেণীর লোকে নগরাঞ্চলের ফ্যাক্টরী এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলিতে কর্মসংস্থানের অবকাশ সন্ধান করে তাহাদের মধ্যে যে বেকার 
অবস্থা দেখিতে পাওয়! যায় উহাই নগরাঞ্চলের বেকারত্ব । নগরাঞ্চলের 
বেকারদিগের এই সংখ্যা গ্রামাঞ্চল হইতে লোক আগমনের দ্বারা ক্রমাগতই 
বদ্ধিত হইতে থাকে । লোক সংখ্যার বৃদ্ধি ঘাটবার দরুণ এবং শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির আনুপাতিক ভাবে সম্প্রসারণ না ঘটিবার দরুণ 
আমাদের দেশে নগরাঞ্চলের বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
তবে সাম্প্রতিককালে এইরূপ বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কতিপয় বিশেষ 
কারণ ক্রিয়া করিয়াছে । প্রথমতঃ, কতিপয় নিদ্দিষ্ট শিল্পে উৎপাদনের 
প্রচেষ্টা হাস পাইয়ছে । এইগুলি হইল পাট, অভ্র, পাতগালা, মটরযান 
এবং ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প । ইহাদের কাহারও ক্ষেত্রে বৈদেশিক 
চাহিদ| হাস পাইবার নিমিত্ত এবং কাহারও ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ চাহিদা 
হ্রাস পাইবার জন্য উৎপাদন প্রচেষ্টা হাস পাইয়! বেকার সমস্যা বৃদ্ধি 
করিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, শহরাঞ্চলের শিল্পগুলির ক্ষেত্রে শ্রমিকদিগের 
বেতন রদ্ধি পাইয়া মজুরীর দরুণ উৎপাদন খরচা ব্বদ্ধি পাইয়াছে কিন্ত 
তদন্ুপাতে শ্রমিকদিগের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই ; অতএব শিল্পপতি- 
দিগের পক্ষে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করা পোষায় না__সেই 
কারণে চাকুরী পাইবার অবকাশ ঘটিয়াছে কম। তৃতীয়তঃ, মুদ্রাস্কীতির 
(inflation) পরিস্থিতি বহু পরিমাণে অবসান হইয়াছে এবং সাম্প্রতিক- 
কালে আমাদের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হইয়াছে । ইহাতেও কর্ম 
অংস্থানের অবকাশ সঙ্কুচিত হইয়াছে । চতুর্থতঃ, অন্যান্য কতিপয় বিবিধ 
কারণেও কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়া গিয়াছে বল! চলে-_নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার অপসারণের দ্বারা লোকের কর্মচ্যুতি, প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র 
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ব্যবসায়ীদিগের স্থানচ্যুতি, পানাভ্যাস নিবারণ ব্যবস্থা প্রয়োগ ইত্যাদি । 
এই সকল. কারণে যে .অন্ুপাতে লোকের চাকুরী লাভ ঘটে তদপেক্ষা 
বেশী সংখ্যায় লোকে চাকুরা হারাইয়াছে | . 


শিক্ষিত বেকার (Educated Unemployment)— শিক্ষিত 
বেকারের সমস্যাও আমাদের দেশে ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। 
ইহা নগরাঞ্চল বেকার সমস্যার একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ। শিক্ষিত 
বেকারগণ সংগঠন স্থষ্টি করিতে পারে, আন্দোলন করিতে পারে এবং 
কুটবুদ্ধির দ্বার অঘটন ঘটাইতে পারে । সেই কারণে শিক্ষিত বেকারের 
সংখ্যা বিশেষভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের দেশে এইরূপ 
বেকারের সংখ্যা 'ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে । ইহার প্রধান কারণ শিক্ষা 
ব্যবস্থার ক্রটির মধ্যেই নিহিত রহিরাছে। যে ধরণের শিক্ষা প্রদত্ত 
হইয়া থাকে উহাতে ছাঁত্রদিগের মধ্যে হাতে কলমে কাজের প্রতি এবং 
সাধারণভাবে কায়িক পরিশ্রমের প্রতি বিরাগ স্থষ্টি করিয়া থাকে । 
অতএব একজন “শিক্ষিত” যুবক টেবিল চেয়ারে বসিয়া কাজের সুযোগ 
না পাইলে উপার্জ্জনের পথ পাইল না বলিয়াই মনে করে। সৎপথে 
থাকিয়াও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অজ্ছন করাকে হেয় জ্ঞান 
করিয়া থাকে । ১৯৫৩ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে “এমপ্নয়মেণ্ট 
এক্সচেঞ্স”গুলিতে চাকুরী প্রার্থী বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষিত বেকারের 
সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ £ 


ম্যাটি,কুলেশন পাশ করা ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করা গ্রাজুয়েট 
৯২,২৬৩ ১১,৫৩৭ ১৪,১৩৬ 


ইহা এই সকল পর্য্যায়ের শিক্ষিত বেকারদিগের একটি অংশ মাত্র 
কারণ শিক্ষিত বেকারদিগের একটি অংশই মাত্র এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের 
নিকট নাম রেজেষ্টরা করিয়া থাকে । 


পৱিকল্পনা কমিশনের চক্ষে বেকার সমস্য] (Un- 
employment in the eyes of the Planning Commission)— 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা রচনায় পরিকল্পনা কমিশন বেকার অবস্থা 
প্রতিরোধের প্রয়োজন বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহারা 
কারণ অনুযায়ী বেকার অবস্থাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। 
প্রথমতঃ, মোট চাহিদা কম হইবার দরুণ যে বেকার অবস্থার উদ্ভব হয় ; 


জাতীয় ধনভাগ্ডার £ দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য্যের সমস্যা ৬০৩. 


ইহ! প্রধানত: উঠতি পড়তি মুলক (cyclical in character) এবং 
মধ্যে মধ্যে সকল দেশেই ইহা ঘটিয়া থাকে | দ্বিতীয়তঃ, অন্তান্য অনুপুরক 
সঙ্গতির জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সামগ্রীর অভাবের দরুণ যে বেকার 
অবস্থা স্থষ্ট হয় ; এইরূপ বেকার অবস্থা অনুন্নত দেশগুলিতেই প্রধানতঃ 
দেখিতে পাওয়া যায় । তৃতীয়ত:, ঘর্ষণ মূলক বেকার অবস্থা (frictional 
Unemployment) ; ইহা আধুনিক জটিল অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি হইতে 
উদ্ভুত হয় এবং এই ধরণের বেকার অবস্থা সকল প্রগতিশীল দেশগুলিতেই 
ঘটিয়া থাকে । 

পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছিলেন যে প্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার কালে নৃতন শিল্পগুলিতে ৪ লক্ষ এবং প্রধান সেচ কাধ্য ও 
শক্তি উৎপাদন কার্ধ্যগুলিতে ২২ লক্ষ বাড়তি লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব 
হইবে । আরও ১২ লক্ষ লোকের কাজ পাওয়া যাইবে পুরাতন পুকুর, 
কুপ প্রভৃতি খননের কাধ্যে। ৭২ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইতে 
পারে জমি উদ্ধারের কাজে (land reclamation), > লক্ষ লোকের 
গৃহ নিৰ্শ্মাণে, ২ লক্ষ রাস্তা নির্মাণে, ২০ লক্ষ বস্ত্র শিল্পে ; ইহা ব্যতীত 
৩০ লক্ষ লোককে আংশিক কন্ম সংস্থান (Partial Employment) 
দেওয়া যাইবে বলিয়াও হিসাব কর! হইয়াছিল। 

শিক্ষিত বেকারদিগের সম্পর্কে কমিশন কর্মপ্রস্তাব (suggestions) 
প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, বিশেষ ধরণের পারদশিতা প্রয়োজন 
হয় এরূপ ব্যক্তিদিগকে ( বথা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ) তাহার শিক্ষা লাভের 
খরচার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পারিশ্রমিক প্রদান করিতে হইবে | গ্রামে' 
ব্যক্তিগত ডিস্পেলারীগুলিতে অর্থগাহায্যের দ্বারাও সহায়ত! প্রদান করা, 
যাইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, শিল্পপতিদিগের নিকট বিশ্ববিদ্ভালয়ের ডিগ্রীর 
উপযোগিতা বৃদ্ধি করিতে হইবে | ইহা করা যাইতে পারে কলেজগুলিতে 
তত্বমূলক জ্ঞানের সহিত ব্যবহারিক ভ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিয়া। 
তৃতীয়তঃ, শিক্ষিতদিগের মন হইতে কায়িক পরিশ্রমের প্রতি বিরাগ দুর 
করিতে হইবে | চতুর্থত:, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ৫০০২ টাকা হইতে ৫০০০২ 
টাকার মত তর স্থাপন করিতে পারে এরূপ কুটার শিল্পের 
তালিকা রচনা করিতে হইবে। ইহাদিগকে প্রাথমিক পুজি এবং বিশেষ 
ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষা (vocational training) প্রদান করিতে হইবে । 
পঞ্চমতঃ, ব্যবসার খরচার আনুমানিক হিসাব করিয়া, কারখানার জায়গা 
সংগ্রহ করিয়া, ফ্যাক্টরী অঞ্চল গড়িয়া উঠে এরূপ সুযোগ সুবিধা প্রদান 
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করিয়া ( যানবাহন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদি ) সহায়তা প্রদান করা 
যাইতে পারে । 


কিছুকাল পরে পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যসরকারগুলিকে একটি 
সুপারিশের তালিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন । ইহাতে তাহারা যে সুপারিশ 
প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হইল নিম্নরূপ : (১) “শিল্পে রাষ্ট্র সাহায্য 
বিধি''র আওতায় ছোট খাটো শিল্প স্থাপনের জন্য লোককে বা সমিতিকে 
সাহায্য প্রদান করিতে হইবে । (২) যে সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রমিকের অভাব 
আছে সে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হইবে । 
(৩) সরকার এবং অন্যান্ট কর্তৃপক্ষ কুটীর শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয় 
করিয়া কুটীর শিল্প সমূহকে সক্রিয় উৎসাহ প্রদান করিবে। (৪) নগরাঞ্চল- 
গুলিতে মিউনিসিপ্যালিটি, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্তান্য 
স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাপ্তবয়স্কদিগের জন্য শিক্ষাপ্রদান কেন্দ্র 
স্বাপন করিতে উৎসাহিত করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলগুলিতে এক-শিক্ষক 
বিদ্যালয় (one teacher ৪1০০1) স্থাপন করিতে হইবে | (৫) জাতীয় 
সম্প্রসারণ কাধ্যকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে । (৬) পথ পরিবহণ 
ব্যবস্থার প্রসার ঘটাইতে হইবে । (৭) বন্তী পরিস্কারের পরিকল্পন! এবং 
নগরাঞ্চলের মধ্যে অল্প আয়ের ব্যক্তিদিগের জন্য গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা 
কাধ্যকরী করিতে হইবে ৷ (৮) বেসরকারী গৃহ নির্মাণ কাৰ্য্য উৎসাহিত 
করিতে হইবে । (৯) শরণার্থী অঞ্চলগুলির (refugee townstups) 
অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য উহাদিগকে পরিকল্পিত সাহায্য প্রদান করা 
উচিত। (১০) বেসরকারী পঁজির দ্বারা শক্তি উৎপাদনের কোন 
পরিকল্পনা হইলে উহাতে সাহায্য প্রদান করা উচিত। (১১) যে সকল 
স্থানে কেবল সরকারী প্রচেষ্টার দ্বারা কর্ম্মসুযোগের অস্তিত্ব ঘটে সেইসকল 
স্থানে কাৰ্য্য এবং শিক্ষা শিবির স্থাপন করিতে হইবে ; এই স্থানগুলি 


হইল সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা, পথ নির্মাণ কর্ধস্চী, সমবায় জমি বসতি 
কৰ্শ্মসুচী (land resettlement programme) ইত্যাদি | 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেকার সমস্য1—( Unemploy- 
ment Problem in the Second Five Year Plan ) 


দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনায় পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে গত চার পাঁচ 
বৎসরে সহর ও গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়াছে এবং 


জাতীয় ধনভাগ্ার £ দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য্যের সমস্যা ৬০৫ 


উহার পরিধিও ক্রমাগত প্রসারিত হইয়াছে। পাঁচ বৎসরে সরকারী ও 
বেসরকারী প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৪৫ লক্ষ লোকের 
কর্মসংস্থান হইয়াছে বলিয়া আশা করা যায় । এই হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, 
শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর্মসংগ্থান ধরা হয় নাই। কর্মসংস্থান 
পরিস্থিতির অবনতির প্রধান কারণ হইতেছে, যে সংখ্যক অতিরিক্ত কর্ম 
সৃষ্টি করা হইবে বলিয়া পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহ] বর্ধিত সংখ্যক 
কর্মপ্রাথীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। পরিকল্পনায় এই দিকের প্রধান প্রভাব 
গ্রামাঞ্চলের উপর পড়িয়াছিল । এই প্রচেষ্টায় যে উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল 
তাহ! কর্মবিনিয়োগের কেন্দ্রের পরিসংখ্যানের মধ্যে ধরা হয় নাই। কারণ 
ও পরিসংখ্যানে প্রধানত: সহরাঞ্চলের হিসাবই ধরা হয় । 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিন প্রকার 
কার্য সাধন করিতে হইবে | প্রথমতঃ, সহর ও গ্রামাঞ্চলে এমন বহু লোক 
রহিয়াছে যাহাদের এখনই কাজের স্থযোগ নাই । দ্বিতীয়তঃ, কর্মপ্রার্থীর 
সংখ্যা প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ হিসাবে বাড়িতেছে__ইহা একটি সমস্যা । 
তৃতীয়তঃ, গ্রামাঞ্চলে এমন বহু লোক আছে যাহারা বৎসরের সব সময় 
কাজ করার সুযোগ পায় না। আর সহরাঞ্চলে যাহারা গ্ৃহস্থালির কাজে 
নিযুক্ত থাকে তাহাদিগকে আরও কাজ করার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে । 
এই তিন সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, শুধু মোটামুটিভাবে কর্মসংস্থান 
পরিস্থিতি বিবেচনা করিলে চলিবে না, সহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল উভয় স্থানের 
কর্মসংস্থান পরিস্থিতি স্বতন্রভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । 


সম্প্রতি জাতীয় নমুনা সমীক্ষা বিভাগ সহরাঞ্চলের কর্মসংস্থান পরিস্থিতি 
সম্পর্কে যে সমীক্ষা চালাইয়াছিলেন তাহা হইতে জান! যায় যে, সহরাঞ্চলে 
২২ লক্ষ ৪০ হাজার বেকার রহিয়াছে । বেকারের সংখ্যা এবং কর্ম- 
বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলির মধ্যে মধ্যে পরিবেষিত তথ্য-_এই দুয়ের তুলনা 
করিয়া দেখিবার জন্য এই সমীক্ষা বিভাগ প্রস্তাব করিয়াছেন । এই তুলনা 
এবং ১৯৫৫ সালের শেষ কর্মবিনিয়োগ কেন্ত্রগুলিতে নূতন চাকুরী প্রার্থীর 
সংখ্যার ভিত্তিতে সহরাঞ্চলের চাকুরীপ্রারথীর সংখ্যা দাড়াইবে ২৫ লক্ষ । 
সহরাঞ্চলের কর্মপ্রাথাদের মধ্যে যাহারা নুতন আসিয়াছে তাহাদিগকে 
এই সংখ্যার সহিত ধরিতে হইবে । আগামী পাঁচ বৎসরে ইহা! ৩৮ লক্ষ 
বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। 


গ্রামাঞ্চলে বেকার ও আধা-বেকারদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা শক্ত 


৬০৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


ব্যাপার । এই সব অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুবিধা কতখানি দেওয়া হইয়াছে 
তাহ! আয় বৃদ্ধির পরিমাণ দেখিয়া স্থির করিতে হইবে | তাহা সত্বেও 
কৃষিজীবীদের কোন কোন শ্রেণীর অবস্থা, বেকার পরিস্থিতির দিক দিয়া 
সহরাঞ্চলের বেকারের মতই সমান গুরুতর | যে প্রকার তথ্য 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বল! যায় যে, গ্রামাঞ্চলের ২৮ লক্ষ লোক 
আধা-বেকার | 


দ্বিতীয় পরিকল্পনকালে নবাগত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা মোট এক কোটি 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা! হইতে সহরাঞ্চলের নবাগত ৩৮ 
লক্ষ কর্মপ্রার্থী বাদ দিলে, গ্রামাঞ্চলে ১৯৫৬-৬১ সালে নবাগত কর্মপ্রাথী 
হইবে ৬২ লক্ষ । 


যদি দ্বিতীয় পরিকল্পনীকালে বেকার সমস্যার সম্প ৰণ সমাধান করিতে 
হয় তাহ। হইলে চাকুরির সংখ্যা কতটা বাড়াইতে হইবে তাহ! এক নজরে 
নিয়ের বিবৃতি হইতে জানা যাইবে | 


সহরাঞ্চল গ্ৰামাঞ্চল মোট 
নবাগত কর্মপ্রাথাঁ ৩৮ লক্ষ ৬২ লক্ষ ১ কোটি 
বেকারদল ২৫ লক্ষ ২৮ লক্ষ ৫৩ লক্ষ 
মোট-__ ৬৩ লক্ষ ৯০ লক্ষ ১ কোটি ৫৩ লক্ষ 


বিভিন্ন রাজ্য ও ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় যে তথ্য সরবরাহ 
করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে পরিকল্পনার সাহায্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সন্তব 
হইয়াছে । 


এ সম্পর্কে নিয়ের বিবৃতি হইতে একট! ধারণা জন্মিবে_ 


আনুমানিক অতিরিক্ত কম সংস্থান 
১1 নিৰ্মাণকাৰ্য্য ২১ লক্ষ 
২। শেচ ও বিদ্যুৎ «. ২১ হাজার 
৩1 রেলওয়ে হলক্ষ ৫৩ হাজার 
৪ | অন্যান্য পরিবহন ও যোগাযোগ ১ লক্ষ ৮০ হাজার 
৫1 শিল্প ও খণিজ দ্রব্য ৮ লক্ষ 
৬। কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প ৪ লক্ষ ৬০ হাজার 
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৭ |  অরণ্যবিদ্া মৎস্য চাষ ইত্যাদি পরিকল্পনা ৪ লক্ষ ১৩ হাজার 


৮1 শিক্ষা ২ লক্ষ ৬০ হাজার 
৯। স্বাস্থ্য ১ লক্ষ ১৬ হাজার 
১০। অন্যান্ত সমাজসেবা সংস্থা ১ লক্ষ ৪২ হাজার 
১১। বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার 
১২। শিল্প ও বাণিজ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্র ২৭ লক্ষ ৩৪ হাজার 


৭৯ লক্ষ ৩ হাজার 


অধিকন্তু অতিরিক্ত সেচ-সেবিত জমির শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ জমিতে 
নূতন শ্রমিকগণ পুর্ণ সময়ের জন্য কাজের সুযোগ পাইবে | এই হিসাবমতে 
গ্রামাঞ্চলের প্রায় ১৬ লক্ষ নূতন শ্রমিক কৃষিকার্্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে । 
কিন্ত তাহা সত্বেও বেকার সমস্যার দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়ার 
প্রয়োজন থাকিবে | 


শিক্ষিত বেকার 


সাধারণ বেকার সমস্য! ছাড়া শিক্ষিত বেকারদের বিশেষ সমস্যা আছে । 
এ বিষয়ে গভীর মনোযোগ দেওয়া দরকার | এই সমস্যার গুরুত্ব নির্ধারণ 
করিয়! ইহার সমাধানের উপযুক্ত উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য 
পরিকল্পনা কমিশন এক পর্যালোচক দল গঠন করেন | এই দল তাহাদের 
রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন | এই দলটি বলিয়াছেন যে, ১৯৫৬-_-৬১ সালে 
সাড়ে পাঁচ লক্ষ শিক্ষিত বেকার ছাড়াও ম্যটি,ক্যুলেশানের চেয়ে উচ্চ শিক্ষা- 
প্রাপ্ত ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষিত ব্যক্তি কর্মপ্রার্থী হইবে । বিভিন্ন রাজ্য 
সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া পর্যালোচক দল 
স্থির করেন যে, বতমান কর্মস্চী রূপায়ণে প্রায় ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার 
লোকের কর্মসংস্থান হইবে । ক্ষুদ্র শিল্প ও সমর্বারমূলক পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা 
গঠনের পরিকল্পনাগুলিতে পর্যালোচকদল ১৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগের 
সুপারিশ করিয়াছেন | শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংঞ্কানের জন্য বিভিন্ন রাজ্য 
সরকারের আরও কয়েকটি পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য তাহারা সুপারিশ 
করিয়াছেন ; তাহার] বলিয়াছেন যে, যদি এই সব স,পারিশ কাধ্যে পরিণত 
কর! হয়, তাহ! হইলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য অতিরিক্ত ২৪ লক্ষ লোকের 
কাজের ব্যবস্থা হইবে | পর্ধ্যালোচকদের নির্টেশিত পথে আগামী বৎসরে 


৬০৮ ভারতীয় অর্থনীতি . 


কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে । শিক্ষিত বেকার সমস্যার 
আঞ্চলিক ও পেশাগত দিক স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা দরকার | সরকারী 
সাহায্য ও উৎসাহে আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে । তবে 
পেশাগত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের দীর্ঘ 
মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে | 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহৎ ও মূল শিল্পে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । 
ইহাতে কিরূপ কর্মসংস্থান সম্ভব হইবে তাহা এখনই বলা কঠিন । তবে 
আশা করা যার যে,পরিকল্পনীকালে যে পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হইবে 
বলিয়! ধর! হইয়াছে প্রয়োজন হইলে পরিপুরক বিনিয়োগের সামঞ্জস্য বিধান 
করিয়া এবং জল-বিছ্যুৎ প্রভৃতি সম্পদ ব্যবহারের নূতন কর্মস,টী রচনা 
করিয়া এবং নবগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য লইয়া তাহা বৃদ্ধি করা 
যাইতে পারিবে | 


জীবনযাত্রার মান ও ধনোৎপাদন—Standard of Living 


and Production 


Q. Discuss the relation between the standard of living 
and production in India, (B. Com. 1938). 


ভারতে জনসাধারণের জীবন যাত্রা নির্বাহের মান অতিশয় নীচু । 
জনসাধারণের অধিকাংশই খাদ্য ও পরিধেয়ের নিরবচ্ছিন্ন অভাবের মধ্যে 
জীবন যাপন করে| শুধুই যে তাঁহার! দারিদ্রের জন্য অপ্রচুর সামগ্রীর 
দ্বারা জীবন যাপন করে তাহাই নহে, তাহারা যে আয় করে তাহা যে 
ঠিক উপযুক্ত পদ্ধতিতেই ব্যয় হয় তাহারও স্থিরতা নাই-_জবশ্য তাহাদের 
শিক্ষাভাব ও অভ্ঞতাই ইহার জন্য দায়ী । জনগণের বসবাসের অবস্থাও 
অত্যন্ত অগস্তোষজনক | অপর্যাপ্ত ও অস্বাস্থ্াকর বাগস্থানের মধ্যেই 
তাহারা জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়; অল্প পরিসরের মধ্যে অত্যধিক 
জনসংখ্যার বাস নীচু জীবনযাত্রা মানের ফল ও পরিচায়ক | জীবন- 
যাত্রা নির্ববাহের মান যে শ.ধু নীচুই তাহা নহে, অদুষ্টবাদের ছারা প্রভাবিত 
জনসাধারণ ইহার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পকে” সকল সময়ে সচেষ্ট 
এমন কি সচেতনও থাকে না। 


উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইহার অবশ্যন্তাবী প্রতিক্রিয়া ঘটে । উৎপাদনের 
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উৎকর্ষ যে বহু পরিমাণে কর্্মদক্ষতার উপর নির্ভরশীল তাহা সব্বজনস্বীকৃত ; 
কিন্তু কর্মদক্ষতা যে জীবনযাত্রার মানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত তাহা 


ভারতে জনগণের জীবনযাত্রার মান নীচু বলিয়া কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি 
করিতে পারে এরূপ সামগ্রী ভোগ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না 
সুতরাং বেদনাদায়ক হইলেও ইহা সত্য যে একজন ভারতবাসীর পরিশ্রম 
করিবার ক্ষমতা উচ্চ জীবনযাত্রার মান বিশিষ্ট অন্যান্য দেশের অধিবাসী- 
দিগের তুলনায় কম। পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা কম বলিয়া উৎপাদনের 
পরিমাণও অপেক্ষাকৃত অন্ন হইয়া থাকে। জীবনযাত্রার মান নীচু বলিয়া 
সাধারণ লোক রোগে ভুগিয়া থাকে অত্যধিক ৷ পরিশ্রম করিবার ক্ষমতার 
অল্পতা ব্যতীতও ইহাও একটি বিবেচ্য বিষয় | জীবনযাত্রার মান নীচু 


গড় পরমায্‌ হইল ২৭ বৎসর ; বৎসরে ১৫ লক্ষ ম্যালেরিয়ায়, ৫ লক্ষ 
লোক যক্ষ্ায় এবং ৫৭ লক্ষ লোক অন্ঠান্ত বিবিধ রোগে সত্য বরণ করে 


অংশ যে নগণ্য নহে, তাহা! সহজেই অন্নুমেয় | ইহাতে কৃষি ও শিল্পে 
উৎপাদন প্রভুত পরিমাণে ব্যাহত হয়| 


শ্রমিকের যে দক্ষতার উপর উৎপাদনের উৎকৰ্ষ নির্ভর করে, সে দক্ষতা 
শুধু শ্রমিকের শারীরিক ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করে না, উহা শ্রমিকের 
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৬১০ ভারতীয় অর্থনীতি 
কাষি ও শিল্প-উন্নতির পারস্পর্রক নির্ভরশীভতা__ 


Mutual Interdependence of Agricultural and Industrial 
development 


৮, Show that, in India, improvements in agriculture 
and industrial development depend on each other. 


(B. A. 1950). 


যথোচিত ভারসাম্যযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিক হইতে ভারত যে 
একটি অনগ্রসর দেশ, তাহা নি£সন্দেহ | কৃষি ও শিল্পের পরিমাণের মধ্যে 
বৈষম্য তো! আছেই, পরস্ত শিল্পেও এই দেশ যেরূপ অনগ্রসর, কৃষিতেও 
ইহা সেইরূপ পশ্চাৎপদ ! কষির উন্নতিও প্রয়োজন, শিল্পের উন্নতিও 
প্রয়োজন |. কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কৃষির উন্নতি এবং শিল্পের 
উন্নতি আমাদের দেশে অতি ঘনিষ্ঠভাবেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ; 
কৃষি উন্নতি নির্ভর করে শিল্লোন্নতির উপর আবার শিল্পোন্নতিও নির্ভর করে 
কৃষি উন্নতির উপর | 


কাষির উন্নতি কিভাবে শিল্পোন্নতিৱ উপর নির্ভরশীল 


বিবিধ কারণে শিল্পোন্নতি আমাদের দেশের কৃষি উন্নতির সহাঁয়করূপে 
ক্রিয়া করিবে । (১) শিল্পে উন্নতি হইলে, অর্থাৎ অধিক শিল্প সামগ্রী 
উৎপাদনের ব্যবস্থা হইলে কাচা মালের অধিক চাহিদা! হইবে |. যে সকল 
কষিজাত সামগ্ৰী শিল্পে কাচা মালরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাদের অধিক 
চাহিদা হইবার দরুণ কষকের আয় বৃদ্ধি হইবে । কৃষক আপনার স্বার্থে 


" অধিক উৎপাদনের এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা অবলম্বনে অধিক মনোযোগী 


হইবে | (২) শিল্পের উন্নতির দ্বারা যে ধরণের কষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি তৈয়ারী 
হইবে--উহা কৃষি কাধ্যের পদ্ধতি উন্নয়নের সহায়তা করিবে। 
(৩) শিল্পের উন্নতির দ্বারা উৎকৃষ্ট গুণের সার তৈয়ারী করা এবং কৃষক- 
দিগকে উহা সরবরাহ করা সহজ হইবে । (৪) শিল্পের উন্নতির যে অংশ 
কুটার শিল্পের উন্নতির আকার ধারণ করিবে উহ! দ্বারা কৃষিদ্রীবীদিগের 
সুনিশ্চিত পাৰ্শ্বজীবিকার (By ০০০upation) ব্যবস্থা হইবে | বৎসরের 
যে সময়ে কৃষকদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে অলস সময় অতিবাহিত করিতে 
হয় সেই সময়টুকু তাহারা উপার্জনমূলক কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিতে 
পারিবে । ইহাতে কৃষকের আয় বদ্ধিত হইবে, খণগ্রস্ততা হাস পাইবে, 
জীবন ধারণের মান উন্নত হইয়া আত্মবিশ্বাস জাগিবে। (৫) শিল্পোন্নতি 


জাতীয় ধনভাগার £ দারিদ্র্য ও প্রাচুধ্যের সমস্যা ৬১১ 


সম্ভব করিবার নিমিত্ত, এবং শিল্পোন্নতির দরুণ, পরিবহন ব্যবস্থার 
(transport system) উন্নতি হইবে ; পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের ছার! 
রুষিকার্য্যও বিবিধরূপে উপকৃত হইবে । প্রধান উপকার হইবে কৃষি 
সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থার । (৬) শিল্পের উন্নতির দ্বারা চালক শক্তি 
(Power) সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিবে। গ্রামে গ্রামে কষকের 


. কুটীরের নিকট বৈহ্যুতিক শক্তি যদি সরবরাহ করা যায় তাহা হইলে অতি 


অর সময়ের মধ্যে কৃষি পদ্ধতির আমুল পরিবর্তন ঘটা কিছু বিচিত্র 
ব্যাপার হইবে না। (৭) অত্যধিক সংখ্যক লোক কৃষির দ্বারা এবং 
অত্যন্প সংখ্যক লোক শিল্পের বারা জীবিকা অঙ্জন করে। ইহাতে কৃষির 
উপর অত্যধিক এবং অহেতুক চাপ পড়ে এবং জমির খণ্ডীকরণ ও অসহবদ্ধতা 
বৃদ্ধি পায়। ভারত শিল্পোন্নত হইলে ক্রমশ:ঃই অধিক সংখ্যক লোক 
শিল্পের দ্বারা জীবিকা অজ্জন করিবে, জমির উপর অত্যধিক চাপ কমিবে 
এবং জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্দ্ধতা প্রতিরুদ্ধ হইয়া কৃষি উন্নতির পথ 
প্রশস্ত করিবে । 


শিল্পেৰ উন্নতি কিভাবে কাষি উন্নতির 
উপর নির্ভরশীল 


রুষি উন্নতি বিবিধ উপায়ে শিল্প-উন্নতির সহায়ক হইতে পারে । 
(১) পর্যাপ্ত পরিমাণ এবং সস্তা কাঁচামাল না হইলে সস্তায় শিল্প সামত্রী 
উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে না। কৃষির উন্নতি না হইলে এইরূপ 
সস্তা এবং পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ কীচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা হইতে পারে না। 
উপরস্ত শিল্প উন্নতির জন্য নিছক কীচামাল নহে__উংকষ্ট কাচাসাল 
প্রয়োজন | কৃষির উন্নতির দ্বারাই উংকষ্ট কাঁচামাল উৎপন্ন হইতে পারে । 
(২) কৃষির. উন্নতি হইলে তবেই কষকদিগের আথিক অবস্থার উন্নয়ন 
হইবে এবং তাহারা অধিক পরিমাণে শিল্প সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতা 
অজ্জ্ন করিবে | কুষককুল এবং কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির 
সংখ্যাই আমাদের দেশে অধিক | ইহাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে 
শিল্প সামগ্রীর বাজার বিস্তৃত হইবে__উহা হইবে শিল্পোন্নতির একটি 
গুরুত্বপুর্ণ সহায়ক | 

১৯৪৭ সালে মণ্টে] কংগ্রেসে (Montreux 0০ngress) প্গগনবিহারী 
লাল মেটা তাহার অভিভাষণে অনুন্নত দেশগুলির প্রয়োজন উল্লেখ করিয়া 
যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এক্ষেত্রে বিশেষ প্রাসঙ্গিক, “অনুন্নত দেশগুলি 


৬১২ ভারতীয় অর্থনীতি 


ভারসাম্যযুক্ত অর্থনীতি পাইবার জন্য চেষ্টিত। অর্থনৈতিক ক্রিয়ার বৈচিত্র 
বিধানে এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ও কর্মসংস্থানের বিকল্প ব্যবস্থার 
উন্নয়ন করিয়া জমির উপর জনসংখ্যার চাপ লাঘব করিবার জন্য তাহার! 
ইচ্ছক। কষিকাধ্যের উন্নয়ন ও বুদ্ধি সন্মত সম্প্রসারণ শিল্প উন্নয়নের 
উপর নির্ভরশীল | গ্রাম্য লোক সমষ্টির ক্রয় ক্ষমতা শিল্পোন্নয়নের দ্বার। 
বদ্ধিত হইবে, যেরূপ কৃষি উন্নয়ন শিল্প সামগ্রীর বাজার স্থষ্টি করিবে ।” 
[ Underdeveloped countries seek to achieve a balanced economy. 
They desire to diversify their economies and reduce the 
pressure of population on land by developing alternative 
sources of employment and economic pursuits. Improvement 
and rationalisation of agriculture itself is conditioned by 
industrial advance. Industrialisation would enhance the 
purchasing power of the rural population as agricultural 
development would provide markets for industrial goods.’ 
—G. L. Mehta. ] 


( 


একত্রিংশ অধ্যায় 
অর্থ নৈতিক্ত পারিকল্পনা 


Economic Planning 


অর্থনৈতিক পৱিকল্পনাৱ অৰ্থ_Meaning of Economic 
Planning 

Q. What do you ‘understand by economic planning ? 
(B. Com. 1940, °42, °47). 

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলপের ধারা আপনার গতিতে আপনি প্রবাহিত 
হইয়াছে ; পুরাতন ভাঙ্গিয়াছে নূতন গড়িয়াছে এবং এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্য 
দিয়াই সম্পদ স্থষ্টি হইয়াছে ও অর্থ নৈতিক বিবর্তন ঘটিয়াছে। এই অর্থ- 
নৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের ক্ষেত্রে না ছিল কোন সুস্পষ্ট নীতির নিয়ন্ত্রণ, 
না ছিল কোন কেন্দ্রীয় পরিচালনশক্তির নিয়ামক হস্তক্ষেপ । এই হস্তক্ষেপ 


* বিহীনতা, বা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিতে গেলে, অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের 


ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা এতাবৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব করিয়া 
আসিয়াছে । কিন্তু বর্তমান জগতে অর্থ নৈতিক উন্নতি বলিতে কি বুঝায়, 
এ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়াছে ও প্রশ্ন উঠিয়াছে। অনিয়ন্বিত অর্থ নৈতিক 
সংগঠনে সম্পদ স্য্ট হইয়াছে ইহ! সত্য--ইহাও অনস্বীকার্য যে বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কাল্পরর বাস্তব প্রয়োগের দ্বারা বর্তমান জগতে পুর্ববাপেক্ষা অনেক 
অধিক পরিমাণ ও অধিক প্রকারের সামগ্রী উৎপাদিত হইয়াছে । - কিন্ত 
আঁসল প্রশ্ন হইল, ইহাই কি সব? যে সৰ্ব্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ দেশের 
সঙ্গতি ও জনগণের শ্রম শক্তির সংমিশ্রণে উৎপাদিত হইতে পারে তাহার 
সবট,কুই কি উৎপাদিত হইয়াছে? উপরস্ত প্রশ্ন উঠে, এই যে বর্তমান 
দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের আথিক কাঠামো কোন্‌ অদৃশ্য কিন্ত অবশ্ঠন্তাবী 
ভূকম্পনে নড়িয়া উঠে, এই যে প্রাচুর্য্যের অটরোল ও সুখ সভ্ভাগের 
মধ্যে কর্ম্মহান, উপার্জনহীন ও (বা অপ্রচুর উপাজ্জনের ) বেদনার 
ক্রন্দন ও দীর্ঘশ্বাস-_ইহাঁও কি অর্থনৈতিক অগ্রগতির অচ্ছেদ্ক অংশ? 


৬১৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


ইহাও কি প্রগতিশীল অর্থনীতির অবশ্যন্তাবী ও দুরপনেয় কলঙ্ক? 
বর্তমানে ইহা সর্ববজনস্বীকৃত হইয়াছে যে আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামো 
যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা মোটেই উপভোগ্য নহে, সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ 
প্রয়োগ করিয়া বহুযুগের সঞ্চিত বহু গলদ দুরীভুত করা প্রয়োজন, 
অর্থনৈতিক সংগঠনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য আনিতে 
হইবে,__প্রত্যেক অংশের যথোচিত অনুপাতে উন্নয়ন করিতে হইবে 
অথচ সর্বাপেক্ষা! সুষ্ঠ, সমন্বয় করিতে হইবে । স্মরণ রাখা প্রয়োজন ইহা 
করিতে হইবে সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের দ্বারা__কিন্ত এই নিয়ন্ত্রণের পরিপূর্ণ 
সাফল্য আসিবে না, যদি না ইহাতে একটি সুনিদ্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে । 
অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং অর্থনৈতিক জীবনের মনোন্নয়নের জন্য এই 
যে পরিকল্পনার প্রয়োজন আধুনিক বহু রাষ্ট্রেই (কি ধনতান্ত্রিক কি 
সমাজতান্ত্রিক ) অনুভুত হইতেছে, ইহাই, অর্থনৈতিক পরিকরপন1। 
জি, ভি, এইচ্‌, কোল বলেন ইহার নীতি হইল “সেই পরিকল্পিত অর্থনীতি 
গ্রহণ করা যাহা, প্রাপ্তব্য উৎপাদনশীল সঙ্গতির পরিপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা 
এবং উপাঙ্জনের পরিকল্পিত বণ্টনের দ্বারা জনকল্যাণের সহিত সর্ববাপেক্ষা 
সামগ্তস্যপুর্ণ ভোগের মান আনয়ন করাকেই নিজ ক্রিয়াপদ্ধতির নিয়ামক 
নীতিরূপে গ্রহণ করিবে | [To resort to a form of Planned 
Economy which will take as the guiding principles of its 
activity, the full utilization of the available productive 
resources, and the planned distribution of incomes ৪০ as to 


promote the standards of consumption most consistent with 
common welfare”—G. D. H. Cole ]. 


পরিকল্পনার প্রচেষ্টা 5৮০০৫ at Planning* 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির পুর্বব হইতেই আমাদের দেশে পরিকল্পনা রচন! সুরু 


হইয়াছিল-_-বোদ্বাই পরিকল্পনা, জনগণের পরিকল্পনা, গান্ধী পরিকল্পনা 
ইত্যাদি । 


বোম্বাই পরিকল্পনা (Bombay Plan) বোশ্বাই পরিকল্পনা 


হইল পাশ্চাত্য ধরণের ধনতান্তিক পরিকল্পনা । ১৫ বৎসরের মধ্যে 


ফ*ভারতের পরিকল্পন| প্রচেষ্টার ইতিহ!সের জন্য “First Five Year 


Plan: A Critical Survey”—Edited by A, K. Banerjee 
পৃষ্ঠা ৯২--১১৫ দ্ৰষ্টব্য । 


অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ৬১৫ 


জাতীয় আয় দ্বিগুণ করিয়া জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করাই 
ইহার লক্ষ্য । কৃষি, শিল্প ( বৃহৎ শিল্প ও কুটীর শিল্প ), বাণিজ্য, পরিবহন, 
শিক্ষা, বাসস্থান_-গ্রভৃতি সকল শিল্পগত ও অর্থনৈতিক সমস্যাই ইহা 
পৰ্য্যালোচনা করিয়াছে । এই পরিকল্পনা কৃষি উৎপাদন বর্তমান অপেক্ষা 
দ্বিগুণ এবং শিল্প উৎপাদন পীঁচগুণ করিবার জন্য চোষ্টিত। প্রধানতঃ 
পুজি সামগ্রী উৎপাদন করিবার ভিত্তিমুলক শিল্প স্থাপনই ইহার লক্ষ্য 
তবে সাধারণ ভোগসামণ্রী উৎপাদনেরও ইহ! ব্যবস্থা প্রদান করে৷ 
কুটার শিল্প এবং স্বল্প পরিধির শিল্পের যথামন্তব সদ্যবহার ইহা কামনা 
করে-_-তবে এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ইহা দেয় নাই | জনসাধারণের 
জীবনযাত্রা নির্ববাহের মান উন্নয়নের জন্য, বিশেষ করিয়া গ্রাম্য অঞ্চলের 
জনগণের স্বাস্থ্ব্যবস্থা ও জলসরবরাহেরও উহা! ব্যবস্থা দিয়াছে । সহরে 
ও গ্রামে, হাসপাতাল ডিন্পেল্সারী, প্রস্থতিসদন, বিশেষ বিশেষ রোগের 
জন্য বিশেষ ধরণের হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ করা হইবে |. এই 
পরিকল্পন! অনুযায়ী মোট ব্যয় ধর! হইয়াছিল ১০,০০০ কোটি টাকা। 


জনগণের পারিকল্পনা (People’s Plৎn)_মানবেন্দ্ৰনাথ রায়ের 
নেতৃত্বে র্যাডিকেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এই পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন | 
এই পরিকল্পনার ভিত্তি হইল সমাজতান্ত্রিক নীতি । এই পরিকল্পনা রচনা- 
কারীগণ মনে, করেন যে মুনাফা লোভের দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিগত 
উদ্যোগের ভিত্তিতে উৎপাদনের পরিকল্পনা সম্ভব নহে। যে শিল্পে 
ব্যক্তিগত পুজি নিয়োগ করা হইয়াছে ন্যুনতম শতকরা ৩১ টাকা হারে 
ও পঁজি নিদিষ্ট আয় পাইবে । জমি সমেত বহু উৎপাদনের বস্তুকে 
রাষ্ট্রায়ত্ত (nationalised) করা হইবে এবং গ্রাম্য খণের পরিপুর্ণ ভাবে 
বিলোপ সাধন করা হইবে | “খাদ্য, বস্তু, আশ্রয়, শিক্ষ। এবং স্বাস্থ্য 
সম্পর্কে জনগণের মুল অভাব দশ বৎসরের মধ্যে তৃপ্ত কর!” ইহাই 
হইল এই পরিকল্পনার বাস্তব লক্ষ্য । পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ব্যয় 
হইবে ১৫,০০০ কোটি টাকা | 


গান্ধী পারিকল্পনা (Gandhian Plan) অধ্যক্ষ আঁগরওয়াল! 
এই »পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। অন্তান্ত পরিকল্পনা হইতে এই 
পরিকল্পনার মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান । মহাত্বা গান্ধীর বিশেষ অর্থ নৈতিক 
মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই ইহা রচিত হইয়াছে । কেন্দ্রীভূতভাবে 
বৃহৎ পরিধিতে রাশীকৃত উৎপাদনের ব্যবস্থা ইহা প্রদান করে না। ইহার 


৬১৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


লক্ষ্য হইল যে বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে এবং অল্প আয়তনে জনসাধারণ 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবে । গ্রামবাসীদিগের কল্যাণের উপর ইহা 
সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং সেই কারণে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
কৃষির উন্নয়ন ও কুটীর শিল্পের উন্নতির জন্য ইহা বিশেষ আগগ্রহান্বিত। 
“এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হইল ১০ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় জনগণের 
বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনের স্তরকে একটি ভিত্তিমূলক জীবন যাত্রার 
মান-এ (basic standard ০? life) উন্নীত করা” এই পরিকল্পনাকে 
কার্যযকরী করিবার জন্ত ব্যয় ধরা হইয়াছে ৩,৫০০ কোটি টাকা ( থোক ) 
এবং ২০০ কোটি টাকা ( বাষিক )। 


জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন-National Planning 


Commission 


১৯৫০ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার নূতন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনার জন্য “জাতীয় পরিকল্পনা 
কমিশন” নামে একটি নৃতন সংসদ গঠন করিয়াছেন।. কমিশন কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট সুপারিশ করিবেন--এঁ সুপারিশ কার্যকরী করিবার 
দায়িত্ব হইল কেন্দ্রীয় এবং মূলরাষ্ট্র সরকারের । পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে 
এই কমিশনের পাঁচটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল আছে-_শিল্প ব্যবসা ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থা, খাদ্য ও কৃষি, প্রাকৃতিক সঙ্গতি উন্নয়ন, বর্খস-স্থান ও সমাজ 
কল্যাণ । উপরন্ত অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে প্রতিভাবান ব্যক্ভি 
লইয়া “পরিকল্পনা কমিশন পরামর্শদাতা সংসদ” (Planning Commission 
Advisory Board) গঠন করা হইয়াছে । পরিকল্পনা কমিশনের কর্তব্য 
হইল-_দেশের বৈষয়িক পঁজিগত ও মানবিক সঙ্গতির হিসাব প্রণয়ন 
কর! জাতীয় প্রয়োজনীয় কোন সামগ্রীর স্বন্নতা থাকিলে উহা বাদ্ধিত 
করিবার উপায় নির্ধারণ করা, দেশের সম্পদের সর্ববাপেক্ষা সুষ্ঠ ও ভার- 
সাম্যযুক্ত ব্যবহারের পরিকল্পন! প্রণয়ন করা, অগ্রাধিকার বিবেচনা করিয়া 
কিরূপ ধাপে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা' হইবে তাহা ব্যক্ত কর! 
এবং প্রত্যেক ধাপ সম্পন্ন করিবার জন্য কিভাবে সঙ্গতি নিয়োগ করা 
হইবে তাহা সুপারিশ করা, কি কি বিষয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত 
করে তাহা প্রদর্শন করা এবং পরিকল্পন! সাফল্যজনকভাবে কার্যকরী 
করিবার জন্য প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে কিরূপ 
অবস্থার স্থষ্ট করিতে হইবে তাহা নির্ারণ করা, সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনাটির 
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প্রত্যেক ধাপের সাফল্যজনক কার্ধযকারিতার জন্য কিরূপ প্রক্রিয়! প্রয়োজন 
তাহা নির্ধারণ করা, পরিকল্পনাটির প্রত্যেক ধাপ কায?করী করা কিরূপ 
অগ্রসর হইতেছে তাহা মাঝে মাঝে হিসাব করা এবং এই হিসাব হইতে 
যে নীতি ও ব্যবস্থার সমন্বয় প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হইবে তাহা 


সুপারিশ করা, কমিশনে নিকট যথোচিত বলিয়া বোধ হইবে এইরূপ 
অন্তবত্রীকালীন বা সহায়ক সুপারিশ প্রদান করা । 


প্রথম পঞ্চৱা্িকী পাৱিকল্পন!—The First Five Year 
Plan 
AQ. Give a summary of the Five Year Plan as prepared 
by the Planning Commission. (B. A. 1952). How far do 
you think the emphasis placedin the Five Year Plan upon 
Agriculture and Irrigation has been correct ? (B. A. 1953 ; 
B. Com, 1953). 


১৯৫১ সালের জুলাই মাসে পরিকল্পনা কমিশন একটি খসডা 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছিলেন (Draft-Plan) | এই 
খসড়া পরিকল্পনায় তিনটি অংশ ছিল; প্রথমতঃ কমিশনের পরিকল্পনা 
সংক্রান্ত মনোভাব, দ্বিতীয়ত: খসড়া! পরিকল্পনার মূল বিষয়, তৃতীয়ত; 
নীতি এবং শাসন সংক্রান্ত সমস্যা ॥ পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার কাল 
১৯৫১-৫২ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পযন্ত নির্ধারিত হইয়াছে । 
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, সেচ ও শক্তি, যানবাহন ও যোগাযোগ, শিল্প, 
সামাজিক কল্যাণ, পুনবর্বাসন, বিবিধ__-এই সকল বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের 
আয়োজন এই খসড়া পরিকল্পনায় করা হইয়াছিল । এ সকল বিষয়ের 
জন্য সরকারের পক্ষ হইতে ১৪৯৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে ধরা 
হইয়াছিল | উহা ব্যতীত আরও ৩০০ কোটি টাক! ব্যয় করিবার প্রস্তাব 
ছিল, যদি ওর অর্থ বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারা যাইত । 

এই খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল পরিকল্পনার 
্রস্তাবগুলি সম্পর্কে জনমত যাচাই কর! এবং এ গুলিকে নানা বিচার 
বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত সংশোধনের ছারা পরিকল্পনার চুড়ান্ত রূপ 
প্রদান করাযে রূপ পরিগ্রহ করিলে পরিকল্পন। বাস্তব ধৰ্মী হইবে 
এবং জনগণের নিকট যুক্তিপঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হইবে। পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার এই চুড়ান্ত রূপ ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে পরিকল্পনা কমিশন 
প্রকাশ করিলেন । 


৬১৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


খসড়া পরিকল্পনার ন্ায়ই চুড়ান্ত পরিকল্পনার কাল নির্ঘীরিত হইয়াছে 
১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল অবধি । খসড়ায় যে সকল 
বিষয়ের (15০70) উন্নয়নের কর্্মস্ুচী ছিল চুড়ান্ত পরিকল্পনাতে সেইগুলিই 
অন্তর্ভুক্ত আছে। এইগুলির জন্য পাঁচ বৎসরে প্রায় ২০৬৯ কোটি টাকা 
ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে । এই প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া যে 
উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তাহা হইল জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা 
এবং সম্‌দ্ধতর ও বৈচিত্রাপুর্ণ জীবনের সুযোগ তাহাদের সন্মুখে তুলিয়া 
ধরা । বর্তমান পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্য উপলব্ধি হইবে, পাঁচ বৎসরের 
শেষে জাতীয় আয় শতকরা এগারো ভাগ বৃদ্ধি করিয়া এই উদ্দেশ্য 
উপলব্ধির জন্য অগ্রাধিকার বণ্টন (distribution of priority) প্রয়োজন 
কারণ সঙ্গতি কম অথচ উদ্দেশ্য ব্যাপক | বর্তমান পরিকল্পনায় সকলের 
উপর অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে কষি এবং জলসেচ ও. বছ্যৎ উৎপাদন, 
তাহার পর স্থান পাইয়াছে যানবাহন এবং যোগাযোগ, তৎপর সমাজ 
সেবা, অতঃপর শিল্প, উহা" পর পুনর্বাসন এবং সবশেষে বিবিধ বিষয় । 

মোট ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় এইভাবে বন্টিত হইবে £-_ 


কোটি লক্ষ 
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ৩৬০ ৪৩ 
জলসেচ ও বিদ্যুৎ ৫৬১ 8১ 
যানবাহন এবং যোগাযোগ ৪৯৭ ১০ 
শিল্পোন্নয়ন ১৭৩ 8 
সমাজ সেবা ৩৩৯ ৮১ 
পুনর্ববাসন ৮৫ 
বিবিধ বিষয় ৫১ ৯৯ 


মোট ব্যয়ের শতকরা ১৭৪ ভাগ হইবে প্রথম খাতে, ২৭'২ ভাগ 
হইবে দ্বিতীয় খাতে, ২৪ ভাগ হইবে তৃতীয় খাতে, ৮'৪ ভাগ চতুর্থ 
খাতে, ৪'১৬ ভাগ পঞ্চম খাতে, ৪:১ ভাগ ষষ্ঠ খাতে এবং ২*₹ ভাগ 
শেষ, অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ের জন্য । এই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত 
হইবে বিভিন্ন উৎস হইতে (১) সঞ্চয় (সরকারী এবং বেসরকারী ) 
(২) বৈদেশিক সাহায্য, ( করধার্যয এবং খণ ) এবং (৩) ঘাটতি ব্যয়। 
সঞ্চয় হইতে আসিবে ১২৫৮ কোটি টাকা ; ১৫৬ কোটি টাকার বৈদেশিক 
সাহায্য পুর্বেরবই পাওয়া গিয়াছে । অবশিষ্ট ৬৫৫ কোটি টাকার ফাঁক 
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পুরণ করা হইবে অনধিক ২৯০ কোটি টাকার মতন ঘাটতি ব্যয় 
(deficit financing) করিয়া এবং আরও বৈদেশিক সাহায্য লইয়া । 
বৈদেশিক সাহায্য যদি না পাওয়া যায় তবে দেশাভ্যন্তরে অধিকতর কর 
আদায় এবং খণ সংগ্রহ করিতে হইবে । 


ক্কাষির ক্ষেত্রে কষিজাত ফসল এবং আনুষঙ্গিক বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন 
বৃদ্ধি করিবার জন্য পররিকল্পন। কমিশন ব্যাপক পরিকল্পনা করিয়াছেন | 
খাদ্য দ্রব্য এবং নগদ শস্য উভয়ের ক্ষেত্রেই আমাদের প্রচুর ঘাটতি । এই 
ঘাটতি যথাসম্ভব পুরণের জন্য কমিশন বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনের তাগ 
(Target of production) স্থির করিয়াছেন । এই পাঁচ বৎসরে খাদ্যশস্য, 
তুলা, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে যথাক্রমে খতকরা ১৪, ২৪, 
৬৩, ১২, ৮ ভাগ । কমিশন বলিয়াছেন যে কষিগত এই পরিকল্পনার 
সাফল্যের জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখিতে রেশনিং, শস্য সংগ্রহ এবং 
ন্যুনতম আমদানী এই তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে সুনিদ্দিষ্ট খাদ্য নীতি 
অনুসরণ করিতে হইবে। কমিশন ভুমি নীতির প্রশ্ন বিবেচনা করিয়াছেন | 
এ অম্পর্কে তাহাদের সুপারিশগুলি হইল-একজন ব্যক্তি কতখানি জমি 
রাখিতে পারে তাহার উদ্দতম সীমা নির্ধারণ করা, যে সকল বড় মালিক 
নিজে চাষ করে তাহাদিগকে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদান করা, 
চাষের কাজে যাহাতে একটি দক্ষতার মান (Standard of efficiency) 
বজায় থাকে যেই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা এবং ছোট ও মাঝারী 
মালিকদের চাষের সমবায় ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা । সমবায় 
কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায় ক্রিয়াকলাপ শুধুই যে জমির বিভাজন 
প্রতিরোধ করিবে এবং ছোট ও মাঝারী কৃষকদের উপকার সাধন করিবে . 
তাহাই নহে,_-উহা গ্রামের সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন 
উন্নততর করিতব। পরিকল্পনা কমিশন আরও সুপারিশ করিয়াছেন যে 
চাষের কার্্যের জন্য ১০০ কোটি টাক! স্বল্প মেয়াদী, ২৫ কোটি টাকা 
মধ্য মেয়াদী এবং ৫ কোটি টাকা দীর্ঘ মেয়াদী খণ সরধরাহ করা 
হউক ৷ কৃষি সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কমিশন একাধিক 
সুপারিশ করিয়ছেন-__““কৃষি দ্রব্য বিক্রয় বিধি”, গুদাম নির্মাণ, গুণবিভাগ 
(grading) | মৃত্তিকা রক্ষণের প্রয়োজনও কমিশন বিশেষ ভাবেই উল্লেখ 


করিয়াছেন | 
আমাদের দেশে মোট আবাদী জমির মাত্র শতকরা আঠারো ভাগে 


৬২০ ্‌ ভারতীয় অর্থনীতি 


€সেচ ব্যবস্থা আছে, নদী সমূহের মোট যত জলপ্রবাহ তাহার শতকরা 
৫'৬ ভাগ মাত্র সেচ কার্যের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, বাকী সমুদ্রে পড়িয়া 
নষ্ট হইতেছে । এই জন্যই ছোট খাটো বহু সেচ পরিকল্পনার সহিত 
কয়েকট। বিরাট পরিকল্পনাও গৃহীত হইয়াছে । এইগুলি নদী উপত্যকা 
পরিকল্পনা (River valley projects) ; ইহাদের সহিত জল বিদ্যুৎ 
(Hydro-Electricity) উৎপাদনেরও আয়োজন করা হইয়াছে । কতিপয় 
বৃহৎ নদী উপত্যকা পরিকল্পনা পুর্বব হইতেই গৃহীত হইয়াছিল__এইগুলি 
বহুমুখী পরিকল্পনা (multi-purpose projects) ; এইরূপ যে সকল 
কাধ্যে মোটা টাকা খরচা হইয়| গিয়াছে (১৯৫১ সালে ইহাদের জন্ত 
১৫৩ কোটি টাক! ব্যয় হইয়া গিয়াছিল ) সেইগুলি পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনার 
কালে শেষ করিতে হইবে । আরব্ধ পরিকপ্পনাগুলি শেষ করিবার উপরেই 
অধিক জোর দেওয়ায় মতন জলসেচ স্কীম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় কমই 
অন্তর্ভুক্ত কর! হইয়াছে। নূতন স্কীমের মধ্যে পাঁচটা স্কীম বাবৎ ৪০ কোটি 
টাক! মাত্র বরাদ্দ হইয়াছে কিন্তু চল্তি স্বীমগুলির জন্য পাঁচ বৎসরে 
৫১৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে । আরন্ধ স্কীমগুলি শেষ হইলে 
পাচ বৎসরের শেষে ৮৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে এবং 
১১ লক্ষ কিলওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে | উপযুক্ত ক্ষেত্রে ছোট ছোট 
সেঢকাধ্যও অনেক উপকার প্রদান করে, সেই কারণে ছোট সেচকার্য্যের 
নিমিত্তও কর্ণাস্থচী প্রণীত হইয়াছে । পাঁচ বৎসরে ইহাদের জন্য ৪৭ 
কোটি টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে, ইহ! ছাড়া আরও কয়েকটি মাঝারি এবং 
ছোট সেচ পরিকল্পনায় ৩০ কোটি ব্যয় হইবে । 


শিল্লোন্লাতিকে পরে স্থান দিলেও দেশের অর্থনীতিতে উহার 
প্রয়োজন কমিশন যে ভাষায় আলোচন! করিয়াছেন তাহার উপর নূতন কিছু 
বলিবার কাহারো অবকাশ নাই । শিল্পোনয়ন সম্পর্কে প্রধান সমস্যা হইল 
যে প্রথম হইতেই আমাদের দেশের শিল্প সঙ্গতি ভোগ সামগ্রী উৎপাদনেই 
প্রযুক্ত হইয়াছে কিন্তু উৎপাদক সামগ্রী উৎপাদনের আয়োজন করিতে 
হইবে | দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের রুত্রিম পরিস্থিতিতে বিক্ষিণ্ড ভাবে শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে, এইগুলিকে স্থায়ী ভিত্তিতে বীঁচাইয়৷ রাখিতে হইবে । তৃতীয়ত, 
স্থায়ী পঁজির নৃতনী করণ (৪enew৭l) এবং ক্ষয়-ক্ষতি পুরণ করিতে 
হইবে | এই সমস্যার সমাধানের ছারা সরকারী এবং বেসরকারী উভয় 
প্রকার প্রচেষ্টাই করা হইবে । কতকগুলি শিল্পে বর্তমান উৎপাদল শক্তির 
পরিপুর্ণ ব্যবহার করা হইবে, কতকগুলির উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ 


অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ৬২১ 


করা হইবে, কতকগুলি অসমাপ্ত শিল্পের স্থাপন সমাপ্ত করা হইবে এবং 
শিল্প কাঠামোকে বলিষ্ঠতা প্রদান করে এরূপ কিছু কিছু নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত 
হইবে । কিন্ত শিল্প সম্প্রসারণের প্রধান দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে 
বেসরকারী বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ( Private enterprise ) উপর | 
সরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগ হইবে কতিপয় মুল শিল্পের ক্ষেত্রে । কেন্দ্রীয় 
এবং রাজ্য সরকার সমূহের শিল্প প্রচেষ্টায় ৯৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে ; 
উহা ব্যতীত আরও ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে ভিত্তিমুলক শিল্পের এবং 
সহায়ক যানবাহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য । ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে 
ব্যয় ধর! হইয়াছে ২৩৩ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ হইবে 
উৎপাদক বস্তু উৎপাদনের জন্য এবং ২০ ভাগ হইবে ভোগ বস্তু 
উৎপাদনের জন্ত। শিল্প পরিচালকদের প্রতিনিধিদের সহিত পরামশ' 
করিয়া পরিকল্পনা কমিশন ৪২টি শিল্প সম্পর্কে উন্নয়নের কর্মসূচী রচনা 
করিয়াছেন | শুধু বড় সুসংগঠিত কারখানা শিল্পই নহে, গ্রাম্য কুটীর 
শিল্প এবং অন্যান্য ছোটখাটো! শিল্পের সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও কমিশন 
প্রদান করিয়াছেন | বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতার কুফল দুর করিবার জন্য 
কুটীরশিল্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে একটি সাধারণ উৎপাদনের কর্মসুচী 
( Common production programme ) রচনার জুপারিশ করা 
হইয়াছে । 

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যানবান এবং যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনাও কমিশন প্রদান করিয়া ইহার জন্য তাহারা 
৪৯৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরিয়াছেন। ইহার মধ্যে সর্ববাধিক 
ব্যয় হইবে রেলপথের প্ত-_প্রায় ৪০০ কোটি টাকা । জাহাজী পরিবহনের 
উন্নতির জন্য উপকূল এবং দর সমুদ্রে এদেশের জাহাজের বহন ক্ষমতা 
পাঁচ বৎসরে ৬ লক্ষ টনে বদ্ধিত করা হইবে | পাঁচটি প্রধান বন্দরের 
আধুনিকীকরণ ( Modernisation ) করা হইবে । পথ সম্পর্কে স্থির 
হইয়াছে-_যে নিন্দীয়মাণ জাতীয় রাজপথগুলি শেষ করা হইবে, ৪৫০ 
মাইল দীর্ঘ নূতন পথ নিন্সিত হইবে এবং ২২০০ মাইল দীর্ঘ পথের 
উন্নতি সাধন করা হইবে । কমিশন বিমান পরিবহন কোম্পানীগুলির 
একী-করণ (unif০a৮i০॥) সুপারিশ করিয়াছেন এবং উহার ভন্য ৯৫ 
কোটি টাকার ব্যয়ের হিসাব ধরিয়াছেন। ডাক ও তার বিভাগ এবং 
টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কমিশন একাধিক সুপারিশ করিয়াছেন । 


বৈদেশিক বাণিজ7 সম্পর্কে কমিশন বলিয়াছেন যে বাণিজ্যনীতির 


৬২২ ভারতীয় অর্থনীতি 


কতিপয় নিদিষ্ট লক্ষ্য থাকিবে-_পরিকল্পিত উৎপাদন এবং ভোগ, অধিক 
রপ্তানী, বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গতির মধ্যে বাণিজ্য ঘাট্তিকে সীমাবদ্ধ রাখা, 
মূলনীতি ও ফিস-ক্যাল নীতির সহিত রপ্তানী আমদানী গঠনের সামঞ্জস্য 
বিধান এবং বাণিজ্য নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা । পাঁচ বৎসরের 
শেষে ১৯৪৮-৪৯ সালের তুলনায় রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে শতকরা ৩০ ভাগ 
এবং আমদানী বৃদ্ধি পাইবে শতকরা ৩ ভাগ--এরূপ পরিকল্পনা করা 
হইয়াছে । 


পরিকল্পনা কমিশন ছুইদিক হইতে শ্রমিক জীবনের সমস্যার 


সন্মুখীন হইবার পক্ষপাতী-শ্রমিকদিগের কল্যাণ এবং দেশের অর্থ নৈতিক ' 


অগ্রগতি | খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয় সম্পর্কে তাহাদের অভাব মিট।ইতে 
হইবে, তাহার উপরেও তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার উত্তম ব্যবস্থা, সামাজিক 
নিরাপত্তা, শিক্ষা ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা, প্রভৃতি প্রয়োজন । শ্রমিক 
দের স্বার্থ রক্ষার বহু আইন পুর্ব হইতেই প্রচলিত আছে তবে আরও 
অগ্রসর হইবার জন্য ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে । ইহা ব্যতীত 
গ্ৃহনিশ্মাণ এবং ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে । 


কর্ম সংস্কান (ployment) বৃদ্ধি পরিকল্পনার অগ্ঠতম উদ্দেশ্য । 
গ্রামে কর্শা সংস্থান বাড়িবে বড় ও ছোট সেচকার্ধ্যের দ্বারা, পতিত জমি 
উদ্ধারের বৃহৎ পরিকল্পনার দ্বারা এবং গ্রাম্য শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং 
প্রসারের দ্বারা; সহরাঞ্চলে কর্ম্ম সংস্থান বাড়িবে ব্‌ হৎ শিল্পগুলির প্রসার 
এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা । প্রতি বৎসর কর্ম্ম সংস্থান বাড়িবে 
শিল্পে ৪ লক্ষ, ব্বহৎ সেচ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনায় ৭২ লক্ষ, কৃষিতে ২৩ লক্ষ 
গৃহনিশ্মাণ এবং অন্যান্য নিশ্মাণ কার্যে ১ লক্ষ, পথ নির্মাণ এবং উন্নয়নে 
২ লক্ষ এবং কুটার শিল্পে ২০ লক্ষ, অন্যান্ত আনুসঙ্গিক কতিপয় ক্ষেত্রেও 
কৰ্ম্ম সংস্থান বাড়িবে কিন্ত ঠিক কত তাহার অনুমান করা সম্ভব নহে। 
শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধনের জন্যও কমিশন একাধিক মূল্যবান সুপারিশ 
করিয়াছেন । 


শিক্ষার বিশ্ুতি এবং স্বাস্ক্যেৱ উন্নতির ব্যবস্থা না করিলে 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনও পরিকল্পনা সার্থক হইতে পারে না। সমাজ 
কল্যাণের জন্য যত টাকা খরচ হইবে তাহার মধ্যে শতকরা ৪৬ ভাগ 
অর্থাৎ প্রায় ১৫৫ কোটি টাকা খরচ হইবে শিক্ষার জন্ । স্বাস্থারক্ষা 
ব্যবস্থার জন্য মোট প্রায় ৯৮ কোটি টাকা ব্যয় ধর! হইয়াছে। 
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অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ৬২৩ 


সর্ববশেষে পরিকল্পনা কমিশন সুস্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন যে পরিকল্পনার 
সাফল্যের জন্ত শাসন কাৰ্য্যে দক্ষতা এবং সততা একান্তভাবে অপরিহাধ্য 
এবং এ উদ্দেশ্যে তাহারা একাধিক বাস্তবধন্মী সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন । 
শাসন কাধ্যের মধ্য হইতে সর্বব প্রধত্বে দুনীতির উচ্ছেদ করিতেই হইবে 
এবং উহার প্রধান প্রতিষেধক হইবে দক্ষতা । অধিকন্ত পরিকল্পনার 
সাফল্যের জন্য জনগণের সহযোগিতা লাভ করিতে হইবে এবং সুর 
জনমত গঠন করিতে হইবে ; সকল দলাদলি অতিক্রম করিয়াই এই গণ 
সহযোগিতা অর্জনের চেষ্টা করা প্রয়োজন । 


প্রথম পঞ্চবাধিকী পারিকল্পনার ফলাফল-_-৮৮০৪৩৪ 
(or Results) of the First Five Year Plan 


প্রথম পঞ্চবাখিকী পরিকল্পনায় জলবিদ্যুৎ ও সেচ সমেত কুষির উপরেই 
সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল । ১৯৫৩-৫৪ সালে, স্ুচক 
সংখ্যার (index member) হিসাবে কাষিগত উত্পাদন ১১৪১ 
বিন্দুতে উিত হইয়াছিল এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে কৃষি উৎপাদনের সুচক 
সংখ্যা বিন্দু হইল প্রায় ১১৪ | এই শেষ সালে খাদ্য শস্যের উৎপাদন 
হইয়াছিল ৬৫৮ নিষুত (10110) টন | ইহা! পুর্বব বৎসরের অপেক্ষা 
সামান্য কম হইলেও প্রথম পরিকল্পনার উৎপাদন তাগ (target of produc- 
67০) অপেক্ষা ৪ নিযুত টন অধিক। খাদ্যশস্য উৎপ্/দনের এই সন্তোষজনক 
উন্নতি ঘটায় খাদ্বশস্ত সম্পর্ক সরকারী নিয়ন্ত্রণের শেষ অংশটুকুরও ১৯৫৫ 
সালের মার্চ মাসে অবসান ঘটানো হইয়াছে | এ মাসের ১৮ই তারিখে 
গমের অন্তঃ-আঞ্চলিক চলাচলের উপর (inter-zonal movement) হইতে 
বাধা নিষেধ অপসারণ করা হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালের ক্ৃষি-উৎপাদন 
বিশেষ সন্তোষ জনক হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। উত্তর ভারতে বন্যা 
এবং দক্ষিণ ভারতে বাত্যা না হইলে কৃষি উৎপাদন আরও অধিক হইত। 
১৯৫৪-৫৫ সালে বাণিজ্য ফসলের (commercial crops) উৎপাদনেও 
যথেষ্ট উন্নতি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার তাগ্‌ 
উৎপাদন অপেক্ষা তৈলবীজের (০৪০৭৪) উৎপাদন হইয়াছে ৪ নিয়ুত টন 
বেশী ; উহার উৎপাদন হইয়াছে ৫৯ নিয়ুত টন। তুলার উৎপাদন 
হইয়াছে তাগ্‌ অপেক্ষা ১ লক্ষ গাঁইট বেশী; উহার উৎপাদনের পরিমাণ 
৪৩ নিয়ুত গাইট। চিনির উৎপাদন হইয়াছে ১৫'৯ লক্ষ টন; 
১৯৫৩-৫৪ সোল উহার উৎপাদন হইয়াছিল ১০০১ লক্ষ টন। ১৯৫৫ 


৬২৪ ভারতীয় অর্থনীতি 


সালে পাটের উৎপাদন পুর্বব বৎসরের তুলনায় ১২ লক্ষ গাইট অধিক 
হইয়াছে । 


খসডা দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন 
যে প্রথম পরিকল্পনা কালে বিভিন্ন কৃষি সামঞ্জীর উৎপাদন নিম্নরূপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে £ 


সামগ্রী প্রথম পরিকল্পনার ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৯৫৫-৫৬ সালের 

সময়ে উৎপাদন উৎপাদন অনুমিত উৎপাদন 
শস্য (নিযুত টন) ৪৬০ ৫৫৩ ৪৫+০ 
ডাল (১৮ » ) ৮*০ ১০৫ ১০*০ 
প্রধান তৈলবীজ (,, ১) ৫১ ৬৯ Ce 
“গুড় ( 5 55d) ৫৬ C৫ ৫৮ 
তুলা (নিয়ত গাইট ) ২৯ ৪-৩ ৪২ 
পাঁট ( 3? 29 ) ৩৩ ৯ ৪০ 


কমিশন আরও বলিয়াছেন যে এ্যামোনিয়াম সালফেটের ব্যবহারের 
বৃদ্ধি দ্বারা কৃষির উন্নতি সুচিত হয়; উহার ব্যবহার প্রথম পরিকল্পনার 
কালে ২,৭৫,০০০ টন হইতে ৬,১০,০০০ টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ২৩ 
একরেরও অধিক জমি উদ্ধার (2৪০115164) করা৷ হইয়াছে এবং ৫০ 
লক্ষ একর জমি “জমি উন্নয়ন ব্যবস্থার" দ্বারা উন্নত কর! হইয়াছে। 
যে পরিমাণ জমিতে ফসল ফলানে হইয়াছে তাহার আয়তন ৩২ কোটি 
৬০ লক্ষ একর হইতে ৩৫ কোটি একরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্যশস্য 
চাষের এলাকা ২৫ কোটি ৭০ লক্ষ একর হইতে ২৭ কোটি একরে 
এবং বাণিজ্য ফসলের এলাকা, ৪ কোটি ৯০ লক্ষ একর হইতে ৬ কোটি 
একরে পরিণত হইয়াছে । অন্তান্ত ফসলের এলাকা ২ কোটি একরেই 
থাকিয়া! গিয়াছে । 


সেচকার্ধ্য এবং বিদ্যুৎ শক্তি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হইয়াছে 
তাহার কিছুটা আভাসও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্য হইতে পাওয়] যায় । 
ছোট কার্ধ্যের আওতায় ১ কোটি একর বাড়তি জমি আন! হইয়াছে । 
এই পাঁচ বৎসরে সর্বসাকুল্যে ১ কোটি ৭০ লক্ষ একর জমিতে নুতন 
জল সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে । বিদ্যুশক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে ২৩ 
লক্ষ কিলওয়াট হইতে ৩৪ লক্ষ কিলওয়াটে । 


অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ৬২৫ 


{ জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য্য এবং সমষ্টি উন্নয়ন 


পারিকল্পনার ৪ অনেকটা অগ্রগতি হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়া 
থাকে। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় 
সম্প্রসারণ সংস্থার কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে 
প্রথম পরিকল্পনার লক্ষে পৌছাইবার উদ্দেশ্যে উহার পর হইতে 
সবে; মধ্যে কয়েকটি অতিরিক্ত পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে । 
প্রায় ৮ কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত ১,২৩,০০০ উন্নয়ন গ্রাম লইয়া ১২০০. 
ব্লকের কাধ্য চলিতেছে। এই ব্লকগুলির ৭০০টি সমাজ উন্নয়ন, 
পরিকল্পনার অন্তর্ভু ্ত। 


শিল্প উত্পাদনেরর__ক্ষেত্রেও বহ বিষয়ে প্রভূত উন্নতি দেখিতে 
পাওয়া গিয়াছে । ১৯৫১ সালকে শিল্পোৎপাদনের সুচক সংখ্যার ভিত্তি- 
বৎসর ধরিয়া হিসাব করা হইয়াছে যে ১৯৫৪ সালের শিল্পোৎপাদন ছিল 
১১২৯ কিন্তু ১৯৫৫ সালের প্রথম ১০ মাসেই উহা! ১২৫৭-এ পরিণত 
হইয়াছিল । প্রায় কল বড় শিল্পগুলির ক্ষেত্রেই এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। 
১৯৫৫ সালে তৈয়ারী ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছে ১:২৬ নিয়ুত টন-_১৯৫৪ 
সাল অপেক্ষা ইহা অধিক ; ১৯৫৪ সালে উহার উৎপাদন ছিল ১'২৪৩ 
টন। কাপড়ের কলে বস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছে ৫,০৪৭ নিয়ুত গজ-_ 
১৯৫৪ সালের উৎপাদন অপেক্ষা ইহা ৮৯ নিয়ুত গজ বেশী। প্রথম 
পরিকল্পনার তাগ্‌ অপেক্ষা উহা ৩৮৭ নিযুত গজ বেশী। তীতবস্ত্ 
১৯৫৫ সালে উৎপাদিত হইয়াছে ১৪৫০ নিযুত গজ-_ স্বাধীনতার পরে ইহা 
অপেক্ষা অধিক বস্তু উৎপাদিত হয় নাই । সিমেন্ট উৎপাদিত হইয়াছে ৪'৫ 
নিযুত টন-_ স্বাধীনতার পর ইহাই সর্ববাপেক্ষা অধিক উৎপাদন । পাট 
শিল্প, রসায়ণ শিল্প এবং কাগজ শিল্পেও সন্তোষজনক উৎপাদন হইয়াছে । 
১৯৫৪ সালের শেষে পাটজাত সামভ্রী (jute manufactures) উৎপাদিত 
হইয়াছিল ৯ লক্ষ ২৭ হাজার টন ; রসায়ণ শিল্পের মধ্যে উৎপাদন হইয়াছে 
সালফিউরিক গ্যাসিড ১,৪৮,৮১২ টন, কষ্টক সোডা ২৯,১৪৮ টন, 
সোডা এ্যাশ__৪৮১২৮৮ টন; তরল ক্লোরিণ ৯৭৮০ টন, জুপারকসফেট = 
১,০৪,৬৮৮ টন, এ্যামোনিয়াম সালফেট--৩,৪০,২২৪ টন; কাগজ উৎপাদন 
হইয়াছে ১,৪৫,৩২৮ টন। বিভিন্ন প্রকারের রসায়ণ উৎপাদনের প্রচেষ্টা 
ব্যাপক ভাবে. প্রসারিত হইতেছে । বাগাসি (Bagasse) হইতে কাগজ 
এবং কাগজের মণ্ড (১৪12) উৎপাদনের পরীক্ষা কর! হইতেছে । মেসিন- 
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টুল উৎপাদন শিল্পের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার জন্য এবং 
উহার জ্রত সম্প্রসারণের জন্য একটি বিশেষ কমিটী নিয়োগ করা হইয়াছে । 

_ জাতীর শিল্পোনয়ন কর্পোরেশন (National Industrial Development 
Corporation) অনেকগুলি শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে লইয়াছে। এই 
সকল পরিকল্পনা ভারী যস্ত্রোপাদক শিল্পের ভিত্তি রচন| করিবে । 


সরকারী শিল্পক্ষেত্রেও নিরোৎপাদনের যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত 
হুইয়াছে ৷ সিন্দ্ির সার উৎপাদনের ফ্যাক্টরীতে ১৯৫৫ সালে এ্যামোনিয়াম 
সালফেট উৎপাদিত হইয়াছিল ৩,২২,০০০ টন-_প্রথম পরিকল্পনার তাগ্‌ 
অপেক্ষাও ইহা অধিক । হিন্দুস্থান কেবলু ফ্যাক্টরী ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে উৎপাদন শুরু করিয়াছে এবং ১৯৫৬ সালেই উহার উৎপাদন তাগ 
( বৎসরে ৪৭০ মাইল কেবল) অতিক্রম করিতে পারিবে বলিয়। আশা 
করা গিয়াছে । পেনিসিলিন ফ্যাক্টরী ১৯৫৪ সালে উৎপাদন শুরু 
করিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই উহার উৎপাদন তাগ_( ৪:৮ নিযুত ইউনিট ) 
অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালোরে মেশিন টুল ফ্যাক্টরী এবং 
পেরামবুরে রেল্‌-এর যাত্রীকামরা নির্মাণ ফ্যাক্টরী উৎপাদন শুরু করিয়াছে । 
দিল্লীর ডিডিটি ফ্যাক্টরী ১৯৫৫ সালেই প্রথম উৎপাদন আরম্ভ করিয়াছে! 


কৃষি, শিক্ষা, জলসেচ এবং বিছ্যুৎ শক্তির উন্নতির সহিত পরিবহণ 

8 উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে। রেলপথের ক্ষেত্রে প্রথম 
পরিকল্পনার কালে রেলপথ বৃদ্ধি অপেক্ষা অধিক প্রচেষ্টা করা হইয়াছে 
পুনরুজ্জীবন, আধুনিকীকরণ এবং নুতন উদ্তত প্রয়োজন মিটাইবার কার্ধো 
(rehabilitation, modernisation and meeting needs as they 
2৮056) | প্রথম পরিকল্পনার প্রারপ্তে ভারতের রেলপথগুলির ৮২০৯টি এপ্জিন, 
১৯২২৫টি যাত্রী কামর! এবং ২,২২১৪৪১টি ওয়াগণ ছিল ; প্রথম পরি- 
কল্পনার শেষে আরও ১৬০৯টি এপ্রিন, ৪৮৩৭ যাত্র কামরা! এবং ৬১,৭৭৩টি 
ওয়াগন সংগ্রহ কর! হইবে আশ! করা হয়। ৩৮০ মাইল নুতন লাইন 
স্থাপিত হইয়াছে, ৪৩০ মাইল তুলিয়া ফেলা লাইন পুনরায় স্থাপন হইয়াছে, 
৪৬ মাইল সক্কীর্ণ গেজকে চওড়া গেজে পরিণত কর! হইয়াছে । চিত্তরগ্ন 
এন্লিন নিৰ্শ্মাণ কারখানায় ৩৩২টি এঞ্জিন তৈয়ারী হইয়াছে এবং পেরামবুরে 
যাত্রী কামরা নির্শ্মাণ কারখানায় ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে উৎপাদনের 
কাৰ্য্য সুরু হইয়াছে । পথ নির্মাণ ক্ষেত্রে ৬০০০ মাইল নূতন পাকা করা 
নাস্তা তৈয়ারী (new surfaced roads) এবং ৯০১০০০ মাইল নিয়ধরণের 
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রাস্তা শেষ হইবে। জাতীয় সরকারের জাতীয় রাজপথের (national 
highway) কশ্মস্ুচীতে ৬৪০ মাইল সংযোগ সাধক পথ (missing link ) 
ও ৪০টি বড় সেতু নিপ্পিত হইয়াছে এবং ২৫০০ মাইল পথ উন্নত করা 
হইয়াছে । বেসরকারী প্রচেষ্টায় পথ পরিবহণে *সম্প্রশারণের দরুণ 
অনেক গ্রামাঞ্চল সহরাঞ্চলের সহিত এবং সহরাঞ্চলগুলি গ্রামাঞ্চলের সহিত 
সংযুক্ত হইয়ছে। তবে জাহাজী পরিবহনের ক্ষেত্রে বিশেষ ঠিক কতখানি 
অগ্রগতি হইয়াছে তাহার সঠিক তথ্য জানা যায় নাই ; পরিকল্পনা কমিশন 
আশ! করিয়াছেন প্রথম পরিকল্পনার তাগে পৌছানো সম্ভব হইবে । বিমান 
চলাচলের ক্ষেত্রে অনেকগুলি নূতন কার্য্য হইয়াছে ; নয়টি নূতন বিমান 
ঘাঁটি নিশ্সিত হইয়াছে এবং একাধিক পুরাতন বিমান ঘাঁটির উন্নয়ন সাধন 
হইয়াছে । ভারতীয় এয়ার লাইন্স কর্পোরেশনের মোট বিমান পথ 
হইল ১৫,২০৯ মাইল এবং এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টার ন্যাশানাল ১৫টি বাহিরের 
দেশের সহিত যোগসাধন করিয়াছে এবং ১৬,৬৭৩ মাইল দীর্ঘ বিমান 
পথে কাধ্য প্রসারিত করা হইয়াছে । 


স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি কল7াণ মূলক কার্যে ৪ কিছুটা অগ্রগতি 
হইয়াছে । ১৯৫১ সালে দেশের মধ্যে চিকিৎসাকেন্দ্র ছিল ৮,৬০০ এবং 
উহাতে শয্যা ছিল ১,১৩,০০০ ; ১৯৫৫-৫৬ সালে উহাদের সংখ্যা 
যথাক্রমে ১০,০০০ এবং ১,২৫,০০০ হইয়াছে বলিয়া অন্থমান করা 
হইয়াছে । ১৯৫১ হইতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ১৫ লক্ষ গৃহ নির্মাণ 
হইয়াছে বলিয়া হিসাব করা হয়। অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের 
জন্য রাজ্য সরকারদিগের দ্বারা ১১ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে__ইহ1 ছাড়াও 
শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক ৩'৪ কোটি টাকা অনুন্নত শ্রেণীর ছাওদিগকে বৃত্তি 
স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে । এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্তও ৩'৬ 
কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে ঃ উপজাতি এবং তপশীলী জাতির দৈনন্দিন 
জীবনে প্রধান অঙ্গুবিধা হইল পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব । এই 
অস্গুবিধা দূরীকরণের জন্য প্রথম পরিকল্পনা কালে উহাদের ভন্ ১০,০০০ 
কুপ খনন করা হইয়াছে । শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনা কালের 
শেষে ৬-১১ বৎসরের বালক বালিকাদিগের দন্ত প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধা 
আরও ৫০ শতাংশ ছাত্র ছাত্রদিগের জন্য প্রপারিত হইয়া যাইবে । 
১১-১৪ বৎসরের বালক বালিকাদিগের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ 
যাহারা পাইয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা ১৪ হইতে ১৭ শতাংশে বৃদ্ধি 
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পাইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব-উদেশ্ট মুলক বিদ্যালয় স্থাপনের 
আয়োজন করা হইয়াছে__প্রথম পরিকল্পনা কালে এইরূপ ২৫০টি 
বিলি স্থাপন করা হইয়াছে । উপরস্ত মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম 
পরিকল্পনার শেষে শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের (trained teachers) সংখ্যা 
মোট শিক্ষক সংখ্যার ৬০ শতাংশে পরিণত হইয়াছে । উচ্চ শিক্ষার 
ক্ষেত্রে, এই পাঁচ বৎসরে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলিতে ছাত্রের সংখ্য!) 
8,২০,০০০ হইতে ৭,২০,০০০ এ পরিণত হইয়াছে । ইন্ভাতে অনেক 
অপচয় ঘটতেছে ! এই অপচয় নিবারণের জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে 
ও কলেজ গুলিতে শিক্ষার মান উন্নত করিবার জন্য “বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ 
মঞ্জরী কমিশন'’ (University Grants Commission) কর্তৃক একাধিক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে । 


গুরুতে পরিবর্তন Shift in the Emphasis 


প্রথম পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনায় জলসেচ ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা 
সমেত কৃষির উপরেই সর্ববাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। কৃষি 
প্রধান দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম ধাপে কৃমির উন্নতিই যে 
সর্বাপেক্ষা! প্রয়োজন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই | কিন্ত দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনার কালে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব কুষির উপরেই রাখিয়া দেওয়া 
হইবে, না অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অন্ত কোন ক্ষেত্রে উহ! সরাইয়া লওয়া 
হইবে, তাহ! চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে | 


বস্তুতঃ পক্ষে কৃষির উপর এক্ষণে আর সর্ববাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করা 
চলে না; উন্নয়নের সঙ্গতি এক্ষণে সর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কৃষি 
কাধ্যেই প্রয়োগ করা সম্ভব নহে | ইহার কারণ গত পাঁচ বৎসরে কষি 
কার্য্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ ঘটিয়াছে এবং কোন কোন ফসলের ক্ষেত্রে প্রথম 
পরিকল্পনার তাগ অপেক্ষাও অধিক উৎপাদন হইয়াছে । (উপরে কৃষির 
ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতি দ্রষ্টব্য ) কিন্তু শিল্লোন্নতির বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছাইয়া বহিয়াছি। প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পের 
যতখানি উন্নতি আশা করা হইয়াছিল ততখানি উন্নতি ঘটে নাই। আবার 
প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত থাকায় শিল্পো- 
ন্নয়নের পরিকল্পনা খুব সঙ্কীর্ণ পরিধিতেই করা হইয়াছিল । সুতরাং প্রথম 
সঃ কালে শিল্পের যেটুকু উন্নতি হইয়াছে তাহ! ব্যাপকতর প্রয়োজনের 


অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ৬২৯ 


দিক হইতে অকিকিৎকর । সুতরাং এক্ষণে ককষির উন্নতি প্রয়োজন হইলেও 
(এবং উহার জন্যও প্রচেষ্টা চলিতে থাকিবে) শিল্পের উপর অপেক্ষাকৃত 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করা একান্তই প্রয়োজন । আমাদের দেশে স্থার্থ- 
নৈতিক জীবনের বনিয়াদরূপে কৃষি অনেকদিনই থাকিবে কিন্ত মোট জাতীয় 
আয়ের অধিকাংশ শিল্প হইতে সংগ্রহ করিবার প্রচেষ্টা একান্তই প্রয়োজন । 
প্রথম পরিকল্পনাকালের শেষে এই প্রচেষ্টার সময় উপস্থিত হইয়াছে । সেই 
কারণেই পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রুষির উন্নতির যথাযথ 
ব্যবস্থা প্রদান করিয়াও কষি-উন্নতি হইতে শিল্পোন্নতির উপর আপেক্ষিক 
গুরুত্ব সরাইয়া লইয়াছেন | 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পারিকল্পলার খসড়া-Draft Second 


Five Year Plan 

দ্বিতীয় পৰিকল্পনাৰ ল্রক্ষ্য_দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
প্রধান লক্ষ্য হইল জাতীয় অর্থনীতির জ্রুততর উন্নয়ন এবং দেশের সর্ববক্ষেত্রে 
উৎপাদন শক্তি এমন ভাবে বৃদ্ধি কর! যাহার ফলে পরবর্তী কয়েকটি পরি- 
কল্পনাকালেও দেশের উন্নয়নের গতির ক্রমংব্বদ্ধি অব্যাহত থাকে | নিয্ন- 
লিখিত প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা 


' রচিত হইয়াছে £__- 


(ক) দেশে জীবন-ধারণের মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় বিশে 
ভাবে বদ্ধি করা ; 


(খ) ক্রুত শিল্পায়ন--তবে মূল ও ব্রহৎশিল্পের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব 
আরোপ করিতে হইবে । 


(গ) অধিকতর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা ; এবং 
(ঘ) ধনবৈষম্য হাপ এবং অর্থ নৈতিক ক্ষমতা বিভাজনে অধিকতর . 


সামঞ্জস্য বিধান ; 


দ্বিতীয় পঞ্চবাত্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ কর্তৃক 
মোট ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে সেচ 
ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বাবদ ব্যয় হইবে ১৮ শতাংশ ; কৃষি, জাতীয় সম্প্রসারণ 
ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ১২ শতাংশ ; শিল্প ও খণিজ সম্পদ বাবদ 
১৯ শতাংশ ; ; পরিবহন ও যোগাযোগ বাবদ ২১ শতাংশ ; গৃহ নির্মাণ, 
উদ্বাস্ত পুনর্বাসন প্রভৃতি সমাজ সেবা কার্ধাদি বাবদ ব্যয় হইবে ২০ 
শতাংশ । | 


৬৩০ ভারতীয় অর্থনীতি 


প্রথম ৪ দ্বিতীয় পৱিকল্পনাৱ তুভনামহ্ভাক ব্যয় 
বরাদ্দ ( কোটি টাকার হিসাবে ) 


দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনা 
মোট বরাদ্দ শতাংশ মোট বরাদ্দ শতাংশ 
১। কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন ৫৬৫ ১২ ৩৭২ ১৬ 
২। সেচ ও বন্যানিরোধ 8৫৮ ৯ ৩৯৫ ১৭ 
৩। বিদ্যুৎ ও শক্তি ৪৪০ ৯ ২৬৬ ১১ 
৪1 শিল্প ও খণিকার্ষ ৮৯১ ১৯ ১৭৯ ৭ 
& | যাতায়াত ও যোগাযোগ ১৩৮৪ ২৯ ৫৫৬ ২৩ 
৬। সমাজসেবা, গৃহনির্মাণ ও 
পুনর্বাসন ৯৪৬ ২০ 68৭ ২৩ 
৭ | বিবিধ ১১৬ ২ ৪১ ২ 
HELEN O00 SIT LEE EEE TR EET 
মোট--৪৮০০ ১০০ ২৩৫৬ ১০০ 


পরিকল্পনায় যে ৪১৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের কথা বলা হইয়াছে তজ্ভন্য 
আপাত অর্থ সংস্থানের হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :_ 


অর্থসংস্থান ( কোটি টাকায় ) 
১। চল্‌তি রাঁজস্বের উদ্ব ত্ত ৮০৩ 
(ক) প্রচলিত কর হারে ৩৫০ 
(খ) অতিরিক্ত কর ৪৫০ 
২। জনগণের নিকট হইতে খণ গ্রহণ ১২০০ 
(ক) বাজার হইতে থণ 8৮৬ 
(খ) স্বপ্প সঞ্চয় ৫০০ 
৩| অন্যান্য বাজেট সুত্র হইতে ৪০০ 
(ক) উন্নয়ন স্ুচীতে রেলওয়ের দান ১৫০ 
(খ) প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও অন্যান্ত জমা ২৫০ 
৪ | বৈদেশিক সাহায্য ৮০০ 
৫| ঘাট্‌ তি বাজেট ১২০০ 


৬। অর্থাগমের উপায় এখনও অনিদিষ্ট আছে 


সী 


মোট-_ 8,৮০০ 


অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ৬৩১ 


দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নবাগত কর্মরপ্রার্থীর সংখ্যা মোট এক কোটি 
হইবে বলিয়া আশা করা যায় | ইহা হইতে সহরাঞ্চলের নবাগত ৩৮ লক্ষ 
কর্মপ্রারী বাদ দিলে, গ্রামাঞ্চলে ১৯৫৬-৬১ সালে নবাগত কর্মপ্রার্থী হইবে 
৬২ লক্ষ । যদি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেকার সমস্যার সম্প বণ সমাধান 
করিতে হয় তাহা হইলে চাকুরির সংখ্যা কতটা বাড়াইতে হইবে তাহা এক 
নজরে নিম্নের বিবৃতি হইতে জানা যাইবে 2-. 


সহরাঞ্চল গ্রামাঞ্চল মোট 
নবাগত কর্মপ্রাথী? ৩৮ লক্ষ ৬২ লক্ষ ১ কোটি 
বেকারদল ২৫ লক্ষ ২৮ লক্ষ ৫৩ লক্ষ 
উর 
মোট--৬৩ লক্ষ ৯০ লক্ষ ১ কোটি ৫৩ লক্ষ 


বিভিন্ন রাজ্য ও ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রনালয় যে তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন 
তাহার ভিত্তিতে পরিকল্পনার সাহায্যে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সম্ভব হইয়াছে । 
নিম্নের বিরৃতি হইতে একটা ধারণা জন্মিবে £_. 


১। নিৰ্মাণকাৰ্য ২২ লক্ষ 

২। সেচ ও বিদ্যুৎ ৫১ হাজার 
৩। রেলওয়ে ২ লক্ষ ৫৩ হাজার 
৪ | অন্তান্ত পরিবহন ও যোগাযোগ ১ লক্ষ ৮০ হাজার 
৫ | শিল্প ও খণিজ দ্রব্য ৮ লক্ষ 

৬। কুটার শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প ৪ লক্ষ ৫০ হাজার 
৭। অরণাবিদ্যা, মৎস্য চাষ ইত্যাদি পরিকল্পনা ৪ লক্ষ ১৩ হাজার 
৮। শিক্ষা ২ লক্ষ ৬০ হাজার 
৯। স্বাস্থ্য ১ লক্ষ ১৬ হাজার 
১০ | অন্যান্য সমাজ সেবা সংস্থা ১ লক্ষ ৪২ হাজার 
১১। বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার 
১২ । শিল্প ও বাণিজ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্র ২৭ লক্ষ ৪ হাজার 


০০১২০১০১৩৯১ 

মোট--৭৯ লক্ষ ৩ হাজার 

অধিকন্ত অতিরিক্ত সেচ-সেবিত জমির শতকর! প্রায় ৩০ ভাগ জমিতে 

নুতন শ্রমিকগণ পুর্ণ সময়ের জন্য কাজের সুযোগ পাইবে | এই হিসাব মতে 
গ্রামাঞ্চলের প্রায় ১৬ লক্ষ নূতন শ্রমিক কুষিকার্ষে নিযুক্ত হইতে পারিবে। 


৬৩২ ভারতীয় অর্থনীতি 


কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরস্পরের মধ্যে 
আলোচনা করিয়া দ্বিতীয় পরিকরনাকালে সমৱায় পদ্ধতির উন্নয়নের 
জন্য এক কার্যসূচী রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক রাজ্যের জন্য যে কার্ষস্চী 
নির্ধারিত হইয়াছে তাহার প্রধান প্রধান লক্ষ্য নিয়ে প্রদত্ত হইল £_ 


দ্বিতীয় পৰিকল্পনাকালে সমবায়ের উন্নয়ন 
খণ বিপণন ও বিনযাসকব্রণ 
বড় বড় সমিতির 
সংখ্যা ১২,০০০ বিপণন ও বিন্যাসকরণ ১৭০০ 
স্বল্প মেয়াদী 


খণদানের লক্ষ্য ১৫০ কোটি টাকা শর্করা উৎপাদন কারখানা ৩৬ 
দীর্ঘ মেয়াদী 

খণদানের লক্ষ্য ২৫ কোটি টাকা কার্পাস পরিঞার করার যন্ত্র ৭৭টি 
মাজারী মেয়াদী 


খণদানের লক্ষ্য ৫০ কোটি. টাকা বিন্তাসকরণ সমিতি ১১২ 


গুদাম 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর্পোরেশনের গুদামের সংখ্যা ৩৫০টি 
বিপণন সমিতির গুদাম ১৭০০টি 
বৃহদায়তন সমিতির গুদাম ৫০০০ 


এই লক্ষ্য রূপায়নে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সাহায্য দান করিবে তদুপরি 
দ্বিতীর পরিকল্পনায় ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ কর] হইয়াছে । 


দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে এখন মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার লোপ করা 
হইয়াছে । জার্সির উপর একাধিক ব্যক্তির স্বত্ব অনেক কমান হইলেও 
একেবারে দুর করা যায় নাই | সর্বত্র একই প্রকার মালিকান! স্বত্ব 
প্রচলিত হওয়া বাঞ্চনীয় । প্রজা! স্বত্ব সংরক্ষণের ব্যবস্থ। করা জরুরী বলিয়া 
বিবেচিত হইয়াছে । এই নীতি কার্যকরী করিবার সময় “ব্যক্তিগত 
চাষ”? এই কথাটার ব্যাখ্যা লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে । কাজেই 
প্রস্তাব করা হইতেছে যে, প্রজা স্বত্ব সংস্কার আইনে “ব্যক্তিগত চাষ" এই 
কথাটার ব্যাখ্যা নিয়োক্তরূপ হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হউক £-- 


অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ৬৩৩ 


“মালিক নিজেই জমি চাষের সমস্ত ঝুঁকি লইবেন এবং মালিক নিজে 
বা তাহার পরিবারের কোনও লোক জমির দেখাশুনা করিবেন ।” 
একজন লোক সর্বাধিক কি পরিমাণ জমি রাখিতে পারিবে তাহার সীমা 
নির্দেশ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া প্রথম পরিকল্পনায় সুপারিশ কর! 
হইয়াছিল । এখন প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকলে সমগ্র 
দেশেই ব্যক্তিবিশেষের জমির সর্বেবাচ্চ সীম। বাধিয়া দিতে হইবে। 
পরিকল্পনার সাধারণ নীতি অনুসারে প্রত্যক রাজ্য এই নীতি নিজ নিজ 
‘ক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা নিবারণ করিবেন । 


১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে সমাভোরয়ন ও জাতীয় সন্প্র- 
স্গারণ সংস্থার কাজ আরন্ত হয় । ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে প্রথম পরি- 
কল্পনার লক্ষ্যে পৌছিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালের অক্টোবরের পর হইতে 
মাঝে মাঝে কয়েকটি অতিরিক্ত পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করিতে হইয়াছে । 
প্রায় ৮ কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত ১,২৩,০০০টি গ্রাম লইয়া ১২০০ উন্নয়ন 
ব্লকের কাজ চলিতেছে । এই ব্রকগুলির ৭০০টি সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার 
অন্তর্ভুক্ত । ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উন্নয়ন পরিষদ এই মনে 
একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সমগ্র দেশে 
জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থার কন্ম পরিধি প্রসারিত করিতে হইবে এবং শতকরা 
অনুযুন ৪০ ভাগ জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লককে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভু ক্র 
করিতে হইবে । উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ পাওয়া গেলে শতকরা 
৫০ ভাগ পৰ্য্যন্ত জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক সমাজোন্নয়ন ব্লকে পরিণত করা 
যাইবে । তখন অতিরিক্ত প্রায় ৩৮০০ জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকে কাজ 
চলিবে । উহার মধ্যে ১,১২০টি ব্লক দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে 
সমাজোন্নয়ন ব্লকে পরিণত হইবে । দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই সব 
কৰ্ম্মসুচী সাধারণভাবে অন্ুমরণ কর! হইলেও নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপরেই 
“বেশী জোর দেওয়া হইবে 


১। পল্লীবাপীদের কর্মসংস্থান ও অতিরিক্ত আয়ের উপায় করিয়া 
দিবার উদ্দেশ্যে পল্লী ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন £ 

২। সমবায় সমিতি সংগঠন, 

৩। নারী ও যুবকদের মধ্যে কর্শাস্থূচী সম্প্রসারণ, 

৪ | আদিবাসী অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন । 


৬৩৪ ভারতীয় অর্থনীতি ' 


সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অনস্তর্ভু ক কাধ্যাদির 
ব্যয় ব্যতীত ক্াষি উন্নয়নের বিভিন ব্যয় বরাদ্দ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩৫০ 
কোটি টাকা কর! হইয়াছে; প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ হইয়াছিল ২৪৩ 
কোটি টাকা । প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এক হইতে 
অপর খাতে কিরূপে গুরুত্ব অপপারিত হইয়াছে তাহা পরিক্ষারভাবে বুঝা! 
যাইবে । পরিকল্পনাকালে খাগ্ শস্যের উৎপাদন ১ কোটি টন বৃদ্ধির ভাগ্য 
বড় ও ছোট সেচ কাধ্য, পচাই ও রগায়ন মারের ব্যবহার, উপ্নতবীজ 
সরবরাহ, পতিত জমি উদ্ধার ও জমির উন্নয়ন প্রভৃতি ব্যবস্থা গৃহীত হইবে । 
বর্তমানে ভারতে জনপ্রতি দৈনিক ১৭'২ আউন্স খাদ্যশস্য ও ১৪ আউন্দ 
চিনি ব্যবহৃত হয়; দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার শেষে উহাদের 
ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৮৩ আউন্স ও ১'৭ আউন্স 
হইবে । দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বড় ও ছোট সেচ কাধ্যাদির দ্বারা প্রায় 
২ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হইবে । উহার মধ্যে 
ছোট ছোট সেচ কার্য্যাদির দ্বারা প্রায় ৯০ লক্ষ একর জমিতে জলমেচ করা 
যাইবে ; একমাত্র নলকুপের সাহায্যেই জলসেচ চলিবে প্রায় ১২ লক্ষ 
একর জমিতে । বর্তমানে ভারতে বাধিক ৬ লক্ষ ১০ হাজার টন 
এ্যামোনিয়াম সালফেট সার ব্যবহার হয় ; দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহার 
বাষিক ব্যবহারের পরিমাণ হইবে ১৮ লক্ষাধিক টন । উন্নত বীজ 
উৎপাদন ও তাহা বহুল পরিমাণে সরবরাহের কাধ্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হইবে । প্রথম পরিকল্পনার শেষে ভারতে প্রায় ২০ লক্ষ একর জমিতে 
জাপানী পদ্ধতিতে ধানের চাষ হইয়াছে ; দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট 
প্রায় ৪০ লক্ষ একর জমিতে উক্ত পদ্ধতিতে চাষাবাদ হইবে । ইক্ষু, তুল! 
এবং পাট প্রভৃতি শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে 
কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে । যে সকল অঞ্চলে চিনিকল নাই 
মে সকল অঞ্চলেও ইক্ষুর চাষ বাড়ান হইবে । বদ্ধিত সেচ ব্যবস্থার ফলে 
অতিরিক্ত প্রায় ১০ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইবে । তুলা উৎপাদন- 
ক্ষেত্রে, অধিকতর জমিতে লম্বা আঁশের তুলার চাষ করা হইবে | উন্নত 
পাট উৎপাদনের উপরেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইবে । স্বল্প মূলো ভাল 
বীজ সরবরাহ ও পাট পচাইবার ভাল ব্যবস্থা গৃহীত হইবে । বাগিচা 
তদন্ত কমিশন বর্তমানে চা, কফি ও রবারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অন্যান্য 
সমস্য! পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন । ভারতে যাহাতে বাধিক ৭০ কোটি 
পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয় ও ভারত হইতে বিদেশে ৫ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানি, 


অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ৬৩৫ 


হয় সেইরূপ পরিকল্পনা রচনা করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কফি. 
উৎপাদনের একটি পঞ্চদশ বর্ষ পরিকল্পনা বর্তমানে কফি পধ্যতের বিবেচনা- 
ধীন রহিয়াছে । উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমানের বাষিক ২৫,০০০ 
পাউণ্ডের উপরে আরও ২৩,০০০ পাউণ্ড কফি উৎপন্ন হইবে | রবার 
পর্যযৎ১০ বৎসরে ৭০ হাজার একর পুরাতন রবারক্ষেত্রে নূতন গাছ, 
রোপন এবং ৫ বৎসরে অতিরিক্ত ১০ হাজার একর জমিতে রবারের চাষ 
করার এক পরিকল্পন! প্রণয়ন করিয়াছেন । উহা বর্তমানে ভারত সরকারের 
বিবেচনাধীন রহিয়াছে । দ্বিতীয় পঞ্চঝ|ষিকী পরিকল্পনাকালে অপর একটি 
অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ কাজ হইবে ফল ও শাকসজির উৎপাদন বৃদ্ধি । পল্লী 
অর্থনীতির উন্নয়নে ও জীবনধারণের মান উন্নয়নে পশুপালন ও ডেয়ারী 
শিল্পের যে অবদান থাক] উচিত বর্তমানে তাহার মাত্র একাংশ রহিয়াছে । 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে পশুপালন ও ডেয়ারী শিল্পের জন্ত 
যথাক্রমে ৪০ কোটি টাকা ও ২২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে । আশা 
করা যায় যে, এ অর্থ বায়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে । অতীতে বিভিন্ন 
সংক্রামক রোগে বহুসংখ্যক গবাদি পশু মারা যাইত ; একমাত্র রিগারপেষ্ট 
রোগেই শতকরা ৬০ ভাগ গবাদি পশুর মৃত্যু হইত। প্রথম পরিকল্পনা 
সময়ে পরীক্ষামূলকভাবে এ রোগ নিবারণের চেষ্টা চলে । দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাকালে সমগ্র দেশ হইতে ও রোগ দুর করা সম্ভব হইবে | ছুগ্ধের 
উৎপাদন "ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির পক্ষে সহরাঞ্চলের সুপরিচালিত দুগ্ধ সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই 
বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে | দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩৬টি 
দুগ্ধ সরবরাহ ইউনিয়ন, ১২টি সমবায় ঘৃত মাখন উৎপাদন কেন্দ্র ৭টি দুগ্ধ 
শুফকরণ কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা আছে | মৎস্য ও মৎস্তজাত দ্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মৎস্য চাষ সংক্রান্ত কর্ম্মসুচীর 
প্রসার করা হইবে | খাছা ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনায় সমুদ্রোপকুলে 
ও গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । কৃষক যাহাতে তাহার 
উৎপন্ন দ্রব্যের জগ্ত উপযুক্ত মুল্য পাইতে পারে তজ্জন্য কৃষি পণ্যের বাজার 
নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে । ১৯৫০-৫১ সালে 'এইভাবে নিয়ন্ত্রিত বাজারের 
সংখ্যা ছিল ২৬৫ | প্রথম পরিকল্পনাকাল শেষে উহ! বৃদ্ধি পাইয়া ৪৮০ 
হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এইরূপ 
বাজারের সংখ্যা ৫০০ হইতে ৬০০ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে । 
ভারতের মোট আয়তনের ২২ শতাংশ বনভুমি। বননীতি সংক্রান্ত ভারত, 


৬৩৬ ভারতীয় অর্থনীতি 


সরকারের প্রস্তাবে ৩৩ শতাংশ ভুখও বনায়নের কথা বলা হইয়াছে । কাজেই 
বনভূমি সম্প সারণের জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতে হইবে | কারণ বনভুমি 
সম্পূসারণ করিতে পারিলে বন সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতীয় প্রয়োজনের 
জন্য কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করা সহজ হইবে । 


পারিকল্লনায় কৃষি উন্নয়ন ( কোটি টাকার হিসাবে ) 


১ম পরিকল্পনা ২য় পরিকল্পনা 

কৃষি ১৯৫ ১৬৪ 
উদ্যান রচনা ১ ৯ 
পশুপালন ও ডেয়ারী ২২ ৬১ 
বন ও বন সংরক্ষণ ১২ ৪৮ 
সমবায় ৭ 8৭ 
মৎস্তযচারণ ¢ ১১ 
বিবিধ ১ ১০ 

মোট ২৪৩ ৩৫০ 


প্রথম পরিকল্পনার প্রারন্তে মোট ৫ কোটি একর জমিতে জলসেচের 
ব্যবস্থা ছিল। উক্ত পরিকল্পনাকালে বৃহৎ ও মাঝারী পরিকল্পনা 
কার্যকরী করিয়া আরও ৭০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করার কথা । 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা কালে আরও ১ কোটি ২০ লক্ষ একর 
জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা গৃহীত হইবে । উহাদের মধ্যে ৯০ লক্ষ 
একর জমিতে প্রথম পরিকল্পনা সময়ে আরম্ভ করা হইয়াছে এরূপ পরিকল্পনার 
দ্বার! এবং অবশিষ্ট ৩০ লক্ষ একর জমিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আরব 
ব্যবস্থার দ্বারা জলসেচ করা হইবে। নূতন পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণভাবে 
কাধ্যকরী হইবার ফলে ভবিষ্যতে মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচ সম্ভব হইবে । বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে 
৬৮ লক্ষ কিলোওয়াট করিতে হইবে । ১৯৫৫-৫৬ সাল ও ১৯৬০-৬১ 
সালের মধ্যে ২৯ লক্ষ কিলোওয়াট সরকারী প্রচেষ্টায়, ২ লক্ষ কিলোওয়াট 
বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানীর প্রচেষ্টায় এবং ৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের শিল্প সংস্থার প্রচেষ্টায় সম্ভব হইবে । সরকারী প্রচেষ্টায় ২১ লক্ষ 
কিলোওয়াট বারি বিদ্যুৎ শক্তি ও ৮ লক্ষ কিলোওয়াট তাপজ বিদ্যুৎশক্তি 


পি 


t 


অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ৬৩৭ 


উৎপাদিত হইবে | দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ৪২টি বৈদ্যুতিক 
শক্তি উৎপাদন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবে। ইহার মধ্যে ২৩টি 
বারি-বিছ্যুৎ কেন্র ও ১৯টি বাম্পীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র | 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পল্লী এ ক্ষুদ্র শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত ও 
তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল। উহা সাধারণতঃ 
কার্ভে কমিটি নামে পরিচিত। কমিটি বলিয়াছেন-__বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র শিল্প কেন্দ্র স্থাপন করিয়। পল্লী শিল্পের প্রসার কর! যাইতে পারে এবং 
তাহা আধুনিক সরঞ্জামের সাহায্যে উন্নত করা যাইতে পারে। সমবায়ের 
মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র স্থাপন করিয়া শিল্প সংগঠনের ব্যয় ও হাস 
করা যাইতে পারে। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, তিনটি বিষয়ের 
উপর ভিত্তি করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পল্লী ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের 
ব্যবস্থা! করিতে হইবে__(১) একই শিল্পের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উৎপাদন কেন্দ্রের 
জন্য একই ধরণের কশ্মসচী গ্রহণ (২) বিকেন্দ্রীভুত শিল্পোৎপাদনের 
প্রয়োজনীয়তা । (৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদন কেন্দ্রের পোষকভায় কারিগরি 
ও অর্থ সাহায্যদান, কীাচামাল সরবরাহের সুবিধাদান প্রভৃতি ব্যবস্থা 
গ্রহণ। পল্লী ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের কশ্মসূচী বূপায়িত করিবার 
উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার গত তিন-চার বৎসরে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গঠন 
করিরাছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি হইতেছে (১) নিখিল ভারত হস্তচালিত 
ভাত পর্ণৎ, (২) ক্ষুদ্র শিল্প পর্যৎ, (৩) নারিকেল দড়ি পর্যৎ এবং 
(৪) রেশম পর্ষৎ। এই পর্যৎগুলির মধো নারিকেল দড়ি শিল্প পর্যৎ ও 
রেশম পর্যৎ বিধিবদ্ধ ভাবে গঠিত। প্রথম পরিকল্পনাকালে ১৯৫১-৫৫ 
সালে এই সকল বোর্ডের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য মোট ১৫ 
কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে । আর এজন্য ১৯৫৫-৫৬ সালের 
বাজেটে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বায় হইয়াছে। সুতরাং এজন্য ১৯৫১-৫৬ 
সালের মধ্যে ৩১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে । বিভিন্ন 
পর্যৎ পরবত্তী পাঁচ বৎসরের জন্য যে খসড়া পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন 
তাহ! পল্লী ও কুটীরশিল্প কমিটি বিবেচনা করিয়াছেন । তাহারা প্রায় 
২৬০ কোটি টাকা ব্যয়ের কর্শ্মশ,চী রূপায়ণের সুপারিশ করিয়াছেন । কিন্ত 
পরিকল্পনায় ২০০ কোটি টাকা বরাদ করা হইয়াছে । রাজ্যগুলির 
সংশোধিত পরিকল্পনায় পল্লী ও কুটার শিল্পের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ 
মোট প্রায় ১২৭ কোটি টাকা। 


৬৩৮ ভারতীয় অর্থনীতি 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে ব্রে্ওয়ের প্রধান কাজ হইবে ক্রমবর্ধমান 
চাহিদা অনুযায়ী যাত্রীবাহী ও মালগাড়ীর ব্যবস্থা করা । আশা কর! যায় 
যে, প্রথম পরিকল্পনাকালের শেষের তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 
মাল চলাচলের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৫১ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে । মাল 
বহনের পরিমাণ ১২ কোটি টন হইতে বাঁড়িয়। ১৯৬০-৬১ সালে ১৮ কোটি 
১০ লক্ষে দড়াইবে । দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশের ক্রমবর্ধমাণ চাহিদা 
মিটান সম্ভব হইবে না; প্রয়োজনের তুলনায় গাড়ী ও রেলপথের অভাব 
যথাক্রমে প্রায় শতকরা ১০ ও ৫ ভাগ থাকিয়া যাইবে ৷ প্রথম পরিকল্পনা- 
কালের তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যাত্রীবাহী টেণ মাইলের পরিমাণ 
প্রায় ১৫ শতাংশ হারে বাড়াইবার আয়োজন হইয়াছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনা- 
কালে রেলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইবে নূতন লাইন স্থাপন | পরিকল্পনা 
অনুযায়ী ইস্পাত, কয়লাখনি প্রভৃতি সুব্বহৎ শিল্পের প্রয়োজনে প্রায় ৮৫০ 
মাইল নূতন রেল লাইন বসান হইবে । প্রথম পরিকল্পনাশেষে ভারতীয় 
রেলওয়েতে ৯,২৬২টি ইঞ্জিন, ২,৬৬,০৬৯টি ওয়াগন ও ২৩,৭৭৯টি বগি 
চালু থাকিবে বলিয়া আশা কর! যায় । দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ২,২৫৮টি 
ইঞ্জিন, ১,০৭,২৪৭টি ওয়াগন, ৯২১৩৯১টি বগি সংগৃহীত হইবে । দ্বিতীয় 
পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় সড়ক নির্মাণ কর্ধস্থচীর জন্য প্রচুর পরিমাণ 
অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রধম পরিকল্পনায় জাতীয় সড়ক সংক্রান্ত 
যে সব কাজকর্ম আরম্ভ কর! হইয়াছিল সেগুলি সব সম্পূর্ণ করা হইবে। 
তাহ! ছাড়া সংযোজনহীন ৬০০ মাইল সড়ক ও ৬০টি বড় বড় সেতু 
নির্মাণের এবং ১৭০০ মাইল সড়কের উন্নয়ন ও ১৭৫০ মাইল গাড়ী 
চলাচলের উপযোগী রাস্তার প্রস্থ বৃদ্ধির কাজ আরম্ভ কর! হইবে | জাতীয় 
সড়ক ছাড়া অন্যান্য প্রকার সড়ক সংক্রান্ত কন্মাস্ুচীতে ১১৫০ মাইল সড়ক 
নিশ্মাণ ও ৫০০ মাইলের অধিক রাস্তার উন্নয়ন সাধন করা৷ হইবে । গত 
মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতীয় জাহাজ ব্যবসায়ের আশানুরূপ 
হারে উন্নতি হয় নাই । ১৯৫০ সন হইতে উপকূলীয় বাণিজ্য ভারতীয় 
ডাহাজগুলির জন্য সংরক্ষিত হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় জাহাজের অভাব 
থাকিয়া যায়! প্রথম পরিকল্পনার প্রান্তে ভারতে মোট ৩,৯০,৭০৭ টনের 
জাহাজ ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট ৯০,০০০ টন অব্যবহার্ধ্য 
জাহাজ ছাড়াই ভারতীয় জাহাভসমূহ মোট ৯,০০,০০০ টন পণ্যদ্রব্য বহণ 
করিতে পারিবে | প্রথম পরিকল্পনা! সময়ে দেশে নয়টি নূতন বিমানখাটি 
নিন্মিত হইয়াছে | দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ৮টি বিমানঘাটি নিশ্মাণ 


অর্থনৈতিক পরিকল্পমা ৬৩৯ 


করা হইবে । তাহা ছাড়া, বিমান চালনা শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা 
গৃহীত হইবে । 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজ দেবা কাধ্যাদির জন্ত প্রায় ৯৪৬ কোটি 
টাক! ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে : প্রথম পরিকল্পনার বরাদের তুলনায় উহা প্রায় 
দ্বিগুণ | সমাজ সেবা কাধ্যাদির জন্য বরাদ্দকৃত ৯৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ের 
হিসাব £_ 


পরিকল্পনায় সমাজ-দেবা ( কোটি টাকার হিসাবে ) 


শিক্ষা ৩২০ 
স্বাস্থ্য ( গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ ) ২৬৭ 
গ হনির্মাণ ১২০ 
শ্রমিক কল্যাণ ২৬ 
অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ ৯০ 
সমাজ সেবা ২৮ 
পুনর্ববাসন ৯০ 
শিক্ষিত বেকারদের জন্য সমাজ সেনা কর্মস্থুচী ¢ 
০ 


৯৪৬ কোঃ টাকা 


পৱিশিষ্ট 


নূতন শিল্পনীতি (এপ্রিল, ১১৫৬ )_New Industrial 
Policy (April, 1956) 


১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে প্রধানমন্ত্রী প্রীনেহর লোকসভায় 
ভারত সরকারের নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। ভারত সরকারের 
এই নূতন শিল্পনীতিতে শিল্পক্ষেত্রে সরকারী অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে 
সম্প্রসারিত কর! হইয়াছে। নূতন শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে ১৭টি 
শিল্প-উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবে বলিয়া নিদিষ্ট 
হইয়াছে । ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে এইরূপ শিল্পের 
সংখ্যা নিদ্দিষ্ট ছিল ৯টি । ১২টি শিল্পকে একটি নূতন পর্য্যায়ের অস্তর্ভু ক্র 
করা হইয়াছে । এই শিল্পগুলি ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে । এই 
শিল্পগুলির ক্ষেত্রে রাষ নূতন শিল্প স্থাপনে উদ্বোগী হইবে, তবে এই শিল্প 
স্থাপনে সরকারী প্রচেষ্টার পরিপুরক হিসাবে বে-সরকারী সংস্থার 
সহযোগিতাও গ্রহণ করা হইবে । 


নূতন শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীভুক্ত কর! 
হইয়াছে এবং কোন্‌ শ্রেণীর শিল্পে রাষ্ট্র কিরূপ অংশ গ্রহণ করিবে, তাহার 
উল্লেখ করা হইয়াছে £ (ক) প্রথম শ্রেণীতে ১৭টি শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত 
করা হইয়াছে । রাষ্ট্র এই শ্রেণীভ্ত শিল্পগুলির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব গ্রহণ করিবে । (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ ‘খ’ শ্রেণীতে ১২টি 
শিল্প অন্তভু ক্ত হইয়াছে । এই শিল্পগুলি ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে । 
রাষ্ট্র এই শ্রেণীর নূতন শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হইবে, তবে এই শ্রেণীর নূতন 
শিল্প স্থাপনে সরকারী প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে বে-ঠারকারী সংস্থার 
সহযোগিতা গ্রহণ কর! যাইতে পারিবে । (গ) অবশিষ্ট শিল্পগুলি 
তৃতীয় শ্রেণীর অন্তভু ক্তু হইয়াছে__বে-সরকারী সংস্থার হাতেই সাধারণভাবে 
এইশিল্প গুলির ভ. বস্তৎ উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে । 


প্রথম শ্রেণীভুক্ত যে শিল্পগুলি স্থাপনে ইতিপুর্ব্েই বে-সরকারী সংস্থাকে 
অন্ুষতি দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি ছাড়া এখন হইতে রাষ্ট্রই এই শ্রেণীভুক্ত 


পরিশিষ্ট তায 


সকল শিল্প স্থাপন করিবে । ইহার ফলে এই শ্রেণীভুক্ত যে সকল শিল্প 
ইতিমধ্যে বে-সরকারী অংশে রহিয়াছে, সেগুলির সম্প্রসারণ বন্ধ হইবে না 
অথবা জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে এই শ্রেণীভুক্ত নুতন শিল্প স্থাপনে বে- 
সরকারী সহযোগিতা! গ্রহণের সম্ভাবনাও রদ হইবে না। রেলপথ, বিমান 
পরিবহন, অন্তরশত্্র ও গোলাবারুদ এবং আণবিক শক্তির উন্নয়ন কেন্দ্রীয় 
সরকারের একচেটিয়া অধিকারে থাকিবে । অবশ্য বে-সরকারী সংস্থার 
সহযোগিতা যখন প্রয়োজন হইবে, তখন রাষ্ট্র হয় এই শিল্পে মূলধনের 
গরিষ্ঠাংশ সরবরাহ করিয়া অথবা অন্যভাবে এই শিল্পের পরিচালন! নিয়ন্ত্রণে 
অথবা নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা নিজ অধিকারে রাখিবে। 


প্রথম শ্রেণীতে নিম্নলিখিত ১৭টি শিল্প অন্তৰ্ভুক্ত হইয়াছে ১-- 
(১) অ্্রশ্ত্র ও গোলাবারুদ এবং প্রতিরক্ষার সাজপরঞ্জাম সংশ্লিষ্ট দফাসমূহ, 
(২) আণবিক শক্তি, (৩) লৌহ ও ইস্পাত, (৪) লৌহ ও ইন্পাতের 
ভারী ঢালাই ও পেটাই, (৫) লৌহ ও ইন্পাত উৎপাদন, খনি, যন্ত্রপাতি 
নিৰ্ম্মাণ এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিদ্দিষ্ট মূল শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় 
ভারী যন্ত্রপাতি, (৬) বড় হাইড্রুলিক এবং ষ্টীম টারবাইনসহ ভারী 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, (৭) কয়লা এবং লিগনাইট, (৮) খনিজ তৈল, 
(৯) আকরিক লৌহঃ ম্যাঙ্গানীজ এবং ক্রোম জিপগাম, সালফার, স্বর্ণ 
এবং হীরক উত্তোলন, (১০) তামা, সীসা, দস্তা, টিন, মলিব ভেনাস, 
উলফাৰ্শ্ম উত্তোলন, (১১) ১৯৫৩ সালে নির্দেশিত আণবিক শক্তি 
সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত খনিজ দ্রব্যসমূহ, (১২) বিমান, (১৩) বিমান 
পরিবহন, (১৪) রেলওয়ে পরিবহন, (১৫) জাহাজ নির্মাণ, (১৬) 
টেলিফোন এবং টেলিফোনের তার, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্রপাতি 
( বেতারবার্ভা প্রহণ-যন্ত ছাড়া ), (১৭) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং 
সরবরাহ । 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযশ্নলিখিত ১২টি শিল্প অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে :_ 
(১) ১৯৪৯ সালের খনিজ “কন্সেশন” আইনের ৩নং অনুচ্ছেদে নিদিষ্ট 
‘ছোটখাটো খনিজ দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য খনিজ দ্রব্য, (২) এ্যালুমিনিয়ম 
এবং ১নং তপশীল-বহির্ভূত অন্তান্য লৌহেতর ধাতু (৩) মেসিন টুল, 
(৪) লৌহ ও অন্য ধাতুর মিশ্রণজাত ধাতু এবং ছোটখাটো যন্ত্রপাতি 
নির্মাণোপযোগী ইস্পাত, (৫) রাসায়নিক শিল্পের প্রয়োজনীয় মৌলিক ও 
আন্তবন্তী দ্রব্য, (৬) ত্যার্টি-বায়োটিকস্‌ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
উষধপত্র, (৭) কত্রিম সার, (৮) কৃত্রিম রবার, (৯) কয়ল! হইতে 

8১৯ 


৬৪২ ভারতীয় অর্থনীতি 


উৎপন্ন কারবণ গ্যাস; - (১০) াগায়নিরওমও) 1:63) 11পড্কঃপরিরহল, 
(১২) সামুদিক পরিবহন । f ও 

+) অবশিষ্ট থে শিগুলিকে তৃতীয় শ্ৰেণীভূজ্ত করা হইয়াছে : সেই শিল্প- 
গুলির প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের দায়িত্ব বে-সরকারী সংস্থার উপর "অর্পণ করা 
ছুইয়াছে। 'পঞ্চবাষিক পরিকল্পনাগুলির নিদ্দিষ্ট কর্ণ্মস্কুটী অক্গুযায়ী 
যানবাহন, বৈদ্যুতিক শক্তি এবং অন্যান্য “বিষয়ে উন্নয়নের দ্বারা এবং 
উপযুক্ত আথিক ও অন্যান্য 'ব্যবস্থ।' গ্রহণের দ্বারা তৃতীয় -শ্রেণীত,জ 
শিল্পগুলি স্থাপন এবং উন্নয়নের ব্যাপারে বে-পরকারী অংশকে সুবিধা এবং 
উৎগাহদাঁনই সরকারের নীতি হইবে বলিয়া এই প্রস্তাবে আশ্বাস ' দেওয়া 


সংস্থাগুলিকে: াষ্রউত্সাহ দিয় যাইবে |, শি এবং কৃষির, উদ্দেশ্বে 
অমবাঁয় পদ্ধতি "প্রতিষ্ঠিত মস্থাগুলিকে বিণ সাহায্য, দেওয়| হইবে | 


11» শিল্পগুলিকে ' বিভিন্ন পৰ্য্যায়ভ্‌ক্ত করিয়া এই! “শ্রেণী-বিভাগকে [৷ 
অপরিবর্তনীয় কর! হইয়াছে, তাঁহ!৷৷'নয়'। (বাষ্ট যেরূপ; পরিকল্পনার 
প্রয়োজনে অথবা অন্য গুরুত্ব কারণে তৃতীয় শ্রেণীর "যে ॥কোন।শি্প 
স্থাপন করিতে পারিবে, "তেমনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে বে-সরকারী সংস্থাগুলিকে 
রত, 'অন্তভ্ত যে কোন দফা: উৎপাঁদনে। অনুমতি. দেওয়া" হইতে 
hs ৷ ) STEKTI { t LT 
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9. Com. Syllabus on Indian Economics... 
Calcutta University... 0... 
Geographical Factors—Natural Environment-iThie ' Moh- 
sSoons—The Forests—The Power"!Resources—The''" Mineral 
Resources—The Principal Crops, 17777 77; carl 
Social Institutions and Their’! Economie Effects-~ The 
Caste— The Joint Family—The Law of Inheritance, oat bas 
Population—its growth and density and distribution'lonce 
occupations-~The Population and Food Supply-—Development 
of the Food Situation—Government measures to!’ solve food 
problems. NE 5% 
Agriculture—Drawbacks of Indian Agriculture—Sub- 
division and fragmentation of Holdings—Agricultural Indébted- 
ness— State in relation to Agriculture—The Community Project 
and National Extension Service— Problems’ of Marketing and 
their Solution—Irrigation works —The Recent River “Valley 
Projects—Small Scale Cultivation vs. Collective or Co.-dpera- 
tive Farming. | : 11017 et 
Co-operative Movement—its main features—its Strength 
and Weakness—its future. ol 
Land  Tenure—Different Types—Zemindary.' Systeni— 
Measures for its Abolition—Principles of Assessment: of Land 
Revenue in Ryotwari Areas—Tenancy  Legislation-—Reform of 
the System of Land Tenures. | J 1:10. omit 
Cottage and Small scale Industries=—-their!' Problems— 
Measures for improvement—State in relation to Small. ‘Indus- 
tries—Handloom Weaving. 17011180« SE /11)01] 
Large Scale Industries Their Difficulties—Pinance’ and 
Development of Industries—The Industrial Finance CoFrpora- 
tion and State Finance Corporation —Managing, / 45005 
System—Foreign Capital, its Advantages and Disadvantages— 
State Policy towards Foreign Capital—Government’s Industrial 
Policy— Problems of Nationlisation—Major Industries of India 
(Jute, Cotton, Iron and Steel and Sugar). 


CH) 


Industrial Labour—Post-War Labour Legislation—Labour 
Movement—lIndustrial disputes—Problems of Efficiency of 
Labour. 

Transport in India—Development of Railway, Road Trans- 
port, Shipping and ‘ Aviation—Nationalisation of Road and 
Air Transport. 

Famines—The unemployment problem in India. 

Chief features of Foreign Trade—Future Pattern—Main 
Exports and Imports, Balance of Payments, Export Control 
and Import Control. 

Fiscal Policy in India—Discriminating protection and the 
Triple Formula—Chief features of the recommendations of 
the Second Fiscal Commission. 

The National Income of India. 

Indian Currency System—The Gold Exchange Standard— 
Sterling Exchange Standard—The Present Currency Standard 
—System of Note Issue—Price Movements since 1939—Meansu- 
res taken by Government to check inflation. Devaluation 
of the Rupee. 

Indian Money Market and its constituents—Reserve Bank, 
its constitution and functions—Reserve Bank and Joint Stock 
Banks—lIndigenous Banks—Cause of Bank failures—functions 
of Joint Stock Banks—Imperial Bank—Exchange Banks— 
Banking Legislation. Interest Policy of the Reserve Bank 
of India. রব 

Indian Finance—Sources of Revenue and Heads of Expen- 
diture of the Union and State Governments—Recommenda- 
tions of the Finance Commission—the Income Tax—The 
Estate Duty—Customs and Excise Duties—Sales Tax in 
India-—Budgetary Position of Union and West Bengal 
Governments (latest) Public Debt—Sterling Balances. 


Economic Planning in India. Main features of the First 
Five-Year Plan. 


9. A, Syllabus for Economics (Paper Ill) 


Physical features—Natural Environment—'The Monsoons—The 
Cen The Power Resources—The Mineral Resources—The Principal 
10195, 
চু Social Institutions and their economic effects—the Caste, the Joint 
Family system and the Laws of Inheritance. 

Population—its Growth, Density and Distribution over occupations 
—Population and Food Supply—Development of food situation—Govt. 
measures to solve food problem, Famine. 

National Income—kstimates of National Income in India. 

Agriculture—Drawbacks of Indian Agriculture— Measures for Im- 
Pprovement— State in relation to Agriculture—The Community Projects 
and the National Extension Service—Agricultural Indebtedness—its 
Causes and Remedies—Problem of Marketing and their solution—Types 


« of Irrigation Works—The Recent River Valley Projects of India—small 


Scale cultivation vs. co-operative or collective farming. 

Co-operative Movement—its main features—its strength and 
Weakness—its future. 

Land Tenure—Different types—Zemindari system—Measures for 
the abolition—Principles of Assessment of Land Revenue in Ryotwari 
areas—Tenancy Legislation— Reform of the system of Land Tenure, 

Cottage and smallscale industries—their problems—Measures for 
improvement—State in relation to small industries—Handloom weaving. 

Large Scale Industries—their difficulties—Financing of industries 
Managing  Ageney  System—I. ৮, 0. & 5S. F.0.—Forsign capital 
its advantages and disadvantages—State Policy towards foreign capital 
Government Industrial Policy—Problems of Nationalisation—Major 
Industries of India (Jute, Cotton, Iron & Steel and Sugar). 

Labour-—Characteristies of Labour Supply—Ifficiency of labour— 
Minimum wages —Labour Movement—Industrial Peace—Labour Legis- 
lation—Factory Acts—Trade Union Act—Industrial Disputes Acts— 
Employees State Insurance Act, 

Transport in India—Development of Railways—Railway Finance 
—Rail-road Co-ordination—Nationalisation of road transport—Indian 
Shipping—Aviation. 

Chief Features of India’s Foreign Trade—Future Pattern—Main 
Exports and Imports 

Fiscal Policy in India—Discriminating Protection and the Triple 
Formula—chief features of the recommendation of the Second Fiscal 
Commission. 

Indian Currency System—the Gold Exchange Standard of 1900-1917 
—the present currency standard—How is exchange rate kept fixed ? 
Council Bills system— Purchase & Sale of Sterling—system of Note Issue. 

Price Movements since 1936—Rise of Prices during the Second 
World War—Measures taken by the Government to check inflation. 

Indian Money Market and its constituents—Reserve Bank of India 
— Constitution and functions—R. B. & Jt. St, Banks— Functions of Jt. St. 
Banks—Exchange Bank—Ind. Banks—Causes of Bank failure—Banking 
Legislation. 

Sources of Revenue and Heads of Expenditure of the Union & State 

Oovernments—Main features of Recommendation of the Finance Commi- 
ssion—The Income Tax—the Estate Duty—Customs and Excise duties— 
Sales Tax in India—Budgetary Position of the Union & West Bengal 
Govts. (Latest)—Public Debts-~Sterling Balances. 

Main Features of the Five-Year Plan—Unemployment in India. 


0. A. Economics 


1. Examine the place of the cottage and small scale 
industries in the Indian Economy. How would you propose 
to improve their organisation ? [ পৃষ্ঠা ১৮৫-৮৭ ; ১৯০-৯২] 

29. Account for the emphasis placed in the First Five 
Year Plan upon agriculture and irrigation. How far would 
you like to shift this emphasis in the Second Five Year 
Plan? [ পৃষ্ঠা ৯৮:৯৯ এবং পৃষ্ঠা ৬২৮ ] 

3. Trace briefly the history of the Co-operative movement 
in India. What factors have been responsible for the slow 
progress of the movement in the country ? 

[ পৃষ্ঠা ১১৯-২০ ; ১৩৭-৩৮ ] 

4. What are the main types of unemployment to be 
witnessed in India today? What measures would you suggest 
for the solution of the unemployment problem in India ? 

[ পৃষ্ঠা ৫৯৯-৬০৬ ] 

5. How far do you think the establishment of the State 
Bank of India would solve the problem of rural banking 
facilities ? [ পঠ্ঠ৷ ৪৯৮-৯৯ ] 

6. Discuss the changes that have taken place in the 
direction an@ composition of India’s foreign trade as a result 
of World War IT and Partition. [ পঠা ৩৭৮-৩৮১ ] 

7. Explain the functions and objectives of State Finance 
Corporations as established in different States of India. 

[ পৃষ্ঠা ২৪৪-৪৬ | 

8. Discuss how far the Reserve Bank of India controls 
the commercial banks in the country. [ পৃষ্ঠা ৫১৭-৫২৩ ] 

9. Describe the present machinery for the settlement of 
industrial disputes in India, [ পৃষ্ঠা ৫১৭-১৯ ] 


10. Discuss the factors that have been responsible for the 
growth of public expenditure in India. [ পষ্ঠা ৫৯২-৯৩ ] 


B. Com. 
Indian Economics : 1956 


"1. What 87০ your suggestions for the reorganisation of 
rural credit in India? ( পৃ: ৭৫--৭৬ ; ৫৩২-৩৬ ) 

2. Examine the importance of cottage and small-scale 
industries in the industrial structure of India, with special 
reference to the Draft Planframe of the Second Five Year 
Plan. (পৃঃ ১৮৫-৮৮; ১৯৩-৯৪ ) 

3. Critically discuss the main Provisions of the Industries 
(Development and Regulation) Act of 1951. ( পৃ: ২২৯-৩১ ) 

4. Examine the scope of compulsory arbitration in the 
settlement of industrial disputes in India. ( পৃ: ৩০৫-৯ ) 


5. Give a critical account of the organisation and 
functions of the Industrial Finance Corporation of 10019. 
( পৃ: ২৩৮-৪৪ ) 

6. Write a shot note on India’s balance of payments 
in the post-war period. (পৃ: ৩৭৮-৮১ ) 

7. Discuss the scope and importance of the income tax 
in India. (পৃঃ ৫৬২--৬৬ ) 

8. Give a brief outline of the main recommendations of 
the Indian Taxation Enquiry Commission. (পৃ: ৫৮২-৮৭ ) 


9. “The Indian economy has made remarkable progress 
under the First Five Year Plan.” Examine this statement, 
noting the progress of the First Five Year Plan. ( পৃ: ৬২৩-২৭ ) 


10. Write a critical note on the working of the Reserve 
Bank of India, (পৃ: ৫০৪-৬; ৫১০; ৫২১--২৩) 
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